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বিষয়সূচী 


আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষের আহ্বান / তিন 
ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলন কি জনগণমুখী হবে, অথব! 
উচ্ছন্নে যাবে | অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় | পাচ 
সত্যজিং রায়ের জগং ( জেসেফাস ডা।নিয়েলসের সঙ্গে 
সাক্ষ।ৎকার ) | বারে। 

ঞ. 
চলচ্চিত্রে সঙ্গীতের প্রয়োগ এবং প্রসঙ্গত ! ঞ্ব ভট্টাচার্য /১ 
পনেরো! 
গণদেবতা, চিত্রনাটা ই র।জেন তরফদ।র ও তরুণ মক্্মদার | 
একুশ 


চিত্রবীক্ষণে 

জেখা পাঠান। দি 
চিত্রবীক্ষণ 

চলচ্চিজ বিষয়ক যেকোন 


ভালে! লেখা . 
প্রকাশ করতে চায়। 


প্রাক 

* চাঁদার হার বাঞ্িক পনেরো টাকা (সডাক), 
রেজিস্টার্ড ডাকে তিরিশ টাকা । বিশেষ 
খোর জন্য গ্রাহকদের অতিরিক্ত মূল্য 
দিতে হয় না। 


* বংসরের যে-কোনো সময় থেকে গ্রাহক 
হওয়া! যায় । টাদা সধদাই অগ্রিম দেয়। 


* চেকে টাকা পাঠালে ব্যান্কের কলকাতা 
শাখার ওপর চেক পাঠাতে হবে । 


* টাক! পাঠাবার সময় সম্পূর্ণ নাম, ঠিকানা, 
কতদিনের জন্য চদা তা ম্প$টভাবে উল্লেখ 
করতে হবে । মনিঅর্ডারে টাকা পাঠালে 
কুপনে ওই তথ্যগ্তলি অবশ্ঠাই দেয় । 


এই বছরে অর্থাং ১৯৭৯ সালের 
চিতরবীক্ষণে জানুয়ারী থেকে এপ্রিল 
সংখ্যায় তল কুরে ০২ 13 ছাপা 
হয়েছে এটা হবে ৬০1. 12. অর্থাৎ 
অরয়োদশ বর্ষের বদলে দ্বাদশ বর্ষ। 


এছাড়া 0০৫০৮৩ পা? থেকে 


92016001১78 অবধি গোটা! বছরের 


সংখ্যায় ভুল করে ৬০]. 12 ছাপা 
হয়েছে এটা হবে ৬০!. 11 অর্থাৎ ছাদশ 
বর্ষের বদলে একাদশ বর্ষ । প্রসঙ্গত 
উল্লেখযোগ্য যে এই বছরে মাত্র তিনট 


সখ্য বেরিয়েছে অক্টোবর থেকে মার্চ 
১" একটি সংখ্যা, এপ্রিল একটি সংখ্যা এবং 


মে থেকে সেপ্টেম্বর আর একটি সংখ্যা । 


শু 


চিত্রবীক্ষণ প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে 
প্রকাশিত হয়। রতি সংখ্যার 
মূল্য ১২৫ টাকা । লেখকের 
মতামত নিজগ্ন। সম্পাদকমগুলীর 
সঙ্গে তা ন।ও মিলতে পারে । 


লেখা, টাকা ও চিঠিপত্রাদি 
চিত্রবীক্ষণ, ২, চৌরঙ্গী রে'ড, 
কলকাতা-১৩ (ফোন নং ২৩-৭৯১১) 
এই নামে এবং ঠিকানায় পাঠাতে 
হবে। 


শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের হার প্রতি কলম 
লাইন--৩'০০ টাক1। সবনিষ্ম তিন 
লাইন আট টাকা । বাংসরিক চুক্তিতে 
বিশেষ সুবিধাজনক হার । বক্স নম্বরের 
জন্ন আততব্রিক্ত ২:০০ টাকা দেয়। 
বিদ্তুত বিবরণের জন্বা আডভাটাইজিং 
ম্যানেজ রের সঙ্গে যোগ।যোগ করুন । 


লেখক : 

* লেখক নয় লেখাই আমদের বিবেচ্য । 
পাঞ্ুলিগি রেখে কাগজের একদিকে লিখে 
নিজের নাম ও টঠিকানাসহ পাঠানো 
প্রয়েজন। প্রয়োজনবোধে পরিবর্তন 
এবং  পরিবর্জনের অধিকার সম্পাদকের 
ধাকবে। অমনোন'ত লেখা ফেরত 
পাঠানো সম্ভব নয়। 





সমগ্র কলকাতার একমাত্র এজেন্ট 


জগদীশ সিং, 
নিউজ পেপার এজেন্ট, ১, চৌরঙ্গী রোড, 


কলকাত।-১৩ 


চিত্রবা ক্ষণ 


আন্তর্জাতিক শিশুবষে'র আশ্রান 


এবছরটা অর্থ।ং ১৯৭১৯ সাল আন্তর্জাতিক শিশুবর্ধ হিসেবে দেশে দেশে 
উদ্যাপিত হচ্ছে । আমাদের মত দেশে যেখানে অধিকাংশ শিশুর জন্য 
অনাহার, অশিক্ষ। আর অপ্ুর্টি অপেক্ষা! করছে সেখানে এই আন্তর্জাতিক 
শিশুবর্ষ উদ্যাপন নিতান্তই নিয়মরক্ষার মত একট। আনুষ্ঠানিক বাপার। 


তবুও হয়তো এই নিয়মরক্ষার তাগিদেই কিছু কথা প্রাসঙ্গিক বলে 
মনে হচ্ছে । আমাদের এই চিন্তা-ভাবনা অবশ্তই চলচ্চিত্। সম্পর্চিত 
কেননা আমরা মূলত চলচ্চিত্র আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত । 


স্বাধীনতা! পেরিয়ে বত্রিশ বছরেও আমাদের দেশে ছোটদের জন্য 
ছবির ব্যাপারটা কিছুই এগোয়নি । যতটুকু হয়েছে যা কিছু হয়েছে সবই 
বড বড় শহরে-_এয়ার-কণ্ডিশনড. সিনেমা হাউসে আইসক্রাম-পপকর্ণ 
ইত্যাদি খাওয়া-দাওয়ার সঙ্গে উচ্চবিত্ত বা মধাবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়ে- 
দের ছবি দেখ। ব। দেখানোর ক্ধচিৎ কদাচিং উংসব জাতীয় অনুষ্ঠান । 


বেশ কয়েক বছর আগে কেন্দ্রীয় সরকারের বুহৎ অর্থানুকুল্যে তৈর। 
হয়েছিল চিলড্রেন্স ফিল্ম সোসাইট । এই প্রতিষ্ঠানটি যেন শ্বেত হস্ত.র 


মত। এই সংস্থার উদ্যোগে কিছু কিছু ছবি তৈরী হলেও তা দেখানোর 
কোনো নেটওয়ার্ক নেই । বিদেশ থেকে যেসব ছবি আনা হয়েছে তার 
বেশীর ভাগই বাঝ্সবন্দী। আর পূর্বভারতে এই প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম 
নেই বললেই চলে। 


বরং কিছু কিছু বেসরকারী শিশু চলচ্চিত্র সংগঠন নিজেদের উদ্যোগে 
বেশ কয়েক বছর ধরে প্রশংসনীয়ভাবে শিশু চলচ্চিত্রের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের 
আয়োজন করেছেন_-শহর এবং শহরতলীর বনু ক্ষুলের ছেলেমেয়েরা 
এজাতীয় অনুষ্ঠান দেখার সুযোগ পেয়েছে । অবন্থ এই উদ্যেগ ব্যাপক 
আন্দোলনের চেহারা নেয়নি কোনোদিন এবং এব্যাপারে সাধারণ ফিন্গ 
সোসাইটিগুলি এযাবতকাল বিশেষ কোনে! উদ্যোগ গ্রহণ করোন। আর 
এই সব শিশু চলচ্চিত্র সংগঠনের কার্মক্রমও সাম্প্রতিক ২-৩বছরে বেশ কিছুটা 


খাকুক । 


ক্যিমিত । 
এর কারণ । 


প্রয়োজনীয় ছবির অভাব এবং সাংগঠনিক সমস্তাই সম্ভবত 


আর চলচ্চিত্র ব্যবসায়ীরা এযাবতকাল শিশু চলচ্চিত্রের জন্য বিশেষ 
কিছু করেছেন বলে মনে হয় না। যা দু-চারট ছবি এখানে ওখানে 
তৈবী হয়েছে তার মধ্যে বেশীর ভাগ ছবি শিশুচিত্র হিসেবে বিজ্ঞাপিত 
হলেও আসলে শিশু মানসের পরিপন্থী কাজ করেছে । একমাত্র ব্যবসায়িক 
ঝৌোকই এজাতীয় ছবি নিমাণকে নিয়ন্ত্রণ করে এসেছে । 


আমাদের রাজ্য সরব্ণার আন্তর্জাতিক শিশুবর্ধ উদ্যাপনের কিছু 
কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন । ছবির ব্যাপারটাও এর মধ্য রয়েছে । বেলে- 
ঘাটায় ওপেন-এয়ার শিশু চিত্রগুহ নিম্নাণ, আট-নটি শিশুচিত্র তৈরী এবং 
শিশু চলচ্চিত্র উৎসবের অনুষ্ঠ।ন এই কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্তি । 


এই কমসূচী নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় । কিন্তু আমরা! চ।ইছি, একান্ত- 
ভাবে চাইছি এই বছর শেষ হয়ে যাবার পরেও এজাতীয় কর্মকাণ্ড অব্যাহত 
আর শুধু কলক।ত৷ বা জেলা শহরগুলিতেই নয়, গ্রামবাংলার 
অসংখ্য ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের মধ্যে ব্যাপকভাবে বাচ্ছাদের ভালো- 
লাগার মত ছবি দেখানে। হোক । এমন সব ছবি তৈরী করা হোক যাতে 
ছোটরা এখন থেকে দেশকে চিনতে পারে, পরিবেশকে চিনতে পারে, 
আগামী দিনের মোকাবিলায় নিজেদের তৈরী করে নিতে পারে । রাজ্যের 
প্রাইমারী সমেত সমস্ত স্কুলে এই ছবিগুলি দেখানোর ব্যবস্থা করা হোক । 
আর শিক্ষামূলক চলচ্চিত্রের মাধামে শিক্ষাদানের বার্মজমকেও আরো 
ন্যাপক করে তুলতে হবে । 


এছাড়া বছরে অন্তত দুটি রবিবার সকালে প্রতিটি চিত্রগৃহে, বাধাতা- 
মূলকভ।বে ন।মমাত্র প্রবেশমুল্যে শিশু চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর বাবস্থা কর! 
হোক । এমনভাবে এই প্রদর্শনসূচী তৈরী করতে হবে যাতে অক্পসংখাক 
ছবি নিয়েও ঘুরিয়ে ফিরিয়ে প্রতিটি চিত্রগুহে এজাতীয় প্রদর্শনী কর। যায় । 


আর এই পরিবেশনা প্রযোজন। ইত্যাদি গোটা কর্মকাগুকে নিয়ন্ত্রণ 


করার জন্য এই রাজো একটি চিলডেন্দ ফিল সোসাইটি গঠনের প্রশ্নটিও 
আজ অতান্ত জরুরী । 


এদেশকে আগামী দিনের শিশুদের বাসমোগ্য করে তোলার জন্য 
সামগ্রিক প্রচেষ্টা ও সংগ্রামের অঙ্গীভূত করে শিশু চলচ্চিত্রকে আরো! 
প্রসারিত কর৷ হোক আত্তর্জাতিক শিশুবর্ধ এই আহবানই জানাচ্ছে । 





শিলিগুড়িতে চিত্রবীক্ষণ পারেন গৌহাটিতে চিত্রবীক্ষণ পাবেন 
লি 





বব : বাণা প্রকাশ 
চক্রবতশ 

দি পানবাজার, গৌহাটি 

প্রযত্রে, বেবিজ স্টোর রি 

ভিলকার্ট রোড কমল শঙ্মা 

পোঃ শিলিগুড়ি ২৫, খারঘুলি রোড 

জেল 2 দার্জিলিং-৭৩৪৪০১ উজ।ন বাজার 
গোৌহাটি-৭৮১০০৪ 
এবং 

আসানসোলে চিত্রব ক্ষণ পাবেন পবিত্র কুমার ডেকা। 

সঞ্জীব সোম আসাম টি,বিউন 

ইউনাইটেড বমাপিয়াল ব্যাঙ্ক রিকসা 

জি. ট. রেড ত্রাঞ্চ ভুপেন 


পোঃ আসানসোল 


. প্রযতে, তপন বরুয়। 
জেলা! ? বর্ধমান-৭১৩৩০১ 


এল, আই, সি, আই, ভিভিসনাল 
ঙ 
ডাটা প্রসেসিং 


এস, এস, রেড 





বর্ধমানে চিত্রবীক্ষণ পাবেন 





শৈবাল ব।উত, গোৌহা ট-৭৮১০১৩ 

উিকারহাট ধ।কুড়ায় চিত্রবীক্ষণ পাবেন 

রি হানি প্রবেধ চৌধুরা 

বধমান মাস মাডয়। ত্ণ্টার 
মাচানতলা। 


গিরিডিতে চিত্রবীক্ষণ পাবেন 
এ, কে, চক্রবর্তী 
নিউজ পেপার এজেন্ট 


পো] ও জেলা £ বাকুড়া 





জোডহাটে চিত্রবীক্ষণ পাবেন 


চতরপুরা আযাপোলো বুক হাউস, 
গিরিডি কে, বি, রে।ড 
বিহার জোড়হাট-১ 





[শলচরে চি্বীক্ষণ পাবেন 
এম, জি, কিবরিয়1, 


দুর্গাপুরে চিত্রবীক্ষণ পাবেন 

ভুম।পুল্ ।ফল্ম সোসাইটি 

১/এ/২, ত।নসেন রোড পৃাখপত্ 

দুগাপুর-৭১৩২০৫ সদরহাট রোড 
শিলচর 


আগরতলায় চিত্রবীক্ষণ পাবেন ডব্রগড়ে চিঞ্জবীক্ষণ পাবেন 


অরিক্্র।জত ভট্টাচার্ধ সন্তোষ ব্যানাজশ, 
প্রযতে ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্ক প্রযত্রে, সুনীল ব্যানার 
হেড অফিস বনমালিপুর কে, পি, রোড 

পো অঃ আগরতলা ৭৯৯০০১ (িক্রুগড় 
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বালুরঘাটে চিত্রবীক্ষণ পাবেন 
অন্নপূর্ণা বুক হাউস 
কাছারী রোড 
বালুরথাট-৭৩৩১০১ 
পশ্চিম দিনাজপুর 


জলপাইগুড়িতে চিত্রবীক্ষণ পাবেন 
দিলীপ গাঙ্কুলী 

প্রষতে, লোক সাহিতা পরিষদ 
ডি. বি. সি. রোড, 

জলপাইগুড়ি 





বোশ্বাইতে চিত্রব ক্ষণ পাবেন 


' সার্কল বুক স্টল 


জয়েন্দ্র মহল 

দাদার টি. টি. 

ব্রডওয়ে সিনেম।র বিপপাতি দিবে, 
ধোথ্ ই-5০০০০৪ 





মেদিনা পুরে চিত্রবীক্ষণ পাবেন 
মেদিনীপুর ফিল্ম সোসাইটি 
পোঃ ও জেলা £ মেদিনাপুর 


৭২৯ ৯০১১৯ 





নাগপুরে চিত্রব'ক্ষণ প।বেন 
ধুর্জটি গাঙ্গুলী 
ছোঁটি ধানটুলি 


না!গপু র-৪৪০০১২ 





এজেন্সি 2 
* বমপক্ষে দশ কপি নিতে হবে । 
* পঁচিশ পাসেন্ট কমিশন দেওয়া হবে | 
* পত্রিক1 ভিঃ পিহতে পাঠানো হবে, 
সে বাবদ দশ টাক] জম। ( এজেন্সি 
ডিপোজিট ) রাখতে হবে । 
* উপযুক্ত কারণ ছাড়া ভিঃ পিঃ ফেরত 
এলে এজেন্সি বাতিল করা হবে 
এবং এজেন্সি ডিপোজিটও বাতিল 
ধ্ছবে। 


চিত্রবীক্ষণ 


ফিল্ম সোঙ্গাইটি আ্বান্ছোনন কি 
জনগণমুখী ভবে, অথবা 


উচ্ছনে যাবে ? 
অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় 
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গত পঞ্চাশের দশক থেকে যে ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলন প্রায় 
ভ্িশ বছরের সময়কালের পথ পরিক্রমা করে আজকের অবস্থায় 
এসে পৌছেছে, সেই শিজপ-আন্দোলনের অগ্রগতির কোন সামগ্রিক 
রূপরেখার সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরার জন্য এই নিবন্ধটি নয় । 
বরং এই আন্দোলনের ম্ল দুবলতা সম্পরেই কিছু কথা এখানে 
বলার চেস্টা কর হবে তৎসহ তা দ্‌রীকরণের জন্য কিছু প্রস্তাব । 

ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলন যে একটা জায়গায় এসে রুদ্ধ 
হয়ে গেছে--এতে কারুর কোন মিথ্যা সংশয় থাকার কথা নয়। 
এবং ইতিহাসের কমবিকাশের সাধারণ সত্য অনুযায়ী কোন চলমান 
শভি্ই 'রুদ্ধ' হয়ে এক জায়গায় স্থির দীড়িয়ে থাকতে পারে না, 
হয় সে এগিয়ে যাবে, নয় বিকৃতির পথে শুর হবে তার পশ্চাদ্‌- 
গমন । এই দুর্টির মধ্যে এই আন্দোলনের ভাগ্যে কি আছে তা 
নিভর করছে আজকের ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনের অংশভাগী 
মানুষদের ওপর, বিশেষ করে সুস্থ সামাজিক চেতনাসম্পন্ন ও 
চলচ্চিত্র বোধ সম্পন্ন তরুণ সম্প্রদায়ের ওপর ৷ 

ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনের বতমান রুদ্ধতার বা অবক্ষয়ের 
সম্পর্কে আদি শ্রম্টারা সহ আন্দোলনের তরুণ কমীরা সবাই 
নানা সময়ে নানান সমালোচনা করেছেন, কিন্তু যে আলোচনা 
আমার কাছে সবচেয়ে মূল্যবান বলে মনে হয়েছে সেটি করেছেন 
এই আন্দোলনের আদি অ্্টাদের প্রধানতম ব্যক্তি সত্যজিৎ রায় । 
আন্দোলনের আদি পিতৃসদশ ব্যন্তি বলে তার সমালোচনাটি 
এমনিতেই মূল্যবান, কিন্ত শুধ সেই জন্যই নয়, তার বক্তব্য তার 
গভীরতা ও তীব্রতার জন্যও চিত্তা উদ্রেককারী এবং এই সমা- 
লোচনাটি সত)জিৎ রায় করেছেন তার নিজস্ব অনুপম চলচ্চিত্রের 
ভাষায়ঃ সেটি আছে তার একটি প্রধান ছবি প্প্রতিদ্বন্ী'র একটি 
সিকোয়েলেস। যা আমরা অনেকেই দেখেছি । 


সেখানে আমরা দেখেছি, ছবির নায়ক সিদ্ধার্থর দুটি বন্ধুকে 
অবস্থা স্বচ্ছদতর থাকায় যারা মেডিকেল কলেজে ডাতজ্ঞারি পড়তে 
পারছিল ( এবং আথিক সংকটে দ্বিতীয় বর্ষে উঠেই সিদ্ধার্থকে 
পড়া ছেড়ে চাকরির সন্ধান করতে হচ্ছিল )। তাদের একজন 
রেডক্রসেরে বাক্স ভেঙ্গে পয়সা চুরি করে সেই পয়সায় 
সিদ্ধার্থকে চীনা রেস্তোরায় খাদ্য ও মদ্য পান করিয়ে নিয়ে গিয়ে- 
ছিল 'বেশ্যালয়ে' । অন্য বন্ধুটি সিদ্ধার্থকে নিয়ে গিয়েছিল কোন 
ফিল্ম সোসাহর্টির শো দেখতে । উদাসীন সিদ্ধার্থ যাবার আগে 
প্রশ্ন করেছিল সেখানে গিয়ে সে কি পাবে- উত্তরে শুনেছিল ণগরম' 
__অর্থ।ৎ এমন কিছু যৌনাত্মক রসদৃশ্য যা এদেশের সাধারণ দর্শক 
সাধারণ প্রেক্ষাগৃহে পায়না । পরিচালক সেই 'শো'-এর কিছু অংশ 
দেখালেন, এবং যেহেত, তিনি রুচিবান মানুষ, তাই সেই সেই 
*শো”এর বেডরুম" দৃশ্যের স্চনায় ছবির সিকোয়েন্সে কাট্‌ করে 
প্রসঙ্গান্তরে চলে গেলেন । 

ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনের সভ্য কারা, তাদের চাহিদা কি, 
এত দিত ফিল্ম সোসাইটিগুলির সংখ্যারদির মূলে কী কী শঙ্তি 
কাজ করছে- এসবের সামগ্রিক মূল্যায়ন এই সিকোয়েশেস অবশাই 
করা হয়নি_-ফিল্ম সোসাইটির আল্দোলনেন্র প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি 
এইটুকুর মধ্যে তা করতে চাননি, করা সম্ভবও ছিল না। কিন্তু 
প্রোতি পিতা যেমন নব্য পন্রের চারিভ্রিক গলদকে তুলে ধরে 
তিরম্কার করেন, অনেকটা তেমনি করেই এই আন্দোলনের একটা 
রহৎ অবক্ষয়কে তিনি তার নিজের ভাষায় নিমমভাবে তলে 
তিরম্কুত করেছেন-_-এটা আমাদের চোখ এড়িয়ে যাবার কাজ 
নয় । বস্তত ওই সিকোয়েন্সে এক বন্ধুর সাক্ষাৎ বেশ্যালয়ে 
যাওয়া ও অন্য (কিছু ভদ্রতর স্বভাবের ) বন্ধুটির ফিজ্ম 
সোসাইটির শো দেখতে যাওয়া__-এই “বেশ্যালয়” ৩ “ফিল্ম 
সোসাইটির শো” দুয়ের সমান্তরালতা এতই স্পম্ট যে কষাঘাত 
আমাদের অনুভূতিতে পৌ ছয়, যদি অনুভুতি বলে বা বিবেক বলে 
কিছু থাকে । এর মধ্যে প্রতিষ্ঠাতার যে অন্তরের ত্বালাটা আছে 
তাতে সন্দেহ মাত্র থাকে না এবং তখনি বোঝা যায় আজ ফ্রিজ্ম 
সোসাইটি আন্দোলনের দুরবস্থা স্বয়ং প্রতিষ্ঠাতাকে কী দৃশ্চিস্ত।য় 
ফেলেছে । 

কিন্ত ১৯৬৯ সালে আমরা ওই দিকোয়েছস তথা প্রিতিদ্বন্তবী' 
ছবি দেখেছি. এবং তারপরেও ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলন চলছে, 
কোথাও ট্টাডিশন' ক্ষন্ন হয়েছে বলে তো মনে হয়না । প্রশ্ন 
এইখানেই-_-এই গলদের মূলটা কোথায়, কীভাবে এই গলদ দানা 
বাধল, কেন বেশ্যালয় যাবার তাগিদেরই সমান্তরাল কিন্তু কিছুটা 
সূক্মতর বা ভদ্রতর (বা নিরীহ ) তাগিদই আজ একদল তরুণকে 
ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনের “সামিল” করেছে ( তথাকথিত 
ভাবেও ), যে আন্দোলনের একটি মৃখ্য উদ্দেশ্য ছিল ও লিখিত 


4৫ 


ভাবে আজো আছে--চলচ্চিন্রকে গভীরভাবে দেখা শিপ হিসেবে 
এবং সামাজিক শন্তি হিসেবে । 


ব্যক্তিগতভাবে বলতে পারি, গত দুই দশক ধরে এই আন্দো- 
লনের একনিষ্ঠ কমী হিসেবে যুক্ত থেকে, এবং পশ্চিমবাংলার 
একটি পশ্চাদপদ ও অবজাত (যে রকম পশ্চাদপদ অঞ্চলে 
এখনো পর্যন্ত আর কোন ফিঙ্গম সোসাহটি স্থাপিত হয়নি, 
যে সোসাইটি বতমানে মত) কয়লাখনি অঞ্চলে একটি 
ফিল্ম সোসাইটির প্রতিষ্ঞা ও পরিচালনার মমাস্তিক 
অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি-_এই সমগ্র আন্দোলনটি যে রোগে 
ভূগছে তাকে বলা উচিত শৈশবকালীন রোগ" । অথাৎ কিনা 
প্রায় শৈশবাস্থা থেকেই এই আন্দোলনটির মধ্যে একটি গলদ থেকে 
গেছে । এবং সেটি হচ্ছে, প্রথমাবাধি এটিকে দেশের সামগ্রিক 
সাংস্কতিক সামাজিক আন্দোলন থেকে বিচ্ছিম্ন একটি বিশুদ্ধ 
মধ্যবিত্তভিত্তিক কিছু “বিদগ্ধ সংখ্যালঘিষ্ঠ শহরে মানুষের অতুপ্ত 
চলচ্চিগ্রীয় ক্ষধার তৃপ্তি সাধনের আন্দোলন হিসেবেই গণ্য করে 
আসা। সেই গলদটি আদি প্রতিষ্ঠঞাতাদের মধ্যেও ছিল। 
অন্ততঃ একথা বলতে দ্বিধা নেই যে, ফিল্ম সোসাহইাটগুলির “লক্ষ্য 
বলতে যে চলচ্চিন্রকে “সামাজিক শস্তি হিসেবে দেখার কথাটা 
তাদের সংবিধানে ছিল-_যা পালন করতে গেলে সোসাইটিগুলির 
কিছু “সামাজিক দায়িত্বের কথা আসা অনিবায সেই সামাভিক 


শক্তি হিসেবে চলচ্চিত্রকে দেখা ও তৎসম্পকফিত সামাজিক দায়িত 


পালন-_এগুলিকে বরাবরই গৌণ স্থান দিয়ে আসা হয়েছে। 
মুখ্য স্থান পেয়েছে, আঙজিককলায় উৎরুম্ট বিদেশী ছবি দেখার 
ব্যাপারটি, চলচ্চিগ্রের ভাষা বোঝার ব্যাপারটি এবং দেশীয় অসুস্থ 
তথাকথিত - 'কমাশিয়াল” ছবির বিকল্প কিছু তথাকথিত পসুস্থ 
আনন্দের" ছবি যাতে কিছু স্বচ্ছল মধ্যবিত্ত মান্ষ ঘরের কাছে কম 


অর্থব্যয়ে উপভোগ করতে পারেন তার ব্যবস্থা করা । প্রথমাবধি এই 
আন্দোলনের কার্যক্রমের মধ্যে এটা কেউ ধরে নেননি যে, যেছেত, 
বিপুল প্রভাবশালী চলচ্চিন্র একটি গণমাধ্যম, সুতরাং আন্দোলনকে 


এভাবে চালিত করা উচিত যাতে---শরুতে অধাবিত্তকেন্দ্রিক হলেও 
ক্রমশঃ তা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বাইরে যে বিপুল জনগণ আছেন, 
তাদের কাছে আসতে পারা যাবে । এটা প্রথমাবধি কেউ ধরে 
নেননি যে, অন্য একধরণের চলল্িন্ত্র যা বিপূল সংখ্যায় জনগণ 
দেখে থাকেন, সেই জনগণ দশনধনা ছবির প্রভাবের মধ্যে পড়ে 


আছে যে সাধারণ দর্শক শ্রেণী_ তাদের কাছেও ফিল্ম সোসাহটি 


আন্দোলনের কোন “সামাজিক মল্য থাকবে ! অথচ এটাই ছিল 


সবচেয়ে গুরুত্বপ্ণ ব্যাপার । 
ফলে কী হয়েছে? ফিল্ম 


সোসাইটি আন্দোলন হয়ে গেছে 


সবজনীন, 


একটি 'স্যাটারডে ক্লাব বা ডাইনাস ক্লাব গোছের 
ক্লাবের তৎপরতা, যেখানে গেলে প্রচলিত মোটা ভাত ডালের 
বদলে কিছু ফরাসী বা চেক বা রুশ বা জামান ইত্যাদি কিছু তথা- 
কথিত সুখাদা” পাওয়। যাবে। অর্থাৎ চলচ্চিগ্রের মধ্যে 
যে আমোদদানের ব্যাপারটা আছে যা একধরণের ম্যাজিকের মত 
আমাদের মনের মধে) কাজ করে. যার প্রঙাবে আমরা “বাধ 
“মুকদ্দর কা সিক*দার' বা 'খনরাজ তামাং দেখার জন্য দীর্ঘ 
লাইন দিই ( এবং প্রকাশ্যে নিন্দাও করি ), সেই প্রমোদলাভের 


গৃঢ ইচ্ছাটাই শুধুমা্র আরো একটু স্ম্ম “বিদ্ধ ও “সৌখিন, 


চেহারায় আমাদের মধ্যে কাজ করে যখন আমরা ফিল্ম সোসাইটি- 
গুলির এক একে পত্তন করি । আমরা সেই অনস্তকালের 
সবচেয়ে গালভরা মহান শব্দটি যখন উচ্চারণ করি-__যার নাম 
শিজপ-_-তখনো তাকে উপভোগ্য বস্ত' ছাড়া আর কিছু ভাবিনা । 


একজন বালকও জানে শিল্পে 'উপভে।গের' ব্যাপারটা একট। 
মস্ত বড় প্রয়োজনীয় ব্যাপার, তাকে তুচ্ছ করা মানে শিল্পের 
প্রাণ সম্ভার একটি মূল স্থানে আঘাত করা। কিন্তু এটা কি 
সবাই অনুভব করেন যে, শিল্পে “উপভোগের ব্যাপাঞ- 
টাকেই শেষ কথা ধরলে শিল্পের প্রাণে আঘাত করা হয়, 
উপভোগ বস্তু হয়েই শিল্প আরো অনেক কিছু-_-ঙার উপভোে।%) 
বস্তুসন্তাকে জড়িয়েই এবং উপভোগের স্তরকে ছাড়িয়ে আসে 
শিল্পের এক 'আলে।কোভ্বল বস্তসত্তা” যার জন্য শিল্প শুধুমান্র 
আমাদের আরাম ও উপভোগের আনন্দই দেয় না, আমাদের 
নিজেদের চারিদিকের বাস্তবতাকে চিনতে শেখায়, এই মানব 
সমাজকে, তার শক্িগুলিকে, এমনকি আমাদের নিজেদের 
সত্তাকেও-_ শিল্পে এই সম্ভা আমাদের ভিতরের স্থজনী শভিদকে 
উদ্বোধিত করে, যে স্থজনীশত্তি শুধু নতনতর শিল্প স্ষ্টিই করে 
নাঃ আমাদের চারিপাশের বাস্তবতার মধ্যে যা।কছু অমানবিক 
তার পরিবততন ঘটানোর জন। আমাদের অনুপ্রাণিত করে । বস্তুতঃ 
শিল্পের মহত্বের পরিচয় আসলে এইখানেই । মহৎ আলোকোত্বল 
শিল্প উপভোগ্য শিল্প হয়েই তাই এত মহত্বের পদবাচ্য। এই 
জন্যই টলস্টয়কে আমরা সমারসেট মমের চেয়েও মহত্তর অ্রষ্টা 
বলে থাকি, বা কবি বোদলেপ্পয়ের চেয়ে (যার কবিতার শৈল্পিক 
কারুকাজ নাকি তুলনাহীন, পণ্ডিতেরা বলেন ) কবি গেটে বা 
রবীন্দ্রনাথকে । হিচকক একজন অসামান্য প্রতিভাবান শিল্পী, 
তুলনাহীন তার শৈন্পিক কাজ এবং তার ছবির উপভোগাতা প্রায় 
কিন্ত তবুও সারা পৃথিবীর শুণী মানষ স্বীকার 
করবেন আইনজনস্টাইন বা রেনোয়া মহত্তর শিল্পী । শ্ধমান্ 
উপভোগ্য শিল্পের চেয়ে এই আলোকোজ্জল মহৎ শিলের শ্রেম্ডতের 


বতমানে মুত । 


আরো বড় প্রমাণ এই মহৎ শিপ তার পাঠক]/দর্শক/শ্রোতাকে 
বিভিন্ন বিচিন্তর পথে এ্রশ্বর্যময় করে তোলে । সেক্সপীয়ার পড়ে 
শৃধু যে কাব্য ও নাট্যরসের উপভোগের পরম আনন্দই পাওয়া 
যায় তা নয়, একজন অর্থনীতিবিদকেও চিনতে শেখায় মান্ষের 
সমাজে অর্থশক্তি বা সম্পদ (সোনা ) কিভাবে কাজ করে। 
ভ্রাজ্রল্যমান উদাহরণ £ সম্পদ শক্তির চরিন্র বোঝার জন্য তরুণ 
কার্ল মান্সের কাছে সেকঝাপীয়ারের টিমন অব এথেন্সের অমর 
লাইনগুলি আলোকবতিকার মত কাজ করেছে ! (দ্রষ্টব্য মাঞ্চে র 
ক্যাপিটাল, ১ম খণ্ড, মস্কো প্রকাশিত, পৃষ্ঠা ১৩২ ) রবীন্দ্রসঙ্গীত 
তো সমঝদারিরর পরম উপভোগের অফুরান উৎস, কিন্তু শুধুমান্্র 
যদি তাই হত, তাহলে তা কি এমন মহত্বের পদবাচ্য হয় ! এই 
সঙ্গীত আমাদের প্রতিদিনের সংগ্রামে, কর্মে উৎসবে, দঃখে, 
শোকে অফরান আলোর ঝর্ণার প্রেরণায় ক্মাত করছে ।", 

বস্তুতঃ ফিজ্ম সোসাইটি আন্দোলনে যা ঘটেছে তা তচ্ছে-_ 
আমরা প্রথম থেকেই (১) চলচ্চিত্রকে শুধ “শিল্প” হিসেবেই দেখে 
এসেছি, কিন্তু তার সঙ্গে (সোসাইটির লক্ষ্য বলে সংবিধানে 
উল্লেখিত হলেও ) চলচ্চিগ্রকে “সামাজিক শক্তি” হিসেবে জমান 
গুরুত্ব দিয়ে দেখতে চাইনি । বস্ততঃ এই “সামাজিক শত্তি” শব্দটা 
একটা কাগুজে শব্দ হয়েই সোসাইটির মেমোর্যান্ামের পাতায় 
“মুত হয়েই রয়ে গেছে । এবং একথা আজ মমে মমে উপলব্ধি 
করার সময় এসে গেছে যে, যখনই কোন ক্ষেত্রে শিল্পকে সামাজিক 
শঙতি, হিসেবে না-দেখার প্রবণতা দানা বাধে তখনই তা হয়ে ওঠে 
তথাকথিত “বিশুদ্ধ শিপ” একেবারে বুর্জোয়া মতেই বিশুদ্ধ | 


হি ০০-৯৪-১৯০১ ৫। 


এবং তারপরই বতমান চলতি সামাজিক বাবস্থার পাকশালায়, 
এই এবশদ্ধ শিল্প"টি হয়ে ওঠে শুধুমান্র উপভোগ্য বস্তা । অথবা 
আরো পরিম্কার ভাবে বলতে গেলে বলা উচিত, তখন এই 
'বিশ্দ্ধ শিল্প'টি হয়ে ওঠে একটি সুন্দর" বন্োত্বল হাস্টপুষ্ট 
মোরগ যার আনবাধ নিয়তি কোন একদল সৌখিন ভোজন-বিলাসা 
বুজোয়ার ধবধবে খাবার টেবিলে পরম “উপভোগ্য বস্ত্ঁতে 
রূপান্তরিত হওয়া । একমান্তর শিজ্পের সামাজিক শত্তিগর সম্পকে 
আমাদের সছেতনঠাই এই জঘন্য পরিণতি খেকে শিল্পকে পারে 
বাচাতে । এই কথাট্টাই আমরা যাঁদ মমে মমে উপলব্ধি না 
করি কোন ।শক্প আন্দোলন-_তা চলচ্চিন্ত্র বা সাহিত্য বা নাটক 
যাই হোক না কেন--তাকে সাধক করতে পারব না। 


কেন এহ সামাজিক সচেতনতা এত জরুরি তা কিছু ব্যাখ্যার 
অপেক্ষা রাখে । আমরা অথাৎ দেশের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী 
এমন কয়েকটি ভ্রান্ত ভাবধারার মধো, হ্রান্ত শিক্ষা সমাজ ব্যবস্থার 
মধ্যে এতদিন মানুষ হয়ে এসেছি (আজো হচ্ছি ), যে ব্যবস্থার 
সবচেয়ে বড় কাঁতি হচ্ছে মানুষকে পগ্লিণত করা প্রধানতঃ 


মে ৭৯ 


পপ 


'খাদ্ক প্রাণী' হিসেবে । পুঁজিবাদী সভ্যতার এটাই সবচেয্সে বড় 
কীতি- মানুষ, যা কিনা এর্রিস্টস্টলের কাছে ছিল 'খুদ্ধিমান 
প্রাণী”, পরে কাল মান্জে র কাছে ছিল “মহান রাজনৈতিক প্রাণী” 
পৃজিবাদী সভ্যতা তার দেহের ও মনের ভোগ ক্ষমতাকে 
বিজ্ঞাপন ও ভ্রান্ত মতাদর্শগত প্ররোচনায় তীব্র থেকে তীব্রতর 
বাড়িয়ে এবং ভোগ্যবন্তর নিত্য নূতন সরঞ্জাম উপকরণ বাড়য়ে 
বাড়িয়ে, সেই মানষকে এক লোভী উপভোক্তা বা খাদক প্রাণী করে 
তলেছে-_যার কাছে ভোগ করাটা হচ্ছে জীবনের সবচেয়ে বড় 
লক্ষ্য । মান্ষের এই 'লোভ' র্লিপুটিকে এই সভ্যতা যেভাবে 
ভয়ংকর সর্বনাশা পথে চালিত করছে, তার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ 
থেকে আমাদের অনেক জ্মরণীয় শিক্ষকরা আমাদের সাবধান 
করে এসেছেন, কিন্তু পরজিবাদী সভ্যতার ভয়ানক শত্তির কাছে 
এদের উপদেশ কার্যকরী হয় নি। রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছিলেন 
“বণিক সভ্যতার কু-ফল", বলেছিলেন যখন থেকে এল টাকার 
ক্ষমতার দাপট তখন থেকেই এর অপ্রতিরোধ্য প্রভাব- সেই 
কুফলটির সম্পর্কে মহাকবি গোটে একটি অসাধারণ মূল্যায়ন 
করেছিলেন ইউরোপের প্'জিবাদের আদি যুগে একই কুফলকে 
প্রত্যক্ষ করে । গোটে তার নায়ক ৬/1119117) 1৬1915161-এর 
মুখ দিয়ে বলিয়েছেন *4 9০129015 0%1) 1772,109 ৪ 01011 
810 ৮/101) 501119 ৫1008169 9%০1।) 06%0101) 1715 
11100 5 001 175 ৮11] 10959 115 11701108211, ৫০ 
৮1181 116 ৮111. [70107891709 2515 4৮112 216 
$০৬।?” 001 01019 “91781 ৫০09 ১০৪ 18৬6 7” অথাৎ 
প'জিবাদের যুগে মানুষের পরিচয়__তার নিজের পরিচয়ে নয়, 





চি পপি শপ শপ সপ সপ শপপাপাশাসিসপপাপসস শ্পীশ আজ সস উপর 


আমার বিনীত ধারণা, শিল্পে বিশুদ্ধ উপভোগের 
বাপারটা গৌরবাদ্িবিত করা হয়েছে সামন্ত যুগ থেকে বিশেষ 
করে, যখন পরোপজীবী নি্কমা অজস্র আরাম ও অবসর 
ভোগী জমিদার ও নৃপতির একটা অংশ তাদের “অনভ্ত' অবসরকে 
উপভোগা করার জন্য শিল্প উপভোগ, যেমন উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত, 
নাচ ইত্যাদি উপভোগের পথ অবলম্বন করেছিলেন । অবশ্য 
যেহেত এই সব শিল্প শুধুমান্ত উপভোগ্য শস্তই ছিলনা, এর অন্য 
মানবিক বস্তুসস্তা ছিল, তাই দ্বান্বিকতার নিয়মে এই জমিদার 
ন্পতিদের একটা অংশে সৃজনশীলতার চিহ দেখা গেছে, যেমন 
চীনে কবি-নৃূপতি, এদেশে সংগীত ভ্রচ্টা নবাব ইত্যাদি । যেটা 
লক্ষ্যণীয় তা হচ্ছে, সেই সময় তারা শিল্পের বিশুদ্ধ উপভোগের 
স্তর থেকে শিল্পের উন্নত স্তরে যেতে পেরেছিলেন বলেই সৃষ্টিকে 
রত হতে পেরেছিলেন। যারা পারেন নি, তাদের কাছে 
পরিবেশিত ঠুংরী বা খেয়াল, তাদের হাতের সুরাপান্রের 
সরার বেশি কিছু ছিলনা । 


তার কি কি আছে তার পরিচয়ে, অথাৎ তার কত টাকা, 
চাকরিতে কত বড় পদ, তার কতটা ক্ষমতা, তার ভোগ্যবস্তর 
এখর কতটা-_-বাড়ী, গাড়ী ইত্যাদি । বলা বাহুল্য মান্ত্র যে, এই 
ব্যাপারটি পু'জিবাদের পক্ষে চরম প্রয়োজনীয়, কেননা আমি যত 
আমার সম্পত্তিকে বাড়াতে চাইব ততই পুঁজিবাদের দাসে পরিণত 
হব, এবং আমার এই সম্পদ, বাড়ী, গাড়ী, চাকরিতে উচ্চতর 
পদলোভ বাড়াবার সবচেয়ে বড় ঢালিকা শন্তি হচ্ছে আমার “লোভ, 
ও “ভোগ” করার উদগ্র নেশা । উনবিংশ শতাব্দীর আগমনের 
প্রান্কালে মহাকবি গ্যেটেও কল্পনাই করতে পারেন নি, বিংশ 
শতাব্দীর এই শেষপাদের মুখে পুঁজিবাদী সভ্যতা তার বিজ্ঞাপন 
শন্তির কি যাদূ সমষ্টি করবে-_-যা এখন করছে। যাকিছু 
নিমিত হচ্ছে, সমষ্টি হচ্ছে-_তাকেই ফেলা হচ্ছে আমাদের 
ভোগ রবতির কাছে তার “রমণীয়” চেহারায়-_আমাদের ভোগ 
করার প্ররুতিকে প্রতিদিন তীব্রতর করা হচ্ছে । এই যখন অবস্থা 
তখন শিল্সের কী অবস্থা হতে পারে? স্বভাবতঃই এই প্রক্রিয়ায় 
আমরা শিল্পকেও ভোগ্য বা “উপভোগ্য বস্ত'তে পরিণত করব । 
এটাই স্বাভাবিক, এটাই এই সমাজব্যবস্থার স্বাভাবিক নীট ফল । 
এবং এর প্রমাণ পদে পদে। আমরা যদি আজকালকার মধ্য- 
বিস্ত বালক বা কিশোরদের খবর রাখি দেখব, তারা আর 
ঠাকুরমার ঝুলি', ছে৷টদের রামায়ণ মহাভারত, সুকুমার রায়ের 
লেখায় তপ্ত নয়, তারা চাইছে কমিকস্‌ যার মধ্যে থিলারের 
গন্ধ আছে, চাইছে খুনখারাবি রোমাঞ্চকর ঘটনার ঘনঘটা যা 
মনের মধ্যে নেশার মত ছড়িয়ে পড়ে । আনল্দেল্স সঙ্গে যা দেয় 
শিক্ষা তার চেয়ে যা শুধু দেয় 'রোমাথ'__তার চাহিদা ক্রমশঃ 
উঠেছে বেড়ে । একটু বড় হয়ে এই সব কিশোর শুধু পড়বে 
হেডলী চেজ, এলস্টার ম্যাকলীন, স্ট্যালনী গার্ডনার বা বড় জোর 
আগাথা ক্রিস্টি। এই জন্যেই জন অরণ্য? ছবির স্কুমার সোম- 
নাথকে বলেছিলেন, “তুমি শালা রামায়ণ পড়েছো £” ( অনবদ্য 
এই সংলাপঃ একেবারে সঠিন্ত সত্য 1) এরই সঙ্গে ক্রমশঃ মাকিনী 
পেপার ব্যাক যৌনানন্দ দেওয়া পুস্তকের ক্রমশঃ অনপ্রবেশ-_ এর 
উল্লেখ বাহ.ল্য মান্ত্র। 


এই সমস্ত ব্যাপারটা ওই একই প্রক্রিয়ার ফল, সাহিত্যকে 
শুধু “উপভোগ্য বস্ত'তে পরিণত করা, সুতরাং রবীন্দ্রনাথ বা 
টলস্টয় আর কে পড়ে! চলচিন্ে সেই একই ব্যাপার ৷ 
একদিকে আমাদের অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত মান্ষ ছুটছে হিন্দি 
খনখারাবি ছবির উন্মাদনার নেশায়, আর তথাকথিত বিদগ্ধ 
শিক্ষিত মান্ষ দলে দলে ভিড় বাড়াচ্ছে ফিল্ম সোসাইটিগুলিতে 
কিছু তথাকথিত বিদগ্ধ “রস' উপভোগ করতে-_-এর মধ্যে পড়ে 
শৈজ্পিক কারুকাজের ভালো রস থেকে নগ্ন নারীদেহ দেখার 
রস, সব। 


অথাৎ আদিতে ছিল লক্ষা-__10 5100 1006 রিটা 29 217 
211 8180 29 2. 900191 10100. সেখান থেকে আদি ম্রষ্টারা 
1011) 25 2. 50018] 101:96'-কে অবহেলা করলেন, রইল শুধু 
শিজপ---*বিশুদ্ধ শিল্প হিসেবে চলচ্চিন্তর ' তারপর যে পুঁজিবাদী 
প্রক্রিয়ার কথা বলা হ'ল, সেহ “অমোঘ” প্রক্রিয়ায় আজকে 
দাড়িয়েছে “শুধু উপভোগ্য বস্তু হিসেবে চলাচ্ন্র । ফল 
হাঙ্গেরীর অন্য ছবি দেখতে ভিড় হয় না, কিন্ত 'ইলেক্ট্রার মত 
সদর ছ(বিতে ভিড় বাড়ে-_-ছবির বক্তব্যের টানে নয়, নগন নারী দেহ 
দৃশ্য আছে বলে। বুলগেরিয়ার অতি উৎকৃষ্ট ছবির চেয়ে ভাঁড় 
বাড়ে 'গোটস্‌ হন” দেখার জন্য, একটি মর্মান্তিক দুঃসহ “রেপ্‌ সীন, 
আছে বলে। পৃথিবীর অমর ছবি “প্যাশন অব জোয়ান অব 
আক" দেখান হলে হলের তিন চতুর্থাংশ হয়ে যায় খালি। 
ফ্যাস্বিনারের “পেড্লার অব ফোর সীজনস্' দেখালে সভ্যরা 
সোসাইটির কতৃুণপক্ষকে ধন্যবাদ দেন, আর তারই “গডস অব প্রেগ, 
এর মত গভীর ছবি দেখালে কতৃপক্ষের কপালে জোটে বিরন্তিপৃণ 
মন্তব্য । সম্প্রতি কোন কোন ফিল্ম সোসাইটিতে সমাজতান্তিক 
দেশের ছবি বেশি দেখান হয় বলে একদল সম্য ভয়ানক বিরক্তি 
প্রকাশ করে চলেছেন । কোন কোন ক্ষেত্রে আইনজেনস্টাইন-এর 
“ইভান দ্য টেরিবল' ছবি বেশির ভাগ সভ্য নিতে পারবে না বলে, 
তার লদলে কতৃপক্ষকে ভাবতে হয় কোন ফরাসী প্রেমেরছবি 
দেখাবার কথা । সম্প্রতি এমন খবরও আছে যে, কোন 
মফঃস্বল ফিল্ম সোসাইটিতে একদল সভ্য খোলাখুলি ইস্তেহার 
বিলি করে কতৃপক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে যে তারা বিশেষ 
রাজনৈতিক আদশের জন্য নাকি দশনীয় ছবির মধ্যে যৌন দৃশ্য 
থাকা ছবিকে দেনসর করছে! এর সঙ্গে হলিউড ছবি 
না দেখাবার জন্য অভিযোগ তো আছেই। 

আর ছবি যখন শধূ উপভোগ্য বস্তু" তখন সেমিনার 
“আলোচনা-সভা"'-_-এসব আর কে করে! সুতরাং যে সোসাইটির 
সভ্য সংখ্যা সাতশ, একটা সেমিনার ডাকলে তাতে তিরিশ জনও 
উপস্থিত থাকেন না। কোন কোন সোসাইটি জোর করে সভ্যদের 
আলোচনা শোনাবার জন্য শো দেখাবার আগে আধ ঘণ্টায় 
আলোচনা সেরে শো” শুরু করে দিতে বাধ্য হন। এবং সেসব 
সেমিনারেও “চলচ্চিত্রকে সামাজিক শত্তি হিসেবে আলোচনা 
কদাচিৎ স্থান পায়। এবং অত্যন্ত বেদনার কথা এই যে, 
আন্দোলনের আদি পথিকৃত নিজেই আজকাল “সামজিক শক্তি? 
হিসেবে চলচ্চিত্রকে প্রায়শঃই ভূলে যান। সমস্ত অবস্থাটাকে যা 
আরো ঘোরালো করে তোলে ৷" 


" অরণ্যের দিন রান্তরি---বিদেশী কিছু সমালোচকদের মতে 
বিশ্বের শ্রে্ঞ ছবির একটি, কত অসংখ্য স্তরের ছবি, কত 
বিভিন্ন ্ীমের, অনবদ্য সাঙ্গীতিক পনের হবি, এতে ভারতের 

( পরের গুষ্ঠায় ) 
চিন্রবীক্ষণ 


তাই আজকের এই আন্দোলনের অধঃপতনের গতি রোধ করা 
॥কমান্্ সেই সব সৎ ও সাহসী সামাজিকভাবে সচেতন তরুণদের 
ক্ষেই সম্ভব যাঁরা আন্দোলনের “পথ প্রদর্শকদের ভুল'কে (911 
) (176 19191069175 ) সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করে, এদেশে 
সামাজিক শক্তি বিনযাসকে সঠিক অবধান করে, চলচ্চিত্রের 
নামাজিক শক্তিকে তার শি্রূপের মতই মর্যাদা দিয়ে বলিষ্ভ 
হাতে নূতন কাযক্রম গ্রহণ করবেন। এই সংগে স্মতব্য, 
মান্দোলনের পথ প্রদশকরা যে সদাত্মক অবদান রেখেছেন তারও, 
নশ্রদ্ধ মুল্যায়ন দরকার, বিশেষ করে সত্যজিৎ রায়ের । 
চলচ্চিত্রকে সামাজিক শন্তি হিসেবে দেখাবার ব্যাপারে তার 
ইদানিংকার অনীহাকে স্মরণে রেখেই একথা স্বীকার কর। দরকার 


য, সামগ্রিকভাবে এই আন্দোলনের পিছনে তার মহ ও জদাত্মক 


মবদান তার ভুল'- এর চেয়ে অনেক বড়। যে কোন আন্দো- 
ননের ক্ষেত্রে যেমন দেখা যায়, “পথিকুতদের ভুল'কে সংশোধন 
করার দরকার পড়ে, এক্ষেত্রেও সেটা দরকার, এবং তার মানে 
পথিকুতদের সামগ্রিক সদাত্মক অবদান, যার ভিত্তির ওপর 
আন্দোলন দাড়িয়ে, সেই ভিত্তিকে ভেঙ্গে ফেলার উগ্রতা নয় ৷" 

এই বিষয়ে কিছু কিছু কাযন্ুম আমাদের ফিল্ম সোসাইটির 
উদ্যোক্তারা এখনই নিতে পারেন, কম বা বেশি সাধা অনযায়ী ৷ 
এ সম্পকে আমার সীমিত অভিজ্ততা ও ধারণা অনুযায়ী কিছু 
কাষক্রমের কথা নিবেদন করছি । বন্ধুজন, যারা আজকের 
ফলম সোসাইটির আন্দোলনের অবক্ষয়ের কথায় চিন্তিত, তারা 
ঘদি এর মুক্তির কথা ভেবে বিভিন্ন পল্পণ্রিকায়, আলোচনা সভায়, 
এমনকি আড্ডাতেও নিষ্ঠার সঙ্গে পর্যাপ্ত আলোচনা করেন, 
তাহলে আরো ভালো সমাধানের পথ আমরা বার করতে পারব 
বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস । আমার প্রস্তাবগুলিও তারা যেন দয়া 
করে বিচার করেন। 

(১) প্রস্তাব ৪ আমার মতে যা সবপ্রথম করণীয়, তা হচ্ছে 
---এই ব্যাপারটি নিয়ে আমাদের তুমুল ও গভীর আলোচনা € 
বিশ্লেষণে নেমে গড়া । 

(২) ফিল্ম সোসাইটিগুলিকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বাইরের 
মানুষের কাছে ধীরে ধীরে যতটা সম্ভব নিয়ে যাওয়া, বিশেষত 
শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণীর কাছাকাছি । এবং যেহেতু খুব সঙ্গত 
কারণেই এসব মান্ষ এই সব আন্দোলনকে একদল সৌখিন 
মানুষের আন্দোলন” বলেই জেনে এসেছেন, তাই এক্ষেভ্রে মহম্মা- 
দেরই যাওয়া উচিত পরবতের কাছে। অন্ততঃ মাঝে মাঝে 
আমাদেরই ছবি নিয়ে, ১৬৪ মিঃ মিঃ প্রজেক্টার নিয়ে যাওয়া 
উচিত কাছাকা্ছি কোন ট্রেড ইউনিয়নের আসরে, কোন শ্রমিক 
বা কৃষক অধ্যষিত অঞ্চলে । এটা আরো ভালোভাবে সম্ভব 
মফঃস্থলের সোসাইটিগুলির পক্ষে । উপযক্ঞ ছবি নিয়ে কোন 


/2০ নি 


চাদা দেবার মতই এটিকে বাধ্যতামলক করা দরকার । 


করে নি। 


গ্রামের স্থানীয় সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ করে ছবি দেখান ও 
সংক্ষিপ্ত বন্তব্য রাখা- এগুলি যতটা দুঃসাধ্য ভাবা হয় তত দুঃসাধ্য 
নয় । 
কিছু করেছেন৷ 
সোসাইটিই বা পারবেন না কেন £ 
চরিন্র সংশোধন হয় । 


কলকাতায় “সিনে সেন্ট্রাল” বা “সিনে ক্লাব” এধরণের কাজ 
কিন্তু এগুলি মেদিনীপুর, বা আসানসোলের 
*মতবা, এর দ্বারা আমাদেরও 


(৩) আলোচনা সভা £ ফিল্ম সোসাইটির সদস্যদের বোঝান 


যে শুধু ভাল ছবির "শিল্প উপভোগের” জন্যই তাকে সভ্য করা 
হয়নি, বা সোসাইটির পত্তন করা হয়নি । 


সেমিনার বা আলোচনা 
সভাগুলিতে তাদের সহযোগিতাও আবশ্যক । আবশ্যিক শত 


হিসেবে আইন করে একটা নিয়ম চালু করার কথা ভাবা দরকার, 


যাতে করে প্রত্যেক সভ্য অন্ততঃ বছরে এতগুলি ন্যনতম আলোচনা 
সভায় যোগ দেন, নাহলে তার সদস্যপন্র খারিজ হতে পারে। 
ফেডা- 
রেশনেরও উচিত আইন করে ফিল্ম সোসাইটিগুলিকে বাধ্য করা 
যে বছরে অন্ততঃ এতগলি (ন্যনতম ) সেমিনার তাদের 
ডাকতেই হবে । 

(8৪) অন্জ্ঠিত হসমিনারের চরিত্র বদল করারও প্রয়োজন 
প্রচণ্ড । সেমিনারের বিষয়বস্ত শুধূমান্র সোসাইটির শোতে দেখান 


পাপপাপপীশি পপ রর রস সপ শপ (০০ 
০ সা নক 


সন্দরী রমণীরা আছে, ভারতের সুন্দর অরণ্য আছে-_অথচ 


400911211) ৮/651611) 50105101111 11000171515 5107100010 
2100 10171) একদিক থেকে তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করলে 
এর স্বাদ চেখভীক়, অন্যদিক দেকে এর স্বাদ মোৎজাটীয়__ 


অথচ এমন ছবি বাঙালীরা নিল না বলে-_সমস্ত অবস্থাটা 
সত্যজি€ রায়ের কাছে মনে হচ্ছে “নৈরাশ্যসূচক । 
901000, 91)1115, 1977, 00-94-98 ) অর্থাত একবারো 
তিনি এটা ভেবে দেখার প্রয়োজনও অনুভব করলেন নাষে, 
ছবিটি সামাজিক শস্তি হিসেবে স্বদেশে কি ভুমিকা পালন করেছে, 


(91817 & 


এই ভূমিকার নঙাত্মক দিকটির জন্যই বাঙালীরা ছবিটিকে গ্রহণ 
ছবিটির শৈচিপিক এর"বষের পারিচয় জেনেও । 
একথাটার সত্যতা তিনি যাচাই করতেও চান না। 


নি এ পালিশ পপাপ্পাপপপাপপাপস্প  ৮ ল্ 
৭০ সী সর ৯৭ লা পর ৯৮ ৮ শা 


* সন্তযজিৎ রায়কে বাদ দিয়ে ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনের 


কোন ভবিষ্যত এই মহরতে আছে বলে ব্যন্তিগতভাবে আমি বিশ্বাস 


করি না। তার ইগগানিংকালের অন্তবিরোধগুলি সম্পকে অবহিত 
থেকে তার যা শ্রেন্ঠ বন্ত-_যা এখনে ফরিয়ে যায়নি-সেগুলিকে 
যত বেশি পরিমাণে সম্ভব আমাদের গ্রহণ করা কতবা। কেননা 
একথা ভোলা সম্ভব নয়, যে তিনিই একটা নৃতন চলচ্চন্্রীয় যুগের 
সৃষ্টি করেছেন ও সেহ সুণের মধোই এখনো। আমাদের অবস্থান । 


১ 


চলচ্চিত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে, যে সব ছবি সত্যকার 
জনগণ দেখছেন, সেই জনগণ দর্শনধন্য হিন্দি বা আঞ্চলিক 
ছবিগলিকেও আলোচনায় আনা দরকার । এবং দরকার 
আলোচনাকে গণমুখী করা, যাতে সীমাবদ্ধ সভ্য ছাড়াও অন্যান্য- 
রাও তার সুযোগ নিতে পারেন। 


গুলিতে অগণ্য সাধারণ মানুষকে দিনে তিন বার করে অপসংস্কৃতির 
আফিম গিলিয়েছে-সেগুলির আলোচনা আরো জরুরি । এটা 
এতদিন হয়নি বলেই অনুষ্ঠিত আলোচনাগুলি “গ্যাকাডেমিক' 
বা সৌখিন হয়ে অসার মনে হয়, এবং সেজন্যও অনেক 
সদস্য সেমিনারে আসেন না। এতদিন সোসাইটিগুলি যে কৃত্রিম 
কাচের ঘরে বন্দী হয়ে সৌখিন ও সংকীর্ণ গোম্ঠীবদ্ধতার রোগে 


ভুগে এসেছেন, স্বদেশের অগণ্য মান্ষের দরশনধন্য ছবিগলির 


পরাক্রান্ত শক্তিকে না বুঝতে পেরে, বিশুদ্ধ কিছু গালাগালি ছুড়ে 
-'-ফিলম সোসাইটির কাচের ঘরের মধ্যে কিছু সত্যজিৎ খাতিক 
মণালের বা কিছু গোদার রেনোয়া ফ্যাসবিশ্তারের ছবি দেখে 
মিথ্যা গোরবে 'মাথাভারি' করে চলে আসেন ও সাধারণ দশক 
শ্রেণীর কাছে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন এবং পরিণামে ফিল্ম 
সে'সাইটিগুলিও হে আর এক ধরণের অপসংস্কৃতিরই বীজাণু 
বহন করতে শুরু করেছে (যার বিরুদ্ধে সত্যজিৎ রায়ের 
ধপ্রতিদ্বন্্ী' ছবিতে কষাঘাত )--এই অবস্থা থেকে মুত পেতে 
হলে ফিল্ম সোসাইটিতে সতাকার শিক্ষাপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ মানৃষকে 
নেমে আসতে হবে সাধারণ দশক শ্রেণী যে চলচ্চিত্রের আওতার 
মধে। পড়ে আছেন-_-সেই সাধারণ দশক শ্রেণীর জগতে, 
তাঁদের কাছে তাঁদের মত করে খুলে ধরতে তাদের দর্শনধন্য 
হিন্দী ছবিগুলির আসল চরিত্র, এগুলির পিছনে কোন শক্তির 
কী ভয়ংকর চাত্ুরিপর্ণ খেল৷ চলছে । এগুলি কি ভাবে করা 
যায়, তার চমণ্কার উদাহরণ আছে আমেরিকার বিশ্বখাত 
বামপন্তরী চলচ্চিন্ন পল্রিকা “সিনেয়়াস্ত'য়ে প্রকাশিত, “এন্টার দ্য 
ডাগন”, “এক্স সরসিস্ট' ছবির আলোচনায় । 

(৪) সোসাইটিগুলি কতক প্রকাশিত পন্র পন্রিকা- এক্ষেন্রেও 
ঠিক আগের কথা প্রযোজ্য । বস্ততঃ এই পণ্িকাগুলির প্রতিটি 


সংখ্যায় একটা বিশেষ গুরুত্বপূণ_বিভাগ থাকা দরকার যেখানে 


শ্যা তর ররর 


জনগণ দশনধন্য ছবির নিপুণ বিশ্লেষণ থাকবে । একটা 
কথা এখানে মনে রাখা দরকার যে সাধারণতঃ যা ভাবা হয়ে 


থাকে যে “ববি' বা মকদ্দর কা সিকান্দার” বা “ঘরোন্দা” ( এই 
শেষোত্ত হুবিগুলি আরো বিপদজনক কেননা এখানে চাতুরিটা 
এমন যে অনেক বৃদ্ধিমান দর্শকও এসব ছবিকে ভাল বলে 
সার্টিফিকেট দিয়ে বসেন ) ইত্যাদি আফিম চলচ্চিত্র নিয়ে গভীর 


৭১0 


[য সব ছবি শতকরা এক 
ভাগ মানুষ দেখেন, তার চেয়ে যে সব ছবি স্থানীয় প্রেক্ষাগৃহ- 


আলোচনা সম্ভব নয়- একেবারেই ভ্রান্ত ধারণা । বরং এই সব 
আফিম চলচ্চিন্তরের মধ্য দিয়ে এর অ্রষ্টারা ও তাদের মদতদাতারা 
যে নিপুণ বৃদ্ধির খেলা দেখায়, তাকে তুলে ধরাটা কম চিস্তা- 
কর্ষক নয় । মূলতঃ এগুলির পিছনে বুজোখা বৃদ্ধির যে চাতুখ 
পর্ণ খেলা আছে সেটা অবশ্যহ দৃবৃদ্ধি বিন্ত বুদ্ধিমত্তায় এরা প্রগতি- 
শীল চলচ্িরকারদের চেয়ে কম নয়, নিজেদের ল/ইনে এরা 
আরো পারদ্শী |” এই সব ছবিকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে 
এতকাল আমরা বোকা বনেছি, আর নয়, এরপর এদের শক্তির 
সম্যক পপ্সিচয় জেনেই এদের মোকাবিলা করা দরফার-_-এবং 
এবিসয়ে ফিল্ম সোসাইটির পণ পন্্িকার একটা দায়িত আছে। 
এর দ্বারাই একটা এচন্রবীক্ষণ বা “চিন্তরকল্প' বা 'চিন্তরভাখ' 
ইত্যাদি সত্যকার জনগণের কাছে পাঠ্য হবে, নাহলে শুধ কিছু 
সৌখিন নাকউচুদের হাতে ঘুরে এদের কৈবল্য প্রাপ্তি ঘটবে । 
(৫) যে সব প্রগণ্ডিশীল সঙ চলচ্ছচিগ্রকারের ছবি প্রতিক্িয়া- 
শীলদের সঙ্গে বা তাদের দ্বারা “কণ্িশনড্‌” সাধারণ দর্শকদের 





নতন কিছু নেওয়ার অসাড়তার সঙ্গে যুদ্ধ করে টিকতে চায়, 


সেই সব ছবির স্বপক্ষে ফিল্ম সোপ্সাইটিগুলির কর্তব্য আছে! 
তাদের জন্য প্রচারে নামতে হবে । অর্থাত ১৯৭২ সালে কিলকাতা। 
৭১*-এর স্বপক্ষে নেমেছিল সিনে সেন্ট্রাল, এবং বর্তমানে 'মুক্তিচাই 
বা 'দৌড়' ছবির স্বপক্ষে নেমেছেন কলকাতা সিনে ক্লাব ঠিক 
সেইভাবে--বরং আরো জোরালভ্ডাবে । অনাদিকে মশাল" সেনের 
'কোরাস' ছবি নিয়ে একটি ফিল্ম সোসাইটির বিদ্ধাপ ও অপপ্রচার 
একটি জঘন্য ইতিহাস হয়ে আছে । 


(৫) চলচ্চিন্্র নিয়ে নতন যে সব মানুষ বিশ্লেষণ ও 
আলোচনা করছেন-__ত'র গুরুত্ব অনুযায়ী, প্রচ।র ও প্রকাশ করার 
জন্য প্রত্যেক ফিল্ম সোসাইটির কিছু উদ্যোগ নেওয়া কতব্য। 
আথিক সামধ্য থাকলে (যা অনেকেরই আছে ) নতন লেখকের 


গ্রন্থ প্রকাশের দায়িত নেওয়া উচিত, অন্ততঃ পক্ষে আথিক সাহায 


দেওয়া কতব্য--যদিও দুঃখের বিষয় এ ব্যাপারে এখন পযন্ত 
শুধুমান্ত একটী ফিল্ম সোসাইটিই ( কলকাতা দিনে ক্লাব ) একটি 
মাত্র গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন । 

(৬) ফিল্ম সোসাইটিগুলির নিজস্ব চলচ্চিত্র নিমাণ, এটি 
এদেশে এই মুহ.তে প্রায় অসম্ভব । কিন্তু তা সম্ভব না হলেও 


এবিষয়ে যাদের এখনো সন্দেহ আছে তাদের সিনেয়াত্ত 
পশ্রিকার উত্ত দুটি আলোচনা এবং বতমান লেখকের “লচ্চিতে 
অপসংস্কতি' নিবন্ধ (শ্ত্রীনারায়ণ চৌধুরী সম্পাদিত “সংস্কৃতি ও 
অপসংস্কৃতি” গ্রশ্থ, এ, মৃখাজী এগ কোং প্রকাশিত, পৃষ্ঠ 
১৫৪ দ্রম্টবা এবং “গণ দর্শনধন্য হবি প্রসঙ্গে ( নন্দন, পৌহ 

সংখ্যা ১৯৭৯) নিবন্ধ দ্রষ্টব্য । 
চিন্রবীক্ষ« 


তরুণ যে সাহসী দু চারজন নৃতন চলচ্চিন্ন নির্মাণে ব্রতী হয়েছেন, 
যদি তাদের ছবির সুস্থ সমাজমুখী প্রবণতা থাকে, তাহলে তাদের 
আথিক সাহায্য করা কতব্য। 

(৭) নৃতন সভ্য গ্রহণ করার সময় লক্ষ্য রাখা উচিত যে সব 
মানুষের সমাজ সচেতনতা আছে তাদের কী করে বেশি সংখ্যায় 
গ্রহণ করা যায় । যদি সম্ভব হয়, শ্রমিক ও রুষক শ্রেণীর সদস্যদের 
কিছু সুবিধা দেওয়া উচিত। পৃবোস্ত আলোচনা সভা ও 
পন্রিকা বা ইস্তেহারের মাধ্যমে সেই সব তরুণকে, শ্রমিক ও 
রুষককে (শিল্পাঞ্চলের বা মফঃস্বল অঞ্চলে এদের মধ্য 
থেকে কিছু সদস্য যে করা যায়, তা কয়লাখনি অঞ্চলে ফিল্ম 
সোসাইটি করার ব্যন্তিগত অভিজতায় দেখেছি এবং সেটা ১৯৭১- 
৭২ সালে, এখন সেটা আরো বেশি সম্ভব ।) জক্রুমাগত উৎসাহিত 
করা, যাদের আছে দৃরদ্ষ্টি, বলিষ্ঠতা ও সমাজ পরিবর্তন 
সম্পকে সুস্থ ধারণা__যারা একদিন এই শ্লথ বিশদ্ধ প্রমোদমূধী 
মধ্যবিস্তকেন্দ্রিক আন্দোলনকে সতাকার জনগণের চাহিদা পূরণের 
পথে নিয়ে যাবেন । একে বলা যেতে পারে, আন্দোলনের শ্রেণী 
চরিন্র বদলের সুস্থ প্রচেষ্টা । বলাবাহুল্য মান্ত, বাবকেন্ড্রিক 
কলকাতার চেয়ে এ ব্যাপারে মফঃস্বল ফিল্ম সোসাইটিগুলির 
সুযোগ বেশি। 

(৮) উল্লেখিত বক্তব্য থেকে পরিস্কার যে মফংস্বল ফিলম 
সোসাইটিগুলির মধ্যে যে সৃপ্ত সম্ভাবনা তার পৃণতর বিকাশ 
দরকার ৷ কিন্ত দুঃখের বিষয় মল ফেডারেশন এত বেশি 
কলকাতাকেন্দ্রিক যে মফঃস্বল সোসাইটিগুলি যথেষ্ট 
অবচেলিত । কিছুটা কলকাতাকেন্দ্রিকতা বর্তমান পরিস্থিতিতে 
অনিবা, কিন্তু এই কেন্দ্রিকতা এখন যে চেহারা নিয়েছে, 
বিশেষতঃ সংম্প্রতিক ফেডারেশনের কমী সমিতি নির্বাচনে 
তা দুঃখজনক শুধু নয়, রীতিমত লজ্জাজনক ! ফলাফল 
বিশ্লেষণ করে এমন ধারণা হয় যে, যেখানে মফঃস্বলের প্রতিনিধিরা 
কলকাতার সোসাইটিগুলির নিবাচনপ্রাহথার বেশির ভাগকে ভোট 
দিয়েছেন, সেখানে কলকাতায় প্রতিনিধিরা মফঃস্বলের সোসাইটির 
নির্বাচনপ্রাথথীকে প্রায়শঃই ভোট দেননি--ফলে একজন ছাড়া 
মফঃস্বল সোসাইটিগুলির কোন নিবাচন প্রাঙ্গীই কর্মসমিতিতে স্থান 
পান নি। তাও তিনি নৈহাটির নিবাচনপ্রাথী-ষে নৈহাটি 
কলকাতার কাছেই । বলাবাহুলা, এরকম কলকাতাকেন্ড্রিকতা 
সেই গোষ্ঠীবদ্ধতারই নামাতুর--থা আজ ফিল্ম সোসাইটি 
আন্দোলনের দ্রুরবস্থার অন্যতম কারণ । ভবিষ্যতে এই স্বাথান্থা 
গোচ্ঠীবদ্ধতা থেকে অপেক্ষা রুত অসংগঠিত £স্বল ফিল্ম 
সোসাইটিগুলির প্রতিনিধিত্বকে সংরক্ষিত করার জন্য ফেডারেশনের 
এখনই উপযুক্ত বিধি নিয়ম রচনা করা উচিত, নতুবা এই 
আন্দোলনে মফঃস্বল ফিল্ম সোসাইটিগুলি তাদের অবদান 


মে” ৭৯ 


রাখার ব্যাপারে নৈরাশ্যগ্রস্ত হয়ে পড়বে--এবং 
পরিকল্পনার একটিরও রূপায়ণ সম্ভব হবে না। 


প্বোত, 
পনশ্চ স্মতবা, 


মফঃস্বল ফিল্ম সোসই্টিগলিই আন্দোলনের ভবিষ্যত । ফল্ম 


সোসাইটির মধ্যবিতকেন্দ্রিকতার কাচের ঘর যেখানেহ 
ভাঙ্গার সম্ভবনা যদি মূল নেতৃত্ব তা চান! 


(৯) প্রত্যেক ফিল্ম সোসাইটির নিজস্ব গ্রন্থাগার থাকা 
উচিত, যেখানে গ্রন্থ পণ্রিকা শুধু আলমারিতে কেউ খোলে না 
পাতা” হয়ে বিরাজ করবে না (এখন যা ঘটে), বরং যা 
উৎ্সাহীদের হাতে পড়বে এবং পাঠচন্ তৈরী করাবে । অবশ্যই 
গ্রন্থ সংরক্ষণেরও জন্য স্স্পম্ট ও নিদিষ্ট বিধি নিয়ম দরকার, 
কেননা এ দেশে চলচ্চিন্র বিষয়ক বিদেশী গ্রন্থ বারবার বাজারে 
লভ্য নয় । কিন্ত বই হারাবার ভয়েই কাউকে পড়তে দেওয়া 
হবে না__ এটাও কোন যুক্তি হতে পায়ে না। 


(১০) সবচেয়ে যেটা জরুরি তা হচ্ছে, 
সোসাইটির নিজস্ব একটি পরিস্কার 


প্রথম 


প্রত্যেক ফিলম 
শৈন্সিক, সাংস্ক্ুতিক, 


সামাজিক, এবং উদারতর অর্থে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী থাকবে_- 
যার ভিত, হবে প্রশস্ত (01020 0296৫), এবং তার পু 


মূল্যায়ণ অবশ্যই চলবে গণতান্ত্রিক মত বিনিময়ের মাধ্যমে । 
কিন্ত নিদিষ্ট কাযবিধি প্রণয়ণের মতই, সদসাদের সংখ্যা- 
গরিন্ঠের দ্বারা গ্রাহ্য মতাদশগত (100091095109] ) কাঠামো 
রাখতেই হবে ; যেখানে চলচ্চিত্রকে শুধু শিষ্প হিসেবেই নয় 
সামাজিক শক্তি হিসেবেই দেখা হবে । এবং এর প্রধানতম কাজ 


হবে ফিলম সোসাইটিকে ক্রমশঃ গণমুখী করে তোলা । 
টি ১ ১১ 


বলাবাহুল্য মান্ত্র, এখানে কোন দলীয় রাজনৈতিক মতদশের 
কথা বলা হচ্ছে না। 

আমার মনে হয়, আমরা যদি শুধু এইটুকু দিয়েই, এবং 
তাও যতটা সাধা, শর করি আমাদের ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলন 
একদিকে পথপ্রদশকদের সদাত্মক অবদানকে গ্রহণ করে অথচ 
তাদের “ভুল' এবং আবদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গী থেকে মুক্ত হয়ে সত্যকার 
“আমল্দোলন' হয়ে উঠবে । এখন পর্যন্ত আন্দোলন বলে যা 
বলা হয় সেট। হচ্ছে নিজেকে ভোলান, কেননা যে আন্দোলনের 
সঙ্গে এমন কি দূর ভবিষ্যতেও জনগণের কোন সংযোগের সম্ভাবনা 
নেই, তাকে আন্দোলন বলা উচিত নয় ৷ 


'সব শি্পর মধ্যে চলচ্চিত্র সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ” আসন, 
ওযররারররারাররররহহারোরররররহররারারারররারগারররারহররররররররাএররাররররররররররচররচগরররর* ররর 





লেনিনের এই ভবিষ্যৎ বাণীকে, সাথক করার জনা আমরা 
যথা সাধ্য করি । 
অথবা 
ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলন জনগণ বিচ্ছিম_একটি সৌখিন_ 
কাগুজে আন্দোলন মান্ত্র হয়ে ক্রমশঃ বিরত. ও. জাঁণ হয়ে 
ইতিহাসের ডাস্টাবনে নিক্ষিপ্ত হোক । 
7. এবং 
[তন কিছুর জন্ম হোক । 
১১ 





সত্যজিও রায়ের জগ 


চলচ্চিন্র-শিল্পকে যাঁরা চারুকলার স্তরে তুলে দিয়েছেন, 
পৃথিবীর অন্যতম শ্রেন্ঠ পরিচালক সত্যজিৎ ল্লায় 
তাদেরই একজন । এখানে তিনি চলচ্চিন্র-নির্মাণ 
সম্পর্কে লেখক জোসেফাস ড্যানিয়েল্স্-এর সঙ্গে 
আলোচনা করছেন । 


সতাজিৎ রায়ের জন্ম কলকাতায় ১৯২১ সালের ২রা মে, 
একটি প্রতিভাবান বৃদ্ধিজীবী পরিবারে । হয় ফুট চার ইঞ্চি লম্বা 
এই মানুষটি এমনিতে প্রশান্ত, কিন্তু চলচ্চিন্ত্রে বাস্তবতা সম্বন্ধে 
বলতে বলতে তিনি আবেগে উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠেন । ১৯৩৪ সালে 
প্রকাশিত একটি জনপ্রিয় বাংলা উপন্যাসের ভিত্তিতে তিনি যে 
তিনটি ছবি তলোছলেন, তাদের প্রথমটি “পথের পাঁচালী" । এটিই 
তাঁর জীবনে প্রথম তোলা ছবি। তিনি নিজেই এর চিন্র্যনাট্য 
লিখেছিলেন, তারপর মুলধন যোগাতে কাউকে র্লাজি করাতে 
না পেরে নিজেই কষ্টে স্ষ্টে তেইশ হাজার টাকা জমিয়ে নিয়ে 
ছুটির দিনে আর সপ্তাহান্তে ছবি তোলা শুরু করেছিলেন । মোট 
মান সত্তর দিন ছবি তোলা হলেও এটি সম্পণণ করতে তিন 
বছর লাগে । ১৯৫৫ সালে ভারতে মুক্তি পেয়েই “পথের পাঁচালী, 
বৃদ্ধিজীবী সমাজে সাড়া জাগায় । তারপর ছবিটি যায় 
ভারতের বাইরে, সবন্ই দর্শকদের মৃগ্ধ করেছিল ছবিটির নায়ক 
শিশু অপু । ১৯৫৬ সালে ফ্রান্সের ক্যান চলচ্চিন্ন উৎসবে ছবিটি 
“মানব জীবনের সবশ্রে্ঠ চিন্তরূপ” বিবেচিত হয়ে পুরস্কার পায় । 
পরের বছর ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে প্রধান পুরস্কার পায়-_ 
অপুকে নিয়ে রায়ের দ্বিতীয় ছবি “অপরাজিত” । 


অপুন্তয়ীর তৃতীয় ছবি “অপুর সংসার । তিনটি ছবিতে 
বলা হয়েছে বাংলা দেশে বালা, যৌবন আর পূর্ণ বয়সের একটি 
কাহিনী । ছবি তিনটি ১৬টি আন্তজাতিক পুরস্কার পেয়েছে । 
লন্ডনের টাইম্স* পঞ্ভিকা লেখেন £ “অপুর জীবন কাহিনী 
নিয়ে রায়ের তিনখানা ছবি যে মান্রা, প্রসার এবং অবিচ্ছিন্ন 
সাফল্যের দিক দিয়ে অন্দিতীয়ঃ একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় 1” 
শিজ্পের মাধ্যমে মানবিক যোগাযোগে সহায়তা করেছেন বলে 
১৯৬৭ সালে রায় র্যামন ম্যাগ্সেসে পূরস্কারে সম্মানিত হন । 
১৯৬৯ সালে চলচ্চিন্্র-নির্মাতা এবং সমালোচক চিদানন্দ দাশগুপ্ত 
বলেছেন, রায় “একটি ব্যতিক্রম, একটি বিস্ময়, কোনারকের 


১৮০ 





মন্দির এবং বারাণসীর বয়নশিজ্পের মতোই ভারতের গর্বের 
বস্ত ।* 

প্রশ্ন 8 “পথের পাঁচালী” ছবি তুলবার 
পেয়েছিলেন কিভাবে £ 

সতাজিৎ রায় ঃ$ একটি বিজাপন প্রতিষ্ঠানের শিজ্প-নিদেশক 
রূপে ছয় মাস লগ্নে অবস্থান কালে প্রায় রোজই সিনেমায় 
যেতাম. সেখানকার চিন্র জগতের অনেক তাত্বিক আর সমালো- 
চকের সঙ্গে আলোচনাও হত । ভিত্তরিও দে সিক।-র “বাইসিকল্‌ 
ঘীফ' ছবিটি তখনই দেখি । তার আগেই আমি “পথের পাঁচালী" 
নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিলাম, কিন্ত অপেশাদার, অখ্যাত অভিনেতা আর 
কমীদল নিয়ে কাজ করা সম্পরকে সন্দিহধ ছিলাম । “বাইসিক্ল্‌ 
থীফা' আমার অনেক ধারণা পাচ্টে দিল। ভারতে ফিরবার 
পথে জাহাজেই “পথের পাচালী" চিন্রনাট্যের প্রথম খসড়াটি লিখে 
ফেললাম । 

প্রশ্ন 2 আপনি অপেশাদারদের কথা ভাবছিলেন কেন £ 

সত্যজিৎ রায় 8 আমি নিজেই যে তখন অপেশাদার ॥ 
জানত।ম ছবি তুলতে সাধারণতঃ যাঁরা টাকা দেন, তমাকে তারা 
টাকা দেবেন না। পেশাদারদের নিম্মে কাজ করাও শক্ত হত। 
আমার মতলব ছিল অপেশাদারদের নিয়ে একটি ছোট্ট গোষ্ঠী তৈরী 
ক'রে নিজেই নিজের কতা হবো । বারা বলতেন পেশাদারদের না 
নিলে চলবে না, তাদের কথা কান পেতে শুনতাম বটে, কিন্ত ঠিক 
করেই রেখেছিলাম আমি আমার নিজের মতেই চলব। 

প্রশ্ন ঃ$ এখনও আপনার অনেক শিল্পী অপেশাদার, তাদের 
খোজ পান কিভাবে ? 

সত্যজিৎ রায় ঃ একটি উদাহরণ দিচ্ছি । অপুকে নিয়ে দ্বিতীয় 
ছবিটির জন্য আমি একটি দশ বছরের ছেলে খু জছিলাম। প্রথম 
ছবিতে অপুর বয়স ছিল ছয়। দ্বিতীয় ছবির কাহিনী শুরু তার 
চার বছর পরে । তাই আমি চাইছিলাম এমন একটি দশ বছরের 
ছেলে, যার থাকবে এ ছয় বছরের ছেলেটির মতো স্বপ্লালু দৃষ্টি, 
মুখের আদল আর গায়ের রঙ্‌ 1 একদিন বাসে চড়ে সেই ছেলেকে 
মুখোমুখি দেখলাম । তার সঙ্গে কথা বললাম, সোজাসূজি প্রশ্ন 
করলাম আমার ছবিতে সে অভিনয় ধরবে কিনা । সে বলল, 
“কেন করব না?” 

প্রশ্ন 8 আপনার খ্যাতি এখন সুপ্রতিজ্ঠিত । শুধু পেশাদারদের 
নিয়েই আপনি ছবি করতে পারেন। তবু অপেশাদার শিল্পা 
নেন কেন $ 

সত্যজিৎ রায় £ ভারতে পেশাদার অভিনেতার সংখ্যা তেমন 
বেশী নেই। তাছাড়া, একই শিল্পী নিয়ে আমি বার বার ছবি 
করতে চাই না। যখনই চরিত্রের খসড়া করি, তখনই মনে মনে 
তার একটা স্পষ্ট চেহারা খাড়া করে নিই। তারপর সেই 


প্রেরণা আপনি 


চিন্রবীক্ষণ 


চেহারার মানুষ খুজে বেড়াই। পেশাদার কাউকে না পেলে 
অপেশাদারের খোজ করি ৷ 


প্রশ্ন ৫ কোথায় খোঁজ করেন 2 


সত্যজিৎ রায় ৪ কখনো কখনো কাগজে বিজ্ঞাপন দিই ৷ যারা 
সাড়া দেয় তাদের প্রত্যেককে ডেকে দেখি । কখনো বা রাস্তায় 
মুখ দেখে বেড়াই । দরকার মতো চেহারা মিললে কথা বলয়ে 
কণ্ঠস্বর পরীক্ষা করে দেখি কাজ চলবে কিনা. যেমন পরীক্ষা করে- 
ছিলাম বাসের ছেলেটিকে । অল্প কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া আমার 
তিনটি ছবির প্রায় সবগুলি ভুগিকর জনাহ শিল্পী ঠিক করেছিলাম 
এভাবে । একজন অভিনেন্তী ছিলেন আমার বিশেষ পরিচিতা 
বন্ধুপত়ী, যিনি আগে কোনো ছবিতে অভিনয় করেননি । একটি 
রদ্ধকে পাই বারাণসীতে নদীর ধারে বাধানো ঘাটের সিড়ির ওপর, 
অপূ-্রয়ীর দ্বিতীয় ছবিতে যিনি অভিনয় করেছেন । এই ছবিটির 
চিত্রনাট্য আমি লিখি বারাণসীতেই, এবং ছবির অনেক দুশ্যেই ছিল 
এ ঘাটের সিড়িগুলি। কত মান্ষের মনে যে এই অভিনয়- 
পিপাসা ব্রয়েছেঃ তা ভাবলে অবাক হতে হয়। একবার বললেই 
এরা রাজি হয়ে যান। অবশ্য সবাই নয়, কিন্তু আপনারা য৷ 
ধারণা করেন তার চাইতে অনেক বেশী । 


প্রশ্ন £ যাদের অভিজ্ঞতা একেবারেই নেই, তাদের ভেতর থেকে 
অভিনয় বার করে আনেন কি করে ? 


সত্যজিৎ রায় ঃ অভিনয় করবার আর ক্যামেরার মুখোমুখি 
হবার ইচ্ছে থাকলেই হয়, বাকিটা তখন সহজ । তখন গেশনটি 
দরকার ঠিক তেমনি অভিনয় করিয়ে নেওয়া সবদাই সম্ভব । 
অবশ্য একজন পেশাদারকে সামান্য একটু নির্দেশ দিয়েই খুব 
অল্প সমগ্নে ষা করিয়ে নেওয়া যায়ঃ একজন অপেশাদারকে দিয়ে 
তা করাতে গেলে কয়েক ঘন্টা লেগে যাবে । কিন্ত ছোট ছোট 
ভূমিকায়, অথবা যাতে বেশী সংলাপ নেই সেই রকম ভুমিকায়, 
অপেশাদারদের দিয়ে খুব ভালো কাজ হয়। তাদের 'অভ্ডিনয়” 
হীন অভিনয়, দৈনন্দিন সাধারণ জীবনের মতো স্বাভাবিক আচরণ 
আর কথাবাতা চমৎকার রসসৃষ্টি করতে পারে । আমার রচিত 
সংলাপ মঞ্চঘেষা বা সাহিত্যঘেষা নয়, সরাসরি বাস্তব জীবন 
খেকেই নেওয়া কিন্তু বাস্তব জীবনের বাহুল্য বভিত। উছায়া- 
ছবিতে চাই প্রায় বাস্তব জীবনের কথাবাতার মতো সংলাপ, 
সাহিত্যগন্ধী বা খিয়েটারী সংলাপ নয় | “প্রায়” বলছি এই কারণে 
যে. আমার ছবির সংলাপের চাইতে বাস্তব জীবনে লোকে অনেক 
বেশী কথা বলে, বাস্তব জীবনের কথাবাতায় ফাক আর বিরতি 
অনেক বেশী । আমি আমার ছবির সংলাপে বাস্তব জীবনের এঁ 
সব ফাঁক, বিরতি, আর বাড়তি কথাগুলো ছে:ট ফেলি । আমার 
সংলাপ অপেশাদাররাও সহজেই বলতে পারে । 


মে "৭৯ 


প্রশ্ন 8৪ আপনি কি আপনার ছবিগুলির আথিক দিকের সঙ্গেও 
জড়িত ? 

সত্যজিৎ রান 8 আথিক ব্যাপারে আমি ভীষণ আনাড়ী । তাই 
ওদিকটা দেখেন আমার একজন প্রডাকশন ম্যানেজার । অন্য 
লেক টাকা যোগান, আমি তাদের জন্য বি করি । আমি কাজের 
জন্য দক্ষিণা নিই, ছবির মুনাফা তারা পান । আমার ছবি সম্পূর্ণ 
হয়ে গেলে, বিশেষ করে সে ছবি দেশের বাইরে যাবার সময়, আমি 
আরা নিজেকে জড়াতে চাই না, কারণ তাতে অফিস, ফাইল আর 
হিসেব রাখার অনেক হাঙ্গামা । কোন ছবির কাজ সম্পর্ণ হয়ে 
গেলে তার জন্যে আর একর মাথা না ঘামিয়ে পরের ছবির 
দিকে এগোই 

প্রশ্ন 8 আপনি কি আপনার ছবির দশ্যগুলো অনেকবার করে 
তোলেন ? 

সত্যজিৎ রায় £ না, সাধারণতঃ দ্ব-তিন বারের বেশী না। 
প্রথম বারেরটাই সাধারণতঃ সব চেয়ে ভালো হয়, কখনও কখনও 
দ্বিতীয় বারেরটা । সামঞ্জস্য বিধানের জষ্টিলতা না থাকলে তিন 
বারের বেশী কোনো দৃশ্য বড় একটা তুলি না। যেমন ধরুন, 
একটি দৃশ্য ছিল, তিনটি ছেলে মেয়ে ছুটবে আর একটি কুকুর 
ছুটবে তাদের পিছনে পিছনে । আমরা ছবি ত.লছিলাম এক 
পাড়ার্গায়ে, আর কুকুরটা ছিল একটা বেওয়ারিস গেয়ো কুকুর । 
দৃশ্যটি ঠিক মতো পাবার জন্য আমাকে এগারোবার ছবি ত্লতে 
হয়েছিল । একটি দৃশ্য এতবার আর কখনও ত.লিনি। আমাকে 
খুব হিসেবী হতে হয়ঃ কারণ আমি অল্পবাজেটের বাংলা ছবি 
তলি। ভারতের অল্প সংখ্যক লোকই বাংলা বোঝেন । আমি 
টিকে আছি আমার ছবি বিদেশেও চলে বলে । তাই প্রযোজকদের 
আমার ওপর এই আস্থা আছে যে, তাদের লগনী টাকা আমি 
তাদের এনে দিতে পারব । 


প্রশ্ন ঃ আপনার ছবিগুজিতে কি কোনো বাণী খাকে, না তাদের 
উদ্দেশ্য শুধু আনন্দদান ? 

সত্যজিৎ রায় £ প্রথম চারবারে আমি তিন রকমের ছবি 
করেছিলাম । তারপর কয়েকটি ছবিতে আমি বিশেষ বিশেষ 
সময়ের রূপ ফটিয়ে তুলেছি । সমকালীন মধ্যধিস্ত সমাজ এবং 
তার নানা সমস্যার কাহিনী একেছি । পাশাপাশি থেকে পুরাতন 
এবং নৃতনের যে ছন্দ চলে সেই দ্বন্দই তামার ছবির বিষয়বস্ত । 
এই বিষয়ট্টিই ঘুরে ফিরে আমার সব ছবিতেই এসে পড়ে, যদিও 
সচেতনভাবে নয় । আমার প্রথম মৌলিক চিন্রনাট্রটি ছিল 
দার্জীলং-এ বেড়াতে গেছে, এমন একটি অশ্িজাত পরিবারকে 
নিয়ে । একজন সেকেলেপন্তী, কতৃত্বপ্রিয় পিতার হ.কুমতন্ত্রের 
বিরুদ্ধে তার একেলে তরুণ-তরুণী ছেলেমেয়েরা বিদ্রোহ 
করলে কি রকম পরীস্থৃতি দীড়াতে পারে, আমার চিন্তনাট্যে 


১৩ 


তাই ফটিয়ে তোলা হয়েছিল । যা দেখতে মাথা খাটাতে হয় না, 
ভারতীয় দর্শক সেই ধরণের ছবি দেখতেই অভ্যত্ত । কিন্ত আমার 
ছবি খুব মনোযোগ দিয়ে দেখতে হয়, তলিয়ে বুঝতে হয়, প্রতিটি 
শব্দ কান পেতে শুনতে হয়, প্রতিটি ঘটনার ওপর নজর রাখতে 
হয় । আমার ছবিতে এমন কি পটভুমিকারও গুরুত্ব. আছে। 
প্রত্যেকটি বস্তই কোনো না কোনো উদ্দেশ্য সাধন করছে । আপনি 
অনুভব করবেন ওটি ওখানে থেকে ওর নিজস্ব কাহিনী বলছে । 
এই জন্যেই আমার ছবি যিনি প্রথমবার দেখবেন, তিনি তেমন 
উৎসাহিত নাও বোধ করতে পারেন । কিন্ত দ্বিতীয়বার দেখলে 
তার ভালো লাগতে শুরু করবে । তারপর তিনি সেটি তৃতীয়বার 
দেখবেন । 

প্রশ্ন ৪ আন্তর্জাতিক বাজারের দিকে কি আপনার নজর থাকে £ 

সত্যজিৎ রায় £ আমি নিজেকে বাঙালী বলে ভাবি । আমার 
ছবির প্রধান লক্ষ্য বাঙালী দর্শক । আমি আগে জানতে পারিনা 
ছবিটা ভারতের বাইরে জনপ্রিয় হবে কিনা, কারণ অন্য দেশের 
রুচি আমার জানা নেই। ভারতের কোন অংশ বা ভারত- 
সম্পকিত কোন্‌ বিষয়ে অভারতীয়দের আগ্রহ, আমি তা বুঝতে 
পারিনি। যাই হোক, দেখতে পাচ্ছি বিশেষ বিশেষ সময়ের 
জীবন বা গ্রাম্য কাহিনী নিয়ে তোলা আমার ছবিগুলি বিদেশে 
সমাদৃত হয়েছে, কিন্তু বর্তমান ভারত বা পাশ্চাত্য এবং প্রাচ্য 
ভাবধারার মিশ্রণে তোলা আমার ছবি আন্তর্জাতিক বাজারে তেমন 
সফল হয়নি ৷ 

প্রশ্ন 8 আপনার ছবির সঙ্গে কি আপনার ব্যক্তিত্ত্ও বদলায় £ 

সত্যজিৎ রাম ঃ বিষাদ-গম্ভীর ছবি তলবার সময় কিছুদিন 
মনটা ভারী থাকে বটে, কিন্ত ছবির কাজ শেষ হলেই আমি 
আবার স্বাভাবিক হয়ে যাই। বিভিন রকমের মেজাজ নিয়ে 
আমি ছবি করেছি। অর্থাৎ একটা কমেডির পর যে ট্র্যাজিডিই 
করব, তানয়। হয়তো চলে যাব একশ বছর পিছিয়ে, 
করব তৎকালীন ছবি । ভারতের এ্তিহাসিক আর ভৌগোলিক 
দিকটি এখন পর্যস্ত বহুলাংশে চলচ্চিক্লে অনাবিষ্কৃত রয়েছে । 
এদিক দিয়ে অনেক কিছু করবার আছে। তাছাড়া, আস্তো- 
নিয়োনি যেমন বিচ্ছিন্নতার সমস্যা নিয়ে পর পর ছয়টি ছবি 
করেছেন, সেভাবে নিজেরই পুনরারত্ি করার কোন মানে হয় 
না। গ্ররকম করা মানে সময়ের ভীষণ 'অপচয় । বহু. বিভিন্ন 
ধরনের ছবি করবার আমার যে সুযোগ, তার পুরো সদ্ববযবহার 
না করা আমার পক্ষে বোকামি হবে । 


প্রশ্ন 8 এখানকার অনেক আন্তর্জাতিক ছবিতে যে নগ্নতা 
এবং প্রকাশ্য যৌন আবেদন দেখা যাচ্ছে, সে সম্থল্ধে আপনার 
মত কি? 

সত্যজিৎ রায় 8 ওতে একটু বাড়াবাড়ি করা হচ্ছে। শোবার 


৭১৪ 


ঘরের একটি জোরালো দৃশ্য থাকলে টিকিট বিক্রির দিক দিয়ে 
ছবিটি নিরাপদ) এটা বোঝা শক্ত নয় । ছবি আমি অনেক দেখি । 
তাদের বেশির ভাগই মনে হয় নিতান্তই বাজে, অসংলঞন, 
আনাড়ী আর ভাওতায় ভরা । এমনিতে সে সব ছবি দরশকরা 
পয়সা দিয়ে দেখতে আসত না, কিন্ত এই ধরনের ছবির নির্মাতারা 
আত্মরক্ষা করেন ছবির ভেতর এমন কিছু কিছু বস্ত ঢুকিয়ে 
দিয়ে যাতে টিকিট ভাল বিস্রি হয়। শোবার ঘরের দৃশ্যগুলি 
যাতে বাজে না হয়, সেদিকে নিমাতারা বিশেষ লক্ষ্য রাখেন । 
এ ব্যাপারে তারা খুবই দক্ষ, বাজে হয় শুধু ছবির বাকি সবটাই । 

প্রশ্ন 8৪ চলচ্চিন্তরে অন্যান্য পরিচালকরা যা করেছেন, তার 
প্রভাব আপনার ওপর পড়ে কি? 

সত্যজিৎ রায় 8 শুধু এই মান্ত্র যে মাঝে মাঝে আমার ভাবনা 
হয় আমার ছবিগুলিকে বড় বেশী সাদামাটা বা নীরস মনে করে 
পাশ্চান্ত্য দেশের কেউ কেউ বলবেন কিনা যে “এগুলো কিছুই 
হয়নি'। বস্তুতঃ একজন সমালোচক- বোধহয় কেনেথ টাইন্যান 
_-তার একটি লেখায় আমার শ্রেষ্ঠ ছবি “চারুলত।”-র 
সমালোচনা করেছিলেন । উনবিংশ শতাব্দীর একটি বুদ্ধিজীবী 
পরিবার নিয়ে লেখা রবীন্দ্রনাথের একটি কাহিনীকে ভিত্তি করে 
ওই ছবিটি তৈরী । নায়িকা চারুলতা তার এক দেওরের প্রেমে 


পড়েছিল । টাইন্যান প্রশ্ন করেছিলেন, তারা চুগ্ধন করেনি কেন, 
বাস্তবকে আড়ালে লুকিয়ে না রেখে তাদের চুম্ন আলিঙগনাদি 


দেখানো হয় নিকেন। কিন্ত এসব ব্যাপার গাশ্চাত্ত্য দেশে বা 
এমন কি প্রাচোও এখন যত সহজে বা যত তাড়াতাড়ি হতে 
পারে, আমাদের দেশে এ সময়ে তা হওয়া সম্ভব ছিলনা । এখনও 
কলকাতার রাস্তায় ছেলেমেয়েরা চুম্বন তো দূরের কথা, হাত 
ধরাধরিও করে না। কোনো বিশেষ সময়ের ছবিতে তাই দেখান 
উচিত, যা সে সত্যিই ছিল বা হত। ও 

প্রশ্ন 8 আপনার সর্বশেষ ছবি অরণ্যের দিনরান্তি'-র কি 
রকম্সমালোচনা হয়েছে । 

সত্যজিৎ রাম £ অনেক সমালোচক বলেছেন, ছবিটি 
তাৎপর্যহীন, অবান্তর । সব চেয়ে ভালে সমালোচনায় বলা হয়ে- 
ছিল, ছবিটি জায়গায় জায়গায় চমৎকার, কিন্তু শেষ পযন্ত যেমন 
গুরুত্ীপূণ হতে পারত তা হয়ে ওঠেনি। জানিনা তাদের 
ওকথার অর্থ কি । আমার মনে হয় ছবিটি দেখে বেশ খুশী 
হওয়ার মতো । আমার তো এ ছবি খুবই ভালো জেগেছে, 
এবং এ পর্যন্ত হয় সাত বার দেখেছি । মেজাজের দিক দিয়ে 
ছবিটি খুবই সমকালীন । এতে রোমাঞ্চ আছেঃ আর আছে 
বিভিন্ন ধরনের চরিন্্, যাদের মুল্যবোধও বিভিন্ন । 

প্রশ্নঃ হবিটির বিষয়বস্ত কি? 

সত্যজিৎ রায় £ ছবিটি কয়েকটি মানুষ সম্বন্ধে । চারটি 


চিন্রবীক্ষণ 


বন্ধু থাকত কলকাতায়, নানা বিধিনিষেধ দিয়ে ঘেন্না পরিবেশে । 
তারা চাইল সন্তাহান্তে কিছু সময়ের জন্য বাধাহীন জীবনের স্বাদ 
পেয়ে আসতে । এদের একজন দৌড়ঝাঁপে ওস্তাদ, ভ্রিছকেট 
খেলোয়াড়। তার দেখা হল তারই মতো চট পটে, দুদাস্ত 
প্রক্ুতির একটি মেয়ের সঙ্গে । কিন্ত তারপর মেয়েটির কোনো 
ছাপ রইল না তার মনে! দ্বিতীয় ছেলেটির কোনে রকম উদ্বেগ 
বা ব্যর্থতাবোধ নেই, জন্ম থেকেই সে পরগাছার মতো । কিন্তু 
ভারি রসিক আর স্ফৃতিবাজ বলে তার সঙ্গ সবাই পছন্দ করে । 
কোন মেয়ের সঙ্গে তার ভাব নেই। মেলায় গিয়ে সে জুয়ার 
আডভায় মেতে রইল । বাক দূজন গভীরভাবেই ঘটনা ম্রোতে 
জড়িয়ে পড়ল। এদের একজন একটু ভীরু প্রকৃতির, তার মনে 
নানারকম বিধিনিষেধের বাধা । সে একটি কারখানার লেবার 


চলচ্চিত্রে সঙ্গীতের প্রয়োগ এব প্রঙঙ্গত 


প্রচব ভষ্টাচাব্য 


সঙ্গীত যেকোন শিল্পকলার অন্তরালেই এক মূল সুরের 
কাজ করে। সঙ্গীত যেমন বিমৃত ধ্বনির বিস্তার তেমন কথা 
আর সুরের মনিকাঞ্চন যোগও । এক্ষেপ্রে এই বিস্তারের সাথে 
মানুষের আবেগ ও ভাবপ্রকাশের সথে সংযোগ যথেষ্ট । এবং 
সঙ্গীতের এই প্রকাশ এত সুক্ষভাবে জাগতিক ঘটনাগুলির সাথে 
জড়িত য়ে তার প্রয়োগ সঠিক ভাবে হলে শিল্পের মূল কথা-_ 
আবেগ সুসংবদ্ধ প্রকাশকে আরো শক্ত ভিতে প্রতিজ্ঠিত করতে 
পারে। এর প্রধান কারণ সঙ্গীত মানুষের প্রাচীনতম শিল্প ॥। চাচে 
এবং মন্দিরে সঙ্গীতকে মুত্তির মাধ্যম বলে স্বীকার করে নেওয়া 
হয়েছিল অনেক আগেই । ওরা হয়ত লক্ষ্য করেছিলেন তাল, 
লয়, মানুষের বোধকে এমন এক প্রত্যন্ত প্রদেশে পৌঁছে দিতে 
পারে যার কোন তুলনা নেই। দ্বিতীয়ত সাঙ্গীতিক মুছনার 
ব্যবহার এবং তার ব্বত্ত এক বিরাট জায়গা ভুড়ে অবস্থিত ৷ 
আমাদের রাগ সঙ্গীতে যে কোন মূল রাগ ধরে যেমন ভৈরব, 
খাস্বাজ বা মল্লারকে অনুসরণ করেও গড়ে উঠেছে আরো নানান 
ধরণের লব্ধ রাগ। এক্ষেত্রে আরো একটা বিষয় স্প্ট-_ 
সঙ্গীতের প্রকাশে মল হিসাবে কাজ করে গতি (71050117617) 
এবং ছন্দ (11150) ) এর সঠিক ব্যবহার । সমস্ত মহাবিশ্বের 
চাল চলন এবং ঘটনার ঘনঘটা এই দুই ধমের উপর প্রতিষ্ঠিত ৷ 
বলা ষেতে পারে গতি এবং ছন্দের বিস্তারের উপর নিভর করেই 
এই চলমান মহাবিশ্বের সুচনা এবং অস্তিম গতি । 


মে'৭৯ 


অফিসার । একটি বিধবা তাকে গভীর ভাবে আকর্ষণ করছিল, 
ফিল্তু তার পরিণাম হল মর্মান্তিক । কারণ, মেয়েটির প্রেমে 
সাড়া দিতে সে নিজের মনকে কিছুতেই রাজি করাতে পারল না। 
চতুর্থ ছেলেটিও নিজেকে গুরুতরভাবে জড়িয়ে ফেলল । কাহিনীটি 
বেশু জটিল, সংলাপও সরল নয় । সব সময় বুদ্ধি সজাগ রেখে 
ছবিটি দেখতে হবে । ছবিটি কোন একটি চরিন্রকে কেন্দ্র করে 
নয়, প্রতিটি চরিত্রের আছে নিজস্ব গরুত্ব। ছবিটি খুবই 


চিন্তাকর্ষক । সমালোচকরা ছবির আসল বিষয়টাই ধরতে 
পারেন নি। সমালোচকদের বেশীর ভাগই তো বেশী বয়সের 
মানষ । 





এই সাক্ষাৎকারটি বেশ কয়েক বছর আগে ক্প্যান' পক্জিকায় 
প্রকাশিত হয়েছিল । 





এক্ষেত্রে সঙ্গীত প্রকাশের যন্ত্রগুলিতে ছল্দ এবং গতি পদার্থ- 
বিদ্যার সৃন্প দ্বারা এমন ভাবে প্রথিত যে ছন্দের বিস্তার, গতির 
উপর নিভরশীল এবং গতির প্রকাশ ছল্দের উপর নিভরশীল । 
সে ক্ষেত্রে কথার প্রবেশ যখন আসে তখন এ কথাকে এমন ভাবে 
সাজিয়ে নিতে হয় বা ভেঙ্গে নিতে হয় যা মল সুরের বিস্তারের 
উপর নিভরশীল হয় এবং যখন তা সবচেয়ে শ্ুতিমধূর হিসেবে 
সাজান হয় .তখনই তাই হয়ে ওঠে শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত! মুল সুর 
সা-__রে- গা- মা ইত্যাদিকে ভেঙ্গে সাজিয়ে ছন্দের বিস্তারকে 
বলে আলাপ এবং যখন কথাকে ছন্দে গ্রথিত করে গতিতে বিস্তার 
হয়) তখখন তাকে বলে খেয়াল এবং পধ্রপদ শ্রেণীভুত্ত । যেমন 
“শবরী সুবাদে দেখ ওয়াকি” এই কথাকে খাম্বাজ রাগে গ্রথিত 
করে বিস্তার করেছেন মথুরার মাধোজি। এই ছন্দের বিস্তার 
স্য্য, চন্দ্রের অবস্থানের উপর, আকাশের অবম্থার উপর 
নির্ভরশীল । যেমন ভোর বেলা সূর্য্য আকাশে উঠে যাচ্ছে তখন 
ভৈরব সরের বিস্তার হয় আবার আকাশে মেঘ এসেছে ঘনঘটা 
হয়ে তখন গীত হয় মেঘমপ্লার রাগিনী । সুর হিসাবে মেঘমল্লারের 
স্ত্রী চরিল্র তাই রাগিনী। 

রাগের স্ত্রী এবং পুরুষ চরিত্র নিভর করে উদ্দিষ্ট পাথিব 
যে।পাযোগের চরিম্রের উপর । বিদেশী সঙ্গীতেও এমন ধারণার 
সাথে আমরা পরিচিত যেমন 91756% 01 076 1২1)1075 অথবা 
11001211517 501192. ইত্যাদি । চলচ্চিত্রে সঙ্গীতের যোগাযোগ 


৭১৫ 


তার জন্মলঞ্েই ৷ ছবিতে কথা এসেছে অনেক পরে প্রায় ১৯২৭ 
খ্ীষ্টাব্দের পর । কিন্ত সঙ্গীতের সাথে ঘোগাযোগ ছিল প্রা 
প্রথম দিককার ছবিতেই । যেমন প্রথম আক্ষরিক অর্থেই 
$119116-10)8 গুলোতে ছবি চলাকালীন ভার পাশে ০028001 
বাজান হত। এর প্রথম কারণ ছিল ছবি কি আকার নেবে 
দর্শকের মনে তার সম্বন্ধে সঠিক ধারণা না থাকায় সঙ্গীত 
মাঝখানের এই শন্য স্থানকে পূরণ করতে পারে এমনতরো খারণা 
এবং সঙ্গীত যে সব সময়েই এক ধরণের +101191091 16116 
হিসাবে কাজ করে তা তখনকার নিমাতারা জানতেন । ১৮৯৬ 
খীঙ্টাব্দের ফেব্চয়ারী মাসে ল্যমেক্ার ব্রাদার্সের ছবি উদ্বোধনের 
সমক্মও গিয়ানোতে জনপ্রিয় সুর বাজান হয়েছিল । এরপর প্রায় 
প্রত্যেক সিনেমা হলই নিজেদের পছল্দ মতো “অরকেস্ট্রা দল” 
রাখতে শুরু করলেন । সেক্ষেত্রে একই সিনেমার ভাগ্যে নানান 
স্থানে নানান সুরের আবহ জঙ্গীত ভুটত। এরপর ১৯০৯ 
খ্রীষ্টাব্দে এডিদ্ন কম্পানী ছবির সাথে সাথে নিদিষ্ট সঙ্গীত 
লিখতে শুরু করলেন ! অর্থাৎ কোথায় পিয়ানো বাজবে, কোথায় 
বেহালা বাজবে, তাদের কি স.র হবে তা তারা ঠিক করে দিতে 
লাগলেন । এই নজরটা এসে যাওয়ার সাথে সাথেই ছবিতে 
সঙ্গীতের প্রয়োগ অনেক বেশী স.সংবদ্ধ হয়ে গেল। যেমন 
১৯০৮ খীষ্টাব্দে সেইন্ট-সায়েন্স প্রথম “15117) ৫” 4৯1 হিসাবে 
বিজ্ঞাপিত “1176 £5585511)201012 01 089 6 ০01 1199” 
ছবির অসাধারণ সর সংযোজনা করলেন। এর এই সর 
সংযোজনার নাম অপিয়াস ১২৮ । যাতে খন্ত্রের সাহায্য নেওয়া 
হয়েছিল, স্ট্রিং, পিয়ানো, হারমোনিয়াম । ছবির মূল চরিজের 
সাথে সঙ্গীতের যোগাযোগ খুব সঠিক ভাবে করা হয়েছিল । এমন 
করা হয়েছিল ১৯১১ খ্ীন্টাব্দে আমেরিকান ছবি “আরা-না-পগ্”, 
১৯১৩ খ্বীষ্টাব্দে জামান হবি “বিচার্ড-ওয়াগনারে 1” 


এখন এ কথা প্রায় 'সমস্ত চিন্রসিকই জেনে গেছেন ছবির 
জগতে এক বিরাট ৪6 ছিল গ্রিফিথের “বার্থ অব এ নেশন” । 
এ ছবি সম্বন্ধে আলোচনা এই শতাব্দী জুড়ে হয়েছে । এই ছবির 
সর রচনাও কার্যকরী ভাবে প্রথম সোপান তলে ধরেছিজ। 
ভিক্টোরিয়ান এজের সাহিত্য ও শিল্পে বিদগ্ধ গ্রিফিথ সর রচনার 
ক্ষেত্রে পুরাতন প্রতিভাবান সঙ্গীত শিল্পীদের সাহায্য নেন। লোক 
গাথা এবং সিম্ফনি এবং অন্যান্য 'অকেস্ট্রার ক্ষেত্রে গ্রিফিথ ও 
জোসেফ কাল ব্রেইন নির্বাচন করেন 10 005 17811 ০01 005 
110701911) 11179” প্রভৃতি সঙ্গীত এবং বিটোভেন, সেই- 
কোভক্কি, লিজস্ট, রূসিনি, ভাদি প্রভৃতির সর রচনা থেকে । 
এক্ষেপ্ে তাদের সঙ্গীতের সঞ্চার ও বিস্তারকে কাজে লাগান হয় 
ছবির যুদ্ধকালীন পটভূমিকায়, প্রেমের দৃশ্য, নিগ্রোদের উপর 
অণ্যাচার দেখানোর সময় । যে কাজটি গ্রিফিথ করেছিলেন 


১৪ 


তাল সঙ্গীতের সঞ্চারের মধ্যে অবস্থিত জাবেগাফা দৃশ্যগত হটনার 
সাথে গমন ভাবে মিজিয়ে দিতে বায ফলে ছবির চিনপ্রান্যাতা 
আরো বেড়ে যায় । 

গ্রিফিথ যেমন প্রতিজ্ঠিত অসাধারণ জসঙ্গীতকে ছবিতে 
প্রতিষ্ঠিত করলেন, ছবি নিমাণ করার সময় সোভিয়েত দেশের 
পরিচালকদের পরিচালক আইজেনস্টাইম ছবির দৃশ্য সংগঠনের 
প্রয়োজনে ছবির জন্য জসাধারণ সর রচনা করালেন. এডমাশু 
মাইসেলের সঙজীত পরিচালনায় । “ব্যাটেলশিপ পষ্টেমকিন” 
ছবির জগতে দৃশ্য সংগঠনের ক্ষেত্রে এক স্বতস্র্ত বিপ্লব আনে । 
ছবির দৃশ্য সংষেজনের এই নৃতন ব্যাকরণ সংঘটিত হয়েছিল 
বিপ্লব থেকে উদ্ভুত জনচিত্তের সাথে শিল্পের সাথে সম্পকযূন্ধ 
বিম.ত সন্রগলির এক অবিচ্ছেদ্য সম্পকের ফলে । ছবিতে সর 
রচনা করেছিলেন এডমাউণ্ড মাইসেল। তাদের সঙ্গী'তর 
ব্যবহারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যুরি ডেভিডভের '[176 0০০০০: 
চ২০%০1101] 2120 116 /১1%5” বইতে পড়েছিলাম, 

£ [1859 00160 60 21৬০ 707106, 01 01996 (0 11910101) 
2770 10011761090 ; 10 ৪. 91170701/81)60)15 11281717011 ০1 
107051081] 111610795 11191620 ০0160 016] £790881 
06৬61011761), 11) (110 11116 11276. 11) 66109121616 
০9161 [01101109080 177015105 50010001981 1110105, 
1001 165 161000121 0065, ৪ [01117011916 ৮/1)101) ৮/6 
11856 00170 10 99 011919,069115110 01 01)6 100101285 
177901700. 2170 ৮/11101) 0091050101055 10 0201 ০0০0136.৮ 


অর্থাৎ এন্ষেত্রে সঙ্গীতের বিস্তার ছিল দৃশ্যগত মস্তাজের 
পরিপূরক, 'মস্তাজ' শব্দটি ফরাসী যার অর্থ সংযোজন । কিন্ত 
রাশিয়ার ঢলচ্চিন্ে দেখা গেল সম্পাদনার সমন ক দৃশ্য ও খ 
দৃশ্যের সংযোজন শুধুমান্ত গাণিতিক যোগ না হয়ে তা এক নৃতন 
ভাবের সৃষ্টি করল যাকে আইজেনস্টাইন বলেছেন “সংঘাত” 
অর্থাৎ প্রতিটি সেলুলয়েডের মধ্যেকার দৃশ্যের সংযোজন এভাবে 
হবে ষাকে চৈতন্য দিয়ে দেখতে হবে, শুধু মান্ত্র খালি চোখের 
দেখা নয় । এক্ষেন্সে চল্পচ্চিন্নের এই ন্তন ব্যাকরণ রর জাখে 
সঙ্গীতের সংযোজন এমন ভাবে করা হজ্জ যাতে যে আদর্শভাবের 
স্গ্গির কথা ভাবা হচ্ছে তা জার্থক হয়। চঙচ্চিছ্রে ব্যাটেললিপ্‌ 
পটেমকিনের সঙ্গীত রচনা এমন সার্থক ও অর্থবহ হয়েছিল খে 
ধতান্ত্রিক দেশে ছবি চলতে দেওয়া হলেও তার সঙ্গীত 028301369 
করে দেওল্া হয়েছিল । জামানীতে সঙ্গীত বন্ধ করার ব্যাপারে 
বলা হয়েছিল “09188510815 6০ 6৮০ 91905”, 

সঙ্গীতের এই সংস্োজন এর সার্থক কারগ হিসাবে 'আইজেন- 
স্টাইনের আলোচনা থেকে বলা যেতে পারে, কেউ কাদে তার 
কারণ এই নয় তারা দুঃখিত বরং তারা দুঃখিত বলেই কাছদ 


চিন্তবীক্ষণ 


(জেমসের সাইকোজজিকাজ সূর্লপ )। এই বয্পমানে যেমন এক 
ধরণের 2850861০ 7818002% রয়েছে, তেমন রয়েছে যে 
আমাদের মধ্যবতী নিজস্ব অভিব্যকি্ই তার পরিপূরক অভিব্যতির 
জন্ম দেয়। কোন চল়িঘ্ের আবেগের প্রকাশের জন্য ছবিতে যেমন 
চরিল্রের গতিশীজতার দরকার হতে পারে, তেমন প্রয়োজনীয় হয়ে 
দেখা দেয় তার অঙভঙজী (265015 ) এই চরিন্রের গতিশীলতা 
এবং অঙ্গভঙ্গীও নিভর করে চরিত্রের পারিপাঞ্ধিকতা, আঘঙ্কান, 
সময়-অসময় এবং তার ব্যজি, চরিন্ের ব্যতিরুমের উপর । অর্থাৎ 
কোন চঝ্িঘ্রের সঠিক সংযোজনের সময় সঙ্গীতের ব্যবহার হবে 
তার ঢারিক্লিক, মানসিক, এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থানের উপর । 
রাগ্ির অন্ধকারে কোন গরীব বাচ্ডা ছেলে রাস্তায় এক টাকা 
কুড়িয়ে পেল, তার মুখ আনন্দে উপ্চে গড়ছে, এমন সময় কেউ 
ভৈরব র্লাগ বাজিয়ে দিলেন আবহসঙ্গীত হিসাবে, সেক্ষেপ্ত্রে ভুল 
হবে এই সঙ্গীতের প্রধান সময়কাল ভোরবেলাকে অস্বীকার করা । 
ফলে সেই সঙ্গীত নির্বাচন কোন অর্থেই সার্থক সঙ্গীত নিদেশনা 
বলা চলে না। 

এক্ষেন্তে আরেকজনের ক্ষেত্রে সর রচনা হত অসাধারণ । 
উনি চার্লস চ্যাপলিন । 'লাইম লাইট'-এর সুর রচনায় সঙ্গীতের 
নৈপুথ্য এবং অপরিসীম জান ছবির মতোই অসাধারণ উচু 
স্তরে ছিলো ৷ “118৩ 710” ছবিতেও স্বপ্রদূশ্যে সঙ্গীতের রা পান্তর- 
গুলি ছিলো উচু মানের । এক্ষেত্রে এখনো প্রবীণ পরিচালকদের 
মধ্যে অনেক আছেন যাদের ছবিতে সঙ্গীতের স্থান অন্যান্যদের 
তুলনায় বেশী । যেমন ক্রফো এবং গদারের ছবিতে । ফেলিনির 
“]ু চ০18611)021” ছবিটিতেও সঙ্গীতের ব্যবহার অন্যদের তুলনায় 
বেশী। | 

সাইলেন্ট ছবির সময়কাল এখনকার ছবির সময়কাল 
থেকে সাধারণতঃ কম ছিল । এবং ঘটনার প্রকাশেও সে সময় 
পরিচালকদের লক্ষ্য করতে হত চঢরিন্রের গতিশীলতার উপর। 
কারণ সংলাপের পুযোগ নিয়ে একটানা “16185. 5০616” তৈরী 
করা সে সময় সম্ভবছিল না। ফলে রূপের দিক দিয়ে সঙ্গীতের 
প্রয়োগ সীমাবদ্ধ হলেও তা নির্বাচিত হত যত্ব সহকারে। 
এক্ষেয়ে আমাদের দেশের সাধারণ চলচ্ছিল্ের অবস্থা খুব কাহিল । 
এখানে কথাপ্রধান সঙ্গীতের ব্যবহার এমনভাবে অনুপ্রবেশ 
করেছে ঘা সঙ্গীতেন্স আদর্শকেও ব্যাঘাত করেছে এবং 21)26017)% 
গঠনে কোন রকম কার্যকরী হচ্ছে না। এক্ষেযঘ্ে মনে রাখা 
দরকার ঢচজজ্চনতর একটা গতিশীল শিপ আবার গতির সাথে 
সঙ্গীতের যোগাযোগ অসাধারণ তাই সঙ্গীতের সাথে চলচ্চিন্রের 
যোগ হবে সেখানেই যেখানে তাদের মৌলিক ধর্ম এককন্রিত হয় । 

ছবিতে সংলাপ আসার পর অর্থাৎ শব্দ আঙার পরেও 
চলঙ্গিন্ত্রের ধর্মের দিক থেকে পরিচালকল্পা বুঝতে পেরেছিলেন, 
সংজাপের আধিক্য হলো চল্বাচ্চিনত্র হয়ে পড়ে বর্ণনাম্লক যা 
আদৌ পিজ্পচিক্রের অন্যতম ধর্ম হতে পারে না। তাই আবেগের 


মে ৭৯ 


প্রকাশে তারা আরো বেশী যত্রবান রইলেন সঙ্গীতের ব্যবহারের 
উপর । শব্দ আসার গর শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত পরিঢাজক হিসাবে 
প্রতিষ্ঠিত হলেন গ্রেট বটেনের উইলিয্মাম এলিয়ন, আর্থার 
বেঞজামিন, আথার ব্জ্লিস, ফাঙ্সের আথার হোনেগার, মউরমি 
জর্ভরার, ডেরিয্।স মিলাউড ইত্যাদিরা । র্াশিয়াতে ছবিতে শব্দ 
আসলো ১৯৩১ সালে । প্রথম দিককার ছবিতেই তরুণ সঙ্গীত 
পরিচালক ডিমিষ্রি মস্তাকোভি5 অসাধারণ সঙ্গীত নির্দেশনা 
করলেন, 'আ্আলোন, গোজ্ডেন মাউল্টেন' ছবিতে । উনি সঙ্গীতের 
টুকরো ট্রকরো, কথা, ভাঙ্গা সংলাপ জুড়ে এমন এক নাটকীঞ্র 
একন্রতা তৈপ্পি করলেন যা চলচ্চিত্রে এক উল্লেখযোগ্য ব্যাপার 
হয়ে রইল । আর তারই সাথে প্রবীন প্রকোবাইভ সঙ্গীত পরি- 
চালনা করলেন “আলেকজেওার নেভক্ষি' এবং “ইভান দ্য টেপ্িবল' 
এর দুটি পর্ব-ঘার উত্থান, পতন, স্তত্ধতা, এখনো অসাধারণ বলে 
চিহিল্ত | 

এক্ষেত্রে সঙ্গীত পরিচালকরা বৃঝতে পারছিলেন সঙ্গীত নিজেই 
একটা পূর্ণ মাধ্যম এবং শিজ্েপে তার একার প্রবেশ নিশ্চিত । 
কিন্ত শব্দ-ছবিতেও চিন্ত্রময়তা বা ৬15021-ই হল চজন্িন্রের 
প্রধান গুণ । সেক্ষেত্রে চিন্ত্রে দরশনগ্রাহ্যতা বাড়াতে সাহাযা করে 
সঙ্গীত । সঙ্গীত ছাড়াও চিন্ত্র সম্ভব কিন্ত তার সম্পূর্ণতায় একটা 
ফাঁক থাকে, তা হল তাতে গতির সঞ্চার চুড়ান্ত পর্যায়ে আনা 
যায় না। এক্ষেত্রে সঙ্গীত কাজ করে “561521)% 217৮ হিসাবে ॥ 
(কোন সঙ্গীত রসিক যেন এই বক্তব্যে দুঃখিত না হন) 
সঙ্গীতের এই ব্যবহার অপেরা বা যাত্রা অথবা নাটকে অনেক 
আগে থেকেই চলে আসছিল । কিন্ত চলচ্চিত্রে এই ব্যবহার 
যত কার্যকরী হল অন্যান্য মাধ্যম ততখানি যেতে পারে নি। 

ছবিতে জজীতের ব্যবহার কী পরিমাণে হবে তা নির 
করে চলচ্চিত্রের চরিন্তরের উপর । প্রথমতঃ এখনকার শহরের 
ছবিতে যেখানে সঙ্গীত জীবনের চলাফেরায় আস্তে আস্তে কমে 
আসছে এবং তা দখল করে নিচ্ছে নানান ধরণের যান্জিক শব্দ 
সেখানে ধূুপদ জঙ্গীতের ব্যবহারও প্রয়োজন মত না হলে 
যথেচ্ছভার | ০9£৮-1)580. 11265116000815-রা প্রশংসা করতে 
পারেন কিন্ত তাহলে ছবিতে সঙ্গীতের উদ্দেশ্য বার্থ হতে বাধ্য। 
ধরা যাক যেখানে হাল চাষ হচ্ছে, গরুর সাথে কথা বলছে 
চাষী এক অপূর্ব ভাষায় সেটা নিশ্চয়ই ট্রাকটার দেখাবার সময় 
সম্ভব নয় । এখানে এমন কথা বলা হচ্ছেনা ট্রাকটার চাষের 


ক্ষেপে কাজে লাগান হবে না। বরং দেখান হচ্ছে 21015010 
00817116655 এর রাপও তার সাথে পরিবতিত হচ্ছে । কনে নিলে 
পাক্কী চলেছে “হকুদ্বা হুকুত্বা” করতে করতে এই কথা বা শব্দ- 


গুলো এক অন্ভুত লোকসুরে বাধা কিন্ত সে ক্ষেন্ত্রে তা পরিবতিত 
হয়ে গ্রামেও কনে যাচ্ছে রিক্সায় বা ট্যাক্সিতে ৷ ছল্দটা দূরে 
চলে যাচ্ছে এবং তা পরিবতিত হয়ে আসছে যান্ত্রিক শব্দ । পাখীর 
সংখ্যাও কমে আসছে । 


৯৭ 


এর ফলে 50180 01779-এর ক্ষেত্রে বিদেশে (এবং এদেশেও) 
180601110 277719109 ৫1606101, কম্পুটার কতক সঙ্গীত 
পঞ্লসিচালনা এবং অদ্ভুত সব শব্দকে সঙ্গীতের আকার দেওরা 
হচ্ছে । আবার অবশ্যই এর 9081165 নিভর করবে রম্মিতার 
পারদশিতার উপর । সেক্ষেত্রে শিল্পের ভেতরকার ধান্রক 
গুণাগুণ থেকে যাওয়ার সাথেসাথেই লক্ষ্য করা যায় প্রতিনিমত 
পরিবতিত জাগরণকে । অবশ্য এর সাথে এটাও আজ নিশ্চিত 
ভাবে বলা যায় এখনকার সময় কোন এক বিশেষ মুহতের দিকে 
ধাবমান হতে পারে নি। এই সময়কে বলা যেতে পারে নানান 
ধ্যান ধারণার মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা নানান বিপরীতার্থক সময়ের 
যোগফল । তবুও জীবনের সংজা হিসেবে শিল্পীদের গ্রহণযোগ্য 
হল, 810 212)06101521 11171 ৮7161) 011)515 এবং তাও ভেঙ্গে 
খান খান হয়ে যায় প্রত্যেক ব্যক্তি মান্ষের ম্বত্যু দিয়ে । সেক্ষেগ্রে 
এরই প্রতিফলন চলচ্চিত্রে আসার সময় পরিচালকদের লক্ষ্য ব্রাখা 
দরকার, শিল্পের নন্দনতত্বের প্রসার হয় উদার অনৃভবের 
প্রসন্নতায় । সঙ্গীতের মূলগত ধর্মও তাই । রাগিণী, তান, লয়, 
রস সব ভুলে গেলেও বাকী থাকে মাধ্য্য, বিশুদ্ধ মাধূর্য্য ৷ 

উপরের এই ধ্যান ধারণাকে চলচ্চিন্নে আমাদের দেশে সঞ্চারিত 
করেন সত্যজিৎ রায় । পাশ্চাতা সঙ্গীত শিক্ষা করেছেন, পেশাদার 
শি্পীর মতোই পিয়ানো বাজাতে পারেন । তীর প্রথম ছবি 
“পথের পাঁচালী'র সুর ভারতীয় চলচ্চিত্রে প্রথম সাথণক সঙ্গীত 
রচনা । টিন, বাক্স, পেয়ালা, পাখীদের কিচির মিচির, তার 
সানাইয়ের ব্যবহার এভাবে মিশে গিয়েছিল যার তুজনা নেই। 
সবজজয়ার কামার সাথে তার সানাইয়ের ব্যবহার এবং ইন্দির 
ঠাকরুণ দা[ওয়ায় বসে খালি গলায় “হরি দিন তো গেল, বেলা তো 
হল” এমন একটা 66০ সৃষ্টি করেছেন বা আগামী দিনের 
165901) হিসেবে নিতে হবে এবং হচ্ছে । 

'জলসাঘর' ছিল ক্ষপ্মিঞ্জ সামস্ততন্রের এক অভিজাত মানৃষকে 
নিয়ে, ছবিতে সঙ্গীত নির্দেশনা করেছিলেন ওস্তাদ বিলায়েৎ খান, 
এক্ষেয্ে সঙ্গীতের দায়িত্ব ছিল অসাধারণ ৷ ছবির কেন্দ্র চত্রিন্র 
সঙ্গীতের মধ্য দিয়েই বেঁচে আছেন, তার চরিত্র এবং প্রকাশ সমস্ত 
কিছুর মধোই একটা উল্মাসিক 1851) আছে। মস্তাজের 
টেকনিক দুটি মান্র মূল 5180! নিয়ে আবেগ প্রকাশ করা হয়েছিল 
জলসাঘর'-এ। ওস্তাদ গান ধরেছেন, ইন্টারকাট করে দেখান হল 
বাইরে প্রসন্ন আকাশ, আবার ঘোড়ার হ্রেস্বার সাথে সানাই এর 
সুর মুনা যোগ করে দেওয়া হয়েছিল অতীতের জীবনকে ধরার 
জন্য। 

রবীন্দ্র জন্মশতবাঞ্িকীতে “রবীন্দ্রনাথ ছবিতেও জাবহ 
সঙ্গীতে জ্যোতিরিষ্দ্র মৈন্লের সুর ছিল অসাধারণ । বিদেশী 
সঙ্গীত যন্ত্র, যেমন 'ষূদ্ধের ভয়াবহতা বোঝান হয়েছে ড্রাম বাজিয়ে 
ও ভারতীয্ সঙগীতষন্ত্রকে মিশিয়ে তোলা হযেছে 'রবীষ্দনাথ' 
(প্রসঙ্গের বাইকে গিয়ে বলি আইজেনস্টাইনের ও অন্যানাদের 


৮ 


টাইপেজের উপর ফেখা গড়তে গিয়ে আমার আলে হয়েছিল 
িবীজনাথ' তির আমার দেখা জনাতম প্রে্ড পুরি টাইগপেজের 
ফিল্মের একটি, অন্য ছবির নাম “অক্টোস্' ) । “কাঞ্নজঞ্হাতে ও 
তাই। সেখানে লাজিজিং এর পাঞিপাদ্বিক শব্দগুলি সাথে 
ছবিকে এক করে দেওয়া হয়েছে | ঘেষন পীর্জার ঘন্টা, ঘোড়ার 
ক্ুয়ের শব্দ, পাখীল্প ডাককে আবহ সঙ্গীত হিসাবে ব্যবহার 
করেছেন তারই সাথে লাবণ্য (করুণা বদ্দ্যোপাধ্যাক্কা ) “নিজ 
বাসভুমে” গানটির একটা অংশ গাইছেন । 'অভিযার্*-ঞ& সভাজিৎ 
রায় আবার অসাধারণ সঙ্গীত পরিচালনা করেছিজেন। আবহ 
সঙ্গীতে দেশওয়ালিদের টুকরো গান, গুলাবীর মুখে গান ইত্যাদি 
ভেঙ্গে ভুড়ে এক বিরাট সম্পদে পল্লিণত করেছিলেন । 

তারপর চারুলতা আবার অসাধারণ সঙ্গীত পরিচালনা । 
মোজার্টের রেকর্ড সত/জিৎ রায়ের খুব প্রিয় ছিল আগে থেকেই। 
তার থেকে সঙ্গীত নিলেন এবং তারই সাথে রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুর 
ভেঙ্গে এমন এক সঙ্গীতের হাট তৈরী করলেন যার তুলনীয় ব্যাপার 
এখনো ভারতীয় ছবিতে আসে নি । এ ছবিতে চারিষি সাঙ্গীতিক 
মোটিভ আছে, একটা “চারুলতা'র নিঃসঙ্গতা বোঝাবার জন্য, 
দ্বিতীয়টি অমলের কাছে চারুর ভেঙ্গে পড়ার দৃশ্য, তুতীয়টি স্কচ 
সুরের অবলম্ধনে এবং চতুথটি রবীন্দ্রসঙ্গীত অনুসারে । 
স্থায়িত্বের দিক দিয়ে মোট পয়তাঞ্িলশ মিনিটের মধ্যে এগার 
মিনিট । 

সঙ্গীতের বাবহারকে আরেকবার অসাধারণ স্তরে নিয়ে 
গিয়েছিলেন সত্যজিৎ রায় । সে ছবি ছিল “গুপি গাইন বাহ্া বাইন+। 
ওই হুবির প্রত্যেকটি গান উনি রচনা করেছেন । সাঙ্গামাটা 
কথাতে অসাধারণ সুর ব্যবহার করেছেন । ভারতীয় চলজ্চিন্র 
জগতে কথা আর সুরের এমন ব্যবহান্ন আর হয় নি। উত্তর 
ভারতীয় সঙ্গীতে সত্যজিৎ রায় কি পরিমাণ দখল রাখেন তাও 
এই চিত্রে দেখা গেল । প্রাদেশিক সঙ্গীত সম্পর্কে সতাজিৎ রায়ের 
আগ্রহ ফিল্‌মে আসার পর দিনের পর দিন বাড়ছিলো। সেই 
আগ্রহকে উনি কাজে লাগালেন এই ছবিতে । 

সত্যজিৎ রায়ের ছবি বাদেও ভারতীয় চজচ্চিন্ে আরো সুন্দর 
সঙ্গীত পরিচালনা হয়েছে । ম্বেমন এম. এস. সথ্যুর গরম 
হাওয়া' শ্যাম বেনেগালের “অঙ্কুর” (যার শেষ দৃশ্যে সঙ্গীতের বিষ্তার 
নিঃসন্দেহে অসাধারণ ), স্থপাল সেনের “ভুবন সোম" ইত্যাদি । 
চজচ্চিগ্তরের প্রয়োজনে সঙ্গীতের ব্যবহার সম্পর্কে সবচেয়ে 
ওক্াকিবহাজ থাকতে হয় চিন্ল পর্নিচালকের '। কারণ শেষপযস্ত 
ওনার হাতেই ঠি]0)-এর ভাগ্য নিভ'র করে। ভারতীয় চিন্রে 
এমন অনেক সঙ্গীত পরিচালক আছেন যাদের সংঙ্গীত সম্পকে 
ধ্যান ধারণার কোন প্রক্সই ওঠে না। ষেমন কুমার শ্রীশচিন 
দেববর্মন, মঙ্গন মোহন (বেশী দিনহয় নি মারা গেছেন), 
ইত্যা্িরা । এদের 006510819116-কে কাজে জাগাবার মতো 
চিন্ত পর্িচালক না থাকাতেই তাদের অসাধারণস্ব ধরা পড়ল লা। 


চিন্তনবীক্ষণ 


“পড়োসান”" বলে এক অত্যন্ত খেঙ্গো ছবিতে আলাদাভাবে 
দেখলে র্লাহলল দেববর্মন উচু দরের উত্তর এবং দক্ষিণী 
ভারতীয় রাগ সঙ্গীতের বাবহার করেছিলেন । কিন্ত ছবির নিছক 
দৃশ্য সংগঠনগুলির সাথে আদৌ উন্নত ধরণের সঙ্গীতের প্রয়োজন 
হয় না। শেষ পযন্ত তা বুঝতে পেয়েই বোধ হয় নিমিত হয়, 
পেটেন্ট মিউজিক | হলিউডের সৃষ্টি এই ধরণের মিউজিক পেম 
পর্যায়, 2০101 দৃশ্য ইত্যাদির জন্য যথাক্রমে রাখা থাকে ৪০9০1 
সঙ্গীত । গানের ব্যাপারেও নায়ক, নায়িকাদের পছল্দমত 
গায়ক, গাম়্িকা থাকে । সাধারণ ভাবে এর জন্য মহৎ সঙ্গীতের 
প্রভাবও ভীষণ ভাবে কমে আসছে, ভারতীয় ছবিতে ৷ 

তাছাড়া উন্নততর পরিচালকদেরও সঙ্গীতের ব্যবহার সম্পকে 
এদেশে ভীষণ সচেতনতা দরকার । ভারতীয় রাগ সঙ্গীত এবং 
লোক সঙ্গীতের 5810 অত্যন্ত বেশী । এদেশের ঘষে কোন 
ধর্মীয় আন্দোলন থেকে জল্ম নিয়েছে অসাধারণ সব জঙ্গীত। 


চিত্রবীক্ষণে 
লেখা পাচ্ান। 


চলচ্চিত্র বিষয়ক 


বৈষব সঙ্গীত, শান্ত সঙ্গীত ইত্যাদি ধর্মীয় সঙ্গীতের সাথে 
অভিজাত শ্রেণী থেকে আগত সঙ্গীত, প্রাটীন সঙ্গীত, অন্য সব 
বাগ্য ধল্প্র তো আছেই । এছাড়া নদীর পাড়ে পাড়ে জল্ম নিয়েছে 
গ্রামীণ সঙ্গীত । র্রিপুরায় থাকাকালীন দেখেছিলাম, ওখানকার 
সঙ্গীত কি ব্যাপক । উপজাতিদের গলাই সঙ্গীতের গলার খুব 
কাছাকাছি | ওদের প্রায় প্রত্যেকেই গান গাম্স। উৎসবের 
শ্রোতারাও এক সময় গানে জড়িয়ে গপড়েন। আবার এমন 
অনেক শ্রমিক আছেন যাদের রাল্্রিবেলা বিশ্রাম হয় খোল, 
কফরতাজের মধ্য দিয়ে । গ্রই ধিপল জঙ্গীতের মধ্য থেকে 
প্রয়োজনীয় সঙ্গীত বেছে চলচ্চিন্ে ব্যবহার যেমন অসাধারণ 
কাজ, তেমন পরিশ্রমসাধ্যও ৷ সত্যজিৎ রায়ের মতন পরিশ্রম 
করেই আগামী দিনের শ্রে্ঞ পরিচালক ও সঙ্গীত পর্িচালকরাও 
যেন এই কঠিন কাজটি করেন ৷ 





হো কোনো লেশা।। 


চিত্রবীক্ষণ আপনার 
লেখার জনঢ অপেক্ষা করছে। 


ম্মৈ *৭৯ 


১৬১ 
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50981712 & 5171271712570 


এ, 5 8. 58182781265 7০08, 
58০6 ॥. 


২০ চিন্ত্রবীক্ষণ 


এ ছুর্গা “'£ উই! - 
লোটন. 2 কিছুল? 
তুর। : কাট।। 


৮2 এ * ৮ কাট ট্‌। ০ | 
গণদেবঢা ছিরু ও গড়াই ধানক্ষেত থেকে সব জেখে। 


চিত্রনাট্য ; শ্লাজেন তরফদার ও তরুণ মজুমদার লোটন : (০£ ৮০০৩) কি গ্যাচে? 
| কাট টু। | | 
(গত সংখ্যার পর ) . .. দুর্গা পায়ের কাটা বার করে ছুড়ে ফেলে। 
দুর্গা ২ হা, চলো! 
ওরা চলতে শুরু কবে, ছুর্গ। গুন্গুন্‌ কৰে গায় 


ছি. 





ৃশ্য-__-৩৯ দুর্গা £ পায়ের কাট না হয়ে সই 
স্থান__অনিরুদ্ধর ধানক্ষেত এবং পাশের গাঁল্1। বুকের কাটা হলে পরে 
সময়--জ্যোত্লালোকিত বাত্রি। শীতকাল। বুকের মধু পান করিতে 
হুল বসায়ে, হল বসায়ে, হুল বসায়ে.... 
তেন শুরু। মাঠের বান পাকতে শুরু করেছে। ধীরে ধীরে অন্ধকারে ওরা মিলিয়ে গেলে ফোর গ্রাউণ্ডে ছিক্ু 
গণদেবতা 


চিত্রনাট্য £ রাজেন তরফদার ও তরুণ মভুমদার 





ছুগা! (সন্ধা রায় ) পল্পবো (মাধবী চক্রবর্তী ) 
ছবি £ ধীরেন দেব ছবি ঃ ধীরেন দেব 


একৰোঝা। বাসন নিয়ে ঘবের পেছন দরজ! দিয়ে বেরিয়ে আসে 
পদ্ম । পুকুরের সামনে ছড়ায় । ওপারে ছিক পালের বাড়ীর 
দিকে তাকিয়ে শাপাস্ত করতে শুরু করে। 
পল্প £ কুঠে হবে, হাতে কুঠে হবে! যে হাতে আমার 
জমির ধান কেটেছে--সে হাত খনে খসে পড়বে, 
"চোখ ছুটে! গলে গলে পড়বে! : শ্াল কুকুরে 
ঠুকরে ঠুকরে খাবে এই বলে দিলাম ! 
কাট টু। 


দৃহা-৪২ 
স্বান_-ছিরু পালের ঘরের বাছির অংশ এবং বারান্দা । 
সযয়-_-দিন। 
ছিকু পাল বারান্দায় বলে হ'কো। টানতে টানতে হিসাবের খাতা 
দেখছে। পল্সর গালাগালি সেযেন বেশ উপভোগ করছে। বৌ 
লক্ষ্মীমদি এক বাটি জল নিয়ে আপে । ছিরু পাল অভ্যাল মত ডান 
পায়ের বুড়ো আঙ্গুলটা জলের মধ্যে ডুবিয়ে দেয় । লক্ষ্ীমণি সেই 
জল নিয়ে ঘরে ঢুকতে গিয়ে হঠাৎ থেমে যায় । পদ্ম গালাগালিট। 
শোনে। 
পদ্ম. £ (০2 ৮০1০০) শ্মশানে ঠাই হবে না! সব্বন্থ যাবে! 
কুড়ে কুড়ে খাবে এ ৰাঝুড়ি ধানে চাল। এ 
চালে কলেরা হবে! শিবরাজ্িব সলতে এ ব্যাট। 
ধড়ফড় ধড়ফড় করে মরবে । 
ইন্ডিমধ্যে ছিরু পালের মা একগোছা শুকনো৷ তালপাতা নিয়ে 
বাড়ীতে ঢোকে-। 
পদ্ম £. €০ঠি ৮০1০০) নিজে মরবে না,--বিছানায় শুয়ে 
শুয়ে দেখতে হবে! চোখের সামনে বৌ, বাটা, 
ছিরুর মাঃ কেরে?..কে? 


কাট টু। 


দৃহা--৪৩ 

স্থান-_খিড়কি পুকুর । 

সময়-_দিন। 

পল্ম খিড়কি পুকুরে নামে | বাসন মাজতে শুরু করে এবং বলে 
চলো 

পল্ল £ নিব্বংশ...নিব্বংশ হবে সব! একটার পর একট 

প্যাট প্যাট্‌ প্যাট প্যাট করে মাও মাও 

হঠাৎ পন্মরর গল! ছাপিয়ে শোনা যাক্স ছিরুর মাঃর গল।। তিনি 

পুকুরের উ্টে। পাবে এসে দীড়িয়েছেন। 


৮১৫০ 


ছিরুর মাঃ কেনে রে?-"কেনে? ছাপরমুখীর এত ফোস- 
ফোসানী কেনে? 
কাট টু। 
পুকুরের পাবে বসে থাকা এক ঝাঁক কাক তাঁর চীৎকার শুনে 
উড়ে যায়। 
কাট টু। 
ক্লোজ শট্‌-_পদ্ম। 


পদ্ম £ (আরও গলা চড়িয়ে) বুঝতে লারছে। আবাগীর 
বেটী চুরনী যাগী বুঝতে লারছে-... 
ছিরুব মাঃ যে বলে, মরবে সে! মইববে তার সাধের বাবে! 
ভাতার, মইরবে তার ঢলানি গতরের চুলবুলানি 
..-শ'টকি হয়ে...চিমসে হয়ে... 
পদ £ শুটকি হবে তোর গভভের ঝাড়! তাকা কেনে? 
নাতি-পুতি-ব্যাটার-বৌয়ের দিকে তাক কেনে রে 
খালভরি-... 
পাঁড়। প্রতিবেশীরা আশ-পাশের ঘর থেকে উঁকি দিয়ে দুজনের 
ঝগড়া শোনে। 
ছিকর মাঃ আলো, অ শতেকখোয়ারী । কি তোর এ ডশপল। 
গতবের ত্যাজও কমল বলে! আহা-হ। পচানী 
ধইল্লে! বলে! গন্ধে মাছি ভান্‌ ভ্যান কইলে। 
বলে-_ 
পল্লা £ মাছি ভ্যান্‌ ভ্যান করুক বুড়ি শকুনির মুখে! 
ওপরে যদি ভগ মান থাকে তো 
ছিরুব মাঃ হ্যা হা, ভগমান আছে! আছে রে গাটকুড়ির 
বেটী পাটকুড়ি! নৈলে গভভে হাজা লেগে 
বাজ! হবি কেনে? এই বয়সে কোল খালি 
থাকৰে কেনে? 
কাট টু। 
পদ্ম আঘাত পায়। নিষ্ঠুর সত্য কথাটি শুনে সে আর স্থির 
থাকতে পারে না। পদ্ম উঠে দাড়ায় । চোখে মুখে তার পরাজয়ের 
ছাপ । 


ছিরুর মাঃ (০ ৬০7০০) “বীজ মাগীর কোল খালি 
বংশের গুড়ে পইল্লে! বালি” 
নিববংশ হুবিঘে মাগী, নিববংশ হবি । এই বলে 
দিলাম। 
পল্প বালনপত্রগুলো! জড়ে। করে তাড়াতাড়ি কৰে পেছনের 
দবজ। দিয়েই বাড়ীর মধ্যে ঢুকে বায়। 
কাট টু। 


দৃখ্ব--8৪ 
গ্বান_ অনিরুদধর হাড়ীর ভেতরের অংশ ও বারান্দা | 


সময়-িন। . 
পদ্ম ভেতবে ঢোকে । ভাঙ্গ(চোরা কাযারশালাটা! পেরিয়ে 
বারান্দায় বাসনগুলে। রাখে । উত্তেজন। গ্রশমিত করতে সে একট! 


থু'টি ধরে দাড়ায় । 


দেখ! যায় অনিরুদ্ধ বারান্দ। থেকে জামার বোজাম আটকাতে 


আটকাতে উঠোনে নেমে আসছে । 


অনিকদ্ধ £ শালার গুগীর আমি বদি ষঠীপৃজে। না করেছি 
তে।-_ 

€( তাড়াতাড়ি এগিয়ে অনিরুদ্ধর পথ আগলে 
দাড়ায় ) না না, আর ঝন্ঝোটে কাজ নেই, 
শোন-_ 

অনিক্দ্ধ £ পথছাড়। ওখানে যেছি না। 

পদ্মা ; তবে? 

অনিরুদ্ধ £ থানায়? ও শালা ছিরে পালের ভিটে আমি 

ঘুঘু চখিয়ে ছাড়ব। 


পন্ম 


কাট টু। 


দৃখ-_৪৫ 


স্থান--জগন ভাক্তারের বারান্দা, ডিনপেনসারিব সামনে । 

সময়-_-দিন। 

গায়ের নাপিত তার! জগন ডাক্তারের দাড়ি কামাচ্ছে। 

তারা ঃ বলেনকি? 

জগন : (উত্তেজিত ভঙ্গিতে ) তবে? সব পারখি-পড়া 
করে শিখিয়ে দিয়েছি । থানায় গিয়ে শুধু 
গুগরাবে, আৰ এই (হাতকড়া পরানোর তঙ্গি 
করে ) ছিরে শালার হাতে । 

তারা ঃ নড়বেন লা। 

কাট টু। 

দৃশ্ত- -৭৬ 

স্বান--অনিকুদ্ধর বাড়ীর ভেতর অংশ ও উঠোন । 

সময়--দিন। 

পল্প ও তুমি কিক্ষেপেছ? 

অনিরুদ্ধ ২ কেনে? 

পদ্য £ ছিরুর সঙ্গে ছোট দ্ারোগার সাটের কথ! জানে 

- ন1?....একলঙ্গে নেশ।-ভাং করে দুজন ! 
অনিকদ্ধ : তাই বলে লাখি হজম করব! 


মে ১৪ 


অনিরুদ্ধ ঘবজার দিকে ছুটে হাঁয়। 

পন * (পিছু পিছু গিয়ে)উকি?. কোথা! চল্লে? 
অনিরুদ্ধ উত্তর দেয় না। বেরিয়ে হায়। 

পদ্ম £ (দরজার কাছে পৌচছ) শোনো'-যেয়ে। না 
কাট টু। 


দৃশ্য--৪৭ 
স্থান--অনিরুদ্ধর বাড়ীর সামনে । 

সময়--দিন । 

অনিকুদ্ধ বাড়ীর ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে। পদ্ম দরজা 


পধস্ত এগিয়ে এসে জোরে বলে-_ 


পল্পু £ শোন, যেয়ো না 

অনিরুদ্ধ উত্তর দেয় না। 

পদ্ম £ থানা পুলিশ করছ, এরপর হাঙ্গাম। হবে কিন্তুক-- 

অনিরুদ্ধ এগিয়েই যায় । 

পঙ্প £ আমাদের ঘরও তল্লাশী করবে-- 

অনিরুদ্ধ শুনেও যেন শোনে ন1। 

পন্প £ আমায় শুদ্দ, নিয়ে টানাটানি করবে, এজলাসে 
ওঠাবে--এই বলে দিলার্ম। 

অনিরুদ্ধ এবার থাযে। বিচলিত চোখে তাকায় । পল্মর দিকে 


ঘুরে দাড়ায়। 


পল্পম £ (হাসতে হাসতে ) পেছু ভাকছি। এট, খেয়ে 
যাও! 
অনিরুদ্ধ এক মুহুর্ত অপেক্ষা করে । তারপর পন্মর সামনে এগিয়ে 


এসে মুখোমুখি দাড়ায় এবং সজোবে তার গালে চড় মারে। 


পদ £ বাপ রে! 
অনিরুদ্ধ ১ ডাকবি? ডাকৰি আর পেছু? 
পল্প হাত দিয়ে মুখ ঢেকে মাটিতে বসে পড়ে । কাধট। কাপতে 


থাকে । বোঝা! যায় সেভাকছে। 


অনিকুদ্ধকে বিচলিত মনে ছয় । 

কাট টু। 

পল্মব ক্লোজআপ । 

কাট, ট, | 

অনিরুদ্ধ ₹ এই !.. এই 1.""এই পদ্ম 1....কি ছয়েছে? 

পল্প উত্তর দেয় না। অনিরুদ্ধ পাশে বসে তাব হাত ছুটে। মুখ 


থেকে সরাতে চেষ্টা কবে। 


অনিরুদ্ধ : দেখি, দেখি-আহা দেখি না। এ গ্ভাখো? 
আচ্ছা আচ্ছ। ঠিক আছে.."আবে, বলছি তে! 


৪০ 


যাবে! ন1। এই গ্াখ, জাম! খুলে যাখছি... 
হল তে! ? 
হুঠাৎ পল্প অনিরুদ্ধবর দিকে তাঁকিয়ে খিল্খিল্‌ করে হেলে ওঠে। 
তাষ চোখে এক ফোটা জল নেই। | 
পল্ম £ হিছিি,." লতা? 
অনিরুদ্ধ পদ্পব এমন বাবছাবে আঘাত পায় । চকিতে উঠে 
দাড়ায় সে। 
পদ্সও দাড়িয়ে পড়ে । 
পদ্ম : সত্যি, যাবে না বলো। 
অনিকদ্ধ উত্তর দেয় না। এমন সমপ্স বাইরে থেকে জগন 
ভাক্তাবের গল! শোন। বায় । 
জগন : (০টি ৮০1০6) কৈ--বে--! অনিকদ্ধ--।.... 
ও-_ই-_ 
ক্যামের। প্যান করলে দেখ! যায় জগন ডাক্তার সাইকেল নিয়ে 
দাড়িয়ে অছে, লঙ্গে তার! নাপিত । 
কাট, ট,। 


দৃখা--৪৮ 

স্থান-_অনিকদ্ধর বাড়ীর ভেতর অংশ ও বারান্দা । 

লময়-__দিন। 

জগন ডাক্তায়ের গল! শুনে অনিরুদ্ধ বাইরের দিকে এগিয়ে 
যায়। পদ্ম ভাড়াতাড়ি ঘোষট! টেনে স্তরে আসে গু দরজার 
আড়ালে শাড়াকস। 

কাট, টু । 


দৃশ্ট--৪৯ 

স্বান-_অনিরুদ্ধর বাড়ীর সামনে । 

সময়__দিন। 

জগন ভাক্তার লাইকেল নিয়ে এগিয়ে আমে । তাবা বয়েছে 
পেছনে। অনিরুদ্ধ ফ্রেমে ঢুকতেই 

জগন £: একি !-.'এখনে ঘাস্নি ? 

অনিরুদ্ধ: আজে... / 

জগন : পৈ পৈ কয়ে বলে দিলাম সকাল আটটা মধ্যে 

গিয়ে ধরবি! ঠিক আছে, ঘা ঘা, এই সাইকেলট? 


নিয়ে বা। জলদি! 
কাট, ট | 
মৃন্--৫, 
স্থান--অনিকদ্ধর বাড়ীর ভেতর অংশ। 
বমঘ- দিল । | 


৪ 


পল্প দরজার পাশে দীড়িয়ে যেন বিপদের জাচ পায়। লে. 
দরজার শেকলটি নাড়ে অনিকুদ্ধর দূ আকর্ষণের জন্ত। 
কাট, ট,। 


দৃশ--৫১ 

স্বান-_অনিকদ্ধর বাড়ী সামনে। 

লময়--দিন । 

অনিরুদ্ধ : কিন্তু ইন্দিকে যে লবাই বুলছে-_ 

জগন : কিবুলছে? 

অনিরুদ্ধ £ বুলছে যে, থান! পুলিশ. .-ছাক্ষাম।.'.ঘবের মেয়োে- 
ছেলেকে ঘি জড়িয়ে দেয়-_ 

জগন : এঃ--! জড়িয়ে দিলেই ছল,--ন|! বাবার 
বাবা নেই? থানার ওপর পুলিশ-সাহেব নেই..." 
ম্যাস্টেট নেই...-কমিশনাব নেই ? 

অনিরুদ্ধ কিঞিৎ আশ্বস্ত হয়ে মাথ! নাড়ে । 

জগন : তবে? তার ওপর ছোট লাট.-...বড় লাট..... 
তেমন হলে আমায় এসে বলৰি 1....একট। দরখাস্ত 


£কব-...বাপ, বাপ, বলে সবশুদ্ধ, এসে পড়বে ! 
কাট টু। 


দৃশ্ট--৫২ 

স্বান__অনিরুদ্ধর বাড়ীর ভেতর অংশ। 
সময়-_দিন। 

পদ্ম আবায় দরজ!র শেকল নাড়ে। 
কাট, ট, | 


ঘৃহা-- ৫৩ 

স্থন__অনিরুদ্ধর বাড়ীর সামনে । 

সময়--দিন। 

কয়েক মুছুর্ত অনিরুদ্ধ জগনের দিকে তাকিয়ে থাকে । তারপন 
যেন হঠাৎই সে লিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে 

অনিরুদ্ধ : তাহলে এই আমি চললাম । 

জগনের কাছ থেকে লাইফেলট! নিয়ে অনিকদ্ধ চলতে শুকু 
কবে। 

জগন £ চুত্রি করেছে বলবি না--হলবি আক্কোশে ক্ষেত 

করবার জন্থ কেটেছে-- 

অনিরুদ্ধ ২ (ছাত নেড়ে ) আচ্ছা।-- 

অনিরুদ্ধ সাইকেলে চেপে চলে বায়। জগন ভাক্কারকে বেশ 
খুশি খুশি লাগে | জগন ও তার! ছুজনেই চলে ঘায়। 


চিন্তেবীক্ষগ 


জগন £ চল মন নিজ নিকেতনে-_ 
কাট, ট,। 


দৃশ্ট_- ৫৪ 
স্থান-__অনিকুত্ধর বাড়ীর ভেতর অংশ। 
সময়--দিন। 


পদ্ম অসহায়ভাবে দরজার আড়াল থেকে অনিকুদ্ধকে জগনের 
সাইকেলে চেপে চলে যেতে দেখে আর দরজার শেকল নাড়ে । কোন 
উপায় না দেখে উঠোন পেরিয়ে ধাইরে বেঝোতে যায় । কিন্তু হঠাৎ 
থেমে যায় পদ্ম । 

কাট, ট,। 

দরজার পেছনে কার শাড়ির কিছু অংশ বেন দেখ।যায়। কে 
লুকিয়ে আছে সেখানে। 


কাট, ট,। 

পল্পু ৫ (দুপা এগিয়ে এসে) কে ? কে ওখানে? 

কাট. ট্‌্‌ | 

দরজার পেছন থেকে দ্বিধাগ্রস্তভাবে লক্ষমীমণি বেৰিয়ে আছে । 
কোলে তার ছেলে । 

লক্ষী £ আমি কামার বৌ। 

কাট, ট, | 

ক্লোজ-আপ--পদ্মর মুখ বাগে শক্ত হয়ে যায় । 

কাট, ট,। 

লপ্প্ী £ তোমার পায়ে ধত্তে এসেছি ভাই । ৬ 


মত্যিই লে পন্মর পা ধরতে হুইয়ে পড়ে । 

পদ্য £ (পিছিয়ে এসে ) না না, এ কি? 

লক্্ীী: £ আমার ছেলেটাকে তোমরা গাল দিওনা! যে 
করেছে তাকে দাও,'-'কি বলব তাতে? 

ক্লোজ শট_-_-পন্স বিশ্মিত হয । লক্ষ্মীমণি শাড়ির খুট খুলে 

টাক। বাব করে। 

লপ্ী £ তোমাদের অনেক ক্ষেতি করেছে । চাষীর মেয়ে 
"আমি জানি এ ক্টা-'না না, ঝাখো। এ 
তোমাকে বাখতে হবে । 

ছাটে। দশ টাকার নোট সে পদ্মর হাতে গুজে দেয়। 

লক্ষী 2 শুধু একে একট, আশীব্বাদ করো! ভাই! 

কাট, ট,। 

ক্লোজ-আপ--পন্ম । 

কাট টু। 

ক্লোজ-আপ- _লক্্মীমণি আর কোলেব বাচ্চাটা 

কাট. ট্‌। 


মে 2৭৯ 


ক্লোজ-আপ-_লক্দ্মীমণি । 

কাট, ট,। 

পন্স কয়েক মূহুর্ত সময় নিয়ে এগিয়ে আসে লক্্মীমণিব দিকে । 
এবং বাচ্চাটির মাথায় হাত দেয় । 

কাট, ট,। 

আবেগে লক্ষ্মীর চোখ ছল্ছল্‌ করে ওঠে । দে বলে 

লক্ষী £ লুকিয়ে এসেছি । জানতে পারলে আর বক্ষে 

বাখবে লা। 

তাড়াতাড়ি সে খিড়কির দরজা! দিয়ে চলে যেতে গিয়েও থামে 
এবং মুখ ফেবাম় 

লক্ষী £ ভগমান তোমার ভালো করুন । 

লক্্ীমণি এবার চলে যায় । ফ্যামেষা চার্জ করে পদ্মকে । 

কাট, ট,। 


দৃশা-- ৫৫ 

ল্বান_-গ্রামের বাস্া | 

সময়-_দিন। 

জগন ডাক্তার খালি পাঁয়ে ছেঁটে চলেছে । একটা বাকের 
কাছে এসে বিপরীত দিক থেকে আস! দুর্গার সঙ্গে প্রায় ধাকা লাগে 
আৰ কি! 


দুর্গা 2 হাই ম1!--.আপনার পাও গাড়ী? 
জগন : থানায়? 
হুর্গী। হ এা।। 


জগন : থানায় থানায়,--'তোর দারদা কোথায় রে? 

দুর্গী 3 কে জানে বাপু! বাত সকালে বুনো শোবের 
মতো ঘোৎ ঘেৎ কত্তে কত্তে কুথাকে যেন 
বেঝয়ে গেল! 


জগন : গাছে !..ঠিক জানিস? 
দুর্গা : কেনে? 
জগন : ভূমিকম্প! 
দুরগী ২ এ্যা? 
উৎফুল্ল মনে জগন ডাক্তাব ঘুরতে শুরু করে আর গুনগুন করে 
গায় 
জগন : “তুফি নাচন নাচৰে যখন আপন ভুলে, 
ছিকু পাল, হে ছিরু পাল, ধুতির বাধন পড়বে খুলে, 
তুকি নাচন!” 
চ্র্গ! £ (বিস্মিত হয়ে) এ! 
কাট. ট, | 


৫ 


হৃ--৫৬ 
ত্বান-্জমিদাবের কাছারী রাড যান ও বাগান। 


 শষয়-_দিন 1. 


ক্যামেরা ক্ষত-বিক্ষত পাতু বায়েনের পিঠের গুপ থেকে ট্রাক' 
বাক করলে দেখা ধায় পাতু হাত জোড় করে বারান্দায় বসে। 


কক্কনার নতুন তরুণ ৮০ আরাম কেদারায় তার সামনে বলে । 
' জমিদার £ হ..-গৌমস্তা মশাই | ৃ 

প্রধান এ দাসজী এগিয়ে আসেন। 

; জমিদার £ 7190 15 (135 ছিক পাল ? 


গোমজ্তা £ আজে এ শিবানীপুপ্ের- পুযনো প্রজা-...কত্া- 


মশাই বেচে থাকতে-_ 
লে জমিদারের .কানে কানে কি যেন নীচু স্বরে বলে। 
জমিদার £ ] 56৩1..-তা এরকম ঝন্ঝাট বাধায় কেন? . 
পাত £ এজ্ে ঝন্বঝাট, কি বুলছেন হুভুর! কাল রেতে 
আরে। কি করেছে জানেন 1..-উদ্দিকে দেখেন গা 


"এতক্ষণে থানা-"পুলিশ-+ 
কাট, ট,। 


 দৃশ্-_৫৭ 

'স্থান_-গীয়ের অন্ত বাস্ত।। 

লময়-_দিন। 

উ্লি শট । একদল পুলিশ একজন সাব-ইন্সপেক্টবের নেতৃতে 


গ্রামে ঢুকছে । অনিরুদ্ধ জগন ডাক্তারের সাইকেল তি ঠেলতে 
গুনের নিয়ে আসছে। 


ভিন 


হত 
্থান--ছিরুর বাড়ীর গোলাঘর ও বারান্দা । 


সযয়--দিন। . 
ছিরু পালের হাতে একট বড় রুই মাছ । মাছট৷ তুলে সে ঝুড়ি 


দৃ- ৫৯ ই 

স্থান-_পুরনে। চণ্তীম গুপ ও মন্দির । 

সময়--দিন। এ 

স্কুল চলছে। হঠাৎ দেবু পণ্ডিত ও ছাত্ররা কোলাহল শুনতে 
পেয়ে উৎস্থক চোখে উঠে ফীড়ায়। 


' সাব ইন্সপেক্টর ও অনিরুদ্ধ সহ পুলিশের দল এগিয়ে আলছে। 
পেছনে একদল গীয়ের লোক-_ভবেশ, হুরিশ, হুবেন, মৃকুন্দ, বৃন্দাবন, 
মথুর সবাই চণ্জীমগ্ুপের নিড়িতে দ্লাড়িয়ে। উত্তেজনা বেঞ্ড় 
ওঠে। 

অনিরুদ্ধ £ ( সাইকেলট! গিরশশের হাতে দিয়ে, ছিরুর বাড়ীর 

৭ - পথ দেখিয়ে) আমেন, আসেন ইদ্দিকে-... 

এস-আই : দাড়া, তল্লাশীর আগে ছু-একজন সাক্ষী তো চাই!. 


."আপনাবা দু-একজন আন্মনতো । 
কাট, উ,। 


ভবেশ, হরিশ- -এর দলের ।কম্পোজিট শট | 
 ভবেশ .£ এই মবেছে! 
এস-আই £ কি হল?...আহ্ন! 
ভবেশ £: আমি.-.( হবিশকে ) মাও ন! ছে”. 
হরিশ £: কেনে ?--তুমি যাও না! 
হবেন ইতিমধ্যে ঝুপ, করে লুকিয়ে পড়ে এবং অলক্ষো সরে যায়। 
কাট, ট.। ৰ ৰ 


দৃী--৩০ 
স্থান _জগন ভাক্কাবের ভিনপেনলারির সামনে ও বারান্দা! । 
সময়-_-দিন। 
কামের! প্যান করে জগন ডাক্তারের সঙ্গে গিবীশকেও ধরে । 
গিরীশ এসেছে সাইকেলটা ফেরত দিতে । 
জগন : কোন শালা বাবে ন11-"মুখে বলবে “ছি ছবি, 
“ছি হরি”-_-ওখানে স-ব ব্যাট। থরহরি | 


ভত্তি তরকারীযর ওপর রাখে । কাষের। টিন -আপ করলে দেখা 
যায় গড়াই সামনের দরজ। দিয়ে উঠোনে ঢুকছে । 
গড়াই £ মিতে! এসেগ্যাছে। ।" 
"ছি £ ছোট,-...লা বড়? 
গড়াই £ ছোট দারোগ!। 


ছিক ঃ (অন্যজনন্কভাবে গড়াই-এক "হাতে ঝুড়িটা ভুলে 


"দিয়ে )'খিড়কি বাগান থেকে ছুটে। ফুলকপি তুলে 
: দ্িস। 

গড়াই মাথা নেড়ে চলে যায়। 

কাট, ট্‌। প্র , শর 


১ 


1৭ দৃশ্য-_-৬১ 
“স্থান গায়ের রাস্তা _সঞজনেতলা । 


লময়-_দিন। 
তারা নাপিত একট! তেতুল গাছের তলায় বসে আছে। হবেন 


ছুটতে ছুটতে এসে তার লামনে বলে। 


হবেন : এই! কুইক! 

তারা £: কিছল? 

হরেন £ চুল. দাড়ি-.গৌফ ..! টেকু  টাইম-..টেকু 
টাইম |”লং টাইম! ২ 

কাট ট.। 7: 


চিতর্বাক্ষণ' 


মৃশ্ত---৬২ 
স্বান_ পুরনো চণ্তীমগুপ ও মন্দির । 
সময়--দিন ] 
আরে! লোক ভিড় করে আসে। সাব ইন্সপেইীর অনিরুদ্ধকে 
বলে__ 
এস-আই £ কৈ হে, একট, নড়েচড়ে গ্যাখো ! 
অনিরুদ্ধ দেবু পণ্ডিতের কাছে এগিয়ে আসে । মৃহূর্তে দ্বিধা 
ঝেড়ে বলে-_ 
অনিরুদ্ধ £ দেবু-ভাই !.--একনার আসবে আমার সঙ্গে? 
মধুর £ এখন “ভাই”! ...কে 'ভাই? 
অনিরুদ্ধ : (কড়া সুরে) তোমার সঙ্গে কপা কইছি ন11.... 
'-*দেবুভাই আমার পাঠশালার বন্ধু! (দেবুকে ) 
দেবু-ভাই! 
দেবু পণ্ডিত কয়েক মুহুর্ত অপেক্ষা করে। তারপর অনিরুদ্ধত 
দিকে তাকিয়ে চড়। গলায় বলে-__ 
দেবু 2 না অনিরুদ্ধ! সেপাঠশাল। যেখানে বসত, কাল 
সেখানে তুমি থুতু ফেলে চলে গাছে ! 
অনিঞ্চছ থমকে যায় । সাৰ ইন্সপেক্টর এগিয়ে আসেন । 
এস-আই £ বুঝলে বাৰ৷ অপ-কম্মকার ! যা মনে হচ্ছে, পালে 
তোমার বাতাপ নেই। চলে, এমনি তাহলে 
দেখে আসি। 


ঘৃখ্য-_ ৬৩ 

স্থান-__ছিপ্ু পালের বাড়ীর গোলাঘর ও বারান্দা । 

সময়-_দিন। 

একট। খালি মরাই-এর দরজার ওপর থেকে ক্যামের! জুম্‌ ব্যাক 
করলে দেখ। যায় গোলাঘরের সামনে সাব ইন্সপেকইবের সিগারেট 
ধরিয়ে দিচ্ছে ছিরু পাল। কয়েকট। কনস্টেবল এদিক-ওদিক ঘুরছে । 


অরাই-এর মধ্য থেকে তিনজন কনস্টেবল বেরিয়ে আসে। 
এস-আই তাদের দিকে এগিয়ে যায় । 
এস-আই £ কিরে? কিছু পেলি? 
কনস্টেবল: এজ্ঞে-_না', শুধু একট। চাঁমচিকে 
কনষ্রেবলটি কথ! বলতে বলতে মাথ! নাড়ে এবং হাতের মুঠো 
খুলতেই ভূষি ধুলে। পড়ে আর একট! গামচিকে উড়ে যায় । 
মুর : শালার কম্মকার! মিছমিছি মোড়লের মাথ। 
হেট. কলে! ই শুধু তোমার মাথ! হেট নয় 
মোড়ল--ই গীয়ে হত সদগোপ আছে-__এ 
আমাদের অন্কলের অপমান । 


মে ?৭৯ 


কাট টু। 


দুশ্তা-_-৬৪ 
স্থান পুরোন চগ্টীম এপ ও মন্দির | 
সময়--দিল। 
ক্যামেরা অনিরুদ্ধের ভিউ পয়েন্ট থেকে ভবেশ, হুরিশ, দেবু 
পণ্ডিত, মুকুন্দ, বুন্দাবন, মথুরের দিকে এগিয়ে যায় । ওরা সবাই 
যেন বিরক্ত, বিক্ষুব্ধ | 
কাট্টু। 
অনিরুজ্ধর সঞ্গে ক্যামের। সাইড ট্রলি করে। ছিরু পালের 
গোলার থেকে সে বেরিয়ে আসছে, পরাজিত, বিখবজ্ত চেহারা | 
কাট টু। 
এসআই: তাহলে আরকি! (কনষ্টেবলদের ) চল্বে ! 
হঠাৎ তাঁর! অফ. ভয়েস-এ চীৎকার শুনে চমকে দাড়িয়ে পড়ে । 
হরেন £ (০£?)স্টপ! স্টপ! 
হরেনকে দেখা যায়। নিজের কাপড় দিয়ে মাথা ঢাকা। 
তারার গলায় গামছ। জড়িয়ে তাকে টানতে টানতে নিয়ে 
আমছে হরেন । ও 
হবেন 3 কাম্হেয়ার! কাম্‌-_কাম্‌-_ইউ নরন্ন্দর | 
এস-আই : একি? ব্যাপার কি? 
হরেন £ ব্যাপার [.-.এারেস্ট হিম্‌। উইথ ডিউ বেদপেক্ট 
এগ হান্বল্‌ সাঁবমিশন্‌ এতরেস্ট হিম্‌। 
এস-আই :; এ? 
হবেন £ ইয়েস! হি ইজ এ হারামজাদা, বজ্জাৎ। 
( এস-আইকে ) লুক এট দিস্‌.-লুক এযাট্‌ দিস্‌ 
“এগ লুক্‌ এাট্‌ দিস্‌.... 
বলেই সে মাথার কাপড় তুলে আর্ধেক কামানো দাঁড়িগৌফ ও 
চুল দেখায় । 
কাট টু। 
ভিড়ের মধ্যে অল্পবয়মী ছেলেরা খিল্‌ খিল্‌ করে হেসে ওঠে । 
কাট টু। 
হরেন £ (চীৎকার করে ) শাটু আ_প-- ! 
এস-আই £ মাই গভ্‌ !-"একি ? 
তাবা ঃ: (হাত জোড় করে) «এজ আমার কি দোষ 


বলেন? 
হবেন £ ছোয়।-ট--11 
তারা £ এজ্ে১ আমায় এসে বল্লেন চুল-দাড়ি কাঁটবেন। 


তা আমি বল্লাম, কাটেন--সে খুব ভালো কথা, 
কিন্ত আঙ্ার মঙ্জুরীট। জাগা 


৭ 


হবেন 


ইয়েন-ইয়েল ছাঁউ ক্যাশ! তা দেব ন! বলেছি 

আমি! 

তারা হ কিন্তু দ্দিলেন কোথায় বলেন? 

হরেন £ আজ দিই নাই--কিত্ত বলেছি তে! কাল দেবে! ! 

তাবা : আজ্ঞে, তাতে বদ্দি বলে থাকি বাকিটাও তাহলে 
কাল কামাবো-_ 

হবেন £ হোয়াট !! 

সকলে সশবে হেসে ওঠে । 

কাট টু। 


হছরিশ £ (মথুরকে তিরক্কাপ্ধ করে সবাইকে উদ্দেশ করে 
বলে) হাসিপ না, হাপিস না-_-এতে হাসবার 
কিআছে! 

হঠাৎ তারাকে টানতে টানতে আৰার হবেন চলতে থাকে । 

হবেন 2 অ-ল্-_বাইট 1 আয়! আয় আমার সঙ্গে! 
আই শ্যাল ক্যাশ ইউ | ...নগর্দাই দিব তোকে-_! 

কাট টু। 

ভবেশ, হবিশ ও সবাই ওদের যাওয়ার পথে তাঁকিফ্ধে থাকে । 

কাটুটু। 

এস-আই £ ( কনষ্টেবলদের ) চল্রে ! 

হরেন জোক? বাউনের সঙ্গে ঠাট্টা! আয়! আয় 
ইর্দিক! আয়। . 

ওরা ধীরে ধীরে চোহৌর বাইরে চলে যায়। 

কাট টু। 

ভবেশ : হরিশের দল। 

হরিশ : ছি ছি ছি...কি হচ্ছে এসব বলে! তে? 

মুবুন্দ £ বাঙের লাথি, বুঝলে -_ব্যাঙের লাথি! 

ভৰেশ : (দেবুর কাছে এসে) সব এ কম্মকারের হাওয় 
সাপের পাঁচ পা দেখেছে ছারামজাদাবা- 

দেবু তবেশের দিকে তাকিয়ে কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করে। 

দেবু £ (ম্লান হেসে ) ছ' -'কাল রাতে ছিরু যখন চৌধুরী 
মশাইকে অযন কৰে অপমান করল-_-তখন তো! 
কেউ ব্যাঙের লাখির কথা ভাবেননি ?.".'নাকি, 
ওর টাকা আছে বলে? 

দেবুর কথায় ভবেশ ও সবাই থমকে যায়। 


দেবু বইগুলো! গুছিয়ে নিয়ে চলতে শুরু করলে হঠাৎ তার 
চোখ পড়ে 


কাট টু। 


১ 


ফ্লোজ শট । মন্দিরের চাতালের পাথরে লেখ। “বাবচ্চন্দ্রার্ক- 
মেদিনী |” 


কাট টু। 

দেবু পঞ্চিতের ক্লোজ-আপ । 

কাট টু। 

ক্লোজ শট । সেই পাথর, সঙ্গে বাজন! শোনা যায় । 

কাট্টু। 

দ্বেবু ধীরে ধীরে পাথর থেকে মুখ তুলে তাকায় । 

কাট টু। 

ভবেশ, হবিশ, মুকুন্দ ও বুন্দাবনদের দল । 

কাট্‌ টু। 

দেবু £ (স্বর বদলে ) বদি বিচার কঘ্তে চাঁন, নেষ্য বিচার 
করেন! ছিরু, জগন-_-সবার আগে এদের ডেকে 
বোঝান_যারা ওপর থেকে ভাঙছে 1. নৈলে, 
বজ আটুনি...ফকষ্ষা গেরে! ! 

সিড়ি দিয়ে নামতে থাকে । 

কামেরা ভবেশ, হুবিশদের ঘলটার ওপর চার্জ করে । তারা 

যেন সন্দিপ্ধ, বিচলিত । 

কাট টূ। 

দেবু কামের। থেকে দুরে চলে যায়। 

কাট টু। 

তবেশ, হরিশ, বৃন্নাবনর! পরস্পরের দিকে তাকায়, অবশেষে 

বুদ্দাবন এগিয়ে আসে । 
বুন্দাবন £ পণ্চিত শোনো! 
কাট টু। 


দূ শ্বা---৬৫ 
স্থান__পুরনে। চস্ীম গুপ ও মন্দির । 
সময়__বাত্রি | 


সতান্থলের ওপরে জলছে আলো । ক্যামেব! টিল্ট ডাউন করলে 
দেখ! যায় মিটিং শুরু হচ্ছে। চারদিক থেকে টুকরো টুকৃরে! কথ। 
ক্তেসে আলে। 

- আবার কিসের বলব পড়ল গো, এ।? 

- আসেন আসেন ঠাকুরযশাই"'' 

বলি জগনকে খপর দিতে গেইছে কেউ ? 

দেখ যায় দ্বেবু পণ্ডিত বৃদ্ধ চৌধুরীমশাইকে নিয়ে চণ্ডীমণ্ডপের 
দিকে আসছে। 

সবাই ঃ আরে, আসেন-'আজেন:"” 


চিত্রবীক্ষণ 


দেবু £ আমি কিন্ত আপনার ইয়ে কথা ছিরে এসচি,-”.. 
ছিরু কালকের ব্যাপারে 
চৌধুরী £ আহা, ঠিক আণছে...ঠিক আছে..." 


ঘৃশ্য--৬৬ রঃ 

শ্বান--ছিক পালের গোলাঘর ও বারান্দ। | 

সময়-_বাজি। 

ক্লোজ শট । ছিকরু দালজীর সামনা সামনি বসে আছে । একট! 
হারিকেন জলছে সামনে ৷ ছুজনেই মদ খাচ্ছে আর একটা ডিস 
থেকে পেঁয়াজি তুলে নিয়ে চিোচ্ছে। 


ছির : বটে! 
দাসজশ £ বাঃ! নৈলে শুদু শুদু দৌড়ে-দাবড়ে খপরটা 
দিতে এলাম ? 


কর্লোজ-আপ | ছিকু পাল। 

ছিরু £ শালা পাত বায়েন-.! 

দাসজী £ মুড়িয়ে দ্বাও, বুঝলে, যেখানে যত বেল্বো 
ঢোলের ০পঢপানি আছে, এই বেল! সব মুড়িয়ে 
দাও !-..কলারা দেখেও দেখবে না-.. 

ছিক : কেনে? 

দাসজী £ খুলে গ্যাখে।__ 

এই ধলে সে একটি পুণ্থনে। গয়নার বাক্স ছিকু পালের হাতে তুলে 

দেয়। 
দানজী £ আটশো+-.হাজান্-.-বা পারো আজ রাতেই 


চাঁই-_ 
ছিরু পাল বাঞ্াটি খুলে চমকে ওঠে । 
ছিক : একি! 


কাট টু। 

ক্লোজ শট । গদ্ষনার বাক্সে একটি পুষনে। দামী গযপন। 

ছিক : (দাসজশর দিকে বিস্ময়ের চোখে তাকিয়ে ) 
এ তো" 

দ্ালজী : হে: ছে: হে:....লক্্রীর আসনে ইছুরের গত্ত 

কাট টু। 


দৃখ--৬৭ 
স্থান_ পুরনো1 চ গ্লীম গুপ ও মলির । 
সময়-_বাতি। 
গায়ের রাখাল বুড়ে! ছুটতে ছুটতে এসে চশ্তীমগুপের সামনে 
দাড়ায় । 
হবেন £ বিচেষ্ছ,। আই ওয়ান বিচের। মাই মোস্ট 
ত্যালুয়েবল্‌ গৌফ হাজ বিন্‌ কাট । 


মে :দ্‌৯ 


মুড়ে! : শুনেন গো+-_ভাক্তারবাবু বুল্পে,-সি আপবে 

| নাক! 

ভবেশ কেনে? আসবে না কেনে? 

মুড়ো 2 বুল, মজলিশে গিয়ে বল্‌ গা,--যদ্দি ছিক পালের 
পাছায় পঁচিশ ঘা বেত লাগাতে পারে- তাহলে 
যাবো ] | 

ভবেশ : (হতচকিত হয়ে ) আর ছিকু? 

মুড়ে! £: সি-ও আসবে নাক+!.. বেজায় জর! তার মা 
বুললে, ভেতর বাড়ীতে বেঁখামুরি দিয়ে শুয়ে 
আছে! 


নি ৮ 


কাট টু। 


ঘৃনা - ৬৮ 
স্বান-_বায়েনপ (ড় ধর্মরাজতল! | 
সময--বাক্তি। 


ক্লোজ শট । চটিপরা একজোড়া পা ধীবে ধীরে এগিয়ে আসে । 
আকন্দ ঝোপের কাছে দাড়ায় । পা জোড়ার মালিক ছিকু পাল। 
সে তখন বিড়ি খাচ্ছে। 


একটু দূরে একদল লোকের ব5ল! শোন! যায়। ছিক্কু পাল 
সেদ্দিকে তাকায়। 
_পঞ্চায়েতের পাচজন যা বিচের করবে তুকে 'তা মানতে হবে । 
কাট্‌ টু। 
একটু দূরে ধর্মরাজতলায় বাউড়িরা নিজেদের পঞ্চায়েত 
বসিয়েছে। 
ঈশান £ঃ বল্‌, বল্‌ তবে তুপতিত হুধিনাকেমে? তোর 
বুনের লেগে যে আমাদের সকলের মুখে চুণকাঁলি 
পইল্লে৷ ! 
পাতু £ তাক লেগে আমায় দুষছ কেনে 
হঠাৎই পাতু বায়েন বারান্দায় ছুটে গিয়ে ছুর্গার চুল ধরে টানতে 
আরস্ত করে।। 
পাতু £ হারামজাদী !...আয় !-* আয় ই্দিক 1--আয়- 
দুর্গা £ ছাড় 1."এই দাদ1!-. ছেড়ে দে বুলছি... 
পাতু £ শোনে।!.-ভালে করে কান খুলে শোনো তুমরা ! 
"আজ থেকে বুনের সঙ্গে আমার কুনে! সম্পন্ক 
নাই! আজ থেকে আমি পেথকান্ন।” 


দুর্গা ঃ (নিজেকে ছাড়িয়ে নিম্বে) এ_ পেখকানন! বলি, 
কুন বাপের জন্মে তুর অন্ন আমি খাই রে? 
পাতু £ কিবুজি? 


ন্‌ & 


সবাই : ্বাছ। ছাড়, ছাড়, 
পাতুর মাঃ অবৰাবা পাত-_ 
পাতু 2 এই তুই !..তুই শিয়ালকে ভাঙা বেড় 
দেখিয়েছিস্‌ নিজের গততভের মেকার গতর 
খাটানে! পয়স! ভা-নী মিষ্টি, লয় 1-"ভা-বী মিষ্টি! 
পাতুর মা: হায় আমার নেকন রে-_-এখন কেন্দে কি হবে 
কেন্দে? 
এ'--! ভাত দেবার ভাতার লয়, কিল মারৰার 
গোসাই । 
পাতুড ২ মারৰ এক চড়-'- 
£ (গর্বের সঙ্গে) বেশ কইরবে আইলবে !1.--যে খুশি 
আইসবে আমার ঘরে । তাতে কার কি? এ ঘর 
আমার নিজের বোজগাবে গড়েছি-_ 


রং 


দুর্গ| ছুটে নিজের ঘরের বাণান্দায় চলে যায়। পাতু বায়েনও 
ছুটে গিয়ে একট! কাটারি নিয়ে আসে । 
পাতু £ তবেশ্তনে রাখ! ফের বদি কুনোর্দিন উ শালার 
ছিরে পাল আমে--তবে ভাগাড়ের গক্ব মতে! 
ছাল ছাড়াবে তবে আমার নাম পাতু বায়েন-- 
কাট টু। 
ঝোপের ধারে দাড়িয়ে থাক! ছিরু পালের চোখ প্রতিশোধের 
ইচ্ছায় জ্বল্জল্‌ করে ওঠে । তাড়াতাড়ি বিড়িতে অনেকগুলো! টান 
দেয় এবং চারদিক দেখ নেয়। পাতু বায়েনের ভাঙ! কুড়ে ঘরের 
পেছন দিকে কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে সেই আধ-পোড়। বিড়ি! 
খড়ের চালে গুজে দেয়। 
তারপর ছুটে পালাতে শুর করে । অধ্ধকারে রাস্তায় পড়ে থাকা 
কতগুলে। মাটির ঘড়ার সঙ্গে আচমকা ধাকা খায় ছিরু পালের পা। 
কড়[গুলো! গড়তে শুরু করে। 


কাট টু। 


দশা -৬৯ 

্বান--বায়েনপাড়ার ঝোপঝাড় ও সরু গলি পথ । 

কয়েকটা নেড়ি কুকুর ঝোঁপের পাশে বসে নোংরা! খাচ্ছে। 
ছিক পালকে তাবা দেখে । 

কাট টু। 

ছিক পাল পালাচ্ছে। 

কাট টু। 

কুকুবুগুলে। তার পেছন পেছন দৌড়ত্তে শুক করে। 

কাটুটু। 

ছি পাল পড়ে যায়। এক পায়ের চটি খুলে পড়ে। ছিরু 


১৫০, 


পাল চটিটা কুড়োতে রাঘব । 

কাট টু। 

কুকুরগুলে। তাড়া করে আসে । 

কাট টু। 

ছি পাল চ্টিট! ফেলেই পালিয়ে যায় 

কাট টু। 

হৃশ্/--৭০ 

হ্থান-_-অনিরুদ্ধর বাড়ীর উঠোন ও বারান্দা] | 

সময়-_বাত্রি। 

পদ্ম বারান্দার এক কোণে বসে বানা করছে । হঠাৎ একটা শব্দ 

শুনে সে দরজার দিকে তাকায় । 

কাট টু। 

মাতাল অনিরুদ্ধ উঠোনে ঢুকছে । হাতে তার একটি বোতল । 

অনিরুদ্ধ : তুমি ভব বিবিঞ্চি বিষ্ুবূপ জগৎ্জী'ব পালিনী-__ 

কাট টু। 

পল্সু £ (উঠে ছাড়িয়ে) হেই মা! 

কাট্‌ ট্ু। 

অনিরুদ্ধ ধপাস্‌ করে বারান্দার এক কোণে বলে পড়ে । 

পদ্া £ (কাছে গিয়ে) ফের গিলেছ? 

অনিরুদ্ধ £ আজ কিছু বুলিস নারে পদ্ম! (বুকে হাত বেখে) 
ইখানট। একেবাবে-_ 

পল্পা £ কেনে? তোমার পুলিশ কিছু কলে না? 

অনিরুদ্ধ ; হা), কলে! একবার সাপের মুখে চুমু খেলে... 
একবার ব্যাঙের মুখে চুমু খেলে""'আমায় বুলে 
উ””---উদ্দিকে শালা ছিরেকেও ধারেধোরে বুষ্পে 
ভু" ভর... 

হঠাৎ পল্ম দুরে কোন কিছুর শব্ধ শুনে চমকে যায়, অন্যমনন্ক হয় । 

পদ্ম £ উকি ?--শুনছ!...উ কি গো? 

কাট টু। 


দৃশ্য--৭১ 

স্থান-- গ্রামের ক্কাইলাইন । 

সময়- বাভ্রি। 

দুরে দেখ! যায় আকাশ অব্দি ল্লক্‌ কন্ষে উঠছে। 
কাট্‌ টু। 

দৃশ্ট--৭২ 

ক্থান--অনিরুদ্ধর বাড়ীর উঠোন ও বারান্দা! । 
সময়--রাজি | 


পল্প অনিরুদ্ধকে ঠেলে তোলে । রজব কাছে এলে দুরে আগুন 
দেখতে পায়। 

কাট টু। 

মৃ্---৭৩ 

স্বান--গায়ের রাস] | 

লময়-রাজি। 

গাঁয়ের লোকেরা ছুটোচুটি করছে। 

- আগুন! আগুন !! 

কট টু। 

দৃশ্ট-_৭৪ 

স্থান গায়ের অন্ত বাস্ত। | 

সময়-_ রাত্রি । 

আর একদল গায়ের লোক ছোটাছুটি করছে। 

আগুন! আগুন !! 

দৃশ্ট-_-৭৫ 

গ্বান_- গায়ের অন্ত আরেক রাস্তা] । 

সময়_-রাতি । 

আর একদল গাক্ের লোক ছোটাছুটি করছে। 

-আগুন! আগুন !! ্‌ 

. কাট টু। 

ঘৃশ্া__ শু 

স্বান_ পুরনো চ গ্বীম গুপ ও ষন্দির | 

সময়-_বাজ্ি। 

চ্ত্ীম গুপের লোকর! হঠাৎ দূরে আগুন দেখতে পেয়ে উঠে 
£্াড়ায় এবং সবাই-ই ছুটতে থাকে বায়েনপাড়ার দিকে । 

হরেন £ লুক্‌.ফায়ার। 

কাট টু। 

মৃশ্ত--৭৭ 

ক্বান-_গীয়ের ক্কাই লাইন । 

সময়--রাজি। 

ক্যামেরা স্থুমু করলে দেখা বায় বাউড়িপাড়ার সারা আকাশে 
আগুন। জলছে বাউড়িপাড়। ৷ 

কাট্‌ টু। 

দৃষ্টট ৭৮ 

স্থান__জগন ভাক্তাবের বাড়ীর বারান্দা ও ভিনপেব্সারি। 

লময়-_বান্ি। 

জগন ডাক্তার ছুটে বেরিয়ে এসে বাব্বান্দায় দীড়ায়। তার 
চশমার কাচে বাউড়িপাড়ার আগুনের ঝিলিক দেখা! যায়। 

কাট টু। 

সে ”৭৯ 


দৃশ্য পঞী 

স্থানি-্বায়েনপাড়। | 

সময়-_্লাত্রি। 

বাউড়িপাড়ার আগুনের মধ্য দিয়ে ক্যামেরা এগিয়ে যায়| 


চারিদিকে আতঙ্কের ছায়।। লোকন! সবদদিকে ছুটোছুটি করে এক 


প্যািমোনিক্সাম সৃষ্টি কবেছে। 

কে একজন হামের খাঁচা খুলে দিতেই হুড়মূড় করে প্রাণীগুলি 
বেবিয়ে পড়ে । 

দুর্গা তাদের গরুগুলোকে নিবাপদ জায়গায় তাড়িয়ে নিয়ে 
যাচ্ছে। 

পাতু বায়েন এবং অন্যান্তরা! বাশ দিয়ে একটা আগুন-ধর। জলত্ত 
বাশের কাঠামে। ভাঙছে। 

জগন ডাক্তার বাঁশি বাজাতে বাজাতে সেখানে হাজির হুয়। 
চীৎকার কে বলে-_ 


জগন : হুটু যাও! হুটু যাও--! জল্‌ লাও!-_ 
জল্‌। 

কাট টু। 

বিল? 

স্বান--বায়েনপাড়ার বাশের ঝাড় ও পুকুর । 

সময়-_বাজ্রি। 


ক্লোজ শট । কাদীয় ভর! একট। ডোবা । অনেকগুলো হাত । 
বালতি, কলনী বিভিঙ্গ জিনিষ দিয়ে ডোবার জল তোল! হচ্ছে। 


কাট্‌টু। 
বাশ ঝাড়। একদল লোক চণ্তীমণ্ডপ থেকে ছুটে আসছে। 
ফ্রেম থেকে চকিতে বেঝিয়ে যায় । 


হবেন একটু পিছিয়ে পড়েছে । হঠাৎ সে কি দেখে যেন 
ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে পড়ে । ৰ 

কাট ট,। 

হরেনের ভিউ পয়েন্ট থেকে দেখ! যায় পাতু বায়েনের বৌ জল 
ভরা কলশী নিয়ে ছুটে যাচ্ছে কুঁড়ে ঘরের দিকে । তার চলার 
তালে কোমর দুলছে। 

কাট ট,। 

হবেনের কামার্ত মুখের ওপর কামের! ভূম্‌ করে। 

কাট ট, | 

হৃ---৮১ 

স্থান- বায়েনপাড়।। 

সময়--াজি। 

জগন ডাক্তার তার বাশি বাজিয়ে চীৎকার করে। 


'জগন  উ--ধা--র--! 

সে দৌড়ে ফ্রেমের বাইরে চলে যায়। আগুনের শিখার ওপর 
ক্যামেরা কিছুক্ষণ স্থির থাকে । লোকরা চারদিকে ছুটছে । 

পাতু বায়েন খালি কলনী নিয়ে ফ্রেমে ঢোকে, উল্টোর্দিক থেক 
পাতুর বৌ জল ভরা কলমী তার হাতে তুলে দেয় এবং ছুটে আবার 
ফ্রেমের বাইরে চলে যায়। জগন ডাক্তার আগুনে জল ঢালে । 

কাট ট্‌। 

অন্যান্থয বাউড়িরাও বাড জল ঢালে। 

কাট ট,। 

জগন ডাক্তার সবাইকে নির্দেশ দেয় । 

কাট ট,। 

দেবু পর্ডিত একট, দূর থেকে জগন ডাক্তারের কাজ দেখে । 

কাট ট,। 

মৃশ্য-_৮২ 

্থনি-_বায়েনপাড়ার বাশ ঝাড় ও পুকুর । 

সময-_বাত্রি। 

পাতুর বে ছুটে খ!লি কলসী ভরতে পুকুরে যায় । ক্যামের! 
ভুম্‌ ফরোয়ার্ড করে দেখায় হবেন তাকে লক্ষা করছে। 

কাট ট্‌। 

পাতুর বৌ জল ভরছে। 

কাট ট,। 

ঘৃখ্য--৮৩ 

স্বান__বায়েনপাড়া। 

সময়-_বাত্রি। 

জগন ডাকার বাশি বাজিয়ে কার করছে। 

কাট ট্‌। 

ছুর্গ। আগুন থেকে একট ৰাচ্চাকে উদ্ধার ব করে আনে। 

কাট, ট্‌ | 

একটা জলস্ত কুঁড়েঘর ভেঙে পড়ে । 

কাট ট, | 

লোকর! চারদিকে ছটছে। সম্পূর্ণ দিশেহারা! ভাৰ। 

কাট ট। 


ধর্মরাঁজতলার গাঞ্ছে আগুন ধরেছে। দড়ি দিয়ে বাধ! মাটির 
তৈরী-ঘোড়াগুলে! মাটিতে পড়ে ভেঙে যায় । 

কাট ট.। 

দৃখ্--৮৪ 

স্থান-_বায়েনপাড়ার বাশঝাড় ও পুকুর । 

সময়্-_রাজি। 


৩২ 


একদল বাউড়ি মেয়ে কলসী ভরে জল নিয়ে তাদের বাড়ীর 
দিকে ছুটে বায়। পাতুর বৌ সম্পূর্ণ ভিজে শরীরে জল নিয়ে 
আমছে কয়েক গজ পেছনে । একা। ক্যামেরার ফ্রেম পেরিয়ে 


যাবার ঠিক মুহুর্তে চক্চকে আধুলি ধরা একটা হাত তাক লামনে 
ঝুলতে থাকে । 


পাতুর বৌ বিশ্মিত হয়। 
কাট, ট্‌ । 

হরেন আধুলিট1 ধরে আছে । 

কাট, ট,। 

পাতুব বৌ হতচকিত । 

কাট ট। 

হবেন হাসে । 

কাট, ট,। 

পাতুর বৌ। 

কাট, ট, | 

ক্লোজ শট । আধুলি। 

কাট. ট, | | 

হরেন চোখ টিপে ইঞ্গিত করে। 

কাট, ট,। 

পাতুর ৰৌ। হতচকিত ভাব কাটিয়ে সে এখন ধধায় পড়ে । 

ব্যাক গ্রাউণ্ডে মৃদু লয়ে টাকার ঝন্ঝন্‌ শব্ধ শোন! যায়, আন্তে 
আস্তে শব্ধ বাড়তে থাকে, একসময় চারদিকের কোলাহল ছাপিয়ে 
ওঠে টাকার ঝন্ঝনানি। 

হবেন ও পাতুর বৌ পরস্পবের দিকে তাঁকিয়ে আছে, যেন 
মোহিত হয়ে পড়েছে দুজনে ৷ ক্যায়ের] কোণাকুণি হয়ে ট্রলি করে 
দুজনের শরীরের মাঝখানটাঁকে দেখায় । দেখ! যায় পাতুর যা 
আসছে । হঠাৎ সে থেষে দাড়িয়ে এ দৃশ্য দেখে। তারপর পা 
টিপে টিপে এসে ডাইনীর মত ফিস্‌ ফিস্‌ করে বলে 

পাতুর মাঃ বাউন লারায়ণ !-.যাঃ! যা! কেনে! 

সঙ্গে সঙ্গে আধুলিট। কেড়ে নেয় পাতুর মা । 


দৃশ্য স্থির হয়ে যায়। 


ধীরে ধীরে চারদিকের কোলাহল আবার শুনতে পাওয়! যায় 
এবং শব্দের গীচ বাড়তে বাড়তে ক্লাইমেক্সে পৌঁছয় । 

মিকা ইন্ট,। 

ঘৃশ্য--৮৫ 

স্থান--বায়েনপাড়া। 

লষয়--সকাল। 

পুৰ আকাশের সামনে একট! পোড়া ড় ঘরে কাঠামে! । 


চিন্তবীক্ষণ 


, একটা মোয়গ আউট ফ্রেম থেকে এলে একটা খুঁটির ওপর বসে 
কোকর কো কোকর কৌ? করে ভাকতে শুরু কবে । 
কাট, ট.। 


দৃশ্য---৮৩ 

স্বান--বায়েনপাড়া । 

সময়-_-সকাল। 

ক্যামের। পোড়। ছাই হয়ে যাওয়া]! বায়েনপাড়াকে দেখায় । 
বাউড়ি ও বাউড়ি মেয়ের পোড় ছাষঈটগাদ! থেকে যা পাচ্ছে 
কুড়েচ্ছে। হূর্গ| বারান্দ! ঝাঁট দেয়। পাতুব ৰৌ বিলাপরত। 


জগন ডাক্তার একথান। নোটবুক আর পেম্দিল হাতে সামনে 
হাজির হুয়। 

জগন : এঘরকার? 

নানান : আজে আখ নার। 

জগন ঃ আখন1? 

নারান £ আজ্ আখোহরি__ 

জগন : ও! রাখোহু্সি 1. যোট ৪৩... 


জগন ডাক্তার বাইরে চলে যেতেই কামের! প্যান করে। পাতু 
বায়েনকে দ্বেখা যায় পৌঁড়া ঢাকট। নিয়ে মে বিষ দিতে বসে 
আছে বারান্দায় । 

পাতু ঢাঁকটাকে আদর করে। তার চোখে কোন ৰক্তবা নেই। 

ধীরে ধীরে সাউগুট্র্টাকে ৰোধনের বাজন৷ বেজে উঠতে থাকে । 

কাট, ট, | 


দৃশ্য--৮৭ 

স্থান ুর্গাপূজ! মগ্প ৷ 

সময়--দিন। আশঙ্িনের শেষ। 

ক্যামের! দুর্গা মৃত্তির মুখেব ওপর থেকে জুম্‌ ব্যাক করে দেখায় 
পাতু বায়েন অতি উতৎ্শাহে নেচে নেচে ঢাক বাজাচ্ছে। 

এরপব কয়েকটি কাট। কাট ক্লোজ-আপ। 

(১) একট, বাঁকা ফ্রেমিং-য়ে তরোয়াল সহ দুর্গার ডান হাত। 

(২) বশ! ধর! ছুর্গার হাতের ক্লোজ শট. | 

(৩) হূর্গার হাতে ধনুক । 

(৪) দুর্গার হাতে কুঠার । 

(৫) ডানদিক থেকে ছুর্গা মৃ্তির ক্লোজ-আপ। 

(৬) বিগ. ক্লোজ-আপ- অস্থর । 

(*) বা দ্বিক থেকে হুর্গা মৃত্তির ক্লোজ শট. । 

৮) সিংহের মুখের ক্লোজ শট. । 

(») সোজান্জি দুর্গার মুখের বিগ, ক্লোজ শট. ৷ 


যে+৭৯ 


(১০) ক্লোজ শট.-__হূর্গার মুখ । 
(১১) ক্লোজ শট -_দুর্গা। 
(১২) ফ্লোজ শট -__ঢাল হাতে দুর্গ । 
(১৩) মিড শট _-লক্ষ্মী সরস্বতী সহ দুর্গা । 
(১৪) মিড শট. সম্পুর্ণ দুর্গ মৃতি ৷ 
(১৫) মিড শট -_ছুর্গ। প্রতত্তিমাকে ধবে নামালো হচ্ছে । 
কাট, ট, | 
দূশ্-৮৮ ৃ 
স্বান-_ দুর্গা পূজার ভানান। 
সময়--দিন। 
ঢাকের ওপর থেকে ক্যামের। টিন্ট-আপ. করে দেখানে। হয় দুর্গা 
মৃদ্তি এবং সামনে চলছে লাঠিখেল! । 
ক্যামেরা জুম্‌ বাক্‌ করলে দেখ! যায় দুর্গা গ্রতিমাকে বাশের 
মাথায় করে বিসর্জনের জন্য নিষ্ে যাওয়া হচ্ছ, পাতু বায়েন ঢাক 
বাজাচ্ছে। ৮ 
বিসর্জনের মিছিল চলছে। 
কাট টু। 
দৃশ্--৮৯ 
স্থান_ কালী পৃজ1। 
সময়-__বাত্রি। কাত্তিক মাস। 
ক্যামেরা উদ্চত খত্ডগ থেকে ভুম্‌ ব্যাক করে দেখায় বলির প্রত্ততি 
চলছে। 'পাতু বায়েন ঢাক বাজায় । 
কাট, ট,। 
ঘৃশ্য-- ৯০ 
স্থান _গাজন। 
সময়--দিন, ত্র সংক্রান্তি | 
গাজনেখ নাচের দৃশ্টয থেকে ক্যামেরা প্যান্‌ করে দেখায় পাতু 
বায়েনও নাচতে নাচতে ঢাক বাজাচ্ছে। 
কাট, টু, । 
ঘৃশ্া--৯১ 
স্ান-বাম্সেনপাড়া । 
সময়-_সকাল। 
পাতু বধায়েন এখনও ঢাকট1! কোলে নিয়ে ৰসে আছে। জগন 
ডাক্তারের কথায় পাত্র ধ্যান ভাঙে। 
জগন : (০5 ০4০6) এ্াই পাতু !-"পাতু ! 
পাতু জগন ডাক্তার ও অন্তান্ত বাউড়িদের দিকে তাকায় । 
কাট, ট,। 


জগন : শোন, এদের বলেছি"--তুইও যাবি, বুঝলি! 
সাহায্যের জন্য দরখাস্ত লিখছি ব্যাষ্টেট সাহেবের 
কাছে,_-ওবলা গিয়ে টিপছাপ দিয়ে আলবি। 


ইতিমধ্যে ক্যামেরা! প্যান করলে দেখ! যায় দুর্গা! এক ঝুড়ি ছাই- 


নোংরা গিয়ে ঢুকছে। পাশের নর্দমায় সেগুলো! ফেলতে গিয়ে সে 
হঠাৎ থেমে যায়। 


কাট, ট,:। 

,ছিরু পালের পর্রিতাক্ত একপাটি চটি । 

কাট ট । 

দুর্গ! | ্ 

কাট, ট,। 

ছিরু পালের পরিতাক্ত চটি |. 

কাট, ট। 

দুর্গা চটিট!1 কুড়িয়ে নেয় । তার চোখে চিন্তার ছায়!। 
কাট, ট,। 

দৃশ্য--৯২ 

স্থান--বাশের ঝাড়ের পাশে গায়ের পথ | 
সময়--দিন। 

পায়ে বা্ডেজ বাঁধা ছিক পাল গুটি গুটি পায়ে বাঁশ ঝাড়ের কাছে 


দাড়ায় এবং উকি মাবে। 


কাট ট. | 


হত? 

স্থান__জগন ডাঙ্জারের বারান্দা ও ডিলপেন্সারি। 
সময়--দিন। 

একগল বৰাউড়ি জগন ডাক্তারের বারান্দার সামনে শীড়িক়ে | 
কয়েকজন দ(ড়িয়ে আছে দরজার কাছে। 

কাট, ট, | | 


দৃহ্য--৯৪ 

স্থান_ জগন ভাক্তারের ডিসপেন্সাৰি | 

লময়--দিন । ॥ 

বিগ ক্লোজ শট. । একটি দরখাস্ত । কয়েকজন টিপছাপ 


লাগায়। 


জগন £ (০2 ৮98০6) ঈশেন বাউড়ি-...এযাঃ এযাঃ এাঃ 

কাট, ট্‌। 

মিড. লং শটে দেখা যায় একদল বাউড়ি ঘবের মধ্যে দাড়িয়ে । 

জগন : নরছরি! নবহম্বি দে-নে এইখানে.'এা। 
এযাঃ"! জ্যাক" ত্যাকা আছিম নাকি রে? 
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হঠাৎ সে ঘরের বাইরে তাকিয়ে দ্বর্গাকে দেখতে শায় এবং 


চীৎকার করে 


জগন : এযাই,- এযাই দুগ_গ!। ! 
কাট, টু, | 


দৃশা--৯৫ 

স্থান- জগন ডাক্তারের বারান্দা ও ভিসপেন্সান্ি । 
লময়--দিন। 

দুর্গা একট] ঝুড়ি কাখে নিয়ে বীশ ঝাড়ের দিকে ঘাচ্ছিল। 


জগন ডাক্তারের গল। শুনে সে ওদিক ফেরে-- 


দুর্গা £ কি? 

কাট, ট,। 

দুশখ)-_-৯৬ 

স্বান__জগন ভাক্তারের ডিসপেন্সারি । 


অময়-__দিন। 
জগন £? টিপছাপ দিয়ে যা! 


দশা ৯৭ 

স্থান--জগন ভাক্তাবের বাবান্দ। ও ডিসপেন্সার 
সময়-_দিন। 

দুরগী £ আমার সময় নাই-_ 

সে চলতে শুরু করে। 

কাট, ট, | 


দৃশ্া--৯৮ 
স্থান - জগন ডাক্তারের ভিসপেন্সারি । 


সময় দিন। 
জগন : নৈলে কিছু পাবি না বললাম-_ 
কাট, ট,। 


ঘৃখা--৯৯ 
স্থান--জগন ডাক্তারের বারান্দ। ও ভিসপেন্সাবি 
সময়--দিন । 
দুর্গ কোন ভ্রক্ষেপ না৷ কৰে চলতে থাকে । 
কাট, ট,। 
দৃশ্য-_-১০* 
স্থান__জগন ডাক্তারের ডিসপেন্সাবি | 
সময়--দিন । 
জগন : ভ্যাকা বাউড়ি-- 
কাট, ট,। 
(চলবে ) 


চিরবীক্ষণ 


৩১৩ ০০০৬ 


রিডারার টিন 
স্পেল এ যো 


»0৮/৮8৫04 ও 21127 6৯ 


ন 


1/100147/১868591৮10 


180118১161১ 0৩:১$1, 


0০/২০৮7774 


2111: 
48৮5448181111178 
5: 3458311483165 


০৬:-1 


12111011115 

811] .11111,01201114. 11111 
11111511021 51: 87284315541 1150425 
১11110৮111111741 

| 17111410111] 


ওত রাম রত 
০126 (02121 10688 2 ও 
সস রা প্র লাশস্স্আাশভ 2 
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সিনে সেম্টাল, ক্যালকাটার 


নু 





মালিক চলচ্চিত্র পত্রিকা 


-» টি ৬৫ - “সিনে সেপ্ট্াল, ক্যালকাটার মৃখপত্র 








পি ৮ ও রানি, চি নও সপ চাও, 


[ দ্বাদশ বর্ষ 
নবম সংখা 
জুন? ৭৯ 


ট600000 





চর 





000 


9 
3) 
০) 00 00000 





পপ ঢু 
৫] ৮৫ 


00000660000 





০০0০0৪0০0৪৪) 





বিবয়স্চী' 


এই রাজের ফিস সোস।ইট আন্দোলন ও বামস্রণ্ট 
সরকার / তিন 


সংলাপের যে শব 2 বাংলা চলচ্চিত্রে / বিভাবসু দত্ত / প।৮ 


মন্ট।জের ভ্রষ্টা লিয়েভ, কুলেশভ. / দিলীপ কুম।র 
মুখোপাধ্যায় / তেরো 


|| 


৭000 0000 00000000000 





শিল্প জীবন £ খত্বিক ঘটক £ একট অন্বেষণ / সিদ্ধ! 
চট্টোপাধ্যায় | আঠারো 











গণদেবতা, চিত্রনাট্য হ রজেন তরফদ।র ও তরুণ মজ্বমদ।র / 
তেইশ 


সম্পাদ্ষক: অনিল সেন 


্রচ্ছ্রচিত্র £ ডুমড. সোলপগ' (বুলগেরিয়। ) 


প্রচ্ছবশিল্পী : দীপক ছ্ধে 


3000 0000 00 00 0.0 00 00010 





লেখ! পাঠান । 


চলচ্চিত্র বিহয়ক যে কোন 
ভালে! লেখা 
প্রকাশ করতে চায়। 


প্রোছক 

* ঠাদার হার বাস্িক পনেরো টাকা (সডাক), 
রেজিস্টার্ড ডাকে তিরিশ টাকা। বিশেষ 
সংখ্যার জন্য গ্রাহকদের অতিরিক্ত মূল্য 
দিতে হয় না। 


* বংসরের যে-কোনো সময় থেকে গ্রাহক 
হওয়া যায়। চাদ! সর্দাই অগ্রিম দেয়। 


* চেকে টাকা পাঠালে ব্যাঙ্কের কঙলগকাত। 
শাখ।র ওপর চেক পাঠাতে হবে । 


* টাকা পাঠাবার সময় সম্পূর্ণ নাম, ঠিকানা, 
কতদিনের জন্য টাঙ্গা তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ 
করতে হবে । মনিভর্ডারে টাকা পাঠালে 
কুপনে ওই তথাগুলি অবশ্ুই দেয়। 


এই বছরে অর্থাং ১১৭১ সালের 
চিত্রবীক্ষণে জানুয়ারী থেকে এপ্রিল 
সংখ্যায় ভুল করে ৬০1. 13 ছাপা 
হয়েছে এটা হবে ৬০1. 12. অর্থাং 
ত্রয়োদশ বর্ষের বদলে ভ্বাদশ বর্ষ । 


এছাড়া 0০০১৩: ৮77 থেকে 
96067797৮78 অবধি গোটা বছরের 
সংখ্যায় ভুল করে ৬০]. 12 ছাপা 
হয়েছে এট! হবে ০1. 11 অর্থাং দ্বাদশ 
বর্ষের বদলে একাদশ বর্ষ । প্রসঙ্গত 
উল্লেখযোগ্য যে এই বছরে মাত্র তিনটি 
সংখ্যা বেরিয়েছে অক্টোবর থেকে মার্চ 
একটি সংখ্যা, এপ্রিল একটি সংখ্যা এবং 
মে থেকে সেপ্টেম্বর আর একটি সংখ্য| 


* চিত্রবীক্ষণ প্রতি মাসের শেষ সঞ্টাহে 
প্রকাশিত হয়। প্রতি সংখ্যার 
মূল্য ১২৫ টাকা। জেখকের 
মতামত মিজন্ব,। সম্পাদকমণ্ডলীর 
সঙ্গে তা নাও মিলতে পারে। 


* লেখা, টাকা ও চিঠিপত্রাদি 
চিত্রবীক্ষণ, ২, চৌরঙ্গী রোড, 
কলকাতা-১৩ (ফোন নং ২৩-৭৯১১) 
এই নামে এবং ঠিকানায় পাঠাতে 
হবে । | 


শ্রেণীবন্ধ বিজ্ঞাপনের হার প্রতি কলম 
লাইন--৩'০০ টাক]| সর্ধনিষ্সম তিন 
লাইন আট টাকা । বাংসরিক চুক্তিতে 
বিশেষ সুবিধাজনক হার । বক্স নম্বরের 
জন্য অতিরিক্ত ২০০ টাকা দেয়। 
বিস্তৃত 'বিবরণের জন্য আযডভার্টাইজিং 
ম্যানেজারের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। 


লেখক 

«* জেখক নয় লেখাই ধ্ামাদ্দের বিবেচা। 
পার্ুলিপি রেখে কাগজের একদিকে লিখে 
নিজের নাম ও ঠিকানাসহ পাঠানো 
প্রয়েেজন। প্রয়োজনবোধে পরিবর্তন 
এবং পরিবর্জনের অধিকার সম্পাদকের 
থাকবে । অমনোনীত লেখ! ফেরত 
পাঠানো সম্ভব নয়। 





সমগ্র কলকাতার একমাত্র এজেন্ট 
জগদীশ সিং, 

নিউজ পেপার এজে্ট, ৯, চৌরঙ্গী রোড, 
কলকাতা-১৩ 


চিত্রবীক্ষণ 


এই রাজ্যের ফিল সোসাইটি 
আক্দেলন ও বামক্রণ সরকার 





পশ্চিমবঙ্গ সরকার আমাদের রাজো ফিল্লা সোসাইটি আন্দোলনকে 
প্রসারিত করার কাজে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। এর আগে 
এই রাজ্যে সরকারের পক্ষ থেকে এ জাতীয় উদ্যোগ-আয়োজন আমর! 
দেখিনি, একথ1 অকপটে বল। যায় । এবং এভাবে সরুকারী সহযোগিতায় 
ফিল সোসাইটি আন্দোলন প্রত্যাশিত কাখক্রম নিয়ে ব্যাপক জনমানসে 
জীবনধর্মী চলচচচত্রের সপক্ষে এক সহায়ক ভবমিক1 পালন করতে অগ্রণী হয়ে 
উঠবে এ আশা প্রকাশ করা সম্ভবত অসঙ্গত হবে ন!। 


আমরা আনন্দের সঙ্গে লক্ষা করছি বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার 
পর থেকেই সাধ্যমত চেষ্টা করেছে ফিল সোসাইটি আন্দোলনকে এগিয়ে 
নিয়ে যেতে । রাজ্য চলচ্চিত্র উন্নয়ন পর্মদে ফিগ্জা সোসাইটি প্রতিনিধিদের 
মনোনয়ন, সিনে সেপ্ট।(ল, ক্যালকাটার সহযোগিতায় কিউবান চলচ্চিত্র 
উৎসবের অনুষ্ঠান এবং ফেডারেশন অফ ফিল্ম সোসাইটিজের সহযোগিতায় 
আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের আয়োজন ইত্যাদি এই সহযোগিতামূলক 
মনোভাবেরই ফলশ্রুতি । ফিল্ম সোসাইটির ওপর তথাচিত্র নিমাণের 
দায়িত্ব দেয়! এই রাজ্জো এই সরকারই প্রথম করেছেন । সিনে সেপ্রলি, 
ক্যালকাট। এর মধোই একটি ছবি করেছেন, পিপলস সিনে সোসাইটি ও 
ক্যালকাট! ফিল্ম সোঁসাই টকেও ছুটি ছবির দায়িত্ব দেয়! হয়েছে । 


এছাড়া সরকার ফিঞ্চ সোসাইটি সমূহের দীর্ঘদিনের দাবী অনুযায়ী 
কলকাতায় একটি আর্ট থিয়েটার তৈরীর পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন । এই 
ব্যাপারে ফেডারেশন অফ ফিল্ম সোসাইটিজের সভাপতি সত্যজিং রায়কে 
সম্ভাপতি করে একটি কমিটি গঠন কর! হয়েছে যে কমিটির মধ্যে ফেডারেশন 
অফ ফিল সোসাইটিজের বেশ কয়েকজন 'প্রতিনিধিও আছেন। 


বামজ্রস্ট সরকার ফিল্লা সোসাইটি সমূহের বেক্ত্রীয় সংগঠন ফেডারেশন 
অফ ফিল সোসাইটিজকে বিগত আধিক বছরে সাড়ে আঠারো! হাজার 
টাকা অনুদান হিসেবে দিয়েছেন । ফেডারেশন এই অনুদান নিয়ে চলচ্চিজ 
সম্পফিত এক বিশাল সংকল্পন গ্রন্থ প্রকাশ করার পরিকল্পন! নিয়েছেন । 


এই সমস্ত ঘটনা এই রাজ্যের ফিল্প সোসাইটি আন্দোলনে যথেষ্ট 
উৎসাহের সঞ্চার করেছে । গত দু-বছরে এ রাজ্যে প্রায় কুড়িটি নতুন 


দুন +৭১ 


ফিল সোসাইটি কাজ শুরু করেছে । একটি বা ছাট ছাড়া এই নতুন 
সোসাইটিগুলির সব কর্টিই মফঃম্থলে-_বিভিন্ন জেলাশহর ব! মহকুম। শহরে । 


৯৯৭১-৭২ সাল থেকে ১৯৭৭--এই পাচ-্ছ বছরে মফঃম্বলের বেশ কিছু 
ফিলা সোসাইটি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল । ছবি পাবার এবং সাংগঠনিক সময্যা 
ছাড়াও স্থানীয় প্রশাসনের অসহযোগিতা এবং রাজনৈতিক নামাবলী 
জড়ানো গুগাদের হামলাবাজী ও আক্রমণেও কিছু কিছু ফিল্ম সোসাইটি 
এই সময়ে কাজকন্ন বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়। গত ছু-্যছরে সেই সব 
অঞ্চলেও সেই সব সোসাইট আবার নতুন করে কাজকর্ম শুরু করেছে । 


কাজেই এই গোটা! ব্যাপারটা ক্রমশঃই একটা আশাপ্রদ চেহারা নিচ্ছে। 
দেশের অন্যান্য অংশের ফিল্ম সোসাইটির সাধারণ সমস্যাগুলো! অবশ্থ 
এ প্রদেশেও প্রবলভাবে বিদ্যমান । মূলা সমস্যা ছবির । বিদেশ দৃতাবাস- 
গুলির দাক্ষিণ্য ছাড়া ফিল্সা ফিনান্স কর্পোরেশন বা শ্যাশনাল ফিল্ম আর্কাইভ 
ইত্যাদির মাধ্যমে ছবি পাবার কোনে! বিকল্প সুষ্ঠু ব্যবস্থা এখনে গড়ে 
ওঠেনি। 


সাধারণ এইসব সমস্যা ছাড়াও যেটা! আরে বেশী প্রকট আরে! বেশী 
বাস্তব, বিশেষ করে পশ্চিমবাংলার ক্ষেত্রে তা হল ফিল্ম সোসাইটি কার্যক্রম 
কোনোভাবেই বৃহত্তর সাংস্কৃতিক আন্দোলনের শরিক হিসেবে অপসংস্কৃতির 
বিরুদ্ধে, জীবনবিরোধী পচা-গল চলচ্চিত্রের সাংস্কৃতিক শোষণের প্রতিবাদে 
এবং জীবনধর্মী চলচ্চিত্রের সপক্ষে জোরালো আন্দোলন গড়ে তুলতে 
পারছেনা । ব্যাপক গণ-উদ্যোগময় সাংস্কৃতিক আন্দোলন থেকে এযাবত- 
কাল ফিল সোসাইটি কাধক্রমের সম্পুর্ণ 'বযুক্তিই বৃহত্তর জনমানসে ফিল 
সোসাইটি আন্দোলনের শারীরিক অনুপস্থিতির মুল কারণ। শুধুমাত্র 
বিদেশী ছবি দেখানো বা তাই নিয়ে আলাপ-আলোচনা মধ্যবিত্ত সংস্কৃতি 
মনস্কতাকে শাণ দিতে পারে কিন্তু তা কখনোই ফিল্ম সোসাইটি আল্গো- 
লনকে আমাদের মত দেশে অবাধ সাংস্কতিক শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী 
ভুমিকায় দাড় করাতে পারে না। 


একমাত্র সিনে সেণ্টাল, ক্যালকাটাই কেন্ত্রীয় সংগঠনের সমস্ত ব্লকেড, 
সমন্ত ছুকুমনামা চোখরাঙানিকে উপেক্ষা করে ট্রেড ইউনিয়ন, কিষাণ 
ংগঠন, ছাত্র-যুব-মহিলা সংগঠনের মাধ্যমে ব্যাপক শ্রমজীবি মানুষের 
মধ্যে ভালে! সুস্থ জীবনধর্মী ছবির ব্যাপক প্রদর্শনীর আয়োজন করে 
আসছেন সেই ১৯৬৭-৬৮ সাল থেকে মোটামুটি নিরবচ্ছিন্নভাবে-__সমস্ত 
প্রতিকূলতাকে মাড়িয়ে সমস্ত প্রতিবন্ধকতাকে অগ্রানহহ করে। 
গজদত্ত মিনারের অধিবাসী ফিল্প সোসাইটিওয়ালা সৌখীন 
বাবুর দল সেদিন গেল-গেল বলে প্রচণ্ড রব তুলেছিলেন। এই 
কা্ক্রমে ছবি সেন্সর করে নিতে হয় বলে এইসব বাবুরা ফিল্প সোসাইটির 
জাত গেল বলে আওয়াজ তুলেছিলেন-__বহু রথথী-মহারধীর কাছে. দৌড়ো- 
দোৌঁড়ি করেছিলেন যাতে এজা তীয় কার্যক্রম বন্ধ কর! যায়। বনু দরবার 


বন তদবির বু তদারকি এবং হুমকি আমর! কিছু দিন আগেও লক্ষ্য 
করেছি। »আনন্দের রুথ! সেইসব গজদত্ত মিনারের অধিবাসীরাও এখন 
ৃ জনগণের জ চলচ্চিত্র, জনগণের জন্য ফিল সোসাইটি আন্দেলন ইত্যাদির 
কথা বলছেন। তাদের চৈতন্যোদয় হয়ে থাকলে আমরা সাধুবাদ 
বে ৃ | 


ঃ 


আমরা এটাও অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে দেখছি খা আমাদের গভীর 
আস্থা এবং প্রত্যয় জোগাচ্ছে তাহল পশ্চিমবাংলার ফিল্ম সোসাইটি 
আন্দোলন আগের কুপমৃগ্তকত। কাটিয়ে বৃহত্তর সাংক্ৃতিক আন্দে।লনে 
সামিল. হতে চাইছে । অন্তত এবা।পারে বিঃক্ষপ্ত বা ইতস্তত প্রচেষ্টা ক্রমশই 
লক্ষ্যণীয় হয়ে উঠছে । এই প্রচেষ্টাগুলিকে সংগঠিত ও সংহত করে আগামা 
দিনে এক-যৌথ কার্ধক্রম উদ্ভাবন কর প্রয়োজন এবং এই কর্মসূচীকে গতি- 
শীল করার ব্যাপারে রাজা সরকারকে প্রত্যক্ষ সহযোগিতা নিয়ে এগিয়ে 
' আসতে হবে। 


ক 
ধু 


শুধুমাত্র কেক্ত্রীয্স সংগঠন হিসেবে ফেডারেশনকে আন্বিক অনুদান 
' দেয়া নয়_-বিশেষ করে কলকাতার বাইরের মফঃম্বল ফিল্ম সোসা ইটিগুলিকে 
সরাসরি আর্থিক সাহায্য দিতে হবে । এটা ফেডারেশনের মাধামে করতে 
গেলে অনর্থক জটগতার সৃষ্ট হবে। কেননা এরাঞজ্ের বেশীরভাগ 
-“ক্িল সোসাইটিই ফেডারেশনের অন্তভূ'ক্ত নয় । দু-তিন বছর ধরে কাজ 
করে চললেও বছ ফিল্স সোসাইটি এখনো ফেডারেশনের অনুমোদন 
পাইনি । এই অনুদান দিতে হবে নির্দিষ্ট কর্মসূচীর ভিত্তিভে-_সেমিনার 
অনুষ্ঠান, পত্্-পত্তিক] প্রকাশ, চলচ্চিত্র সম্পরত পাঠাগার ইত্যাদির জন্য । 
এছণড়া রবীন্দ্র ভবন এবং আঞ্চলিক সরকারী প্রেক্ষাগৃহগুলিকে ছবি 
দেখানোর উপগ্র্থাগী করে তুলতে হবে প্রোজেকটুর ইত্যাদি দিয়ে । এবং 
এইসব ছলে ফিফা সৌসাইটিগুলিকে নামমাত্র ভাড়ায় ছবি দেখানোর সুযোগ 


করে দিতে হবে । এ ছাড়া এইসব হলে নিপ্মমিতভাবে কিভাবে সগ্যাহে 
ছু-দিন বা তিনদিন ছবি দেখানো! যায় সেই বিষয়ে স্থানীয় ফিল সোসাইটি, 
জেল! পরিষদ বা অঞ্চল পঞ্চায়েত এবং গণসংগঠনসমূহের প্রতিনিধিদের 
নিয়ে পরামর্শদাত কমিটি গঠন করে সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর 
এগোতে পারেন। এভাবে ব্রাবসায়িক চিত্রগৃহ ছাড়াও একটা রিলিজ 
চেন তৈরী 'যাঁয় যার."'অধা দিয়ে ভালে!: ছুবিদ্; দর্শক তরী, করার 
কাজ শুরু করা যেতে পারে। 

এ ছাড় রাজ্য সরকার পরীক্ষামূলকভাবে কিছু ভালে বাংল! এবং 
অন্থান্ত ভারতীয় ভাষার ছবি, শিশু চলচ্চিত্র ইত্যাদির নন কমাশিয়াল 
রাইট নিয়ে একটি করে প্রিন্ট ক্রয় করতে পারেন। এই ছবিগুলি এবং 
সরকারী উদ্যোগে যেসব তখ্যচিত্র, শিশুচিত্র বা কাহিনীচিত্র তৈরী 
হচ্ছে সেগুলি নিয়ে একটি রাজ্য ফিল্ম লাইব্রেরী তৈরী করা যেতে পারে । 
সেই লাইব্রেরী থেকে এসব আঞ্চলিক প্রেক্ষাগৃহে নিয়ামত ছবির যোগ।ন 
দেয়া সস্ভব। সরক।র মোবাইল ফিন্ম ইউানট গঠন করে 
গ্রামাঞ্চলে ব্যাপকভ।বে এই ছবিগুালর প্রদর্শনীর নিয়মিত আয়োজন করতে 
পারেন । পঞ্চায়েত বা স্থানীয় ট্রেড ইউ।নয়ন, কিষাণ সংগঠন এবং 
অন্যান্য গণসংগঠনগ্ুলির সঙ্গে যোৌখভাবে স্থ।নীয় ফিল্ম সোসাইট'গুলিও 
এ ব্যাপারে সন্িয় ভূ'মকা নিতে পারে । 


পশ্চিমবংলার প্রায় চাল্লশটি ফিল্ম সোসাইটর ওপর এক বিশাল 
দায়িত্ব এসে পড়েছে । বৃহত্তর সাংস্কৃতিক আন্দোলনে একাত্ম হয়ে দেশীয় 
সুস্থ জীবনধর্মী শিল্প সংস্কৃতির পক্ষে কাজ করার ক্ষেত্র প্রস্তুত খর।র 
জন্য ফিলা সোসাইটি আন্দোলনকে এগিয়ে আসতে হবে । 
হবে রাজ্য সরকারকেও প্রতাক্ষ সহযোগিতা নিয়ে । 


এগয়ে আসতে 


সিনে সেণ্টল, ক্যালকাটা 
প্রকাশিত পৃল্তিক1 


শ্রাতিন আমেরিকান চন্রচ্গিত্রকারদের 
ওগর নিপীডন ম্্ব্যাহত 


মূলা--১.টাক। 


ও ” : 
সাড়াজাগানে! কিউবান ছবির সম্পূর্ণ চিত্রনাট্য 


(মমোরিজ মফ আঞারডেভলাগমেণ্ট 


পরিচালনা 2 টমাস গুইতেরেজ আলেয়। | 
কাহিনী ঃ এডফুস্ডো৷ ডেসনয়েস . অনুবাদ £ নির্মল ধর 
মূলয--৪ টাকা 
সিনে সেপ্রাল, ক্যালকাটার 'অফিসে পাওয়া যাচ্ছে। 
২, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-৭০০০১৩। ফোন $ ২৩-৭১১১ 


চিঞ্জবাক্ষণ 


সৎলাপের হো শব্দ $ বাৎলা 
চলচ্ছিত্রে 


বিভাবস দত্ত 


চলচ্চন্ত্র জন্মের শুরুতে লুমিয়েরের স্টেশনমুখা ট্রেনের ছবি কিম্বা 
পোর্টারের "দি গ্রেট ট্রেন রবারি' চলচ্চিত্রের ভিতর শিজ্পের যে বীজ 
উদ্ত ছিল, ডি, ভাষ্লু গ্রীফিত, চালি, চ্যাপলিন, আইজেনস্টাইন, 
পুদোভকিন প্রমুখের শশ্ুুষায় সেই চলচ্চিন্ত্র শাণিত-লাবণ্য লাভ 
করল। গ্রীফিতের ৯৯১৫ ও ৯৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে তোলা ছবি 'বার্থ অফ 
এ নেশন” ও “ইনটলারেল্স' ছধি দুটির মধ্যেই পাওয়া গেল চলচ্চিত্র 
শিল্পের মূল সূত্র এবং এখান থেকেই শিপ হিসেবে চলচ্চিত্রের 
যাত্রা শুরু । এরই পাশাপাশি আমরা পেলাম চালি চ্যাপলিনের 
মতো একজন রসিক পরিচালক, যার হাতে পর্ণাঙ্গভাবে জল্ম নিল 
কমেডি ঢচলচ্চিন্তরের একটা ধারা- যাকে আজ প্যস্ত পৃথিবীর 
কোন পরিঢালকই অতিক্রম করতে পারেন নি। আইজেনস্টাইন, 
পূদোভকিন্‌ জন্ম দিলেন “সোভিয়েত রিষ্াজিজ্ম' নামে এক বাস্তব 


সমাজতত্ব ও ইতিহাস চেতনামূলক একধারা । আইজেনস্টাইনের 
“ব্যাটেলশিপ পোটেমকিন্” কিম্বা পরদোভকিনের “মাদার সেই 
চেতনারই ফসল এবং এই সব চলচ্চিত্রে সম্পাদনা এবং 


মন্তাজের মতো বিভিন্ন কৌশলগত পরীক্ষা-নিরীক্ষা লক্ষ্যণীয় ৷ 
এদের সমস্ত পর্রীক্ষা-নিন্ৰীক্ষা, ভাবনা চিস্তা নির্বাক চলচ্চিত্রকে 
ঘিরে গড়ে উঠলেও চলচ্চিত্র শব্দের প্রয়োজনের তাগিদ এরা 
ভিতরে ভিতরে অনুভব করেছিলেন, তাই আইজেনস্টাইনকে 
জার্মান সুরকার মাইজেলকে দিয়ে 'ব্যাটেলশিপ পোটে মকিন” এর 
জন্য আবহসঙ্গীত নির্মাণ করাতে হয়েছিল এবং শব্দের 
ভিতর যে অমোঘ শত্তি লুকিয়ে আছে তা জামানীতে প্রদর্শনকালেই 
বোঝা গিয়েছিল । নিবাক ঢলচ্চিন্তরের দীর্ঘপথ পরিশ্রমার শেষে 
আমেরিকান চলচ্চি্ পরিচালক কোরসলান্ডের হাতেই নিবাক 
চলচ্চিত্রের মুক্তি ঘটল, জন্ম নিল প্রথম সবাক চলচ্চন্ত্র “দি 
জ্যাজ সিঙার' (১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে )। চলচ্চিত্রের কুশীলবেরা হঠাৎ 
জাদুস্পর্শে কথা বলে উঠল, আবেগে গান গেয়ে উঠল । সবাক 
চলচ্চিত্রের জন্ম কিন্তু নির্বাক চলচ্চিত্রের আধুনিক সংস্করণ 
নয়) এই উভরণ এক ভিন্ন শিষ্পমাধ্যম সূচিত করল, 
অবশ্য সবাক চলচ্চিত্র এক ভিন্ন মাধ্যম হলেও আমরা উত্তরা- 
ধিকার সৃন্নে নির্বাক চলচ্চিত্রের কাছ থেকে অনেক কিছুই পেয়ে 


জুন ৭৯ 


গেলাম । সত্যজিৎ রায় তার এক প্রবন্ধে এই ভিন্নতার কথা 
আমাদের জানিয়েছিলেন, - “আমার বিনবাস নিবাক ও সবাক 
ঢজচ্চিন্র সম্পৃণ পৃথক দুই শিক্প মাধ্যম 1৮0৯) খাত্বিক ঘটকের, 
“নিঃশব্দ ছবি” হচ্ছে একেবারে আজাদা শিষ্প মাধ্যম । (২) এই বন্তব্যে 
সত্যজিত রায়ের সঙ্গে আশ্চর্য মিল লক্ষ্য করা যায় । শুধু সত্যজিত 
খত্বিক নয পৃথিবীর যে কোন চিন্তাশীল ব্যন্তিই একথা 
দ্বিধাহীনভাবে স্বীকার করতে বাধ্য । রেনে ক্লেয়ার, আলফেড 
হি5চকক, ফাক্ক কাপরা, অরূসন ওয়েলস, ডেভিড লীন, ক্যাবল রিড, 
রোসেজিনিঃ ভি-সিকা, ভিসকত্তিঃ ফেলেনি, মঙ্ক, গদার, শ্যাবরল 
প্রমুখের মতো প্রতিভাবান পরিচালকদের অক্রান্ত পরিশ্রমে নিমিত 
হয়েছে পঞ্চাশ বছরের সবাক ঢলচ্চিন্রের এই আধুনিক শরীর । 
সাতাশে বিদেশের মাটিতে সবাক চলচ্চজ্র ভুমিষ্ঞ হজোও 
আমাদের দেশে তার বাতা এসে পোতে কেটে গেল আয়ো 
কয়েক বছর, বাংলা ছবির আঙিনায় প্রথম ধ্বনির পদসঞ্চারণ 
শুনতে পাওয়া গেল অমর চৌধুরীর 'জামাই যঙ্ভী” চলচ্িচন্তে 
(১৯৩১ খুষ্টাব্দের ১১ই এপ্রিল ভ্রাউন সিনেমায় এই চলচ্চিত্র 
মুক্তি পায় )। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য “জামাই ষচ্হী” প্রথম সবাক 
কাহিনী চিন্ত হলেও শব্দ ভাবনা এর কিছুদিন আগে থেকেই 
শুরু হয়েছিল যার ফলশ্রতি প্রসিদ্ধ গায্সিকা মঙ্গী বাঈয়ের 
ছবির সঙ্গে তার গান, কৃষ্ণচন্দ্র দের গান, আলমগীর" এবং 
“কফ কান্তের উইজল'-এর অংশ বিশেষের চলচ্চিন্রায়ণ ৷ বাংঙ্গা 
সবাক চলচ্চিত্র, যার প্রবরতনা প্রথমেশ বড়য়া, দেবকী বসু. 
প্রেমাঙ্কুর আতথীর হাতে, দীর্ঘ ছেচল্লিশ বছর অভিভ্রতম করে 
বতমানে সত্যজিৎ রায়, খত্বিক ঘটক, ম্বণাল সেন কিম্বা তারও 
পর্পবন্তী পাথপ্রাতিম চৌধুরী, পূর্ণেন্দু পন্জী, নীতিশ মুখোপাধ্যায়, 
বিমল ভৌমিক, সৈকত ভষ্টাচার্ষে দাড়িয়ে ঝাংলা ছবি এক নিজস্ব 
শিজ্প-প্রাতিমা লাভ করলেও সবাক চলচ্চিত্রের আঙিনায় মান্ত্ 
দৃ'পা এগোতে পেরেছে । 
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বয়সের তুলনায় বাংলা চলচ্চিন্র এখনো সাবালকত্ব অজন 
করতে পারেনি, বিদেশের মাটিতে যে প্রতিনিয়ত ভাবনা-চিস্তা 
চলেছে আমাদের দেশের চলঙ্গিন্ত্রে সে রকম লক্ষ্য করা যায় 
নি, দু' একজন পরিচালক একক ভাবে শব্দ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা 
চালাচ্ছেন এবং এই সমস্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা সমগ্র বাংলা 
চল্রচ্চিন্ত্ে প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি । বাংলা চলচ্চিন্রে শব্দ 
সম্পর্ষে এই ওদাসীন্য লক্ষ্য করে কিছুদিন আগে জনপ্রিয় এক 
সান্তাহিকে এক নবীন সমালোচক দর্শক এবং চলল্লিন্তর সমা- 
লোকদের আসামীর কাঠগড়ায় দীড় করিয়েছিলেন, যেহেতু 
বিষয়টি বাংলা চলচ্চিল্সের শব্দ প্রয়োগের সঙ্গে ঘনিম্ঞভাবে 


৫ 


যুক্ত যেহেতু অভিযোগটিকে যথার্থ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা 
প্রয়োঞজজন । তিনি আলোচনা প্রসঙ্গে অভিযোগ জানিয়েছেন কেন 
দর্শকরা চলল্চিঘ্রের “আঙ্জিক-প্রাসঙ্গিক ভাবনার সব দায়িত্ব 
এড়িয়ে যান ॥ বিষ্টি ঘত অনায়াসে উচ্চারিত, প্ররুত "সত্যতা 
তত দরল নয়, অনেক গভীরে এর শিকড় নিছিত। পশ্চিম- 
বাংলার চলচ্িন্ত প্রেক্ষাগ্রহের সংখ্যা ৩৮০টি ( এর মধ্যে শহর 
কলকাতায় ৮৫টি এবং অবশিল্ট প্রেক্ষাগৃহ ২৯৫টি ), কিন্ত 
সারা কঙ্পকাতায় বাংলা চলচ্চিন্ত্র প্রদগিত হয় মাত্র ১৫টি 
হলে এবং সারা পশ্চিমবঙ্গে বাংলা ও হিন্দি মিলিয়ে প্রদশিত 
চলচ্চিন্ত্র প্রেক্ষাগৃহের সংখ্যা ২০১টি, এদের বেশীর ভাগ হলে 
বাংলা ছবির কোনঠাসা অবস্থা । ফলে বাংলা চলচ্চন্ত্র প্রদশনের 
সযোগ খুবই সীমিত । পরিসংখ্যান নিজে দেখা যাবে গত চার 
বছর তিয়ান্তর থেকে ছিয়ততর বাংলা চলঙ্ষিন্র মুক্তি পেয়েছে 
যথাক্রমে ৩২, ৩০, ২৫ এবং ২৮টি, সাতাত্তর এবং আটাত্তরের 
অবস্থা তথৈবচ ॥ কিন্ত দুঃখের বিষয় এদের ভিতর ভাল ছবির 
সংখ্যা নগণ্য--বছরে পীঁচটাও ভালো ছবি পাওয়া যায় না। 
“ভালো ছবি" বলতে আমি কেবলমান্ত্র আর্ট ফিজ্ম' কেই বোঝাছিনা, 
সেই অর্থবোধকে আরো একটু প্রসারিত করে বলা চলে- _সুস্থভাবে 
এবং স্বস্তির সংগে যে ছবি আড়াই ঘন্টা ধরেদেখা যায়। 
“ভালো ছখি'র জন্য যে দর্শক পাওয়া যায় তার এক শ্রেণী বুদ্ধি- 
জীবি সম্প্রদায়ের অন্তভু'্ঞ । কিন্ত তৃতীয় শ্রেণীর মোটা দাগের 
বাংলা চলচ্চিত্রের দর্শকদের অধিকাংশই আড়াই ঘন্টা সময় 
কাটাতে যান, মফঃস্বল ও গ্রাম অঞ্চলে এদের বেশীর ভাগই 
গৃহস্থ মহিলা. অবশিষ্টাংশ দায়বদ্ধ সমালোচক এবং গবেষক । 
এই সব মনে রঞ্জনপিয়াসী দর্শকদের কাছে চলঙ্জ্র সচেতনতা 
দাবী করা অর্থহীন, সমালোচক প্রকৃতপক্ষে তাদের বিরুদ্ধেই 
অভিযোগ এনেছেন । আর ভালো ছবির ক্ষেত্রে যেখানে দর্শকদের 
মান উঁচু সেখানে ছবির গ্র্যানাটমি বিচার হয়, প্রসঙ্গতঃ অলোক 
রঞ্জন দাসগুগ্তের 'জন-অরণ্য' প্রসঙ্গে লেখার কথা মনে পড়চে । 
তার লেখায় আমরা লক্ষ্য করেছি অসাধারণ শব্দ সচেতনতা, 
ছোট একটি দূশোর শব্দ ব্যবহার লক্ষ্য করে তিনি যে আলোচনা 
করেছিলেন তাতে তার পাণ্ডিতোর পাশাপাশি শব্দ-সচেতনতা 
প্রমাণ করে ।-”"আরো আপাত চট্টুল মুহ্‌ত মৃত হয়ে 
উঠেছে ধনদুলালী ছদ্মজননীর বৈঠকথানায় ঃ হঠাৎ ঠুনকো 
সিগারেটের কোটো খুলতে গেলেই তার ঠিতর থেকে ঝাপিয়ে 
পড়ে বেঠোডেনের চিৎকারের দেই সুর যাকে ভিস্কম্তি 'ডেনিসের 
স্বত্যু (টোমাস মান) ছবিতে ব্যবহার রুরেছিলেন ।”৩ 
আমাদের সমালোচক শব্দ নিয়ে আলোচনা করে চজচ্গষ্ত 
সমালোচকদের দায়ী করেছেন, প্রন্কৃত পক্ষে শব্দ চিন্তা প্রসঙ্গে 


সমালোচকদের সম্পূর্ণ ভাবে দাস্জী করা যুজিসঙগত নয়। 


১. 


বছরে যে কটা বাংলা চল্লচ্চিন্র নিমিত হয় তার নিরানব্বই 
শতাংশ ছবিতেই গতানুগতিক ব্যাক গ্রাউও মিউজিক' ছাড়া আর 
কিছুই থাকে না, ফলে এঁ বিষয় অনালোচিত থাকলেও আক্ষেপের 
খুব বেশী কারণ দেখা যায় না, তবে ব্যতিক্রম চিন্ত্র সমালোচক- 
দের নিশ্চিতভাবেই বেশ কিছুটা ভাবায় এবং মননের নিকট 
আবেদন রাখে । সংলাপ এবং আবহসঙ্গীত ছাড়া আর কোন 
শব্দ চলচ্চিত্রে না থাকায় যদি সমালোচকেরা প্রতিনিয়ত 
“সাউশুট্রাক নীরব বলে ধ্বনি তোলেন, তবে পরিচালকের। 
বিশেষ বিচলিত হবেন বলে বোধ হয় না। সমালোচকদের 
কথায় পরিচালকরা যদি বিশেষ ভাবিত হতেন, তবে তীব্র 
সমালোচনার পরও দিনের পর দিন মোটা দাগের বাংলা চলচ্চন্ত 
নিমিত হত না। চলচ্চিত্রে শব্দ প্রয়োগে সমালোচকদের দায়িত্ব 
সম্পর্কে যখন কথা উঠল, তখন প্রাসঙ্গিক একটা ঘটনা 
যা সামান্য হলেও আমাদের সিগ্ধান্তে পৌছতে সাহায্য করবে 
তার উল্লেখ করা যেতে পারে, চিদানন্দ দাসগৃপ্ত একদা তার 
লেখায় শিশিরকুমার ভাদুড়ীর “কী অব. টকীজ' ছবিতে 
গরুর গলায় ঘণ্টা না বাজায় আক্ষেপ করেছিলেন এরপর বেশ 
কিছু বছর অতিক্রান্ত কিন্তু এখনো পরিচালকেরা চলচ্ছিন্ে 
শব্দ সচেতনতা দেখানান । এখন অবশ্য ছবিতে গলায় ঘণ্টা 
বাধা গরু, কদাচিৎ চোখে পড়ে, তার পরিবতে ছবিতে গাড়া 
কিম্বা জুতো পরা মানুষকেও হাটতে দেখ। যায়, কিন্তু কদাচিৎ 
তাদের শব্দ শ্রতিগোচর হয় । ব্যতিক্রম ছবি নিয়ে আলোচন৷ 
করতে সমালোচকেরা প্রস্তুত এরকম প্রমাণ তারা দিয়েছেন। 
আমার বন্তব্, অভিযোগ দর্শক এবং সমালোচকদের বিরুদ্ধে 
না করে সরাসরি পরিচালকদের বিরুদ্ধেই করা উচিত, কারণ 
একমান্তর পরিচালকরাই সচেতন দর্শক তৈরী করতে পারেন। 
বাংলা চলচ্িন্তর পরিচালক তরুণ মজুমদার এই স্বীকারোত্ি 
করেছেন 8৪ “ভালো ছবিকে বাচিয়ে রাখতে পারে একমান্তর ভাল 
দর্শক, আবার দেই তাল দর্শক তৈরী করার ভারও আমাদেরই 
অর্থাৎ পরিচালকদের 1”8 ফলে চিত্র পরিচালকদের শব্দ সম্পকে 
সচেতনতার প্রথমেই প্রয়োজন এবং এই সচেতনতা আমাদের 
পৌঁছিয়ে দেবে আধুনিকতার দ্বারে ৷ 


৩ ॥ 

সবাক চলচ্চিত্রের শব্দের ফিতেটাকে বিশ্লি্ট করলে আমরা 

যে উপাঙ্গানগুলি পেয়ে যাই সেগুলি যথাক্রমে £ সংলাপ, সঙ্গীত, 

দৃশ্যের পরিপূরক শব্দ এবং দ্যোতনাময় শব্দ ॥ এরই পাশাপাশি 

খত্িক ঘটক নৈঃশব্দকে শব্দের অন্যতম উপাদান হিসেবে 

উল্লেখ করেছেন ।8 চঢলচ্ছিন্ত্রে নৈঃশব্দ্র যথাযথ প্রয়োগ ঘটলে 

তাহাজার শব্দের থেকেও বেশী বাঙাময় হয়ে ওঠে এরকম 
উদাহরণ পৃথিবীর নানা চলচ্লচিছ্ে ইতস্ততঃ ছড়িয়ে আছে। 


চিন্ত্রবীক্ষণ 


চলচ্চিত্রে শব্দের যে উপাদানগুলো আমরা পাই, “সংলাপ, 
তারই প্রথম এবং প্রধানতম উপাদান । একটু এগিয়ে বলা যায় 
সংলাপ চলচ্চিত্রের আদিমতম উপাদান । নিবাক চজচ্চিন্রে 
যখন সংলাপ উচ্চারিত হত না, তখন পরিচালককে সাব- 
টাইটেলের আশ্রয় নিতে হত। সবাক চলচ্চিগ্তরে তালেখার 
গী থেকে লোকের মুখের ভাষায় মজিদ পেল। সংলাপ 
চলচ্চিগ্রের দ্ুবলতম মাধ্যম(৬) হলেও প্রত্যেক ঢচলচ্চিত্রেই তার 
নিজস্ব একটা কাহিনী আছে, সে কাহিনী যতই “পথের পাঁচালী'-র 
মতো নিটোল অথবা “লা দলচে ভিতা'-র মতো ভাঙাচোরা 
হোক তা প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম হলো সংলাপ। বৃটিশ 
চলচ্চন্্ পরিচালক ক্যারল রীড তর “থাড ম্যান” সম্পর্কে আলো- 
চনা করতে গিয়ে স্পট ভাষায় ঘোষণা করেছিলেন, একজন 
পরিচালকের কাজ হল সরল ভাবে গঙ্প কথন এবং তার অন্যতম 
হাতিয়ার মাইক্রোফোন ।৭ দশকের সঙ্গে যেহেতু প্রতিটি পরিচালক 
সাযুজ্যে ( 0012017))0111021101) ) দায়বদ্ধ, সেহেতু সংলাপের 
আশ্রয্স তাকে নিতেই হয় । চলচ্চিন্ত্রে সংলাপের ভুমিকা বিষয়ে 
আলোচনাকালে কাহিনী এবং পান্র-পান্রীর চরিশ্র ব্যত্ত করা-_- 
এই দৃ'রকম কাজের কথা সত্যজিৎ বলায় উল্লেখ করেছেন ।৮ 


আজকে আমরা চলচ্চিম্ন বলতে যা বোঝাচ্ছি তার জল্ম নাটক 
থেকেই, অন্ততঃ আইজেনস্টাইনের চলচ্চিন্ত ভাবনা থেকেই আমরা 
এই সিদ্ধান্তে পৌছতে পারি। ফলে চলচ্চিত্রের সংলাপ বিষয়ক 
আলোচনাকালে নাটকের সংলাপ প্রসঙ্গ স্বভাবতই এসে গড়ে। 
আমাদের দেশের সংস্কৃত নাট্যধারা লক্ষ্য করলে দেখবো খীষ্টপূর্ব 
প্রথম অথবা দ্বিতীয় শতকে (সময় কাল নিয়ে পর্ভিতমহলে 
বস্তর তকবিতর্ক আছে ) শুদ্রকের “মৃচ্ছফটিক' নাটকে প্রথম 
আমরা দেখলাম জমাজের সাধারণ এবং অসামাজিক ব্যন্তি 
নাটকের অঙ্গনে মর্যাদার সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত । অভিজাত বারবণিতা 
বসন্তসেনার সঙ্গে সবব্রাঙ্গণ চারু দত্তের প্রণয় কাহিনী সংস্কৃত 
নাটকে বৈপ্লবিক পরিবততন সচিত করল, এরই ভিতর লক্ষ্য 
করলাম গণঅভ্যুখখান। সংলাপ ব্যবহারের ক্ষেল্েও এই নাটক 
বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে, বিশেষতঃ অশিক্ষিত শ-কারের 
অমাজিত মৃখের ভাষা । বিদেশী নাটকের সংলাপের ভিতর যে 
বাস্তবতার বীজ সুপ্ত ছিল ইবসেনে এসে তার পূণ বিকাশ লক্ষ্য 
করলাম ৷ বাংলা নাটকের প্রাঙ্গনে দীনবন্ধু মিশ্লের “নীলদপন' 
"এর নাম যে শ্রদ্ধার সঙ্গে উচিত, তার একমান্ত কারণ নিচু- 
শ্রেণীর লোকেদের বাস্তবমুখী সংলাপ যদিও কোন কোন পণ্ডিত 
ব্যক্তি এই সংলাপের ভ্রান্তি নির্দেশ করেছেন ।৯ রবীন্দ্রনাটকে 
আমগ্লা এর বিপন্লীত সুর শুনল।ম, তর প্রতিটি নাটকের সংলাপই 
নির্মাণ সাপেক্ষ-__চরিল্জগুলির মধ্যে ভাষারীতিতে কোন প্রভেদ 
নেই। নাটকের চরিন্ত্গুলিকে আমরা কখনোই সংলাপের সাহায্যে 


জুন *৭৯ 


সনাক্ত করতে পারি না। 'রস্ত করবী' নাটকে খোদাইকারের স্ত্রী 
চন্রাও বজে ওঠে £ “বিশু বেয়াই দেখো দেখো, ওই কারা ধূম 
করে ঢলেছে। সারে সারে ময়.রপস্থি, হাতির হাওদায় বঝাজর 
দেখেছ? ঝলমল করছে। কী চমৎকার ঘোড়সওয়ার । 
বশার ভগান্স যেন একটুকরো সূর্যের আলো বিধে নিয়ে চলেছে” 
নব-নাষ্্য আন্দোলন আমাদের নাটকে প্রচলিত রীতিকে ভেঙ্গে 
দিয়ে নতুন সুর শোনাল, বিজন ভট্রাচার্ষের “নবাম' সেই আন্দো- 
লনেরই শ্রেচ্ঞ ফসল । 


নাটকের সঙ্গে চলচ্চিনতরের এক মৌল পার্থক্য আছে । সংলাপ 
নাটকের একমান্ত হাতিয়ার কিন্ত চলচ্চিত্রে সংলাপ এবং ছবি দুই 
মিলে এক দ্যোতনার সৃজ্চি করে, যেহেতু চলচ্চিন্তরে ছবির সাহায্যে 
অনেক কিছু বলা সম্ভব সেহেতু সংলাপের ক্ষেত্রে পরিমিতি বোধ 
লক্ষ্যণীয় । কেবলমান্ যখন ছবি দর্শকদের সঙ্গে সংযোগ 
স্থাপন করতে পারে না, তখনই ব্যবহার করতে হয় সংলাপের । 
নাটকের সঙ্গে চলচ্চিত্রের এই ভেদরেখা টানতে গিয়ে প্রখ্যাত 
জামান চলচ্চিন্্তাত্বিক বেলা বালাজ বলেছিলেন £ “নাটক শুধ 
ংলাপের সমষ্টি, আর বিশেষ কিছু নয় ।....কিন্ত চলচ্চিত্রে দৃশ্য ও 
শত সব কিছু একই স্তরে দর্শকের কাছে উপস্থাপিত হয়, আর 
পর্দায় প্রতিফলিত নর-নারীর সঙ্গে অন্যান্য বস্ত ও চিত্রের একটা 
সংহত মতিতে ধরা দেয় 1”১০ নাটক এবং চলচ্চিত্রের ভিতর 
একটা ভেদটিহ" থাকলেও আমাদের দেশের অধিকাংশ পরিচালক ই 
ভূলে যান এই দুই শিজে্পের গঠনশৈলী ভিন্ন আরুতির, তাদের 
কাছে চলচ্চিন্ত্র হলো চিন্রায়িত নাটক । ফলে নিউ থিয়েটাসের 
যুগ থেকে আজ পর্যন্ত যে চলচ্ন্ত্র নিমিত হয়েছে তাদের অধি- 
কাংশই নাটকীয় সংলাপকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে, এই সব 
সংলাপ গিরিশচন্দ্রের নাটকের মতো মোটা দাগের এবং সমতল ॥ 
তীক্ষতার কোন টিহ এই সব চলচ্চিনতরের সংলাপে খুজে পাওয়া 
যাবে না। এই বিষয়টি লক্ষ্য করে সত্যজিৎ রায় মন্তব্য করে- 
ছিলেন 8 “বাংলা ছবিতে চটকদারি সংলাপের একটা রেওয়াজ 
অনেকদিন থেকেই চলে আসছে । এধরণের সংলাপ ছবির চেয়ে 
নাটকে মানায় বেশী । নাটকে কথাই সব, ছবিতে তা নয়... 
আমাদের দেশের চিন্রনাট্্যকার অনেক সময়ই এই পার্থকাটি মনে 
রাখেন না। বিশেষতঃ নায়ক-নায়িকার মুখে যে সব কথা প্রয়োগ 
করা হয়, তাতে বাক্‌-চাতুর্য তাদের সকলের চারিন্ত্রিক বৈশিষ্ট্য 
হয়ে দীড়ায় 1”১১ ফলে বাস্তব থেকে বহু যোজন দূরে এই সমস্ত 
সংলাপের বিচরণ ভুমি । পঞ্চাশের দশকে সত্যজিৎ রায়, খত্বিক 
ঘটকের মতো কয়েকজন তরুণ পরিচালকের হাতে বাংলা চলন্ত 
যে অন্যতর রূপ গেল, তাদের হাতেই দেখি সংল।পের বাস্তবতার 
রাপ, যদিও খত্বিকের অতি-নাটকের দিকে ঝোক চিরকালের । 
সত্যজিৎ-এর 'পথের পাঁচালি” থেকে শুরু করে 'জন অরণা' পর্যন্ত 


যে দীর্ঘ বাইশ বরের চজচ্চিন্ন পরিক্রমা, তার কেন্দ্রবিন্দুই হলো 
বাস্তবতা ; সংলাপ এবং ডিটেলের দিকে তীক্স তীক্ষ নজর। তার 


প্রতিটি সংলাপই ঢলচ্চিনত নামে যে স্বতন্ত্র শিল্প তার জন্য নিমিত' 


এবং এদের চরিক্ত্রান্যায়ী, কোন রকম অতি-নাটকীয়তাকে প্রশ্রয় 
না দিয়ে, সংলাপের প্রয়োগ করেছেন । ফলে সংলাপগুলো হয়ে 
উঠেছে জীবন্ত, আমাদের চোখে দেখা রত্ত-মাংসের মানুষ । 
প্রাসজ্গিকভাবে দু'একটা চলচ্চিত্রের সংলাপের উদাহরণ মনে করা 
যেতে পারে । যে গ্রাম সত্যজিৎ-এর চলচ্চিন্ত্রের প্রিয় বিষয়ঃ সেই 
গ্রামের সরল ব্রাক্মণ এবং তান স্ত্রীর কথোপকথন এখানে উদ্ধৃত 
করছি ( "অশনি সংকেত" চলচ্চিত্র থেকে ), যার ভিতর স্ত্রীর সরল 
বিশ্বাস এবং শ্ত্রীর কাছে ম্বামীর নিজেকে জানী প্রমাণের আপ্রাণ 
চেষ্টা, এদের প্রতিটি সংলাপের ভিতর স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মধুর 
সম্পর্ক এবং অশ্র্য শ্লিগ্ধতা বিচরণ করছে ৪ 


গরাত । রামাঘরের দাওয়ায় বসে গঙ্গাচরণ বেশ তণ্তি 
সহকারে ভাত খাচ্ছে, অনঙ্গ পাখা হাতে তার সামনে বসে । 


গঙ্জা ॥ একদিন তমি যখন রাধবে না ?- আমি বসে 
বসে দেখব । 

অনঙ্গ ॥ রানা শেখার সখ হয়েছে বুঝি ? 

গঙ্জজ 1॥ তোমার রান্নায় এত সোস্াদ হয় কি করে সেটা 
দেখব । এই পেঁপের ডানলা রেধেছে-_-এতে 
কী কী দিলে, কেমন করে দিলে, সেটা একটু 
বল দিকি। 

অনঙ্গ ॥ কেন বলব? তুমি তো অনেক কিছুই জান বাপ, 
এটা না হয় নাই জানলে । 

গঙ্গা ॥ আর জেনেই বাকী হবেবল। চালের দাম যদি 
সত্যি বাড়ে তা'হলে ত এসব ভালো ভালো রান্নার 
কথা ভুলেই যেতে হবে। 

অনঙ্গ ॥ সত্যিই বাড়বে? তমিযে বলছিলে বুড়ো বানিয়ে 
বলেছে ? 

গঙ্গা ॥ যৃদ্ধযে হচ্ছেসেটাঠিক। আরযুদ্ধ হলে তখন 
কী হয় সেকেউ বলতে পারে? 

অনঙ্গ 1 কার সঙ্গে কার যুদ্ধ হচ্ছে গো ! 

গঙ্গা ॥ আমাদের রাজার সঙ্গে জার্মানী আর জাপানীর । 
মাথার উপর দিয়ে এরোগেলেন যায় দেখনি ? 

অনঙ্গ ॥ হ্যা! কী সুন্দর লাগে দেখতে। 

গা || এই সব এরোপেজেন যায় যুদ্ধ করতে ৷ 

অনঙ্গ ॥ আচ্ছা কি করে ওড়ে বলত ঃ 

গঙ্গা 1 এরোপেলেন £ 

অনঙ্গ 1 হ্যা-- 


গঞ্জা ॥ ওসব কলকবজার ব্যাপার । ( কথাষ্টা বলে 
বুঝল ঘথেষ্ট বলা হয়নি )। 
গঙ্গা 1 আকাশে খুব হাওয়া ত: হত উপুরের দিকে 


যাবে তত বেশী হাওয়া । ঘুড়ি ওড়ে দেখনি? অনঙ্গ বুঝেছে, 
দে মাথা নেড়ে বে 8৪ ও!” 

এরই পাশাপাশি উচ্েখ করা যেতে পারে “সীমাবদ্ধ 
চলচ্চিত্রে স্বামী-স্ত্রীর কাথাপকথন । এদের সম্পক গঙ্গাচরণ 
অনঙ্গের মতো মধুর হলেও কথাবাতায় একেবারেই ভিন্ন মেরুর, 
নগর জীবনে উচ্চবিস্ত পরিবারে যেমন দেখা যায়। পরিঢালক 
এর ভিতর দিয়ে তাদের সামাজিক আভিজাতাকে মৃত করে 
তোলেন দর্শকদের সামনে £ 


“ড্রেসিং টেবিলে একটা চিঠি পড়ে আছেঃ শ্যামলেন্দু তুলে 


নিয়ে পড়তে শুরু করে, তার ছেলে রাজার চিঠি। পড়া শেষ 
করে সে চিঠিটা ভাজ করে আবার রেখে দেয়। 

দোলন 11 (০: 50961) ) চিঠিটা পড়েছো £ 

শ্যামজেন্দ ॥ রাজার-_ 

দোলন ॥ র্লাজার কেন? তোমার শালীর । তোমার 
শালী আসছে । 

শ্যামলেন্দু ॥ (০59) কে টুটুল! 

দোলন ॥ হ্যা, সেই জন্যই ত আমি গেস্টরুম গুছো- 
চ্ছিলাম--_ 

শ্যামজেন্দ ॥ কবে আসছে? 

দোলন ॥| কাল সকালে-__দিজ্লী 725%107695-4, আটটা 
সাড়ে আটটার সময় আজবে । 

শ্যামলেন্দু | কাল সকালে ! 

দোলন ॥ বেচারা! ওর কোন দোষ নেই জানো। 
দেখনা । 15 চিঠি পোস্ট করেছে আজ 
510) এসে পোছুলো--কাল তো আবার 
শনিবার । তোমার অফ্রিস যেতে হবে 
নাতো। 

শ্যামলেদ্দ ॥ হ্যা--একবার ছু মারতে হবে। 

দোলন 1 কি যে ভালো লাগছে--সেই কবে এসেছিল ও ৷ 
সেই %63-ে আমাদের এই 18টা তো 
দেখেই নি ।” 


সত্যজিৎ-এর চলচ্চিন্রকীতি পরীক্ষা করলে দেখতে পাওয়া 
যাবে নানাশ্রেণীর অসংখ্য চরিজ্রের বাস এই অঙ্গনে এবং এখানেই 
তার কৃতিত্ব প্রতিটি চরিন্রকেই সংলাপ এবং আচরণের সাধাষ্যে 
বিশ্বস্ততার সঙ্গে ফুটিয়ে তুজেছেন। এই সূত্রে একটা ছোট 
চরিয্ের উদাহরণ দেওয়া অপ্রাসজিক হবে না। 'নায়ক' চললিচছে 
আমরা এক রিটায়ার্ড রক্ষণশীল মনোভাবের বদ্ধ ভদ্রলোকের 


চিন্রবাক্ষণ 


( অঘোর চাট্টুজ্ে ) সাক্ষাৎ পাই যিনি সিনেমা দেখার ঘোর 
বিরোধী এবং সমাজের অন্যায় দেখে “স্টেটঙ্গম্যান'সপন্রিকায় চিঠি 
লেখেন ঢচলচ্চিগক্লের নায়ক অরিল্পম মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ- 
কারে এ চরিক্ল অত্যান্ত জীবন্ত হয়ে উঠেছে $ 

*উপেন ( কনডাকটর গার্ড ) আজকে ইনিই হচ্ছেন মিস্টার 


মুখাজী ৷ 

অঘোর ॥ অ। আপনি বায়ক্কোপে অভিনয় করেন £ 

অরিন্দম ॥ আজে হন্যা। 

অঘোর ॥ অ। আমি বায়ছ্ধোপ দেখিনা (017 7071701- 
[10. একবার এক কলীগের পাক্লায় পড়ে 
গেছিলাম--7 1942--709% 0161 
25 1৮5 2116, 

আরন্দম ॥ সেতভালছবি। 

অঘোর ॥॥ 7300 29 2, 10116 11179 216 108৫. 

অরিন্দম ।॥। কিন্ত ফিজ্ম এ্যাক্টর কী দোষ করল দাদু £ 

অঘোর ॥ আপনি মদ্যপান করেন ? 

অরিন্দম ॥ তা একটু করি-_ 

অঘোর ॥ 4৯1] 1177 20019 ৫0111710 25 2. 17116. 11 
51017581901 01178502110, 200 ৪. 1901 
০01 ৫1501111176. আপনি কি জানির মধ্যে 

মদ্যপান করবেন । 

অরিন্দম ॥ সেকেশু নেচার দাদ, বোঝেনই তো ! 

অঘোর ॥ তাহলে আপনাকে আমার জানানো কতব্-_ 


আযলকহঙোর গন্ধে আমার 1091)592. হয় 2100 
120 99612090189, 45 5001) ] 
639০০ 01006 9009105780101) 0010) 100 
6110 10855210267. 
বাংলা চজচ্চিন্লের সংলাপ প্রসঙ্গে খত্বিক ঘটকের চলচ্চিন্ত্রের 
সংলাপ লঙ্ষ্যনীয়। তাঁর চলচ্চিন্রের বারো আনা অংশ জুড়ে আছে 
গ্ববাংলা ( অধুনা বাংলাদেশ ) থেকে আগত জনগণ এবং এদের 
ব্যবহাত সংলাপের মধ্যে বাস্তবতার স্পর্শ বিদ্যমান, প্রতিটি চরিল্রই 
স্বাভাবিক সংলাপ উচ্চারণ করেন । “মেঘে ঢাকা তারা'-র প্রথম 
দৃশ্য প্রাসঙ্গিকভাবে উচ্ভোখখ করা যেতে গারে £ 
“ভোর বেজা। কলোনীর মুদির দোকান । মুদি হঠাৎ যেন 
কাকে দেখে ডেকে বলে ঃ দিদি ঠাইরেপ, ও দিদি ঠাইরেণ ! 
মেয়েটি ( নীতা ) মুদির দোকানের দিকে এগিয়ে আসে । 


মুদি ॥। আর তো সয়না । তোখার বাপরে গিয়া কইও এই 
মাসকাবারে তিন মাস হইলো । 
নীতা ॥ কমুওনে ।” 


আবার যিনি শিক্ষিত বাঙাল, পেশায় শিক্ষক-.তার সংলাপ 


জুন '৭৯ 


নিশ্চয় মুদির সংলাপের সঙ্গে সমান্তরাল হওয়া সম্ভবপর নয়, 
খত্বিক সংলাপের এই ভেদ চিহ্টা স্বামী-স্ত্রীর কথোপকথনের মধ্যে 
দিয়ে স্পষ্ট করে তোলেন দর্শকদের সামনে ॥ 


“্বামী ॥ কলো মাইয়া, ৮/181 ৫059 1 11621)? বর্মের 
[916006171 টা একটু ৫5811. এই তো... 

সরা 1 আর প্যাচাল পাইড়ো না। জ্কুলে যাও। 

স্মী 1 আমার 70101 হইল গিয়। ফট কইরা হদি সে 
আইসা পড়ে টিউশান সাইরা তো কর্পে শুনলে 
ব্যথা পাইব। কী রকম 15801151016 এম 
এ ক্লাস কইরা দুই দুইটা 00000 সাইর। 
মাসত্তে সে 019 1719569 621) করে উপরন্ত-- 

শ্রী ॥ তবু বকবক করে-__ 

স্বামী ॥ না-মানে খবর তো রাখনা---কাজ কমিটি মিটিং 


-এ শুনলাম আবার নাকি উচ্ছেদের হিড়িক 
বেড়েছে । ইস্কলের 21287 তো বন্ধ হবার 
মতলব । দেখ কাশু........ রর 
তার শেষ ছবি “যুক্তি তন্কো গপ্পো'তে আমরা বঙ্গবালার 
মতো বাংলাদেশ থেকে সদ্য আগত চরিন্র পাই, যার সংলাপে 
চরিজ্ের অনেক গভীর পর্যন্ত প্রবেশ করা সম্ভব, এখানেই পর্ি- 
চালকের বাস্তবতা বোধ । চালি চ্যাপলিন তার “লাইম লাইট' 
চলচ্চিত্রের একটি দৃশ্যে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষদের সনান্তর 
করে দিয়েছিলেন শুধুমান্ত সংলাপের সাহায্যে এবং এটাই মহৎ 
পরিচালকের লক্ষণ, কিন্ত আমাদের দেশের পরিচালকদের ছবিতে 
কদাচিৎ এই সমাজ সচেতনতা চোখে গড়ে । 


'সাবজেকটিভ এক্সপ্রেশন' চলচ্চিত্রের এক প্রধান অসুবিধা,১২ 
এবং চলচ্ছিন্ত্রে তা প্রকাশ করতে পরিচালকরা ঈষৎ অস্থস্তিবোধ 
করেন, তখন তাদের সাহাধ্য নিতে হয় আত্মকথন কিবা “সাব 
ঠািইটেলে'র । যে আত্মকথনের সাহায্য তারা নেন, তার ভাষা 
কাব্যিক হতে বাধ্য । আমাদের চলশ্চিন্তরে এই আত্মকথন প্রায়ই 
শোনা যায়, তাদের বেশীর ভাগই অতি-নাটকীয় লক্ষ পাক্রান্ত 
হাস্যকর ॥ কিন্ত দু'একটা বাংলা চলচ্চিন্ত্র পাওয়া যাবে যেখানে 
আত্মকথন দর্শকদের চোখের সামনে একটা ছবি মূর্ত করে তোলে 
খতিক ঘটক থেকেই আমরা খুঁজে নেব সমথনের উপাদান £ 


“উমার ঘর । রান্ত্রি বেলা। রামু ।॥। কি ভাবছিজে ? 

উমা ॥ (স্থদু হেসে) ভাবনার কি অন্ত আছে ? 

রামু ॥ হ. (বাইরের দিকে চোখ করে) আমিও ভাবছিলাম । 
উমা ॥ কি? 

রামু ॥ ভাবছিলাম ধুধু একটা মাঠ সামনে অন্থ গাছের 


ঠান্ডা ছায়া....পায়ে চলার পথটা উধাও হল্সে 
গিয়েছে । মাঠের শেষে লাল টালির বাড়ী। 


ও) 


আমার ক্যালেগারের মতন...” ( নাগরিক" 
চজল্চিজ ) 

সাম্প্রতিককালে বাংলা ভাষায় ঘুব সমাজ নিয়ে ছবি করার 
রেওয়াজ তান্ধু হয়েছে, “আপনজন”, “রাজা” 'আঠাত্তর দিন পরে? 
«এপার ওপার" প্রভৃতির মতো চলচ্চিন্কে দেখানো হয়েছে যুবকদের 
সমস্যা এবং তাদের আশা-আকাজ্ক্ষা, এদের চলঙ্গচিন্লের চরিগ্গুলি 
পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে এরা প্রতোকেই সমাজের অন্ধকার 
দিকের বাসিন্দা, চজতি বাংলায় যাকে “মস্তান' বলা হয় ৷ এ' প্রবন্ধ 
যেহেতু সমাজ বিজান ও বিষয়বস্তর বাস্তবতার মৃল্যায়ণ নয়, তাই 
আমরা শৃধুমান্ত্র সংলাপের দিকে দৃষ্টি দেব-_-অবশ্য প্রাসঙ্গিকভাবে 
ষেটুফ্ু সমাজ বিকান এর সঙ্গে যুত্ত' হয়েছে তাকে স্বীকার করে 
নিয়ে । যুবসমাজ নিয়ে যে সমস্ত ছবি আমরা পেয়েছি, একটু 
লক্ষ্য কল্পলে দেখা যাবে তাদের মুখের সংলাপগুজো মামুলি ধরণের 
ক্রিম । “শাজা' ইত্যাদির মতো দু'একটা প্রান্কত শব্দ ব্যবহার 
করে যুবক চক্সিগ্রকে ফুটিয়ে তুলতে চেঙ্টা করেন। কিন্ত 
সংলাপকে বাস্তবসম্মত এবং বিজানসম্মত করে তুলতে হলে 
শিকড় আরো গভীরে চালিয়ে দিতে হবে। এই সব যুবকদের 
নিজস্ব ছু ভাষা আছে যাকে "কোড ভীর্ম' বলা হয়, এই সমস্ত 
শব্দ তালে সংলাপে ব্যবহার করার প্রয্লোজম ৷ সমাজে আর 
এক শ্রেণী বক আছে যাদের বাদ অন্ধকার জগতে নয়, 
তাদের সংজাপ বিষয়েও ভাবার প্রয়োজন । এই সমস্ত যবকদের 
অংজাপ সাম্মাজিক এবং পারিবারিক পরিবেশকে কেন্দ্র করে গড়ে 
ওঠে, ফলে সংলাপের ক্ষেয়ে একজনের থেকে অন্যজনের পার্থক্য 
হওয়া স্বাভারিক ! সত্যজিৎ রায় তার “জন অরণ্য” ছবিতে 
সোমনাথ ও সুকুমার চরিন্রের ভিতর এই পার্থক্য তুলে ধরেছেন । 
জামকা দি মনোযোগ দিয়ে এই দুই চরিত্রের সংলাপ জক্ষ্য করি 
তবে দেখব সুকুমার কিছুটা অমাজিত এবং ককশ, তুলনায় 
সোমনাথ ভদ্র এমং মিষ্টভ্রাধী। এর পিছনে কারণ অনুসন্ধান 
করলে দেখতে পাব মানসিক গ্রঠন ছাড়াও পারিবারিক প্রভাব 
বিস্তার করে । সোমনাথের বাবা যেখানে মাজিত, মিম্টভাষী 
অকুমারের বাবা সেপ্ানে ককশ এবং অমাজিত,১৩ তাই সুকুমার 
বোনকে £ “ক্লিরে ক্যাবারে দেখানো হচ্ছে ঃ-র মতো কর্কশ 
সংলাপ জবঙ্জীরাক্রমে . ব্যবহার করে। ফলে সংলাপ রচনার 

ক্ষেয্তরে এবিমযর়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । 
চজচ্চিয়ে সংলাপ ঝচনর পূর্বে পরিচালককে খুব ভাজ করে 
টন্মিপ্রগুজিকে দেখে নেন্গ্লার প্রয়োজন যে তারা কোন্‌ শ্রেণীর 
এবং কোন্‌ অঞ্চলের । শ্রেণী ভেদে যেমন ভাষায় পরিবর্তন 
ঘটে, তেমনই অঞ্চল তেদেও ভাঙার পরিবর্তন ঘটে। পশ্চিম 
বঙ্গে (হুগজী অঞ্চজে ) যেখানে চাকর, বাড়ী, তাক, ধান__ 
বলি সেখানে পূর্বের জোকেরা ( বরিশাজ ) উচ্চারণ করে 


০) 


চাঙছর, বারী, ডাক, দান । ১৪ আবার পশ্চি্বঙ্গের বিভিম 
অঞ্চলের ভাফারীতি ও উজ্চারণরীতি বিডি প্লকমের । প্রা 
যেখানে ( কলকাতার জোক্ররো ) ধোন, কোন, জোন, উচ্চারণ 
করি মেদিনীপুরের লোকেরা সেখানে ধন, বন, মন, জন উজ্চারণ 
করে। তাদের উচ্চারণকীভিতে (দেখি নোটিশের জায়গায় লোটিস, 
লুটিশ। বিয়ে কিম্বা বে-র স্থানে উচ্চারিত হয় বিয়া কিছা ন্যা। 
“সেয়ানা, মেদনীপুরে সিয়ানা। সিয়ান উচ্জারিত হয? ১৫ 
উচ্চারণ রীতি বিষয়ক আলোচনা কালে আমাদের উচ্চারণের 
টানের উপর দৃষ্টি দেওয়া একাস্তভাবেই প্রয়োজন, যেমন মেদনীপুর 
অঞ্চলে “বে” কিন্বা বীরভূম অঞ্চজে “ক্যানে'র ব্যবহার লক্ষ্য 
করি। আবার লুম, গেম ভাগীরথী তীরবর্তী অঞ্চলে ব্যবহাত 
হয় । সত্যজিৎ রায় তার “পথের পাঁচালী” চলচ্চিত্রে সীমান্তবতী 
অঞ্চলের গ্রামের মেয়ের কথার ভিতর “লুম' অবলীলাক্রমে 
ব্যবহার করেছেন, বিনি (গ্রামের মেয়ে) সবজয়াকে এক 
ঝুড়ি সবজী এনে বলেছে 8 “মা এগুলো পাঠিয়ে দিলেন । এই 
খেনে রাখলুম 1” এটা কি পরিচালকের অসঙ্গতি নয় £ 
কলকাতারও এক নিজস্ব ভাষা বৈশ্িষ্ঠ্য আছে যা বর্তমানে লপ্ত 
হলেও চজচ্চভ্রের চরিন্তের প্রমোজনে এই ভামারীতি প্রয়োগ করা 
দরকার, যেমন উচ্চারণের শব্দের মধ্যে বা শেষে অবস্থিত 
মহাপ্রাণবর্ণগুলি অল্পপ্রাণরূণে উচ্চারণ করার প্রবণতাঃ মুখ-শ্বক, 
দেখতে-দেক্তে, রথযান্রা-রত যান্রা, মাথা-মাতা ইত্যাদি; আবার 
“পরিক্ষার” কে উচ্চারণ করা হয় পাস্কের, পোশ্কের, খরিদ্দারকে 
খদ্দের । প্রমথ চৌধুরী যাকে বলেছেন উচ্চারণের ঠোটকাটা 
ভাব”_সে রকম উচ্চারণও এই ভাষায় দেখা যায় ঃ আব, বে 
ক্যাঙালী ইত্যাদি । ১৬ “বাবু মশাই'-এর মতো পুরোন কলকাতাকে 
নিয়েও ছবি বাংলা ভাগ্নায় নিমিত হয় কিন্তু ভাষারীতির দিকে 
দৃষ্টি দিলে দেখবো সেঞ্চানে গ্রাচীনত্বের কোন চিহ' নেই-_চরিন্- 
গুলির আচার ব্যবহারের সঙ্গে ভাষাও আইনিক । এরই 
পাশাপাশি আছে মিশ্র ভাষা, যেমন বর্তমান কলকাতায় হিন্দি, 
উদ্দু ও বাংলা সব মিলে এক জগাথিচুড়ি হিন্দ্ুস্থানী ভাজার 
স্থজ্টি হয়েছে ৷ ১৭ পূর্ববজজ থেকে আগত ব্যজি দীঘ'দিন ধরে 
কলকাতায় বসবাসের ফজ্ে যে মিশ্রভাষা সুজ্টি হয বত্যজিৎ 
রায় তার 'জন অরণ্য” ছবিতে বিশ্দার মুখে তার মথার্থ ব্যবহার 
দেখিয়েছেন । উচ্চারণরীতির সঙ্গে সঙ্গে আবার অঞ্চজভেদে 
শন্দরীতিতেও পার্থক্য দেখা যায়ঃ দি কল্ধকাতার কোন বৃদ্ধ! 
তার পুন বধুকে বলেন 8 “ঝৌমা। ঘোমটা, দাও,” বীরগ্ভুমের 
কোন রদ্জধা সেই কথাকেই বল্লাবেন £ “বৌমা, শান কারো ।” 
এরকম পার্থক্যের দিকে পরিচালককে সদাসতক থেকে সংলাপ 
রচনা করতে হবে। 


চজজচ্চিন্রের নিজস্ব শিপ সর্ত অন্সরূণের পা্গাপাশি অংলাপ 


চিন্রবাক্ষণ 


রচনার ক্ষেন্তে পরিচালকদের বিজানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে উঠলে চলচ্চিত্রে ছবি ও কথা মিলিয়ে সে কাজ হয় ।” চজ- 


তবিষ্যাতে বাংলা চজশ্চগ্রের সংলাপ মর্যাদার আসন অধিকার চ্ন্ত্রের সংলাপ প্রসঙ্গে ( বিষয় ঢলচ্চন্জ/পুঃ ৩০ )। 
করে নেবে। ৯1 প্রমথনাথ বিশী সম্পাদিত “নীজদপন' গ্রঙ্ছের “সংলাপে 
১। শজগ্রিন্্র চিস্তা 8 সত্যজিৎ রায় । ব্যবহাত ভাষার ক্র্ঠী ২ শীর্ষক রচনায়-এ' সম্পরকে 
২। ছবিতে শব্দ ঃ$ খত্বিক কুমার ঘটক । বিস্তত আলোচনা করা হয়েছে/পুঃ ১৪৯--১৫১। 
৩। ম্বরিত অঙ্গীকার ॥ অলোক রঞ্জন দাশগুপ্ত | ১০। 73612 891915 : %105019 01 71117)” গ্রন্থের 
81 ভবিষ্যতের দেই দিনগুলির জন্য 8 তরুণ মন্ভুমদার | “2176 82219 পরিচ্ছাদ দ্রস্টব্য 
৫1 ছবিতে শব্দ ঃ খত্বিক কুমার ঘটক । ১১। চলচ্চিত্রে সংলাপ প্রসঙ্গে । গ্রন্থঃ বিষয্স চজজ্চিন্/ 
৬। সত্যজিৎ রায় তার রভীন ছবি শীর্ষক প্রবন্ধে এরকম গুঃ ৩০ | 
কথাই বলেছিলেন ৪ “চিন্রপরিচালকদের হাতে ১২। চিদানন্দ দাশগুপ্ত মন্তব্য করেছিলেন £$ “সাবজেকটিভ 
তথা পরিবেশনের যত রকম উপায় আছে, তার মধ্যে |. একপ্রেমন' টলচ্চিক্পের সর চেয়ে বড় সমস্যা ।” চজ- 
দুবলতম হল কথা ( বিষয় ঢচলচ্চিন্র/পু 8 ৭৫ )। চ্চিন্রের.শিলপ প্রন্কতি | 
44৯ 1170 ৫16০0601510) 15 00116 917/015  ১৩। সোমানাথ £ একী আপনার কাগড়__ 
€০ 0611 ৪ 96019. [০ 0015 1)6171005 1199 সুকুমার £ আবার পড়লে নাকি ! 
20075, ৪100 1019095, 2100 08006185 210 সূকুমারের বাবা ঃ 8 ব্রাস্তা গড়ে রেখেছে বাঞ্চরা 
111010701001795. 900 ঠা5% ৫ 10161710951 196 আজ একমাস ধরে- “সুকুমারের বাবার এই সংলাপ 
19 5401/ 19116], 1105 21709115101 ৪. 018129- লক্ষযনীয় । তাই আমরা চদখি সুকুমারেপ্পও বাবা 
05৮51050110 2 08101 7২০০৫ সম্পর্কে কোন শ্রদ্ধা নেই 8 চ, বাইরে চ”* ফিরে 
12115 00 0561 7%1019৬611. গ্রন্থ : 7799 এসেই আবার 557)78055 ট্টানার চেম্টা করবে । 
০11)5108. 1952, 1201650. 05 চ২০09০1 1৮517৬511, ১৪ । ভাষার ইতিরভ ॥ সকুমার জেন । পৃঃ ৪--৫। 


৮। চলচ্চিগ্লে সংলাপের প্রধানত দৃটি কাজ। এক, ১৫ । বাগর্থ ॥ বিজন বিহারী ভট্টাচার্য । গৃঃ ৮৯--৯০। 
কাহিনীকে ব্যস্ত করা, দূই পান্ত্র-পাশ্রীর চিন্ত্র প্রকাশ ১৬। কলকাতার ভাষা ॥ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ৷ 
করা। সাহিত্যের কাহিনীতে কথা যেকাজ করে, ১৭। তদেব। 


চিত্রবীক্ষণে 

লেখ পাঠান । 

চলচ্চিত্র বিষয়ক 

ঘে কোন লেখা । 

চিত্রবীক্ষণ আপনার 

লেখার জন্য অপেক্ষা করছে। 


সন '৭৯ ৯১৯১ 


* (৮11070037/51211% 5 5510 1018৬909911 17৬81705011 05 5811 1839. 1 08189 1100 0077191- 
0181 8558 18 1840 ৬৮917 80887178095, ৮/1)০ ৬৪15 10101028101 00818100170 8৪5 81055 17 ০৪108), 
9081690 ৪ 01801001819110 5101000. ১15৬4 9815 198151, 1517. 580861175 ৮/8171 1710 10810791110 ৬৮07 
৬1, 51161011910, 51150000901 01010015101051 05590 117 51018. 


/81 0121 085 05 51010 59150 7188111 06 £11101755185 ॥) 11018 0768 50৬61177017 ড591591815 8170 
৬10০505, 210 8150 015 8710681 £1175095 21701 2811011008175. 61119 ৬1510010091 0115170, 80601179 
8170 91191011810 1008 2 ৬৪৪৫ 0180100781091710 190010 17701008119127 19510525155 170181500195 2100 19901019, 
77181 01 ৬4৪01) 5011 তোরা ও10810 01 80881185 2170 31910118705 100100191, 


30617175 8170 519101910 78৬৪9 1780 107 ০৬৪1 2 09171011 171811% 918171501 1010100181018915 ৬/1055 
0980৬110510: 019 504060 171 0179: 10191601601 0110100019101010 09৬91010179171. 71911 11709555111 
৫11৬9 810] 91719109 11809 0103 50010 0179 ০01 09 77091 ৬/911-110৬%1) 2810 17851950190 11) 179 191 
0 1910109951017181 101010018101, 87019 07911 0011010008160175 00 20115958915 0178 19709815 
[00100181010 ০0০0৬818995 01771707090 ৬৪195 ৬1511 17 1876 8180 01 0091171 108110815 ০01 1903 


2৪174 1911 


80811592170 51910116170 ০0053 501) 0911 0179 ৬৪51 09010101717 01895580281 1১০10191106119. 860 5 78৬ 
৫8118185101) 185 05917 80090 ৬৬1 081 10181701110 001 117 010101150 1010100919101 ৬৮৫0 91110108515 
0 /505510151110 21770 117 0855101121 28510905. 


8৪098017115 8 51715717570 
141, 5. নি. 88858) 8০৪0, 
০৪1০ ॥- 





৯২ চিন্নবীক্ষণ 


মন্টাজের প্রষ্টা নিয়েন, কুত্রেশু 
দিলীপকুমার মুখোপাখ্যায় 


১৯৬২ সালে পারীতে [18500-র আমন্ত্রণে এক সম্বপ্ধনা সভায় 
ভাষণ দিচ্ছিলেন 1,6০৮ 181051,9% 1 তখন তিনি এক বয়স্ক শিক্ষক । 
রুশিয়ার 91810 17151117016 ০01 011617)91051271)9তে শিক্ষকতা করেন, 
ছবি আর করেন না। চলচ্চিত্রের জগতে, এখনকার মতেই, তখনই অার 
আকাশ জোড়া নাম। 


প্রশ্ন করলেন সমবেত সাংবাদিবর1--সত্যি সত্যি 1/0171280টা 
কার সৃষ্টি ?-1.279 000ি0এর না আপনার ? ম্বহু হাসলেন 
[১0199110৬ | বললেন), “10501102115, “31 01 ০0101 ও 
411101512)05"-ই প্রথম 7701012£৩ এর শুরু ।' কিন্তু, ওই ছবিগুলোতে 
মেই 'প্রয়েগ করেছেন 187 নিতান্তই অজান্তে। অর্থ, ভেবেচিন্তে 
বা পরিকল্পনা কিংবা পরাক্ষ1! নিরীক্ষা করে কোন কিছুর প্রয়োগ তিনি 
করেন'ন। নিতাশ্ুই আকম্মিক ঘটনা হিসেবেই হইাতহাসে গর স্থান 
রয়েছে ৷ কিন্তু 7107188০ এর প্রথম 01)6০15র প্রবর্তন করি আমিই. 
১১১৭ স।লে, 15%£ এর আমলে প্রায় তৈরী "105 7০1৩০ ০0 
1:16117901 9115 ছাবটতে 1 8591551,0%১ 1)0171889এর অসাধারণ 
016708610 ভাষা ও শক্তি প্রত্যক্ষ করেন ছবিটির নানা অঙ্গের ১/)০০1£ 
এর সময় । এক জায়গায় নায়কের দৃষ্টির 91800178 করে, অন্য 
এক পৃথক স্থানে তার ০৮1০০%টি চিত্রায়ণ করেন । (01770772010 2০01017, 
(17716 ও 11805 এক নতুন ভাবে সংজ্ঞাপ্রাপ্ধ হয়। একে নাম দেন 
101591)0৬, (07101715610 19110 1 এটাই পরে 501531)09৬ 21০০ 


ন(মে বিখ্যাত হয়ে ওঠে । 


১৭ বছরু বয়সেই চলচ্চিত্রের অজন্ত্র পরীক্ষা -নিরীক্ষায় আগ্রহী হয়ে, 
গ1 ঢেলে ভার অসাধারণ গবেষণা চালিয়েছেন । প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়, 
যখন ছবি তৈরী করতে লারেন লি, তখনই ছিল ঠার' সুবর্ণ সুযোগ । 
কাটতে বসতেন পুরানে। হবিগুলোকে আবার নতুন কমে- নতুন রূপে। 
অভিনেতা 1%1951058107 ছে কখনও বসাতেন ৫285 19016 এর ধারে, 


স্্ন 1৭১ 


কখনও ৪০৪৬০ 95914 আবার কখনও বা 0785/105 1০072এর 
1069110 এর পাশে রাখা আনাম .কেদারায় । 7+10770886এর বিচিত্র 
সৌন্দর্য্য, কার কাছে আরও নানারূপে প্রতিভাত হতে লাগল । 


75016880% এর আর একটি আশ্চর্য্য দৃষ্টি দেই 01706108 ৮) 02877 
প্রথম মহাযুদ্ধের সময় নষ্ট হয়ে যাওয়া বহু মৃল্যবান সামগ্রীর সঙ্গেই, 
বিন হয়ে গেছে । তার 076108. ৬/01781 এর সত্যিকারের কোনও 
অস্তিত্ব ছিল না। একজন মহিলার মুখ, হাত, পা, অন্য আর একজনের 
চুল, আঙুল, মোজ:, চুলবাধা ও কাপড় পরার সঙ্গে এমন অনুপম ছন্দে ও 
শৃঙ্খলায় তিনি সম্পাদন! করে 77011286 সৃষ্টি করেছিলেন যে, বোঝারই 
উপায় ছিল না, সেটা বিভিন্ন মহিলার বিভিন্ন অঙ্গের ছবির সমন্টি--এক- 
জনের নয়। ছবিতে পুরো ছবিটা, একটি মহিলার চিত্রায়ণ পপেই 
প্রকাশিত হয়োছল। এখানেই ঠার [70/18%2 এর চমতকারিত্ব ! 


সমাজতাপ্ত্রিক দেশের মানুষ হলেও, 15010910% মানুষ হিসাবে কত 
বড় ছিলেন, তার পরিচয় পাওয়া যায় তার 750101885 সম্বন্ধে তিনটি 
মন্তবোর প্রথমটি থেকেই । তিনি বলেছেন, “আমার 170110886 (106019 
রচনার পেছনে অনুপ্রেরণার কাজ করেছে 10810 ৬/81]. 0110911৮এর 
ছবি। 
10900511101 পধ্যবেক্ষণ করেই, আমার 17701/986 সৃষ্টি অনেকাংশে 
সফল হয়েছে ।* এরপর আর যশর। দু'জন তাকে অনুপ্রেরণা দিয়েছিলেন, 
ভারা দু'জনেই হলেন প্রথিতযশ। সাহিত্যিক । একজন লিও টলস্ট় আর 
অগ্তজন হলেন কবি পৃশকিন্। টলস্টয়, চলচ্চিত্রে [1971389 সৃষ্টির বঞু 
আগেই, সা।হত্যে 21000880-এর প্রয়োগ করে, এর কখা। বলে গেছেন। 
আর পৃশাকিনের কবিতায় 7107188০-এর প্রয়োগ কি অসাধারণ ঝপে 
প্রকাশ পেয়েছে, তা যে কোন চলচ্চিত্রে অনুসন্থিংস্বু পাঠক মাত্রেই অবগত 
আছেন। 


তার €01952 80 ও 192181161 2০0101) এর 08006775101) ও 


এই ।বশ্ববরেশ্য চলচ্চিত্র গবেষকের সন্বদ্ধে, যার হাতে নয়া রাশিয়ার 
অন্ততঃ পঞ্চাশ শতাংশ পরিচালক শিক্ষত হয়েছেন, স্তারই অন্যতম সুযোগ্য 
ছাত্র 2৫০%111। বলেন, যখন তাকে 18170 এর ১০:19০01116 [01- 
$61519র এক সভায় (01১9111081)--100)088৩-এর জনকএপে পরিচয় 
কারয়ে দেন, *না, আমি নই-_17)9000885-এর প্রকৃত জনক আমার ও 
961561 151591590617-এর গুরু শ্রেয় 1:6৬ 1619517109৬ 1 


প্রায় ১৩টি ছবি ও বনু মননশীল চলচ্চিত্র গবেষণার জনক 1.6 
[5015910৬কে, আজ চলাচ্চত্রের এই বেসাতর যুগে, বড় বেশী করে 
মনে পড়ে । 


চলচ্চিত্র দর্শক এবং গম্নালোচক 


অরূণকুমার রায় 


চলচ্চিত্রের বয়স যত বাড়ছে, চলচ্চিত্র যত জনাপ্রয় হচ্ছে, তেমন 
পরিমাণে কি চলচ্চিত্র-বোদ্ধ। দর্শকের সংখ্যা বাড়ছে এ প্রশ্ন অনেকেরই । 
চলচ্চিত্র আর দর্শক, মাঝখানে রয়েছে সমালোচক । পরিচালক নিজের 
আনন্দে চলচ্চিত্র নিপলাণ করে খালাস। কিন্তু তাবি.ভাবে কত পরিমাণে 
শিল্পসম্মত, তাঁর রসাস্বাদন ফিভাবে করা যাবে, তার কলাকৌশল 
সমালোচক দর্শকদের জানিয়ে দেন। বি।ভন্ন ভাষাভা'ষা দর্শকদের মধ্যে 
কি এঁকোর সেতু ব্বীধা সম্ভব নয়? পৃথিবীর বিভন্ন ভাষার মতই 
চলচ্চিত্রও কি তার নিজস্ব সীমাবদ্ধ গণ্ডী মেনে নেবে ইত্যা।দ প্রশ্থ অনেক- 
দিনই চলচ্চিত্রপ্রেমীদের ' কাছে সদুত্তর খুজে বেড়াচ্ছে । চলচ্চিত্রের 
শিল্পমাধ্যম হিসাবে আত্মপ্রকাশকে স্বীকার করে নিলে প্রশ্ব এসে যায় 
দর্শকরা কি এখন চলচ্চিত্র দেখার সময়ে শিল্পমাধামের সতাকে গুরুত্ব দেন 
না অন্ত কিছু ?-_-এইসব প্রশ্নের উত্তর খুজতে গেলে আমাদের অনেকগুলি 
স্তরের মানুষ এবং তাদের চিন্তা ও কারধাবলীর মধা দিয়ে যেতে হবে । 
এ'র! হলেন সমালোচক, দর্শক, চলচ্চিত্র পরিচালক ইতা।দ। 


প্রথমে আসা যাক সমালোচকের কথায়। সমালোচধ এসেছেন 
চলচ্চিত্রের জন্মের পরে । সম।লোচককে বলা যেতে পারে বোদ্ধা দর্শক। 
দর্শকের নিজের ভালো লাগ! মন্দ লাগাকে প্রকাশ করার চেষ্টার মধ্যেই 
লুকিয়ে আছে সমালোচনা! নামক ইচ্ছাঁ। ভালো লাগা বা মন্দ 
লাগাকে খেয়াল খুশি মত প্রবাশ করলেই হলো না। অথচ আমরা তাই 
করে থাকি । দর্শকের অধিকাংশই কয়েকটি ধাধাধরা! কথার মধ্য দিয়ে 
নিজেদের মনোভাব প্রকাশ করেন। যেমন- বোর ছবি, সো-সোঁ, খুব 
ভাল নয়, গতানুগতিক ইত্যাদি । মত গ্রকাঁশেরও কতকগুলি রীতিনীতি 
আছে যার সঙ্গে চলচ্চিত্রের এস্থেটিক্সের প্রশ্ন জড়িত। সমালোচকের 
দায়িত্ব সম্বন্ধে সুন্দর কথা! বলেছেন সতাজিৎ রায়-_“সমালোচক কাজের 
মত কাজ করেন তখনই যখন তিনি পরিচালক ও দর্শকের মাঝখানে একাটি 
সেতু স্থাপন করতে সক্ষম হন।” এরই সেতু বাধতে গেলে প্রথমেই 
সমালোচককে কতগুলি গুণের অধিকারী হতে হয়। চলচ্চিত্র মাধ্যমটিকে 
আগাগোড়া বোঝার ব্যাপার আছে । চলচ্চিত্রের টেকনোলজির খু"্টিনাটি 
দিকের সঙ্গে চলচ্চিত্রের নন্দনতত্ব (/১65078080) তার আয়তে থক! 
প্রয়োজন । চলচ্চিত্র শিল্প যৌথভাবে বিভিন্ন মাধ্যমের সংযুক্তির দ্বারা 
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আর এক নতুন রস পরিবেশন করে। সেই জন্ত চলচ্চিত্র দির্মাণের মতই 
ধাপে ধাপে চলচ্চিত্রের বিচার পদ্ধতি হওয়া উচিত । চিত্রনাট্য, সঙ্গীত, 
সম্পাদন, অভিনয় প্রভৃতি বিভিন্ন মাধ্যম সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্বীন: না থাকলে 
চলচ্চিত্র সমালোচন। সহজসাধ্য হয় না। যদিও আজকাঙ্গকায়্ নেক 
সমালোচকই সমস্ত দিক নিয়ে বিশদ আলোচনা করেন না। চিত্রনাট্য 
পরিচালকের বক্তব্য বথার্থভাবে প্রকাশ করছে কিনা তার দিকে লক্ষ 
রাখ! দরকার এবং কোনো অংশে চিত্রনাট্য বিচ্ছিন্ন হয়েছে কিন! কিংবা! কোন 
চরিত্র চিত্রনাট্যে সমান মনোযোগ পায়নি ইত্যাদিও দেখা প্রয়োজন । 
যেহ্বেতব চলচ্চিত্রের সকল চরিত্র চলচ্চিত্রের মধোই জন্মায় এবং মরে তাই 
সমস্ত চরিত্রের বিশ্বাসযোগ্যতা বা পরম্পরের মধো সম্পর্কস্থাপন এবং 
চরিত্রের পরিণতি, স্থান, কাল, ঘটন।কালের বিস্তার ইত্যাদি দেখাও 
সমালে'চকের কর্তব্য । সঙ্গীত সন্বদ্ধে পারদশর্খ হওয়! সমালোচকের 
বিশেষ গুণ। নির্বাক যুগে আবহসঙ্গীত অনেক সাহায্য করেছে । সবাক 
যুগে কথা এসে সঙ্গীতের দায়িত্ব কিছুট। লাঘব করেছে, তবু সঙ্গীত 
পরিবেশ, আবহাওয়া, সময় (০671০), মানসিক অবন্থ1া যেমনভাবে 
প্রকাশ করে তা কি অন্ধ মাধ্যমের দ্বারা ভাব! যায়? আমাদের সকলের 
দেখা ছুর্গ।র স্ত্যুর খবর যেভাবে হদয়ে ঝংকার তোলে তা সঙ্গীতের 
যথাযোগ্য ব্যবহারের প্রকৃষ্ট উদাহরণ । চিত্রনাট্যে সে সঙ্গে সঙ্গীতের 
নি'বড় অনুধাবন সমালোচকের কর্তব্য । চলচ্চিত্র চিত্রনাট্যের সঙ্গে প্রান 
সম্পক্ত আর একট দিক হলো সম্পাদনা । সম্পাদনার ফলে চিত্রনাট্যের 
দাবি যথার্থ মিটেছে কিনা কিংবা সম্পাদনা কোথায় যথার্থ হয়নি 
যার ফলে কোন ঘটনাকে সংক্ষিপ্ত বা! দীর্ঘায়িত মনে হয়েছে কিংবা কোন 
ঘটনার গুরুত্ব হাস পেয়েছে বা বৃদ্ধি পেয়েছে ইত্যাদির দিকে দৃষ্ি 
ফেরানোর দাস্সিত্ব সমালোচকের । অভিনয়ের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার, 
পরিচালক চিত্রনাট্যের চাহিদা অনুযায়ী, চরিত্র অনুযায়ী অভিনেতা; 
অভিনেত্রী ঠিক করেন। তাদের নির্বাচন চলচ্চিত্রের পক্ষে উপযুক্ত 
হয়েছে কিনা কিংবা উ।রা৷ পরিচালকের দাবি ঠিকভাবে যেটাতে পেরেছেন 
কিনা দেখা সমালোচকের কর্তব্য । এছাড়া চলচ্চিত্র অভিনেতা, 
অভিনেত্রীদের অভিনয়ের ধরন, বাচনভঙ্গী, প্রকাশ কৌশল, রূপসজ্জ।, 
মেক-আপ, পোশাব-পরিচ্ছদ প্রভৃতি বিষয়ের দিকে দৃষ্টি রাখা 
সমালোচকের দায়িত্ব । 


সম।লোচকের উচিত কখনই গল্পট পুরোপুরি না বলা। চিন্তাশীল 
এবং সত্যকার শিল্প সমালোচক শিল্পকর্মটি ভেঙ্গে ভেঙ্গে অতীত এবং 
বর্তমানের পটতৃষিকায় এর বিচার ও মুল্যায়ন করেন । মতামত. প্রকাশের 
বেলায় ব্যভিগত মতামত না৷ পরিবেশন করাই ভালো । সমালোচক 
শুধুমাত্র ইজিত দিয়ে, পরিচালকের স্টাইল কৌশল এবং উদ্দেশ্তট সন্বন্ধে 
দর্শকদের সচেতন করবেন। অর্থাং সমালোচকের কাধে দর্শকদের 
খোজ খবর নেওয়ার দাক্িত্ব চাপছে। 


চিত্রবীক্ষণ 


বিভিয্ন সমালোচকের মধ্যে পার্থক্য হয় ল্টাইলে | 'র্থাং কেমনভাবে 
প্রকাশ করছেন তার উপয় | ভাষা, কৌতুকপ্রিয়তা, প্রকাশের ঘচ্ছত, 
সুক্তি নিরতা--এইগুলি মিলেই সমালোচকের লেখার স্টাইঙ্গ গড়ে ওঠে। 
অন্থাগ্য সমালোচনার মত চল।চ্চত সমালোচনাকও “কি ভাবে বক্তবা বলা 
হচ্ছে' তার থেকে গুরুত্বপূর্ণ “কি বল! হচ্ছে ।” অন্যান্ত মাধ্যম যেমন 
মুদ্রিত বই বার বার পড়া যায়, ছবি বার বার দেখা যায় কিন্তু চলচিচ্ 
গতির উপর নির্ভরশীল একট! দেখতে না দেখতে আর একটা এসে পড়ে 
সেইজনা কোন চলচ্চিত্রকে পৃঙ্খানুপৃঙ্থ বিচার বরতে গেলে বেশ কয়েকবার 
সেই চলচ্চিত্র দেখার প্রয়োজন আছে । 


প্রতেক চলচ্চিত্রের নিজন্ব বক্তব্য আছে। ছবির প্রতিটি ফ্রেমের 
জন্য পারচ।লককে চি. করতে হয়, কোথায় ক্যমেরা থ,কবে, 
কভাবে থ।কবে, অভিনেতার কিভাবে ঠাদের অভনয় ফুটিয়ে ভুলবেন 
ইত্যাপিও পরিচ।লকের নির্দেশের মধ্যেই থাকে । সেইজন্য ছবির প্রতিট 
দশ্টের জন্য পরিচালকের যে চিতা তায় সঠিকতবের উপরই নির্ভর করে 
তার চলচিত্র গুণ । ক্যামেরার অবস্থান, অভিনেতাদের চলাফেরা 
প্রতিও চলচ্চিত্রের বক্তব্য প্রকাশে সাহায্য বরে তাই অনভ্যন্ত হতে 
ছ(বর চলচ্চিত্রসণ্মত অর্থ পান্টে যায়| 


'প্রতোক দেশের চলচ্চিত্রের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। এই বৈশিষ্টা 
বাড সেই দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংফ্চতিক এঁতিহের 
উত্তরাধিকারী । পধিব।র ম্ধত্র সাড়া জাগানো চলচ্চিত্রগু/লকে অবশ্য 
এই ধরনের তকম। দিয়ে আলাদ। করা যায়না তরু এটুকু বলা যায় 
এইগুলির গায়েও তাদের দেশের মাটির গঞ্ধ আছে। বৈশিষ্ট্য ব! 
ঢঙ বোঝাতে আমি এ দেশের অধিকাংশ চলচ্চিত্রকার যে স্টাইলে ছবি 
করেন তাই বোঝাতে চাইছি । এই বৈ।শঙ্টোে আধুনিক ফরাসী ছবি, 
আধুনিক সুইডিশ ছ'ব, আধুনিক জামান ছবি, যে যার নিজের বৈশিষ্টোর 
গণ্ী দিয়ে ঘেরা । 


প্রত্যেক দেশের চলচ্চিত্র ইতিহাসে দেখা যায় বিভিন্ন পর্যায় বা 
পির্লিয়ড । প্রত্যেকটি ' পর্যায়ের পিছনেই কিছু কিছু অর্থনৈতিক ও 
রাজনৈতিক 'কারণ আছে। এইগুলি নির্ণয় করে দেয় কি ধরনের 
চলচ্চিত্র সেই দেশে বেশি করে তৈরী হবে। উদ্ধাহরণ হিসেবে সোভিয়েত 
রাশিয়! সম্বন্ধে বলা যায় বিংশ শতাবীর ছিতীয় দশকের পেহাশেঘি থেকে 
কিছুদিন ভাল চল্লিত্র নিপ্নিত' হয়েছে. যা পৃথিবীকে জানিয়েছে চলচ্চিত্র 
মাধ্যমের ক্ষমত1 কতদূর, শিথিল্লেছে চলচ্চিত্রকে সত্যকার গণমাধ্যম হিসেবে 
ভাবতে। কিন্তু আক্ষ সপ্তম দশকে নির্সিত সোভিয়েত্ব চলচ্চিত্র থেকে কি 
তেমন কোন শিক্ষা পাই ? দ্বিতীয় দশকে নিমিত চলচিরিগুলির উপর্জীব্য 
কাছিনী ছিল সন্য সমাপ্ত বিপ্লব বা. বিপ্রবপূর্ব রাঁপিয়ার জবস্থা৷ ৷ কিন্তু সম 


বন *৭৯ 


রশকের চলচ্চিত্র কাহিনী হল আধুনিক রাশিয়। ৷ এই দুই দশকের অর্থ- 
টৈতিক অবস্থা! ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের পরিবত/'নের উপর ছুই সমগ্পের 
চলচ্চিত্রের মধ্যে পরিবর্তন ঘটে গেছে । অবশ্তই এই পরিবর্তন বক্ষব্যের দিক 
থেকে । বর্তমানে অনেক দেশেই আধুনিক চলচ্চিত্র টেকনেলঙজির দিক থেকে 
অনেক উন্নত । এই পরিবর্তন বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে সম্ভব হয়েছে 
সেজন্য আজ তরি-মতিক চলচিত্র নির্সাশের কথা ভাব! হচ্ছে এবং 
পরিক্ষা চলেছে । | | ্‌ 


টলচ্চিত্র সশ্িলিত (00101905116) সুষ্টি বলে দর্শকের দারিত্ব নেই তা 
নয় । ভাল দর্শকই ভাল চলচ্চিত্রের জন্মদাতা । কার জন্য সৃষ্টি, শুধু কি 
গুটিকয়েক সমালোচকের জন্য? নিশ্চয়ই নয় । হৃহং দর্শকমণ্ডলী বোছ 
ন! হয়ে উঠলে যথার্থ ভাল চলচ্চিত্র সৃষ্টি হবে না। দর্শকমণ্ডলীর একটা 
₹হছং অংশ চলচ্চিত্র দেখতে যান কেবলমাত্র মনোর॥নের জন্য । ভ।ল 
চলচ্চিত্রের মনে রগ্লনের ক্ষমতা! যেমন আছে তেমনি সঙ্গে আছে শিল্পসম্মত 
গুণ। মনোরঞ্নের ক্ষমতা দিয়ে অনেক দর্শককে আকৃষ্ট করা যায়। 
যায় না শিক্পগুণ দিয়ে । চলচ্চিত্র শিল্পসম্মত হয়েছে কিনা তা জানার 
জন্য দর্শককে শিক্ষিত হতে হয় । এই শিক্ষা! চলচ্চিত্র ভ।ঘ। শিক্ষা । অর্থাং 
চলচ্চিত্র বোঝার জন্য দর্শককেও কিছুটা চলচ্চিত্র নির্সাণ সংক্রান্ত ব্যাপারে 
শিক্ষিত হতে হয় । 


দর্শককে শিক্ষিত করার জন্ম চলচ্চিত্র দেখানোর সাথে সেই চলচ্চিত্র 
সম্বন্ধে আলোচনা কর! দরকার । কোন চলচ্চিত্র সম্বন্ধে আলোচনা করতে 
গেলে সবপ্রথমে চলচ্চিত্রের মধ্যে কিভাবে পর পর ফ্রেমগুলি এসেছে, 
চরিত্রগুলিকে কোন অবস্থান থেকে কি বলছে, কখন বলছে, সঙ্গে কি 
সঙ্গীত অ।ছে, ক্যামেরার অবস্থান ইত্যাদি সমস্ত ব্যাপারটাই মাথায় রেখে 
আলোচনা করতে হয় । 


আমাদের বাংলা দেশের দর্শকদের শ্রেণী বিভাগ করলে দেখ! যাবে, 
একদল দর্শক কেবলমাত্র হিন্দি চলচ্চিত্রের দর্শক । কোন ছবিই প্রায় বাদ 
পড়ে না। এই দলে অবাঙ্গালীর সংখ্যাধিক্য । অবশ্থ সদ্যসমাপ্ত স্কুলের 
ছাত্র কিংব। সদ্/ প্রবেশলব কলেজের ছাত্ররাও অনেক পরিমাণে এই দলে 
আছেন। অবশ্তক আর একদৃরূ শুধুমাত্র ইংরাজী ছবি দেখেন। অবশ্য 
ভাল হিন্দি বা বাংল! ছবিও দেখেন । বাংল ছবি দেখে এমন দর্শকের 
সংখ্যা আজকাল অনেক কমে গেছে। | 


দর্শকদের মধ্যে নারীদের সংখ্য। যথেষ্ট থাকলেও তার! চলচ্চিত্র দেখতে 
যান প্রধানতঃ 'মনোরজনের জন | ফিল ক্লাবের কিনতু সভ্য ছাড়া সাধারণ 
ভাবে আমাদের দেশে মেয়েদের মধ্যে চলচ্চিত্র সম্বন্ধে প্রকৃত সচেতনতা! 
নেই। ছুটির দিল-ক্িংব! কাজের. ফাকে কিছুটা সময় আনন্দে কটাবার 


১৫ 


ইচ্ছায় তারা প্রেক্ষাগুছে চোকেন। তাই সকল ধরণের চলচ্চিত্র 
অধিকাংশের কাছে ভাল লাগে । অবান্তবতা, বাড়াবাড়ি, অতি-অভিনয়ও 
সাদরে প্শ্রক় পায়। 


রি গু নি সং 


দর্শকের সাথে পরিচালকের পরিচয় ঘটান সমালোচক । এই ব্যাপারে 
সাবধানতা অবলম্বন সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন কারণ চলচ্চিজ অন্যান্য 
শিল্পমাধ্যম চিত্রকলা, মুদ্রিত পৃষ্তক বা থিয়েটার নয় বলে এর সমলোচনা 
একবারই হবে এবং তারই উপর নির্ভর করছে পরিচালক ধাচবেন না 
মরবেন। অন্থান্ত মাধ্যমের মত পুনরায় বিচার করার উপায় নেই বলেই 
ভুল সম[লোঁচনা পরিচালকের জ'বন শেষ করে দিতে পারে । এক একজন 
পরিচালিকের এক একটি চলচ্চিত্রের এক একটি দ্বশ্টের জন্য কত বছরের 
চিন্তা ভাবনা থাকে সমালোচক এক কলমের খোঁচায় হয়ত তা ধুলায় 
মিশিয়ে দেন। এইজন্য সমালে চককে সহ নুভৃতিশীল হতে হয় । 


প্রত্যেক বিখ্যাত চলচ্চিত্রকার সম্বন্ধে দর্শকদের ওয়াকিবহ।ল রাখা 
সমালোচকের কাজ । আমাদের মত দেশ বলেই একথা বলছি । আমাদের 
দেশে দর্শকর! ছবি দেখার আগে বিচার করেন কোন পরিচালবের ছবি 
তাই দিয়ে নয়, কোন দেশের ছবি তাই দেখে । এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনার 
কথ] বল! যায়। কিছুদিন আগে হাওড়ার একটি প্রেক্ষাগৃহে লিগুসে 
এ্যান্ডারসনের 'ইফ+ চলছিল। সন্ধ্যার শে শুরু হবার সময়েই প্রায় 
পৌঁছে টিকিট কেটে হলে ঢুকে দেখি সামনে একদম ফ।কা, মানে অল্প কিছু, 
আর পিছনে আরো কিছু মানুষ | বোধহয় সবশ্ুদ্ধ জনা পঞ্চ|শ হবে। 
এই বলে কি মনে করতে হবে হাওড়ায় উৎসাহ লোক নেই, তা নয় আসলে 
সাধারণ লোকের কাঁছে ভাল ভাল ছবি এবং তাদের নিঞ্াত।দের সগ্থন্ধে 
ধারণা সৃষ্টি করে রাখতে হবে । এই দায়িত্ব প্রত্যেক সচেতন ও দুদ € 
সমালোচকের । 


এই প্রসঙ্গে মনে হয় পরিচানকদের নিজেদের দায়িত্ব আছে । যদিও 
মাঝে মাঝে তারা ইন্টারভিউ-এর মাধ্যমে নিজেদের ব্তব্য রাখেন তনু 
বল৷ যায় এ ধরনের আলোচনা থেকে পরিচালকের চিগ্তা সবসময়ে বিশদ- 
ভাবে লাভ করা যায় না। পরিচালক যখন সৃষ্টি করেন তখন ডার সৃষ্ট 
কর্মে যে চিত্ত! স্কুটে উঠে অনেক সময় সমালোচক নিজের চিন্ত! দিয়ে হয়ত 
তার নতুন ব্যাখ্যা করেন যা পরিচালকের চিন্তায় ছিল ন। এই ক্ষেত্রে 
মনে হয় সমালোচকই যথার্থ, কারণ তিনি যদি যুক্তি এবং ব্যাখ্যার দ্বারা 
সমগ্র শিল্পকর্কেই একটি ব্যাখ্যায় দাড় করাতে পারেন তাহলেই তিনি 
সমালোচক হিসেবে নিজেকে দাবি করতে পারবেন । অনেকসময় এমনও 
হয় পরিচালকের চিন্তায় যা ছিন্ল না, সমালোচক তায় ছবি থেকে তা উদ্ধার 
করে নতুন ব্যাখ্যা দেন। পরিচালকের! হদি তাদের নিজেদের চলচ্্র 


সম্পর্কে লেখেন তাহলে সমালোচক এবং দর্শক উভয়েরই সৃবিধ! হয়। 


১৬ 


বিদেশে অনেক পরিচালকই চলচ্চিত্র নির্মাণের সাথে সাথে চলচ্চিত্র সংক্রান্ত 
কিছু কিছু লিখেছেন। : জামাদের দেশে এই প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে তবে এর 
বিস্তার ও ব্যাপকত! দেশের চাহিদার তুলনায় এত কম যে সমালোচন' 
ব্যাপারটা গড়ে ওঠার পিছনে পরিচালকের সক্রিয় সহযোগিতা তেমন 
গুরুত্বপূর্ণ অংশ নিচ্ছে না । | 


চলচ্চিত্র আর দর্শকের মাঝে সম[লোচক রয়েছেন । সমালোচকের 
বক্তব্য দর্শক জানতে পারেন চলচ্চিত্র সংক্রান্ত লেখা পড়ে। কিন্তু দুর্ভীগোর 
বিষয় আমাদের দেশে সমালোচন! লেখা ব্যাপারটা! খুবই অবহেলিত । 
খবরের কাগজগুলি সপ্তাহে একদিন করে চলচ্িত্রসংত্তান্ত ব্যাপারে 
কাগজের একটি করে পাতা বরাদ্দ করেন বটে কিন্ত দেখা যায় পাতার 
অধিকাংশ স্বান জুড়ে বিজ্ঞাপনের ছড়াছড, বাংল! খবরের কাগজগ্ুলির 
সমালোচনার ধরণ একঘেয়ে এবং বাধাবুলির মত সব কিছু একটু একটু 
করে ছুয়ে চলে। ব্যতিক্রম দেখা যায় ভাল পরিচালকের ছবির 
সমালোচনায় । তখন এদেরই হঠাৎ নতুন চেহারা! বেস্ট কষে, ট্রুপী 
ঠিক করে বন্দুক বাগিয়ে বদেন। তুঁজনামূলব, ভাবে ইংরাজী কাগজ- 
গুলিতে সম(লে[চন।য় নতুনত্ব আছে এবং সমালে।চনাগুলি তুলনামূলকভাবে 
অর্থপুর্ন হয়। কিন্ত এদের ক্ষেত্রেও একই অভিযোগ সম।লোচনার পরিসর 
অতান্ত অল্প। 


কতকগুলি শুধুমাঞ্ সিনেমারই সাপ্তাহিক কাগজ আছে । বাংলা ও 
ইংরাজী দুই ভাষায় । এর মধ্যে ইংরাজ্জী কাগজগ্ুলিতে মাঝে মাঝে ভাল 
সমালোটনা বেরোয় অন্য সময় গতানুগতিক | সুটিং-এর খবর, চলচ্চিত্রের 
ছবি, নান।রকম কেচ্ছাকাহিনী, মনগড়া গল্পে ভি থাকে। কতকপ্ুলি 
ইংরাজী ও হিন্দি পাক্ষিক এবং মাসিক: পত্রিকা রয়েছে যেগুলি বেশির ভাগ 
খবরের কাগজের গ্র.পের পশ্রিক! তাই ব্যবসাই এদের প্রধান উদ্দেস্ত | 
এগুলির মধ্যে নানারকম কাণাঘ্বষা, কে কি করছে, কাকে কোথায় দেখা 
গেছে, কার পা বীকা, কার কোথায় তিল আছে ইত্যাদি খবরে পুর্ণ 
থাকে । বাংল! “আনন্দলোক' এর ব্যতিক্রম নয়। 


খবরের কাঁগজ ছাড়া রয়েছে ফিল্স ক্লাবগুলির মুখপত্র । বর্তমানে প্রান 
প্রত্যেক ক্লাবেরই একটি ব৷ ছুটি করে মুখপত্র রয়েছে । এইগুলি হলো 
সিনে ক্লাব অফ, ক্যালকাটার বাংলা মুখপত্র 'চিত্রকক্প' ( জৈমাসিক ) এবং 
ইংরাজী “কিনো' | সিনে সে্টাল, ক্যালকাটার মাসিক ধাংলা মৃখপত্র 
'চিত্রবীক্ষপ? ।' নর্ধ ক্যালকাটা ফিল সোসাইটির বাংলা মৃখপত্র পচত্রভাষ', 
ফিক দোসাইটির “চিত্রপ্”, সিনে: ইন্সটিটিউটের মাসিক 'চলচিত্তা,এবং 
হ্রিযাসিকমৃভি ফনতাজ' ৷ নৈহাটি সিনে ক্লাবের 'ৃস্ঠা' এবং ফেডারেশন 
অফ. ফগ্জ সোসাইটিজের ইংয়াজী নৃখপত্র “ইপ্তিয়ান ফিজা কালচার । ফিল 
ক্লাবগুলির 'মৃখপত্রগুলির প্রধান অসুবিধা হলো এয় প্রকাশ অনিয়মিত । 
চিতরবীক্ষণ 


প্রত্যেক মাসে একটি করে নিষ্মিত একাশিড়.. পর্ধিকা নেই। ..তাই খন 
কোনে! চললেন ওপর আলোচনা এন্শিত হায় খন দেখা, যায় বেশীর 
ভাগ 'ন্বেজেই যেই চলচ্চিজ দেখানোর মেলার শেষ. ছয়ে গেছে । উপরে 
উল্লিখিত পরিকাগজিতে চলচ্চিত্রের বিভিন্ন দিকের ওপ্রর আলোচন। থাকে । 
সমকালীন চলচ্চিত্রের আলোচনার ক্ষেত্রে মোটামুটি খবরের কাগজের 
মতোই ভাল পরিচালকের চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে বিস্তৃত ভাবে লেখ! হয়। 
ফিল্প ক্লাবগুলির মৃখপত্রে যে ভাবে বিশ্লেষণ, আশ] কর! যায়, সমালোচনা- 
গুলি তেমনভাবে লিখিত হয় না। বেশীর ভাগ লেখার মধ্যেই সাহিত্য- 
গুণ চলচ্চিত্র কৌশলগত আলোচনার দিককে আচ্ছন্ন করে রাখে । তবে 
একথা! স্বীকার করতেই হবে চলচ্চিত্রের যথোপযুক্ত আলোচনা যা হওয়া 
উচিত তা যতটুকু প্রকাশিত হয় তাঁ কেবলমাত্র এই পত্রিকাগুালর পাতাতেই 
পাওয়া যায়। প্রত্যেক ক্লাবের প্রত্যেক সদস্থাই যে মুখপত্রগুলি কেনেন 
তা নয়, তার ফলে এই সকল পত্রিকাগুলির সাকুঃলেশন খুব বেশী বাড়োন 
এবং অন্যান্য পঞ্জিকার মত আধ্িক সংকটও রয়েছে । প্রত্যেক ক্লাবের 
উচিত কেন তাদের মৃখপত্রগুলির এ্রচার এবং বিক্রি বাড়ছেন। তার কারণ 
অনুসন্ধান করে সেইমত ব্যবস্থা নেওয়া এবং মাসিক মুখপত্র হিসেবে বের 
করা । তা না হলে প্রত্যেক ক্লাবের মধ্যে আলোচন। করে এক একমাসে 
যাতে কেবলমাত্র এক একটি র্লাবের মুখপত্র বেরোয় তার ব্যবস্থা কর! 
উচিত। এই ভাবে ভালো! চলচ্চিত্র দেখানোর সাথে সাথে সুস্থ আলে।- 
চনাও শুরু হোক। সমন্ত ক্লাবগুলি যৌথভাবে উদ্যোগী হলে নিশ্চয়ই 
পত্রিকার দামও কম থাকবে । আসল উদ্দেশ্ বৃহত্তর দর্শকমগডলীকে 
শিক্ষিত করে তোলা, সেইজন্য চলচ্চিত্র সম্বন্ধীয় পত্রিকার মূল্য সাধারণ 
মানুষের ক্রয়-ক্ষমতার মধ্যে রাখা প্রয়োজন । 


চলচ্চিত্রের উন্নতির জন্য শুধুমাত্র বছরে কয়েকটি ছবি করমুক্ত করে 
দিলেই সব শেষ হয়ে যায় না। ভাল ছবির প্রদর্শনের কোনে! প্রেক্ষাগৃহ 
নেই। স্রকার যদি একটা বা ছুটো প্রেক্ষাগৃহ অধিগ্রহণ করে সেই 
প্রেক্ষাগৃহে শুধুমাজ ফিল ফিনান্দ কর্পোরেশন প্রযোজিত ছবিগুলি যা 
বাবসায়িকভাবে মুক্তি লাভ করেনি, বা বিদেশী ভাল ছবি কিংব) ফি্গ 
আর্কাইভসের ' অন্তর্গত নির্বাক মুগের সেরা ফসলগুলির ধারাবাহিক 
প্রদর্শনীর ব্যবস্থা! এবং সঙ্গে সঙ্গে এ চলচ্চিত্রগুলির' উপর আলোচন! চজ্জের 


| চি্রবীক্কণ 


ব্যবস্থা করেন তবে দর্শকের রুচির পরিবর্তনের বথ। ভাবা যেতে পারে । 
বর্তমানে আমরা দর্শকদের ভাল রুচির অভাবের জন্য দায়ী করি কিন্তু 
সাধারণ দর্শকের সামনে সার! বছর ধরে ভাল রুচির ছবি কটি থাকে? 
হাত গুনে বল যায চার গ্লেকে পাচ। এতো! রা 

: "দর্শককে পিতে উরাগী বরে ভোলা খত পড়ান 
এবং ধারা চলচ্চিত্র নিয়ে কাজকর্ম রক ইচ্ড্ক দের লিক | রুটি সংস্থা 
গড়ে তোল! দরকার ৷ সরকারী তত্বাধধানে ভার্ন ভাল: ং 
দিক, পরিচালক, কলাকুশলী ছারা! পরিচালিত এই, সংস্থা গড ৫ 


: স্টডিও পাড়া এই সংস্থা“হলে সব থেকে-সুবিধ। । বর্তমানে পুঁপা ফিল 


ইন্স্টিটিউটের প্রসার এবং খ্যাতি ছুইই বেড়েছে কিন্ত এই সংস্থায় অধ্যয়নের 
মতো আর্ধিক সংস্থান অধিকাংশ লোকেরই নেই তাই যদি কোনো! সংস্থ! 
গড়ে ওঠে তাতে যেন প্রবেশ করার ইচ্ছার সাথে সঙ্গতিও . সাধারণ 
ম।নুষের থ|কে। 

আম একটি ব্যবস্থা,করা যায় হার দ্বারা দর্শকের চলঙ্গিত্র ভাষ! বোঝার 
সাহাধ্য হয় সেটি হ'লো কোনো চলচ্চিত্রের প্রদর্শন শেষ হলে সেই চলচ্চিত্রের 
পরিচালককে স্টেজে. দাড় করিয়ে প্রশ্ন কর! যেতে পারে। লন্য দেখা 
চলচ্চিত্রের অভিজ্ঞতা সকলের চিন্তায় থাকবে তাই এই ধরণের প্রচেষ্টায় 
অধিক সংখ্যক দর্শক অংশ গ্রহণ করবে । কিন্তু এই ধরণের প্রচেষ্টা সরকার 
পরিচালিত প্রেক্ষাগৃহেই সম্ভব । আশা করবে! জনপ্রিয় সরকার এই দিকে 
দষ্টি দেবেন । 

এ ছাড়া দর্শককে শিক্ষিত করার জন্য ভাল চলচ্চিত্র পত্রিক! প্রকাশের 
দিকে সরকারকে নজর দিতে হবে। প্রথমেই যদি সরকারী তরফে 
চলচ্চিত্র বিষয়ক কোনো নিয়মিত পত্রিকা প্রকাশে অস্ৃবধা থাকে তো 
সরকারী তরফে .ফিল্গক্লাব গুলির মৃখপত্রকে আর্বিক সাহায্য দেওয়া 
প্রশ্লোজন। এই মৃখপত্রগুলির নিয়মিত প্রকাশ হলে চলচ্চিত্র বিষয়ক সৃস্থ 
আলোচনার ক্ষেত্র গড়ে উঠবে । 


জনপ্রিয় সরকারের কাছে আর একটি প্রন্তাব রাখা যেতে পারে। 
বিদেশের মত যদি চলচ্চিত্রকে পড়াশুনার অঙ্গ করে নেওয়া যায় অর্থ; 
চলচ্চিত্রকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীর মধ্যে অন্তত্ক্ত করে নেওয়া । 
তাহলে নিশ্চয়ই সবদিক :দিয়েই চলচ্চিত্র শিল্পমাধ্যম 'হসেবে নিজেকে 
সুপ্রতিষ্ঠিত করবে, এর সন্বদ্ধে সকলকেই আগ্রহী করে তুলবে । 
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ভূন +৭৯ 


শিল্প জীবৰ £ খিক ঘটক 


একটি স্বন্বেষণ। 
সিদ্ধার্থ চটোপাধ্যায় 








খত্বিক ঘটকই অ।সাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন এই উক্তি যে, 

জাবন, শিল্প জীবন”? অবশ্থ এই সংজ্ঞা অত্যন্ত সহজ বলেই আবার তা'' 
জটিল । কেনন! জন্ম কাকে বলে, জীবনই বা কী, শিল্প জ'বন কেমন 
ভবে সম্ভব, এই সব গৃঢ়তর চিন্তা তক্ষণ না একজন মানুয বিংবা 'শল্লী, 
পাক বা সমাঙ্গোচকের ধারণায় স্পট এক সূর্ধময় ধারণায় পৌছবে, 
ততক্ষণ এই উজির শিঞগ্সের ছুয়ারের রহস্য কিছুমাত্র উন্মোচিত হয় লা।' 
বন্তত মনেই হয় না যে, এই অপু যঠঃজ।ত এক গভার ছন্দময় শবের " 
স্বতগ্র বিচার ভারনা কোনে জমেই সম্ভব | প্রাত্যহিকের সঙ্গে নিযুক্ত এই 
'জাবন এই শব্ধ কি রেখে যায় কোনো ভিন্নতা 7 তবে .কি ভিন্নতা থেকে 
যায় জীবনের সেই সংলগ্রতায় | সঞ্চর করে দেয় কি সেই “যত ক্লেদাক্ড 
বিষ্বা্ত অভিশাপের ভিতর দিয়ে আমদের বেরুতে হবে, শিল্পা আমাদের 
এই দায়িত্ব দিয়েছে 1” এই অন্তপাঁন রহস্যে ভরা ভিতর অস্তিত্বের হিসাব 
নিকাশ । 7. 


জনঈ'বনের নামান্তর বাংল চলচ্চিত্র কিংবা রী এগিয়ে ভারতীয় 
চলচ্চিত্রের মুক্তি 'কামন। ভ্রমপ্রসৃত হয়ে চলে যায় একটা ঝলমলে নিকানো, 
নিটোল সাজানে! গোছানে] বাস্তবতার সৃখীসুর্থী পরিবেশে, ঠিক তখনই 
হঠাং অযান্ত্রিক দিয়ে এই চলচ্চিত্রকার প্রত্যাবতন করেন, ব্যাখা। বরেন 
ভঃস্হ জলন্ত বাস্তবতায় যাস্ত্রিক বস্তু সভাতায় মানুষের নিগ্ররতা, তার 
ক্লেদাক্ত অসঙ্থায় পর[জয়, চঞ্চল জীবন প্রবাহে আনন্দময় জা।বনবেই | . 
ঠিক এই একটি মাত্র ছাবই; সমস্ত সভ্যতার অবয়বের সঙ্গে জড়িত রশ, 
ছন্দে, ভাষায় অবিচ্ছেদ্য জীবন অংশ হয়ে ওঠে । এই ভ।বেই কি চলচিত্র- 
কার খত্বিক ঘটক আশুনিক কাল ভূমিকায় এক জটল অশ্তুময় সংঘাতের 
নিজের মধ্যে অসতর্ক শািবিলত। আত্মসাৎ করে নেন। এই ডাবেই কি 
জীবনের সমস্তূমি থেকে উত্তোলিত করে নেয় আঝ্মক ভূমাহইন এক 
ভূমিতে । 


স্বাভাবিক ভাবেই বলা হায়, হয়তো শিল্পী জীবনের চেতনায় তার দার্বী? 


ছিল, সেই নিঠুর বাস্তবকে কোনে! রাঙ্গানো নয়, সভাতার আগ্নে 'ালসে 
দেওয়াতেই, ভার সুবর্ণরেখা, কোমল গান্ধার, মেঘে ঢাখ। তারা, তিতাস, 


৯৮ 


সি তো, এই' সব “রাপের যপপ্রকৃতিয়' ধখো' কি সেই জাবীমুলের । 


কেধলি' অনুলন “হারায় ধয়ে 'নিয়ে বায় ১এধ জীধলৈর" গানকেই। 
বন্ত মুক্তিপ্রাপ্ত১সবকটি ছবিতেই সুবর্গরেখান ধারে নতুন ধাড়ীতে পৌছে 
("দিতে টৈয়ৈঙেন শিল্পী, হেখানে জীবন চুলের মতোই ফুটে উঠবে, ধাকবেনা 
অবক্ষয়ের রেদাক্তত!, “মানুখ' ্রানষকেই ভালোবেসে বিশ্বাসৈ 'ভ্বরাছিত 
করে তুলবে নতুন সুন্দর এক প্রজন্মে ৷ দি বু 


. এই সব চিন্তা! জীবনগত শিল্প চেতনায় যখনই গৃহস্থালি তুমিকা নেয় 
তখনই আপোষের প্রসঙ্গে আর তিনি ধরে রাখতে পারেন না । তার আজ» 
মণ তাই ক্রমেই কঠিন থেকে কঠিন হয়, কিন্ত এইই কিনতার কথা! রঢ়তার 
বা ক্ষোভের কথা বলতে বসে মনে রাখতে হবে শিল্পী য়ং ' নিজস্ব এই 
আক্রমণের সৃযোগ যেমন খুলে দিয়েছেন, তেমনিই সাবধানত! নিয়ে তার 
কোনই ছিলনা ভাবনা, ভাবন! ছিল চলচিত্র শিল্পের ফর্মকে কিংবা! তার 
আঙ্গিক সর্বস্বতাকেই ভেঙ্গে দিলেই পাবেন সেই মুক্তি জগতে পৌছতে । তাই 
অবস্থই প্রত্যেকাট নিজ? জগত নিয়েই এসে যায় এই শিলপকর্মগুলি, যাতে 
ভাবনা জগতের অস্ত'বতর্ দেশকে রূপারিত' করে দেয়, আবার ভিন্ন ভাবে 

এই চলচ্চিত্র শিক্কা যে ক্রমশ£ই পৌছে দিতে, চায় এবং পৌছতে চায় একটি 
কযাব্যক ছন্দময় রচনার দিকেই, তাকেই খুলে দিতে চেয়েছেন | একথা বিষ 
সর্বত্র সত্য নয়, যে জ'বন অনুষঙ্গ যখনই বেঁচে থাকার নানান তলকে কেবাণ 
মুখোম্বুখ এনে দতে চেয়েছে একই সঙ্গে, তখনই কি সেই সত্যের পথ চলনে 
ম্পর্শ করাতে চায় সেই গভীর যন্ত্রণায় উপলব্ধির তীত্র কবিতাকে | 


আমরা তে! চেয়েইছ, দৃশ্টামান শিল্প তার আলোছায়।য়, শব্দ, 
নিঃশব্দে, চলায়, থামায়, তার সামগ্রিক সঞ্চরমান জীবনের সঙ্গেই জড়িত 
কেবপ্পি খুলে খুলে দিক সেই মহৎ সৌন্দধের খনকে | এইভাবেই তো৷ 
আমরা আমাদেরই অজ্ঞাতে ভ্ুকে পড়ি সেই সৌন্দর্ষের সভ্যতায়, যা 
আমাদের সমস্ত দুর্বলতম ব্লীব ইচ্ছাগুলোকে মৃত্যু সংবাদ জানিয়ে 
প্রত্যাবর্তন বরিয়ে দেখে প্রাচীন এতিহ্াময় এবং সঞ্চরমান নিজ ক অনুভবেন 
উপলক্কির জগতে । 


'চলচ্চিত্রের নিজন্ব আড়ালকে থুলে বার চেয়েছেন বারবার খত 
“বতাই -স্ভাকে চলচ্চিত্রের মুখ পাঞ্ছ।লপি থেকে দর্শকদের কাছে সেই শব্দ সেই 
ভাষ।কে নিয়ত একটি নিদিষ্ট স্থানে পৌছে দেবার চেষ্ট! করতে হয়ে । 
ভিন বুঝেছেন “ভাষা”, এইটিই চলচ্চিত্রের নিজস্বতা, উপন্যাসের ভাষা 
চলচ্চিত্রের ভাষা! নয়। আবার এই “ভাষা থাকলেই তার একট ব্যাকরণ 
. থেযুক যার, একটা সংঘবন্ধ রীতিনীতির মধ্যে দিয়ে তাকে পার হতে হয় । 
কেয়মি বিভিন্ন উপাদানের সংমিশ্রণেই একটি ভাষা তার রূপ পরিগ্রহ করে ।* 


সন্ত. নিয়ে আসে তার নিজস্ব মক্তিকেও। ভাষা এবং শব । ভাষার 


পরেই এসে যায় শক । ভাষার বিকাশের জন্য এলো শব । সঙ্গীনচ 
চিত্রব ক্ষণ * 


'''গাংলাপ/' বিছির"শরা, নিশাত : এইসব 'এবং আনো সব উপাদানগুরি 
বিলে ঘিশে এগিয়ে নিকটে চলে সেই স্পষ্টতায় দিকেই | ভাঙা, জার শব: 


' পরক নয়? ভাখার' মযোই আছে 'শঙ্গ ।*-'আবার এই ছুজনের-বিবাছছিত 
শধ্যায় শব্দ-্যাক্তিত্ব গন্য নিচ্ছে! 


ছন্দ? সেই ছন্দই, সন্ত" লামগ্রির্কতাক্প পরস্পর গ্রন্থন এবং বিশ্যাসের 
এক অমোথ লীলায় সেই অশ্রুত এক বঙ্ধার ধ্বনি বেজে ওঠে, প্রবেশ 
“করায় সেই অন্তবর্শন' রহস্যে ভরা ম্যনৃহকেই ঝোঝবাধী বোঝাবার তীত্র 
' আকাঙ্ক্ষা ৷ 
সন্ধানে হাতছানি দেয়। 


কোনে ক্ষেত্রে কবিতার হয়ে ওঠে এক ভুরেধ্য আড়াল, বিপরীতে এই ছন্দ 
আবার দৃশ্টমান শিল্পে খৃঙ্গে দেয় জীবন প্রসঙ্গে আলোচনায় । 


কিন্ত ভাবলে মনে হবে, ইয়তে! নিতাত্থই এইট! একটা মাত্রার 


সংযোজন । কেননা, এই সবের সৌষ্ঠবেই কি শেষ পর্যন্ত ধাধা পড়বে 
আম।দের চলন । 
হয়তো নমনীয়ভাঁবেও কি মনে আসবে, এই সব ভ্রান্িমুলক আধর্ষণ। 
কিন্ত তা নয়। এই গভ'র জীবনের ভাষায় পৌছতেই চায় শিল্পমনস্কতা | 
' কারণ এতেই আছে বর্তমান প্রজন্মের মুক্তির পথের ইশারা । তাই এই 
ছন্দ, ভাষার চরিত্রকে বিসর্জন দিয়ে, ভিতর দিকে আরে! ভিতর দিকে 
- পেনিট্রে করে দেয়, ইমার রিয়াজিটির গভীতাবেই ছুঁয়ে দিতে চায় এই 
প্রবহমান ছন্দের মাত্রা । সারফেগকে ছেড়ে এই দু! ন চিত্রময়ত৷ 
কেবলি ঘরে 'ফেরৈ সেট গভ'র গভ রত সুড়ঙ্গের পথ ধরে ৷ বিশঙ্খলার 
সুযোগ কখনই যেন না এসে সমসা তৈরী করে রাখে । তাই একটি স্থির 
নির্দেশের অবয়বের খারা, বঙ্িবিচারে যা "মুক্ত জন্তর থেকে সৃশঙ্খল করে 
নেওয়া যায়, তাতেই টে ধরতে চেক্কেছেন চলচ্চত্রকার খত্বিক ৷ 


এই ভাষা, এই শব, এই ছন্দ, নি উপকার হয়ে ওঠে চলচ্চিত্রের 
শিল্প দৃশ্যমানতায়, তেমনিই আবার প্রবল বাধাও হয়ে দাড়ায়, যাতে 
. বৃহ্থিজেবয়বে থমকেও দাড়াতে পারে । তাই এই ভয় খাকার জন্তই বারবার 
.আ্কিত্কাকেও তিনি ভেঙ্গে দিয়ে এগিয়েছেন । যেমন 'সুবর্ণরেখ।”য় পরিতা্জ 
৬ ধর্বোডোমে সীতা আর অভিরামের দৃশ্যটি । ছুই নিষ্পাপ শিশুমন খেলে 
রেকায় একদা যুদ্ধের জন্যই ব্যবহৃত আজকের এই পরিত্যক্ত এরোডোমে । 
অথচ তারা সেই শিশুমনের চঞ্চল সজীবতায় জানেই না, এই জান্তব-পাশব- 


পাধাণ এরোডোমটি কত মানুষের স্বৃত্যুার ঘোষণ।র জগ্যই বাবছাত | 


সেই পরিত্যক্ত ভাজ! ক্লাব ঘর, যেখানে সীতা-অভিরাম খেলেছে, এইটিই 
রঃ ব্যবহার হতো সেই জগ্যই। যেখানে ঘরে বসেই সেই সব মহাযোদ্ধারা, 


ূ মানুষ, হত্যাকারীরা হত্যার পর হৈ হল্লা করত মানুখ মারার তীত্র উল্লাসে, 


বা মানৃষকে স্বত্যু দেবার ক্লান্তি থেকে জেগে ওঠার জন্য । খত্বিক এই 


ুন'৭ 


ংবন্ধ অথচ বৈভ্তিত্যের ছন্দের তরঙ্গের মধ্যে এক বুক্তির 
জীবনকে বিকল দেবায় আগ্রহ হয়ে ওঠে এ্ররল ।' 
জ্রতই দর্শকমনেয় জীবন অনুসন্ধফেই হেন ছুঁতে পারা যায়। ছন্দ যেমন 


'্াকাম্ধাকে জন্ম দেয়). 


এইট।কে বলি গভীর শিল্প, ওইটাকে শিল্পহীনতা, এইসব 


দুশ্টে সমগ্র ক্যামেরার মৃর্টিকোণ দিয়ে রন! করেন দেই, লর্নেশে 
করিতায়, তার বধ্যে দুফিয়েও, তছ.অচ. করে, জন্জীবনের: জীবনঘনিষ্ঠ 


"ক্উতরও তিনি রেখে রান; 'পটদ্ৃজিকার় বিলীয়বান -্তিকে লজটব রেখে 
জীধার' এই শকফে সাহাব্য করবাক়ি 
উদ্দেশ্টে ছন্দের অক্লান্ত অন্বেষণে চলেছে এই আগ্রহ | ' কিন্ত সেই ছনা কোন্‌”. 


ধচিগ্ষ্তন মানবিক লমস্যার লক্ষোও, ফিরিয়ে দিতে ভয়ামক তীত্র চীতকারে । 


এই ভাষা এই শকের, এই সঞ্চরমান ছন্দ আমীদের আরে। গভীর সেই 
লুকোনো সতা রহস্যের 'দিকে পৌছে দেবার জন্যেই এসে যায়: প্রতীক । 
প্রতীকের নিজ শভিই হচ্ছে দূরে আরো দুরের গভীরে সে আকর্ষণ করে 
নিষ্নে যায়। একটা নিবিউ নিটোল অর্থের মধ্য দিয়ে 'একটি তীব্র 
এই আপাত নিপ্বর্থক ধোবা'  অর্থচ ইঙ্গিতময় 
অর্থের দিকেই তার নিয়ন্তর বাতা । এই প্রতীকের গভীরতর তাংপর্যযময় 
ব্য্গনা সূর্ধের মতোই 'বিকীর্ণ হতে থাকে । এই ধিবীর্ণতা শতধারায় । 
কারণ, প্রতীক এক বিশেষ অর্থের মাত্র প্রতিনিধিত্ব করে না। খত্িক এই 
প্রতীকতা নিয়ে কেবলই ভাবনায় চিগ্তার আরো গভারভ।বে 
সেই আবেগের কাছে হাত রাখতে চেয়েছেন। সেই আবেগের কাছে 

খ্য প্রাতিধ্বনির জন্ম দিতে চেয়েছেন সচেতন প্রয়াসে । তার প্রতাক 
কিছুমাত্র এক অর্থে বলে না, আধার বনু অর্থে বলতে চায়। কোনে 
বক্তব্যকে সে টেনে আনতে চীয় না। অথচ ভিন্নভবে সেই বিষয়েই 
তর বলার কিছু আগ্রহ রেখে যায় তার নিজন্ধ ভাষাতে । সে যেন 
ছলন[ময় আলৌকিক রহস্ময়তায় হারয়ে গিয়েও আবার প্রতিবাদের 
বাস্তব ভাষা । সে নিজেকে অতিক্রম করেও আবার নিজেকে ধরে নিতে চার 
সে কেবলই নিজের সৃষ্টিকে ব্যাখ্যামূলক-দর্শন মূলক চিত্ুনে সর্বক্ষণ নিধুক্ত। 
অক্লান্ত সৈনিক । তাই বারবার ফিরে ফিরে চলচ্চিত্রকার খাত্বক লোক 
জ.বনের ফল সম্পর্কের যোজিত এক প্রতীকতায় টেনে নিতে চেয়েছেন । 
মহাকাশ যেন এই নবীনকেই প্রকাশ করে দেয়। প্রত্যেক মুহুঠ কেবল 
বতমান নয়, অতীত এবং ভ'বস্ততের দিকেই যেন তার 'নরস্তর যাত্রা । 
সব কিছুতেই জী।বত চঞ্চল প্রবাহের সঞ্চরমান ছন্দকেই বুঝে নিয়েছেন 


ধত্বিক। তাই কেবল বৈচিত্র্য আন!র ইচ্ছাই নয়, পৃর।ণপস্থ 1বা! গ্রুপপি 
অনুব্তনের শকড় সন্ধানে বাস্ততাতেই কটে তার ।শল্পমন । 


তাই তার সমগ্র শিঞ্পকমেই তি.ন কেমন করে বর্জন করে চলাছলেন 
চলতি চরিজ্রের ভাবনা । অখচ এই চলাতি চরিত্রের ।(ন.বড় একোর শিকড় 
সন্ধান করাছলেন সেই প্রুরোনো চারত্রের মধাই | সুব প্লেখ।য় যখন দেখ 
তিনি সব থেকে বিপ্রোহা, এবং মার্কসীয় চিন্তায় ভাবন।প্প নিটর এক দ্বান্্িক 
বস্তবাদের দত্যের অনুসন্ধানী, তখনও তানি পুরোনো ঘটনা নিবেশেও 
নিয়োজিত থাকেন । ছবিটিতে রাম সীতার উপাখ্যান, অভিরামের রাম 
এই প্রাচীন চিন্তার ধরন ও প্রস্তাবন। তার নৃহং বাবারে আসে। ভিন 
নিজেই আমাদের শুধরে দেন এই বলে, “পুরাণের অলৌক্কত।ও প্রতীক 
গ্রধাকে খাদ্য যোগায় 1...প্রতিপাদ) বঞ্তবাকে ধ/র।লে। করে তুলবার 
কাজে তাদের দান অপরিমেয় । তাছাড়া প্রথা [নকট ভ.বতব্য সম্পর্কে 


৯৯ 


আমাদের মনকে সুস্থির রাখে--কৌতুছলোদ্দীপক ঘটনার লোভে মনকে .. 


অস্থির 'করে-না। 'শিল্পভাষঘার অভিব্যবঙ্ছত কৌশলের স্থান: এতে নেই 1” 
স্মস্সণযোগ্য, 'এই' ছবিতেও এই দৃশ্যেও..ভি'ন কবিতাকে ভেঙ্গে দেন 
'ভেতর রহস্যের সবার উন্মোচনের অন্য । শিশু সীতা যুদ্ধের এক গ্রলয়ক্ষেত্রে 
পরমানন্দে হাততালি দিয়ে গান গেয়ে নেচে বেড়াচ্ছে । হঠাং এক ভয়ংকর 
কালীমৃত্তি তার সামনে এসে পড়ে. | মাস্টার মশায়ের কবায় প্রকাশ পায় 
“বহুপ্নপী*। খত্ধিক এই একটি দৃশ্টের ব্যঞ্জনাময় প্রতীক উপস্থাপনার 
মধ্যে মানব সভ্যতার জীবন মরণের কথ! বলে দেন। "সুদ্বর অত'ত 
থেকে যে 27101765081 0785 আমাদের 1200 করছে সে আজকে দৃঢ় 
পায়ে সারা জগতে পাক খেয়ে বেড়াচ্ছে তার নাম 17010807৮০1) 
তার নাম 90৪5810 /%17 ০০01017870, তাঁর নাম হয়তো বা 7৩ 98115 
হয়তো বা /১৫6186)1 হয়তো! বা উল্লেখ করা চলে না এমন কোন নাম। 
পরম বিধ্বংসী এই যে সংহার শক্তি, আমর! এ ছোট্ট সীতার মতন হয়তো 
তার সামনেই পড়ে গেছি ।...এক মহাপ্রলয় পর্ষের মুক সাক্ষীর ওপর 
দাড়িয়ে এত আনন্দ ভালো না। এত সরলতা ভালো ন1। ধাকা 
দরকার ।” এইখানে ম্মরণ হয়, তিতাসের সেই দ্ৃশ্থাটির ব্ঞ্জন]। 
যেখানে পাগপকে দোলের দিন নদীর ধারে নিয়ে আসে । পাগলও তাকে 
রঙ মাখায়়, অনন্তর মাকেই কি একদিন পাগল এই ভাবে এই দিনে টেনে 
নিয়ে ছিল নিজের কাছে । এই কথ! হয়তে। তাঁকে মনে করায় । অনন্তর 
মাকে সে বুকে জড়িয়ে ধরে । কিন্তু এই দৃশ্ব গ্রামের লোক ভালো মনে 
করে না। তারা এসে পাগলকে প্রহার করতে শুরু করে। দ্রুত কাট্‌ 
শটে দেখ! যায় পাগল নদীর চড়ায় পড়ে, একই ফ্রেমে নর্দীর ঘাটে একটি 


নৌকা উপুড় হয়ে উল্টে মুক হয়ে পড়ে আছে । একই দৃশ্ের একই ফ্রেমের 


দৃশ্য গ্রহণের ব্যঞ্জনা, খঞ্জু ভঙ্গীতে তিনি স্থাপন করেন ক্যামেরা জীবনটাই 
এদের চলেছে উল্টো মুখে কেবলি মার খেয়ে মার থেয়ে। শোষণের 
নিয়ত বন্ধনে । নদীর চরে মালোরা সমগ্র সত্তাকেই এই ভ।বেই ছেড়ে 


ফেলে পেবে। 


সময়খণ্ড যেন বাযুশূন্য না হয়, তা যেন আপন মহিমায় প্রতিষ্তিত হয়। 
তাই ভার হাত কেবলই দেশী এঁতিহ্ের দিকে, লোকপৃরাণের দিকে 
ফিরে যেতে চাইছিল ।. দেশের সংঞ্কতি এতহ্বময়তার দার্শনিক ব্যাঞ্তিকে 
তিনি ফিরে পেতে চেয়েছেন । দেশকালের লোকপুরাণের স্মৃতি আমাদের 
সেই গভীর পথে দাড় করায়। বিপ্লপ্রিয়, শকুত্তলা বা উমার প্রতাকে 
এসে দাড়ায় ভার নারী চরিত্র । 
পুরানো মহিমার সঙ্গে আমাদের (বলীন করে দেয় সতা এক জগতের মধ্যে । 
কোমলগান্কারে অসম্ভব শক্ত অথচ দ্রেশীয় প্রতীকতা, অসম্ভব এক 
জগতের মধ্যে দাড় করায় । পৌছে দেয় নিবিড় কোনো এক আত্মিক 
গভীর চেতনায় । সব কিন্ুতেই চলচ্চিত্রকার শিল্পমনক্কতায় চতুর্যহীন ভাবে 
মৃুখোশহীন মানুষের মধ্যে যেতে চেয়েছেন । ত্িক তাই বিষয়বস্ত নির্বাচনে, 


১৬৪, 


. বিচ্ছিন করে “দিজ্ছিলেন চঙগৃতি .ধরনের ভারনাতিক | 


দেশ কালের স্মৃতি এই সব চরিত্রের মধ্যে 


তায় শিঞ্পের নজির ইতিহাযদ লামাদের দেখিয়ে দেন।একেমন কারে:নির্বাসিত 
কার ধরেণা, প্রট 
গঠনের গভীরতা, কেমন করে স্থান কালের বিস্তাসরে ক্রমে রুমেই নিটোল 
নিবিড় একের মধ্যে ধরে এনে আবার তা ভেঙ্গে ছড়িয়ে ছিটিয়ে: অবিষ্বান্ত 
করে প্রতিবাদে মুখর ছুয়ে থাকে। .সেই প্রতিবাদ মুখরত|, এই প্রতীক 
সর্বসবত্তায়ও এক অনায়াস যোগু খুজে নিয়েছে । 


' তাই শ্বাচারিলিজমের, সুররিয়ালিজমের; রিয্লালিজমের, নিউ-ওয়েভের 
দৌরাত্ম্য থেকে সরিয়ে নেবার ঘনিষ্ঠ ইচ্ছায় সরে থাকে ।. কিন্তু একমাত্র 
ধাত্বিক ছাড়া, আমাদের দেশের চলচ্চিত্র চ্গাতে এদেশে বসে কমই দেখতে 
পারছি, বুঝতে পারছি, তেমন কোনে! সর্বাতিশায়ী চিন্তা, যা স্পর্শ করবে 
একই সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে নানান সমতল অসমতল সত্বার মৃখোম্বথি 
চলন। আমরা কেবলি বিলাসী নগরমন্যতায় শেষ পর্য্যস্ত কেবলি দুকে 
যেতে চাইছি,--খত্িক এইখানে প্রতিবাদ করেন। প্রাণহীন বিপজ্জনক 
মধ্যবিত্ত দেউটি আমাদের পথ, নিতান্ত সহজ পথকে পিচ্ছিল করে দেয়, 
আমাদের পরাজিত করে দেয় বারবার--চলচ্চত্রকার খত্বিক এই পরাজিত 
মুতে আমাদের তীত্র সাহস এনে দেয়। এই তীব্র সাহসটাকে খত্বিক 
দেখেছেন কবিতার মতো, ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ের যন্ত্রণার ছন্দে সংগ্রাম 
সৌন্দর্যে । “মেঘে ঢাক! তারা”, লৌকিক পুরাণের তাৎপর্যপূর্ণ গ্রতীকের 
মধ্যে ধরে নেয় আজকের সমকালীন বাস্তবতার চরম ছিন্নমূল ন্ত্রণাকে। 
নীতা, একটি সাধারণ নারী । সে.এই ভেঙ্গে পড় উদ্বান্ত ছিন্নমূল মধ্যবিত্ত 
পরিবারটিকে সংগ্রামের মধ্যে নিজেকে নিয়োজিত রেখে, নিজের আত্মসুখ 
আনন্দকে বিসর্জন দিয়ে, চে। করছে বাচিয়ে রাখার । নাতা বাঙালী 


ঘরের গৌরীদান দেওয়া মেয়ে । খত্বিক আমদের জানান 8691 7া)06161 


৪201)567৩ এর আদলে এইটি গঠিত । তাই নীতার জগ্ম হয় জগন্ধাত্রী 
পুজোর |দন। সেই ম্বত্্যুর চরম ক্ষণেও তাই শোন। যায়, মেনকার বিজয়ার 
বিলাপ, “আয় গো মা উমা কোলে লই |, এই বিষ্ময়কর লৌকিকতা 
বারবার আমাদের জন্ম চৈতন্যে এসে ঘা দেয়। নীতার যক্ষার রোগের 
আবিষ্কারের সময়তেই এই বিলাপোক্তি আমাদের ক্রমশঃ আধুনিক জীবনের 
বছু পাপের প্রতীক দেখার, এই পথ দেখানো বজ্মুঠি তুলে আক্রমণের 
আহ্বান জানায়, যখন নীতা পাহাড়ের কোলে, মহাকালের কোলে দাড়িয়ে 
বলে «আমি ধ্লাচতে চাই দাদ1”। খাত্বিক অসম্ভব শক্ত ক্যামেরার প্যানিং এর 
দক্ষতার ছন্দে কবিতার শবে এই চরম তীব্র হক্ত্রণাময় হৃদয় উদ্বেলিত অথচ 
সংগ্রামী মনস্ক চিন্তা আমাদের সামনে হাজির করেন । 


প্রতীক, অতীত, কাব্যছন্দ ভাষ। শিল্পের জীবন, শিল্পই জীবন। এবং 
একটি পারমাণবিক প্রচণ্ড শক্তি। যাকে অনস্তভাবে জীবনকে এগিয়ে 
দেবার প্রতিবাদে মুখর করে তোলার অনন্ত সম্ভাবনায় নিযুক্ত করা যায়৷ 


চি্রবীক্ষণ 


খত্িক বুঝেছিলেন, অর্ভীত কখনই শেখ হয়ে বায় না। আমরা বৃঝি, এই 
মুহূর্তের কোবে। ঘটনাই একটু পরে পুরাঘটিত | ভাই বর্তমান এবং অতীত 
অবিচ্ছে্য হদ্যতায় জন্ম নিয়ে এগিয়ে চন্গে। এবং তাতেই গভীর ভাবে 
নতুনতর ব্যঞ্জন। ও উপকরণ, বর্তমানকে সম্প্রসারিত করে তোলাই সেই 
পুরাণের অন্তর কথা। তাতেই সভ্যতার সাধন পূর্ণতার পথ পায়। 
বিন্দুর মধ্যে সে দেখায় বিরাটত্বকেই, মীথ. রিয়াল আর্কেটাইপে, আমাদের 
এবং নিজেও সচেতনভাবে গভীরভাবে সেই প্রর্তীকতাঁয় অসম্ভব ছিশাহীন 
ভাবে তিনি আধুনিক সাম্প্রতিক এক মুগের রিঢুয়ালকেই ধন্গিয়ে দিতে 
চেয়েছেন। শ্পতই আজ আমাদের এইসব প্রতীকতা৷ জীবনাঙ্গ হয়ে 
ওঠে এবং অতীত বর্তমান হয়ে আসে, জীর্ণতার রূপে নয়, জীবিত প্রবাহে 
চঞ্চল হয়েই, ভবিষ্যতের দিকে শক্তি নিয়ে চলতে শেখা অনুভব । তাই 
বেদ উপনিষদের গ্পোক, শকুত্ধলার পতিগৃহ্ে যাত্রাকালে সেই দৃশ্ঠ, শকুতলার 
আদলে নায়িকার চরিত্র, আগমনী গান, রগ, জগদ্ধাত্রী এই সবই 
বাবহারের তীব্র কৌশলের, এবং জাতীয় জীবনের মৌলিক দিক চিন্তায়, 
শিল্পকর্মে জবনানুগ প্রয়োগ ও বি্গেষণে ত্র বাবহারে আসে। ঠার 
বক্তব্য “আমাদের জাতায় ০816016 ০০11016% যে ভবে ০0751611716 
করেছে, তার গভারে অনু প্রবিষ্ট হবার চেষ্টা আমার সব ছবিতেই করেছি ।” 
যেহেতু আমাদের শিল্পের প্রেক্ষাপট প্রয়োজনের বাঁতাঁস নেবে জ'বন নির্ভর 
দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ে, তাই জনজীবনকে আমাদের দেশেরই জনজীবনের আনু- 
পরিক ইতিহাস সচেতনতায় ধরে রাখার প্রচণ্ড প্রয়োজন । 


স্মৃতির স্পর্শে বারবার যেন আমর! দেখতে পাই জীবনই শিল্প হয়ে 
ওঠে। তাতেই প্রয়োজন হয়, এই মুক্তিকে ধরবার জন্যে তথাকধিত 
অর্থের নিত্য বাস্তবিকতায় রূঢ় দেয়ালটাকে সরিয়ে সেই ভিতে দেশকালকে 
(চিনিয়ে দেবার আয়োজনের মুখরতা। তাই সাম্প্রতিক যুক্তি তক্কো ও 
গঞ্পোতে সেই দৃষ্টি, যেখানে শালবনে সশস্ত্র যুবকের সঙ্গে তত্র রাজ- 
নৈতিক আলোচনায় ব্যন্ত খত্বিক, এবং সেই মুহূর্তে গুলি লাগে তার 
শাসকের হাত থেকে ছিটকে এসে, যে যুবকরা এই প্রচলিত ঘৃণ্য সমাজ 
বাবস্থাকে উলটে দিতে চেয়েছিলেন, তাদের সেই ভয়ানক হুর্দমনীয়তার 
মাঝখানে তিনি বুঝে নিতে চেয়েছিলেন আন্তরিক অনুষঙ্গ বিশ্বাসেই । এই 
খত্বিকের স্বতযাতেও কিন্তু শিল্পী খত্িক নবীন জীবনের জয়যাত্রীকে উলুধ্বনি 
শঙ্গধ্নিতে শুনে নিয়েছেন। ভালোবাসা এক অমোঘ জীবনকে 
ত্বরান্বিত করছে জন্ম দিতে । মুদ্ধের ভয়াল-করাল আগুনের তপ্ত 
।তেঞ্জের পাশে জন্ম নিচ্ছে সেই ভালোবাসা । পাশাপাশি তিনটিকেই 
রাখেন খত্বিক। যুদ্ধ এবং ভালোবাসা ও জন্ম । স্ত্যুকে এখানেই পরাস্ত 


খন ৭৯ 


হয়ে .ফিরে যেতে হয় জীবনের সংগ্রামী, সৌন্দর্যের কাছে। সেই জন্ম 
নিয়েছে এক নবীদ জীবন । শবে ভরে থেকেছে রাইফেলের অগ্রিত্রাব 
অগ্নিময় গুলিবর্ষণ । স্বত্যুর মধ্যেও জীবনকেই দেখে গেছেন খত্বিক। 
তাই তার অনন্ত শবযাত্রার মাঝে আমর! শুনেছি মাঙ্গলিক উলুধ্বনির 
প্রতীকত । ভাবনায়, ব্যঞ্জনায় খত্বিক বারবার প্রমাণিত করে যান তার 
জীবনের প্রতি, দেশজ এতিহাময় সংস্কৃতির প্রাত, অমোঘ ভ।লোবাসার 
কথা। তিনি জেনেছিলেন, রুদ্রের দক্ষিণ হস্তেই বরাভয়। তার এক 
মুখে পালন, এক মুখে ধ্বংস । এই বোধের গভীরতা, এই অমোথ চিন্ত। 
তিনি নির্ষম নাটকীয়তা য়, চিত্রকল্পের ব্যঞ্জনার গভীরত্বে, নিষ্র র্রেদাক্ত 
বীভৎসতায়, চিত্রশল্লের নিজন্ব ফ্রেমিংয়ে, কিংবা নিপুণ সাঙ্গীতিকতায় 
একটি সম্পদশালী তী'ত্র কেন্দ্রবিন্দুতে পৌছে দিয়ে গেছেন। 


এই সম্পদশ।লী ভারতীয় চলচ্চিত্রকে এগিয়ে দিয়েছে জীবনবো ধেই, 
জন্মই জীবন, শিল্প জীবন । বস্ততঃ সমস্ত মৃক্তিগ্রাপ্ত ছবিগুলি, এবং লেখায় 
রচনায় অবক্ষয়ী সমাজ ব্যবস্থাকে উলটে দেবার সংগ্রামী মনস্কতায় ভরে 


েকেছে। আত্মভূমি বস্তুভূমি একই ভাবে দুই প্রান্ত থেকে টন দিয়ে মধাবর্তী 


যেগ পথের পথটুকুকেই নিকিয়ে দিয়ে গেছেন শিল্পী খত্বিক। এই অংশের 
মহিমার অর্ত'বিষয় ও বহিগঠনে ব্যাপকভাবে আমর! বুঝে নিই, সেই লোক 
শ্থৃতির মধ্যেই আছে জন্মই জীবন, শিল্প জীবন, এই সুঠাম ব্যবহার | 
[ততাস অন্তপ্র“বাহিত হয়েই চলমান । কালের সঙ্গে, এই আত্মসতা বয়ে 
নিয়ে আসে । আমাদের চোখে ্বন্্ দেখি অত্যন্ত কটকরু জীবন যাপনেও 
সেই সুন্দর ভবিষ্যতের দিকে যা! ভালোবাসার গৃহে পৌছে দেবে । তাই 
শেষ দৃশ্টে একট শিশু ভে'পু বাজাতে বাজাতে সবুজ ধানক্ষেতের মধ্যে 
চলে, শব্দ আসে তার ঘুনসির সেই ঘণ্টাট। থেকে, টং টং টুং। এই শব 
এই ছন্দ, এই কবিতায় আমাদের শিল্প জীবন, জন্মই জীবন। কারণ, 
শিল্প অথবা জীবন নিশ্চিত ভালোবাসা নয় এক সুন্দর ভালোবাসার গৃহেই 
পৌছতে চায় । 


খাত্বিক ঘটক আমাদের এই বোধের জবাবটুকুকে এগিয়ে দেন। তার 
মন্তব্য ; "মানুষের জন্যে ছবি করি। মানুষ ছাড়া আর কিছু নেই। 
সব শিল্পের শেষ কথ হচ্ছে মানুষ । আমি আমার ক্ষুদ্র প্রচেষ্টায় সেই 
মানুষকে ধরবার চেষ্টী করি । সব শিল্পে যেমন, তেমনি ফিলেেও কতগুলো 
গভীরতম ঘটনা খুজে বের করতে হয় । আমি মনে করি ছবি একটা 
শিল্প। এবং যখন শিল্প তাকে দায়ী হতে হবেই । দায়িত্ব ম।নবের প্রতি । 
একথা টা ভঁললে চলবে না 1” 


' প্রযতে, বেবিজ স্টোর 
হিশকার্ট রোড 
পোঃ শিলিগুড়ি 
জেল 2 দার্জিলিং-৭৩৪৪০১ 





আসানসোলে চিত্রব ক্ষণ পাবেন 
সঞ্জীব সোম 

ইউনাইটেড কমাশিয়াল ব্যঙ্গ 
জি. টি. রোড ব্রাঞ্চ 

পো 8 আসানসোল 

জেভা1 £ বর্ধম।ন-৭১৩৩০১ 




















ব্ধমানে চিত্রবীক্ষণ প।বেন 
| শৈবাল রাউত, 

টিফারহাট 

পোঃ লাকুরদি 

এ বর্ষমন 


শিপিগুড়িতে চিত্রবীক্ষণ পীরেন' ' 
স্বনীল চক্রবর্তশ | 





গিরিভিতে চি্ব'ক্ষণ পাবেন 
এ, কে, চক্রবর্তী 

নিউজ পেপার এজেন্ট 
চক্দরপুরা 

গিরিডি 

বিহার 





দুর্গাপুরে চিত্রবীক্ষণ পাবেন 
দুর্গাপুর ফিল! সোসাইটি 
১/এ/।২১ তানসেন রোড 
ভুর্গাপুর-৭১৩২০৫ 





আগরতলায় চিত্রবীক্ষণ পাবেন 
অরিজ্ঞজিত ভট্টাচার্য 

প্রযতে জিপুরা গ্রামীণ বান 
হেঙও অফিস বনমালিপুর 

পোঃ অঃ আগব্তলা ৭১৯০০১ 


১৬ 


কমল শমা 

২৫, খারঘবলি রোড 
উজান বাজার 
গৌহাটি-৭৮ ১০০৪ 
এবং 

পবিত্র কুমার ডেকা 
আসাম টি,বিউন 
গৌহ্াটি-৭৮১০০৩ 


৩ 


ভুপেন বরুয়া 

প্রযতে, তপন বকুয়। 

এল, আই, সি, আই, ভিভিসনাল 
আফিস 

ডাটা প্রসেসিং 

এস, এস, রোড 

গৌহা টি-৭৮১০১৩ 


বাকুড়ায় চিত্রবীক্ষণ পাবেন 
প্রবোধ চৌধুর। 

মাস মিডিয়া ০সণ্টার 
মাচানতলা 


পোহ ও জেলা $ হাকুডা 





জোড়হাটে চিত্রবীক্ষণ পাবেন 
আপোলো বুক হাউস, 
কে, বি, রোড 

জোড়হাট-১ 


শিলচরে চিজ্রবীক্ষণ পাবেন 
এম, জি, কিবন্িয়ণ, 
পৃ”থিপজ্ঞ 

সরদরহাট রোড 

শিলচর 


জপ 





ডিক্রগড়ে চিঅবীক্ষগ পাবেন 
সন্তোষ ব্যানাজর্খ, 

প্রযকে, সুনীল ব্যানাজশ 
কে, পি, রেড 

ডিক্রগড় 







* ৩ আমাক সাক 


বাজুরঘাটে চিত্রবীক্ষণ পাবেন 


] অঙ্গপুর্ণ। বুক সথান্উস 


কাছারী রোভ 
বালুরঘাট-৭৩৩১০১ 
পশ্চিম দিনাজপুয 


জজপাইগুড়িতে চিজবীক্ষণ পরবেন 
দিলীপ গান্ধুল। 

প্রযতে, লোক সাহিত্য পরিষদ 
ডি. বি. সি. রোড, 

জলপাইগুড়ি 





বোণ্াইতে চিত্রব ক্ষণ পাবেন 
সার্কল বুক স্টল 

জয়েকন্্র মহল 

দাদার টি. টি. 

ত্রডওয়ে সিনেমার বিপরীত দিকে 
বোস্বাই-5০০০999 





মেদিনীপুরে চত্রবীক্ষণ পাবেন 
মেদিনীপুর ফিল্ম সোসাইটি 
পোঃ ও জেল] £ মেদিনীপুর 
৭২১১০১ 





নাগপুরে চিত্রবীক্ষণ পাবেন 
ধুর্ভটি গাচ্ছুঙ্গা 

ছোটি ধানটুলি 

নাগপু র-৪৪০০১২ 





পেজজেছিদ 

ক কমপক্ষে দশ কপি দিতে হবে । 

* পচশ পার্সেন্ট কমিশন দেওয়া হবে । 

*. পজিক1 ভিঃ পিহতে পাঠান! হবে, 
সে বাবদ দশ টাক] জমা ( এজেছ্ি 
ডিপোছিট ) দ্বাথতে হবে |. 

ক উপযুক্ত কারণ ছাড়া ভিঃ পিং ফেরত 
এলে এজেব্সি বাতিল কর! হুবে 
এবং এজেন্সি ডিপোজিটও বাতিল 
হবে । 


চিত্রবীক্ষণ 


1. ছর্গা £ অমনি, জুতোর: পাটিটা. খিক ছিটকে পল 





: একেবারে আমাদের পাড়ার _ায 1 
ছিক ঃ জ!! | 
সণাদবা ' গা £ ৭জ" কি.গে।? বদি. ওট$ খানবস্ধ জে (দিই 
ছি : ছগ.গাঁ_ 
চিত্রনাটা 2স্মাজেলতরদার ও তরুণ মভুজদার ছর্গা ২ নানা না ছুবে! ন। ভুষে! না ছুবে। নাছ তৃষি 
সব পোঁড়। ঘবের যাল-মশঙ। .এক্ষপি আবার 
(গত নংখ্যান্ব পঞ্জ) পাঠিয়ে দাও--তবে স্বাষিও ও জুতে। স্ুড়ে ফেলে 
দিব--যৌবাক্ষির জলে-_ 
দুর্গার চোখে অযব্ধের দায়! । হঠাৎ €ল স্িক পালেক দাড়ি 
দৃশ্ত--১০১ ধরে জাদরের ভাঙ্গ কবে। 
স্বান_-বীশ ঝাড়ের কাছে গানের বাস্তা। তর্গা £ টা বন! 
সময "কিন | আতঙ্বগ্রন্ত ছিকু পালকে পেছনে ফেলে গণ চলে খানম এগিয়ে | 


গণদেবতা 
চিত্রনাট্য ঃ রাজেন তরফদার ও তরুণ মজুমদার 


নির্নে 39020 77 
(7:1১ ৬ ০০১ & 
/ 90785814983 
শু 
সু ক 





অনিরুদ্ধ ও ধর্গা (শমিত ভঞ্জ ও সন্ধ্যা রায়) উচ্চিংড়ে ( কাঞ্চন দে বিশ্বাস ) 
ছবি £ ধারেন দেব ছবি £ ধীরেন দেব 


গুন গন ২৩ 


দৃশ্যু---১০৩ শাবান, ম্বাখহরি, নয়ছরিয়া সবাই-ই ছুটে হেষিয়ে ঘা 


স্থান-স-জগন ভাক্গারের হারান্দ। ও ভিলপেন্সারি | ডিসপেন্সার থেকে । ভ্যাকা তধু চীৎকার কষে বলে... 
সময়--দিন। ভ্যাকা : খ্দাস্চি ভাক্তারধাবু! আপনি লিখেন ফেনে-_ 
লং শটে দেখা ধায় একদল বাউড়ি সাছাধা-সামগ্রী নিয়ে যাচ্ছে। জগন হাতের কাগজটা নিয়ে এগিয়ে আলে । খ্রচণ্ড স্বেগে 
শারান নামে এক বাউড়ি ছুটে চলে আলে ডিসপেন্সারির কাছে। ওঠে সে। 
লারান £ ছিদেম--! ভ্যাকা-_! নরছুবি রে--! জগন : বেইমানের দল !-..যরূ....অবু-..শালাকা!-- 
কাট্‌টু। দরখান্যট| টুকযে। টুকরো! কষে ছিড়ে ফেলে। 
মৃশ্য--১০৪ দেবু : (০£৬০1০৩) আরে, আরে, ও কি? 
' স্বান--জগন ডাক্তারের বারান্দা! ও ডিলপেন্সানি । জগন সেদিকে তাকায় । 
সময়-_দিন। 
নারান ছুটতে ছুটতে এসে জগন ভ্ডাক্তারের ডিলপেন্সারিতে দেবু পণ্িত বাশ ঝোপের পাশ দিয়ে এগিয়ে আসছে । 
ঢুকে পড়ে । ঘরের মধো তখন লবাই। দেবু ঃ এইযাঃ1...ছি'ড়ে ফেল্পে! 
নারান £ নরহবি রে--। কাট টু। 
নহি £ কিরে? জগন তাক্তার কট্মট চোখে দেবু পণ্চিতের দিকে তাকিয়ে ঘনে;? 
নারান £ (পাতে হাণাতে ) শিগ গির চল্‌ ..পাল মশাই ছিড়ে বায 
মাল দিচ্ছে কাট টু। 
নক্হছি : এা।। দেবু পণ্তিত কিছু মনে করেনা । পেও দরজার দিকে এগিক়ে 
নারান : হা।। ঘর উঠাবার মাল। কোনে কিছুত দাম আসে । 
নিৰে নাই । স্যাথ কেনে-_- কাট্‌টু। 
দুজনেই দরজ। দিয়ে বাইরে তাকান । ঘৃশ্ত-_-১*৮ 
কাট টূ। স্বান-_জগন ভাক্তাবের বান্বাঙ্দা ও ভিদপেন্সাবি । 
দৃস্ত-_.১*৫ মময়-.দিন। 
স্বান- জগন ডাক্তারের বাঝান্দ। ও ভিসপেন্সারি। জগন ডাক্তার চেয়াবে গিয়ে বমে। টেবিল থেকে একট! পত্িক। 
সময়--দিন। | তুলে পড়ার ভান কবে। 
দার বাইরে দূরে দেখ। যায় একদল বাউড়ি আপ-লামগ্রী নিয়ে কাট টু। 
চলেছে । দেবু পপ্তত দখজাব কাছে। 
কাট টু। কাট টু। 
নৃহ---১০৬ দেবুর ভিউ পয়েন্ট থেকে জগন ভাক্তার। 
স্থান--জগন ডাক্তারের বারান্দা! ও ভিসপেন্সারি । কাট টু। 
সময়--দিন। দেবু ২ আমি কিন্ত তোষার কাছেই এলাম! 
রাখছরি £ আরে! কাট টু. 
নরহরি : তাইতো! ূ 
নারান : কি বুললাম চল্‌ পুতি 2? 
লবাই : চল্বে!! স্থান__ অনিরুদ্ধ বাড়ীর উঠোন ও বারান্দা । 
নকলে ছুড়মুড় করে চলে যায় । সময়--দিন । 
জগন ঃ (দরখাস্তট। হাতে নিয়ে ) এই শোন্--শুনে ধা”. ক্লোজ শট । অনিকুষ্ধ বলে গায়ে লরবের তেল মাখছে। সে 
দৃহ--১*৭ উঠোনের দিকে তাফিয়ে বলে-- 
স্থান--জগন ভাক্তাবের বারান্দা! ও ভিসপেন্সানি । জনিকদ্ধ : কেনে? 
সময়--দিন। কাট টু। 


২৪ চিবীক্ষণ 


ভুর্গা উঠোনে বসে আছে । 

রগ ৫ এই এ--ত্তে। বড় একখান। হ। গড়িয়ে দাও 
দ্বিনি! একেবারে শেলেদ। বাঘের ঘাড় অফ নেমে 
যায়! €ঝুপ, করে বসে পড়ে) কতো পড়বে 
বলো! 


পদ £ ( ময়ল! শাড়ি নিয়ে খিড়কি পুকুবের ছ্িকে ধেতে 
বেতে ) ওমা,--অতে| বড় দায়ে তুই কি কর? 

দুর্গ] £ ছিছি,...বাত বিরেনে একা! একা পথে পথে ঘুরি, 
যদ্দি কখনে। কাষড়াতে আসে ? 

পল্ম ঃ কি? 

তুরগা 2 ক্ষ্যাপা কৃকুর! 

কাটটু। 

দ্--১১০ 

স্থান-_ছিন্র পালের গোলাঘর ও বাধান্ন!। 

সময়- দিন । 


ছিরু পাল হু'কো। টানতে টানতে ঝ্বাগে গজরাচ্ছে আব ক্ষাপ। 
কুকুরের মত এধার ওধার পায়চাব্ি করছে । উঠোনে এখন অনেক 
বাউড়ি মেয়ে পুরুষের ভিড়। গন্াইকে নিজে দিকে এগিয়ে 
আনতে দেখে সে গর্জে ওঠে 
ছির : আর কতে।? আর কতো ?--এ তো দেখছি 
ফাক করে দেবে! 
গরাই £ এন্দিকে আবার বাশ কম। কালীকে ফের আনতে 
পাঠালাম । 
ছি : (চটে গিয়ে) হা।।. আঝ্ো বেশী করে বাশ 
আনাগড !1.'..আনাও, আর আমাকে 
কথ! শেষ হবার আগেই দেখা ঘায় ভ্যাকা! তার বৌ সুন্দরীকে 
নিয়ে এগিয়ে আসে। 
ভ্যাকা £ আয় আয় গড় কর্‌ ' গড় করু 
দুজনেই ছ্িক পালের পাকে পড়ে ধায় । 
ছি : (বিরক্ত হয়ে) একি! একি ।-_ 
ভ্াাকা ; (অশ্রসজল চোখে ) আপুনি দেবত।....আপুশি 
গন্বীবের মা-বাপ-_ 
ছক £: এা? 
ভ্যাকা 3 আপুনি মাজব নল গো,_আপনার ডি-চরতণ . 
আরেক দল লোক এসে ছিক পালের পায়ে প্রণাম কণে। 
নরগুবি £ জয়...জয় থোক্‌ আপনার 
ত্যাকা : জয় 
ছির : আরে আবে, ছাড়, ছাড়, পায়ে জখম আছে যে! 
সুন ৭ 


মরছুবি 2 তা বলে শুনব না আজ ।...জয় জম ছোক 


আপনার । 

নারান £ ধনেপুতে লক্ষ্মীলাভ হোক গো” 

ভ|াকা : জন্স জগ এই চরণে ধুলো হয়ে থাকৰ গে। 
আমর! । 


সকলে : বলো পাল মশাইয়ের জয়। 

আরও সবাই ছিক পালের পায়ে পড়ে । 

সকলো : বলে আমাদের পাল মশায়ের জয়। 

কাট্টু। 

ছিকু পাল যেন আনন্দ যেশানে। অস্বস্তিতে পড়ে । 

কাট টু। 

আরও কিছু বাউড়ি এনে পড়ে তার পাক । 

কাট টু। 

ক্যামের। ট্রাক ফনোয়ার্ড করে এগিয়ে যায় ছিকু পালের দিকে । 
মধু ছাসি তার মুখে । বোক! বোকা শিশুন্থলভ ভঙ্গি ছিকু পালের 
ঠোটে। হঠাৎ পাওয়া তার এই পর্দোকতি, লামাজিক সম্মান তাকে 
বিশ্মিত করে তোলে । 

ছিক £ মিতে। 


গণাই : উ? 

ছিক £ পেম্গাম করছে। 
গরাই £ ভুঁ*.. 

ছির $ মোড়ল মশাই? বলছে 
গরাইী £ হু 


ছিক : বলছে বলছে জয়? 

গরাই অবাক চোখে মাথ। নাড়ে । 

ছি : ( এক মৃছ্র্ত থেমে ) শালাদের-...মাথা পিছু পীচ 
পের করে চাল দিয়ে দাও । 

গরাইী 2 এ? 

কাট টু। 


দৃশ্া-১১১ 

স্যান-_-জগন ডাকবেন ভিসপেন্সাি । 

সময়-_দিন। 

জগন : মীরজাফর 1...মীরজাফরের ঝাড় বৰ! বছর বছৰ 
বিনিপয়সায় চিকিচ্ছের বেল! জগন ঘোষ! তবু 
ওট! লিখে রেখেছি.-.ওষুধের দামও কেউ ঠাকায় 
না! আব এটেো পাত চাটখার বেল! ছিব 
পাল! হুঃ!-এবাবে এলে মারবে লাথি ! 

দেবু £ পারবে? 


৮ 


জগন £ দেখে নিও1...এ বাগ বড় লাংখাতিক'এখন 


থেকে কোন ব্যাটার উবগায়ের মধো নেই! 
দেবু £ হদ্গি বলি অন্ততঃ একটা ব্যাপাঝে খাকতে হবে ! 
জগন : মানে? 
কাট টু। 
দৃশ্ত-_-১১২ 


স্বান--অনিকুদ্ধর বাড়ীর ভেতর উঠোন- ও বারান্দা । 

সময়--দিন। রি, 

দুর্গা : কি গো, বুজে না কতো দাম পড়বে? আগাম 

দিয়ে এবার উঠ্রি। 

দুরগ। উঠে ধাড়িয়ে রাউজের মধো হাত ঢুকিয়ে পয়স। বার কঝে। 

কাট টু। 

অনিরুত্ধর দৃষ্টি পড়ে ছূর্গার দিকে | 

কাট টু। 

ক্লোজ শট্‌-_হূর্গা | 6 

কাট টু। 

ক্লোজ শট্‌-_অনিরুদ্ধ ।! 

কাটটু। 

দুর্গ শেষ পর্যস্ত ব্লাউজের ভেতর থেকে একট। মিকি বার কবে 
আনে । অনিক্দ্ধর দিকে তাকিয়ে হঠাৎ থেমে যায় আর মুচকি 
হেসে ইঞ্গিতপৃর্ণভাবে জিজ্ঞাস! করে । 

দুর্গা £ কিদেখচ?..উ? 

অনিরুদ্ধ £ (সদিত ফিবে পেকে) কাজ হোকু- পরে দিস! 

দুর্গ। £ (নীচু স্বপ্ধে ইঙ্ষিতপৃণণ হালি হেসে ) তখন আবার 

বেশী নিবে না তো? যোগ বুঝে? 

অনিরুদ্ধ £ যা ভাগ! 

দুর্গা খিল্‌ থিল্‌ কবে ছেসে ওঠে। এই সময় দেখা যায় পল্প 
খিড়কি পুকুর থেকে শাড়ি কেচে ঢুকছে বাড়ীতে । 

দুর্গী 3 চল্লাম হে কামার বৌ! ' ফের আস্ৰ আবার-_ 

দুর্গা ঝুড়ি তুলে নিয়ে চলে যায়। 

ক্যাষের। ট্রাক ফরোয়ার্ড করে অনিকচ্ধকে ধরে। অনিকদ্ধ 
অপস্থয়মান দুর্গা পথের দিকে তাকিয়ে । 
কাট টু। 
ঘৃহা-- ১১৩ ] 
স্যান-_খিড়কি পুকুরের পাশে গায়ের রাস্তা। 
সময়-নিন। | 
অসমাপ্ত একটি অক্নপূৃর্ণার মাটির মৃতির ওপর থেকে কামের! 
পিছিয়ে এলে দেখ থায় একদল লোক মৃর্তিটাকে 'হাই--হাই-- 
হ"ই-_হুশাই' শব করতে করতে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। 


৮৬ 


ছর্গা সেই ঝুড়ি ছাতে ফ্রেমের মধ্যে ঢোকে। 
ছা £ গুষাউকিগেো? | 


বাছক ১ শাল অশারের বাড়ী !-..লবানের পৃজে। হবে যে! 
কাটটু। 


দৃশ্য --. ১১৪ 
_. স্বান--জগন ডাক্তারের ভিসপেন্সাছি | 

সষয়- দিন । 

ক্যাষের। প্যান্‌ করে দেবু আব জগন ডাক্তারকে ফ্রেমে ধবে। 

জগন £: কেবজে? | 

দেবু £ এইমাআ শুনে এলাম । 

জগন : ছিরু আলাদ। পূজো করছে! 

কাট টু। 

দৃশ্ত-_-১১৫ 

স্কান-_ছিরু পালের গোলাঘর ও বারান্দ!। 

সময়--দিন । 

সেই অসমাঞ্ধ অন্নপূর্ণা মুতিট বারান্দায় এনে রাখা! ছয়। 

ভবেশ এগিয়ে আসে ছিরু পালের দিকে । 

ভবেশ 2 তেল, বুঝলে, বড় তেল বেড়েছিল এঁ পন্ডিতের ! 
--নৈলে মঙজলিশে অমন চ্যাটাং চ্যাটাং কথা! 

ছিকক 2 এখন থেকে সৰ পূজে। আলাদ। করব । 

হুবিশ : তবে! তুমি ছলে গেগীয়ের মাথা... 

ছি £ হ্-"সন্কলে পেক্নাম কবে 

হরিশ £ ওনব পাচভূতের ভিড়ে যাবে কেন তুমি? 

ছি : ঠিক! যাবো কেন? 

তবেশ : (ছেলে) তুষি সবে এলে--উদ্দিকের পুজোয় 
লাঙগবাতি ! 

কাট টু। 

দৃা--১১৬ 

স্বান__-জগন ডাক্তাবের ভিসপেন্ষারি । 

লময়-দিল। 

দেবু £ ছিরু নেই বলে-এযান্দিনের পৃজ্জে। বন্ধ হয়ে 

খাবে ?--কাল রাতে যখন তুমি আগুন নেবাচ্ছিলে, 

মনে হ'্ল--গাযে ভে। এখনে! মান্য আছে! 
তাই ছিব কাছে ভিক্ষে করতে না গিয়ে আমি 
তোষার কাছে এলাম । 

কাট টু। : 

জগন তাক্তার দ্ধকুটি করে দেবু পণ্িতেন়্ ধিকে তাকায় 1. 

কাটুট। 


টিজনীক্ষগ 


ক্লোজ-আপ--দেবু পণ্ডিত। ” 
কাটটু! | 
হঠাৎ জগম ভাক্তার উঠে কীড়াক্স এবং দেবু পণ্ডিতের চেয়ারের 
কাছে গিয়ে বলে-_ 
জগন £: গুঠো। 
দেবু জগনের কাঠখোট্া! শুকনে। গলায় কথা শুনে তার দিকে 
তাকিয়ে থাকে । 
জগন : ওঠে গুঠো গুঠো বাড়ী বাও। 
দেবু £ (উঠে দাড়িয়ে) উ? 
জগন : পূর্জো বন্ধ1-...ছিকু নেই, অমনি পূজো বন্ধ! 
কেন? কোথাকার পীর । 
দেবু ১ ডাক্তার । 
জগন বাড়ী গিয়ে নাকে তেল দিয়ে ঘুমোও গে1.. 
আমরা সবাই মরে গেছি!.' কঙ্কাল! "আমি 
এক্সণি বেকুচ্ছি সবার কাছে... দেখি তে। কার 
ঘাড়ে কটা মাথা, _পূজে। রোখে ! এ! 
ছিকু নেই তো পৃঙ্জো বন্ধ! 


কাট টু। 


'ঘৃশ্য--১১৭ 

স্থান-_ছিক্ পালের গোলাঘর ও বারান্দা! । 

সময়--দিন। 

গবাই বারান্দায় দাঁড়িয়ে উপস্থিত বাউড়িদের উদ্দেশ্য কৰে 

বলে-_ 

গরাই, £ শোন্‌” শেন তোব।--পূজোর দিন সবাই সকাল 
সকাল আসবি । হুবেলা এখানেই পেসাদদ পাবি, 
বুঝলি? 

বাউড়িরা ;ঃ আজ্জে আচ্ছা । 

গরাই : ও পৃূজোতে কেউ যাবিনে । 

কাট টু। 


ঘৃশ্য--১১৮ € গ্রহণ করা হয়নি ) 

দৃশ্ট--১১৯ 

স্বান--পুঝনো চগ্তীমগুপ ও মনল্দিব। 

সময়--দিন । 

জুম লেন্স নিয়ে কামের বা থেকে ডাইনে ট্রলি করলে দেখ! যায় 
উলু-গু শঙ্খধ্বনিয় মধা দিয়ে চণ্ডীমগুপের মেঝেতে বিরাট আলপনা 
দেওয়। হচ্ছে । নবান্ন উতৎ্মৰ চলছে। 


জাম পাতার দড়ি দিয়ে মঙ্গির সাজানো । 
জুন +৭৪ 


পুজোর যোখাড় তৈরী, কিন্তু পুরতঠাকুর তখনও আসেননি । 
একদল মহিলা ফলমূল নৈবেগ্যর ডাল! নিয়ে লাইন করে দাড়িয়ে । 


দবেবুপূণ্ডিত ও জগন ডাক্তার সবাইকে নানা কাজের আদেশ 
দিচ্ছে। ৃ 

জগন : গণ্ডারের বাড়ীতে ডক্কা বাজছে । 

হঠাৎ দুরে ঢাকের শব শোনা যায়। সকলে সেদিকে তাকিয়ে 
বুঝতে পাবে ঢাক বাজছে ছিরু পালের বাড়ীতে । 

ক্যামেরা ট্রাক ফরোয়ার্ড করে মুখগুলোর ওপর । 


কাট টু। 


দৃহা--১২০ 

স্থান_-ছিকর গোলাঘর ও বাবান্দার পূজামগুপ । 

সময়-_দিন। 

ক্যামেরা একদল ঢাকির ওপর থেকে প্যান করে দেখায় 
অন্নপূর্ণার মৃতি বারান্দার একট। উচু বেদীর ওপব রাখ! হুয়েছে। 
পূজে। হৰে। 


সিষ্বের ধুতি আর চাদর জড়িয়ে আজ ছি পালকে অন্যরকম 
দেখচ্ছে। হাত জোড় কবে আধৰোজ! চোখে বলে-_ 

ছিরু £ মা !মা! 

সঙ্গে সঙ্গে ভবেশ, হুবিশ, গন্বাইরাও ঝলে ওঠে-- 

সবাই £ মামা! 

ছিকু পালের ম। ঢোকেন ফ্রেমে । 

ছিরুর মা £ হা! রে, মরার চক্ষোত্তি পুরুত আর কখন আসবে? 

কাট টু। 

ঘৃহা ১৭১ 

স্বান_ঝোপঝাড়ের মধা দিয়ে গ্রামের বস্তা । 

সময়--দিন । 

একটা কুগ্ন ল্যাংড়া ঘোড়ায় চড়ে চক্ষোত্তি পুকুতকে আসতে দেখ। 
যায়। গীয়ের একদল ছেলে পেছন পেছন ছড়! কাটতে কাটতে 


আসছে। 
"ব] ঠযাংট। লটর পটর 


ভান ঠ্যাংটা! থোড়। 
বাবা বছিনাথের ঘোড়।-” 
পুত : এ্্যা-ই!...এা-ই ছোড়ার। !'"ভারী ৰদ তে।!.” 
য11..-.ব। ভাগ... 
ওরা সবাই সামনের মঠিটা পেরিয়ে যেতেই পেছনের একটা 
ঝোপ থেকে পাতু বেবিয়ে আসে । হাতে একটা ভা! কঞ্চি। 


শি 


ছিক পালের বাড়ীতে ঢাকের শব শুনে লে থমকে দাড়ায় বিধ্ব 
চ্ছাব!, অসহায়, ভাবলেশহীন পাতু বায়েন। বাজনার শব্ধ শুনে 
যেন কষ্ট ছয় তার, চোখেমূখে কষ্টের ছায়! পড়ে। 


হাতের ভাঙা কঞ্চিট। দিকে ভাইনে বায়ে ঝোপঝাড়ে আখাত 
করতে করতে সে আবার একই পথে চলে বায়। 


কাট টু। 


দৃশ্ট--১২২ ও ১২৩ € চিন্তরগ্রহণ হয়নি ) 

নৃশ্ত-_-১২৪ 

স্বান- পুনে! চ গ্তীম গুপ ও মন্দির । 

অময়--দিন । 

লাইনে দীঁড়ানো গ্রামের স্রীলোকর! একে একে তাদের ছাতের 
থাল৷ পুকুতঠাকুয়ের হাতে তুলে দিচ্ছে। 


পুরত : দাও।.. 
আব কে ?- 


এসে! এসো, এগিয়ে এসো 

রাঙ্গ।দিদি £ (থালাটা হাতে দিয়ে) আর এগিয়ে! কেমন 
পুরুত জানিনে বাপু! 

পুকত £ কেনে? 

বাঙ্গাদিদি ঃ খুব তো৷ ঘোড়ায় গেপে আসো! উদ্দিকে ঘোড়া 
যে তোমার আন্তাকুরে ঢুকে-...এ দ্ঠাকো ! 

রাঙ্ষা্দিদি আঙুল তুলে দূবের ভোব| দেখায় । 

কাট টু। 

নৃহা--১২৫ 

স্বান_-গ্রামের পুকুর ধার। 

সময়--দিন। 


ক্যামের। ভুম্‌ চার্জ করে দেখায় দূরে এক ডোবা পাড়ে পুরুত- 
ঠাকুরের ঘোড়া ঘাস খাচ্ছে । 


কাট টু। 

চি ১২৬ 

স্থান--পুরানো চ লীম এপ ও মলির । 

সময়-_দিন | 

রাঙ্গাদিদি; মা গো মা1--গীযের ধত নোংর। সব কযাৎ কা 


করে.বাচ্ছে গে! 


পুকুত ২ (ঘোড়ার দিকে তাকিয়ে ছিঃ গুতে কিছু হয়না! 
বাঙ্গাদিদি : এশা! 


পুত হ গুতেকিছুহক়না! গু থোডড রোজ সন্্যেষেল। 
এক ঘটি কষে গঙ্গাজল খাস] 


৮” 


রাঙগাদিদি; ছ'! গতর জপে না? 
বাঙ্গার্দিদি লন্ে এগিয়ে গিয়ে পেছনের মছিলাকে জান্বগ! কনে 
দ্নেয়। ডক্ষোতি পুরুত্ত যেমনি তার হাতের থালাটি নিতে ঘাষে, 
0 ০০৩ য়ে শোন! বাক্স 
দেবু £ (98) দাঁড়ান। 
পুরুত ঠাকুর সেদিকে তাকান। 
কাট টু। 
দেবু £ ওর পুজো নেবেন না! 
কাটুটু। 
ক্যামেবা ঘোষটা দেওয়। মছিলা ও পুরুতঠাকুঝের গপব চার্জ 
করে। পুরুত বিস্মিত। ঘোষট ঢাকা মছিল। পদ্মবৌ এর দিকে 
সে তাকায়। 
কাট টু। 
দেবু £ (পদ্মকে ) তুমি অনিকদ্ধকে গিয়ে বলো, গায়ের 
লোক পৃ ফিরিয়ে ফিলে। এখানে পুজে। দিতে 
হলে আগে চগ্তীমগ্ডপে মাথ! নীচু করে 


ধাড়াতে ছুবে। 
কাট টু। 
মর্মাহত পল্মষৌ এর ক্লোজ-আপ । 
কাট টু। 


দেবু পণ্ডিত দৃঢ়তঙ্গিতে দাড়িয়ে থাকে । জগন ডাক্তার তার 
পাশে গিয়ে দীড়ায় ও বলে-_ 

জগন : তাধা, গিবীশ-_ওদেরও । 

কাট টু। 

পন্ম কয়েক মুহুর্তের মধো অবস্থাটা, সামলে নেয় । তারপর, 
হঠাৎ হাতের থালাট! মাটিতে রেখে তাড়াতাড়ি চলে বায়। 

পুকত ৫: থরে! ঠাইটা---ঠাইটা পড়ে রইল যে! 

কাট টু। 

দেবু পণ্তিত পল্মবৌ-এক যাবার দিকে দৃঢ়তঙ্গিতে তাকিয়ে 
থাকে । হঠাৎ তার দৃষ্টি পড়ে লাইনে । 

কাট টু। 

বিলু, ঘোঁমট। দিয়ে হাতে খাল। নিয়ে দাড়িয়ে । 

কাট টু। 

দেবু পণ্ডিতের ফ্লোজ-আপ। 

কাট্‌টু। 

বিলু চোখ নামিয়ে নেয়। পরিফার বোঝ। যায় এই ঘটনায় সে 
আহত, অসন্তষ্ট । 

কাট টু। 

ছিক পালকে বিপন্বীত দিক থেকে আলতে দেখা বাগ্স। 


চিবীদ্ষণ 


ছি £ কৈহেচক্ষোত্তি? আরকদ্দর? 

কাট ট,। ১. 

পুরুত £ (একটু খাবড়ে গিয়ে ) এই যেবাবা! এই কণ্টা 
একট, কপট সেরেই- 

জগন : কেন? অত ঝটপট কিসেয়?....এখনে! অনেক 
আসবার বাকি !-- দেশী হবে। 

কাট্‌ ট,। 

ছিক পাল জগন ভাক্কাবের দিকে তাকায়। 

কাট ট,। 

ছিক্ধ পাল অনেক কষ্টে রাগ সামলে সেয়। জগনের দিকে 

তাকিয়ে থাকে । 
ছি £: বেশ,'-তাছুলে সময় হলেই যেন আস' হয়___ 
ছিরু পাল চলে যেতে উদ্ভত, এমনি সময় দূর থেকে অনিরুদ্ধ 
চীৎকার শুনে সে থেমে দাড়ায় 

কাট ট,। 

অনিরুদ্ধ ীৎকার করতে করতে এগিয়ে আমছে। 

অনিরুদ্ধ ; কে? কে?--কার ঘাড়ে দশট! মাথ।? কোন্‌ 
নৰাব-বাদশা আমার পূজে। বন্ধ করেছে শুনি? 

হঠাৎ সে থেমে যায়। 

কাট ট,। 

জগন ভাক্তার দ্নেবু পষ্টিত ও ছিরু পালের মাঝখানে দাড়িয়ে । 

কাট্‌ টু। 

অনিরুদ্ধ যেন নিজের চোখকে ও বিশ্বাস কমতে পারছে না । 

অনিরুদ্ধ £ বা:।-...বাঃ! ভোল-পাণ্টানো। ধন্বস্তরী মশাই !... 


খুব খেল্‌ দ্বেখালে যাহোক! তাই তো! বলি,- 


ঝাকের কৈ ঝাকে এসে ন। মিললে যাবে কুথা ? 
হঠাৎ সে পদ্মর ফেলে যাওয়। পূজোর থালাট। তুলে নেয়। ছুটে 
যার মন্দিরের দরজাম্ম এবং থালার চাল-কলা-ফল ছুড়ে 
দিতে থাকে । 
কাট টু। 


টশ্বা-_১২৭ 
গ্বান-_-ভাক্গা কালীমিন্দরের তেতর। 
অময়-দিন। 
তাঙ্গ। কালীর মৃত্ির মুখে অনিকদ্ধঘন আউট ফ্রেম থেকে ছুড়ে 
দেওয়! চাল-কলা-ফলগুলে। এনে লাগছে আর মাটিতে পড়ে যাচ্ছে 
অনিক্দ্ধ ; (০9) খা-...খ।.". 
কাট টু। 


জুন ৭৯ 


ঘখ--১২৮ 

প্বান--পুরনো চ শ্বীন গপ ও মন্দিব | 

সময়---দিন। 

অনিরুদ্ধ : থা... 1....ধা।! আর বিচে কর্‌! যা 

দেখছিস তার বিচে কর্‌! ভগবান ছুইছে। 

চাতাল থেকে লাফিয়ে নেমে এসে ছিক পাল, দেবু পণ্ডিত, 
জগন ভাক্তারের দিকে তাকিয়ে চীৎকার করতে করতে পিছিয়ে যেতে 
থাকে অনিরুদ্ধ । 

অনিরুদ্ধ £ পয়পাওয়ালার মাথায় মি ঝাড়, মারি 


কাট টু। 

রোজ শট--ছিকু পাল। 

কাট টু। 

অনিরুদ্ধ £ বিদ্বেনের মাথায় আমি ঝাড়ু মারি 

কাট টু। 

ক্লোজ শট-_দেবু পঞ্ডিত। 

কাট টু। 

অনিক : লাট-বেলাট দেখানেওয়ালাদের মূখে আমি ঝাড়, 
মারি-_-ঝাড়,। 

কাট টু। 

ক্লোজ শট্‌--জগন ডাক্তার । 

কাট টু। 


অনিকদ্ধ £ কাউকে গেক্াহি করি ন। আমি! কোনে! শালাকে 
গেরাছি করি না!! দেখি কোন্‌ শাল! আমার 
কি কন্তে পাবে--! স্তগবান ! ভগবানের 
ইজারা নিয়েছে সব-_- 


সবাইকে হতবাক করে দিয়ে অনিরুদ্ধ চলে যায় ক্যামেরার 
বাইরে । কয়েক মুহুর্ত ফেউ কোনে! কথা বলে না, নড়ে ন চড়ে না। 


দেবু পণ্ডিত যেন নিজের চোখ-কানকে বিশ্বান করতে পারছে 
না। চাপ। বাগে, অভিমানে সে ফেটে পড়তে চায়, পাবে ন1। 
ধীরে ধীরে চণ্তীমগ্ডপে বলে পড়ে দেবু পণ্তিত। শক্ত কর! মুঠো 
হাতে নে সজোরে আঘাত করে মেঝেতে । ক্যামেরা! টিপ্ট, ভাউন 
করে দ্নেখায় মেঝেতে লেখা রয়েছে-_ 
“বাবচন্দার্ক মেদ্িনী” 
কাট টু। 


“হৃশ্য--১২৯ 
স্থান--অনিক্দ্ধর বাড়ীর ভেতব ও হাবাঙা। 
সমক্ম--বাত্রি। 


জলন্ত কুপির ওপর থেকে ক্যামের! সরে গিয়ে দেখায় অনিকদ্ধ 
খাচ্ছে । পদ্ম তার পাশে বসে বেন চিন্তায় মগ্ন । 


পড়শীদেযর বাড়ীতে কোনে বাচ্চা ছেলে কাদছে। মা তাকে 


ঘুষ পাড়ানি গান গেয়ে শোনায় । 
পদ্ম (হঠাৎ) হ্াযাগো! 
অনিরুদ্ধ উ? 
পদ্ল কাল আমায় একটু নিয়ে যাবে ? 
অনিরুদ্ধ কোথা ? 
পদ্য গয়েশপুরের শিবনাথ তলায় । 


পল্প ফিক করে হেসে ওঠে । অনিরুদ্ধ লক্ষ্য করে তাকে । 
অনিরুদ্ধ : কেনে? ফেব্র চেল! বাধৰি ? 
খাওয়। সেরে অনিরুদ্ধ উঠে ফাড়ায়। বারান্দার ধারে গিয়ে মুখ 


ধুতে শুরু করে। 
অনিরুদ্ধ £ আর কতে। ঢ্যালা বাধষি? তোর ঢ্যালায় ভাজে 
শেষ-অবি না বাবা শিবনাথ শুদ্ধ উল্টে পড়ে! 
পল্পর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যাক । নীরবে লে এটো বাসন তুলতে 
শুরু করে। 
মিক্স ইন্ট, | 


দৃশ--.১৩০ 
স্বান-_ছো'ট শহুবু | 
সময়-_দিন, অগ্রহায়ণের তৃতীয় সপ্তাহ । 
চালকলের চোঙ্ষ। থেকে ক্যামের! পিছিয়ে এলে দেখায় নদী 
পারের ছোট্ট শহর। 
€ চলবে ) 


চিত্রবীক্ষণ 


পড়,ন ও পড়ান 


চিত্রবীক্ষণে 


লেখ। পাঠান 


চিত্রবীক্ষণে 


বিজ্ঞাপন দিন 


চিত্রবীক্ষণ 


আপনার লহযোগিত! চাইছে 
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প্রচ্ছচিন্্র : “কোমলগান্ধার? (খত্বিক ঘটক ) 
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মাফিক চলচ্চিত্র পত্রিক। 
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কলকাতায় আট শিয়েটার / তিন 
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শিশু চলচ্চিত্র / প্রবে।ধ কুমার মৈত্র / চে 
ত।র।শঙ্করের “গণদেবতা” চিত্রন।ট্য ঃ 
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শিলিগুড়িতে চিত্রবীক্ষণ পারেন গৌহাটিতে চি্বীক্ষণ পাবেন 
সুনীল চক্রবর্তী বাণী প্রকাশ 
প্রষত্ে, বেবিজ স্টোর পানবাজার, গোছাটি 
হিলকার্ট রোড ক রী 
পোঃ শিলিগুড়ি | ২৫) খারঘুলি রোড 
জেল! £ দাজিলিং-৭৩৪৪০১ উজান বাজান 
গৌহাটি-৭৮১০০৪ 
আসানসোলে চিত্রবীক্ষণ পাবেন ডি কুমার ডেকা 
সঙ্গীব সোম আসাম টিবিউন »* 
ইউনাইটেড কমাপিয্লাল ব্যাঙ গৌছাটি-৭৮১০০৩ 
ও 
জি. টি. রোড ভ্রাঞ্চ ভগেন বরা 
পোঃ জাসানলোলি পরতে, তপন বরুয্পা 
জেলা £ বর্ধমান-৭১৩৩০১ এল, আই, সি, আই, ভিভিসনাল 
অফিস 
বধমানে চিত্রবীক্ষণ পাবেন ্ টস 
শৈবাল রাউত, গৌহাটি-৭৮১০১৩ 
বাকুড়ায় চিত্রবীক্ষণ পাবেন 
পোঃ লাকুরদি 
বর্ধমান প্রবোধ চৌধুরী 
মাস মিডিয়া! সেপ্টার 
গিরিডিতে চিত্রবীক্ষণ পাবেন রর দ্নিিনিরী 
এ, কে, চক্রবর্তী পোঃ ও রর 
নিউজ পেপার এজেন্ট জোড়হাটে চিত্রবীক্ষণ পাবেন 
095) আ্যাপোলো বুক হাউস, 
গিরিডি কে, বি, রোড 
বিহার জোড়হাট-২ 
চি ডিটিটিতিউিটিটি 
দুগাপৃরে চিত্রবীক্ষণ পাবেন শিলচরে চিত্রব ক্ষণ পাবেন 
দুর্গাপুর ফিল সোসাইটি এম, জি, কিবরিয়া, 
১/এ/২, তানসেন রোড পৃশ্থিপত্জ 
দুর্গাপুর-৭১৩২০৫ সদরহাট রোড 
শিলচর 
আগরতলায় চিত্রবীক্ষণ পাবেন ভিক্রগড়ে চিন্রবীক্ষণ পাবেন 
অরিজ্রজিত ভট্টাচার্য দত্ভোষ ব্যানাজর, 
প্রবন্ধে ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাক প্রষক্ধে, সুনীল ব্যানার্জ 
হেড অফিস বনমালিপুর কে, পি, রোড 
পোঃ অঃ আগরভল। ৭৯৯০০১ ডিক্রগড় 


বোষ্বাই-৪০০০০৪ 


মেদিনীপুরে চিত্রবীক্ষণ পাবেন 
মেদিনীপুর ফিল্ম সোসাইটি 
পোঃ ও জেল £ মেদিনীপুর 
৭২১১০১ 


নাগপুরে চিত্রবীক্ষণ পাবেন 
ধর্জাট গাঙ্গুলী 
ছোটি ধানটুলি 


নাগপু র”৪৪০০১২ 


একেন্ডি ঃ 

* কমপক্ষে দশ কপি নিতে হবে । 

* পঁচিশ পার্সেন্ট কমিশন দেওয়। হবে । 

* পক্জিকা ভিঃ পিঃতে পাঠানো হবে। 
সে বাবদ দশ টাকা জম ( এজেন্সি 





ডিপোজিট ) রাখতে হবে । 
* উপযুক্ত কারণ ছাড়া ভিঃ পিঃ ফেরত 
এলে এজেকি বাতিল কর! হবে 
এবং এজেক্সি ভিপোজিটও বাতিল 


হবে। 


চিবী গল 


কলকাতায় আর্ট থিয়েটার 


কলকাতায় আর্ট থিয়েটারের প্রযোজনীয়ত! দীর্ঘদিন ধরে গভীরভাবে 
অনুসৃত হচ্ছিল। এই শহরে ফিল সোসাইটি আন্দোলনের ক্রমবিস্তার 
এই ধরণের এক আর্ট থিয়েটারের সম্ভাবনাকে ক্রমশঃই বাস্তব করে 
তুলছিল। 


সিনে সেপ্ট।ল, ক্যালকাটা এব্যাপারে কাধ্যকরী' উদ্যোগ নিয়েছিলেন 
বেশ কয়েকবছর আগেই, নান! কারণে সেই কার্যক্রম ১৯৭৭ সালের আগে 
বিশেষ অগ্রসর হয়নি । ১৯৭৭ সালের শেষদিক থেকে সংস্থার পক্ষ থেকে 
মেট্রো সিনেমায় নিয়মিতভাবে এবং মাঝেমাঝে গ্নে।ব, ম্যাজেস্টিক ও যমুনা 
প্রেক্ষাগৃহে রবিবার সকালে চলচ্চত্র-প্রদর্শনী অনুষ্টিত হচ্ছে । এই প্রদর্শনীর 
উদ্দেস্ক আর্ট থিয়েটারের জন্য সংগ্রহ । আনন্দসংবাদ এই যে এইভাবে 
সিনে সেপ্টাল, ক্যালকাট। প্রস্তাবিত আর্ট ধিয়েটারের জন্য ১ লক্ষ 
টাকারও বেশী পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করতে পেরেছেন। উল্লেখযোগ্য 
হল রাজ্য সরকার ও কঙ্গকাতা পৌরসভা এই অনুষ্ঠানসূচীকে সমস্ত রকম 
প্রমোদকর থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন । 


কোনে। একটি ফিল সোসাইটির পক্ষে এজ তীয় কার্যক্রমকে বাস্তবায়িত 
কর যথেষ্ট কঠিন সন্দেহ নেই, এবং নিঃসন্দেহে এই পরিকল্পনাটি দীর্ঘ- 


মেয়াদী হতে বাধ্য কেননা! এই আর্ট থিয়েটার সংগঠনের সামগ্রিক কর্মকাণ্ড 
যথেষ্ট ব্যয়বল। 


এতদ্সন্বেও সিনে সেপ্টরাল, ক্যালকাটা-র আর্ট থিয়েটার গঠনের 
প্রচেষ্টায় অর্থসংগ্রহ-কর্মসূচীর প্রাথমিক অগ্রগতি এক বিপৃল সম্ভাবনাকে 
বাস্তবসম্মত করে ভূলছে। 


সংস্থা! ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকারের কাছে একথণ্ড জমির জন্ত আবেদন 
রেখেছেন । আমরা দৃড়তার সঙ্গে আশ! রাখি যে সরকার এবিহয়ে 
সহযোগিতার হাত প্রসারিত করে দেবেন। কেনন! উপযুক্ত জমি ছাড়া 
এই পরিকল্পন। সার্থক বা! যধাযথ হতে পারে না । 


এছাড়াও রাজ্যের চলচ্চিত্র উৎসাহী মানুষ আরে। ব্যাপকভাবে এই 
আর্ট থিয়েটার সংগঠনে প্রতাক্ষ সাহায্যে এগিয়ে আসবেন এ আশা করা 
নিশ্চয়ই অসঙ্গত হবেনা । বিশেষ করে ফিল সোসাইটি-সদস্যদের এই 
কর্মসূচীকে সার্থক করে তোলার কাজে এগিয়ে আসতে হবে সক্রিয় ভাবে । 
এভাবে কলকাত। শহরে ফিল্প সোসাইটির উদ্যোগে স্থাপিত আর্ট থিয়েটার 
হওয়া সম্ভব | 

এই প্রস্তাবিত আর্ট থিয়েটার ভালে' ছবির আন্দোলনকে শক্তিশালী 
করে তৃলবে, এমন এক দর্শকগোর্ঠী গড়ে তুলবে যার মধ্য দিয়ে জীবনধর্ম্শ 
সুস্থ চলচ্চিত্রের প্রদর্শনী সম্ভব হবে। চলচ্চিত্র নিয়ে বিভিন্ন পরীক্ষা- 
নিরীক্ষাকেও এই আর্ট থিয়েটার এগিয়ে নিয়ে যেতে পরবে সার্থকভাবে । 


এছাড়া পশ্চিমবঙ্গ সরকারও একটি আর্ট থিয়েটার তৈরী করছেন। 
প্রাথমিক কাজকর্ম প্রায় শেঘ। কলকাতার মত বিরাট শহরে ছুটি আর্ট 
থিয়েটার প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই অপ্রতুল । কাজেই আমর! চাইবে 
ছুটি আট থিয়েটারই হোক এবং তাড়াতাড়ি । 


সিনে সেপ্টাল, ক]ালকাটার 
আর্ট থিয়েটার তছবিলে 
ঘুক্তছড়ে পানাধ্য করুন। 


চেক পাঠান এই নামে 


(০7 0৮০91867919 0৮91088609, 5/5, 8১৮৮ 71765075 


৮7৪৪0 
ও এই স্তিকানায়-- 


০1৫76 0০9170781, (৮8164668 
29 ০1707117295 898৫, (0০91688168-7090018 
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চিত্রবীক্ষণে 

লেখা পাঠান । 

চিত্রবীক্ষণ 

চলচ্চিত্র বিষয়ক যে কোন 


ভালো লেখা! 
প্রকাশ করতে চায় । 


গ্রাঞ্ক 

* ঠ।দ[র হার বণিক পনেরো টাকা (সডাক), 
রেজিস্টার্ড ড।কে তিরিশ ট।বা1। বিশেষ 
খ্যার জন্য গ্রাহকদের অতি'রন্ত মুল্য 
দিতে তয় না। 


* বংসরের যে-কোনো সময় থেকে গ্রাহক 
হওয়া যয়। চাদ সবদাই অগ্রম দেয়। 


** চেকে টাকা পাঠালে ব্যাঙ্কের কলব।তা 
শাখার ওপর চেক পাঠাতে হবে । 


* টাকা পাঠাবার সময় সম্পূর্ণ নাম, ঠিকানা, 
কতদিনের জন্য ঠাদা তা স্পঙ্টভাবে উল্লেখ 
করতে হবে । মনিঅর্ভতারে টাকা পাঠালে 
কূপনে ওই তথাগুলি অবশ্যই দেয় । 
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এই বছরে অর্থাং ১১৭৯ সালের 
চিত্রব ক্ষণে জানুয়ারী থেকে এপ্রল 
খ্যায় ভুল করে ৬০1. 13 ছাপা 
হয়েছে এটা হবে ৬০1 12. অর্থাৎ 
ত্রয়োদশ বর্ষের বদলে দ্বাদশ বর্ষ | 
এছণডা 0০1০০০”77 ণেকে 
96171011700 "78 অবধি গে টা বছরের 
সংখায় ভুল করে ৬০1. 12 ছাপা 
হয়েছে এটা হবে ৬০. 11 অর্থাৎ দ্বাদশ 
বর্ষের বদলে একাদশ বর্ষ । প্রসঙ্গত 
উল্লেখযে।গা যে এই বছরে মাত্র তিনটি 
খা বেরিয়েছে অক্টোবর থেকে মি 
এটি সংখ্যা, এপ্রিল একটি সংখ্যা এবং 
মে থেকে সেপ্টেম্বর আর একটি সংখা | 


* চিত্রবীক্ষণ প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে 


প্রকাশিত হয়। প্রতি সংখ্যার ! 


মূল্য ১২৫ টাকা । লেখকের 
মতামত নিজদ্ন। সম্পাদকষণগ্ডলীর 
সঙ্গে তা নাও মিলতে পারে । 

*লেখী, টাকা 1৩ চিিপত্ীদ 1: 
চিন্রবাক্ষণ, ২, চৌরজী' ব্নে।ড, 
কলকাতা-১৩ (ফোন নং ২৩-৭৯১১) 
এই নামে এবং ঠিকানায় পাঠাতে 
হবে। 


শেণাবন্ছ। [বজ্ঞ।পনের হার পতি কলম 
লাইন_-৩০০ টাকা । সরধধনিষ্ম তিন 
লাইন আট ট/ক1। বাৎসরিক চুক্তিতে 
বিশেষ সুধিধ।জনক হর । বক্স নগ্থরের 
জন্য অতরক্ত ২০০ টাকা দেয়। 
বিস্তৃত বিবরণের জন্য আডভ।্ট|ই।জং 
ম্যানেজারের সঙ্গে যোগাযেগ পরুন । 


জেখক 

* লেখক নয় লেখাই আম।দের বিবেচা । 
পাঞ্ুলিপি রেখে ক।গঙ্জের একদিকে লিখে 
নিজের নাম ও ঠিবানাসহ পাঠানো 
প্রয়োজন ।  প্রয়োজনবোধে পরিবর্তন 
এবং পরিবর্জডনের অধিকার সম্পাদকের 
থাকবে । অমনোনীত লেখা ফেরত 
পাঠানো সম্ভব নয়। 





সমগ্র কলকাতার একমাত্র এজেন্ট 
জগদীশ সিং, 

নিউজ পেপার এজেন্ট, ৯, চৌরঙ্গী রোড, 
কলকাতা-৯৩ 


চত্রবা কণ 


॥ 
] 


। 
ঢু 
$ 

৮ 


ধত্বিক ঘটক $ 


শেষ সাক্ষা 





১৯৭৪ সাজের ১৩ই মে বাংলাদেশ ফিল্ম সোসাইটির সাধারণ 
সম্পাদক মুহম্মদ খসরু খত্বিক ঘটকের এই দীর্ঘ সাক্ষাৎকারটি 
নিয়েছিলেন । গরবতাঁ কালে এই সাক্ষাৎকারটি “ধ্রুপদী পল্লিকায় 
প্রকাশিত হয়েছিল । সম্ভবত খত্বিক ঘটকের এটিই শেষ 
সাক্ষাৎকার | প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য “চন্তরবীক্ষণ' এর আগে খত্বিক 
ঘটকের দুটি দীর্ঘ সাক্ষাৎকার প্রকাশ করেছে৷ 

মৃহম্মদ খসরু £ মারী সীটন তার এক লেখায় বলেছিলেন 
আপনি হলেন বাংলা চলচ্চিম্ের "বিদ্যোহী শিশ্‌” ৷ তার ধারণায় 
আপনার অতিরিস্ত মননশীলতা আপনার নিজের কিংবা আপনার 
চলচ্চিত্রের ক্ষতির কারণ হয়ে দাড়াতে পারে । এ সম্বন্ধে আপনার 
নিজত্ব মতামত কি? 

খত্বিক ঘটক ? এ সম্বন্ধে আমার কেন মতামতই নেই। 
কারণ বিদ্োহী শিশুটা তো বাংলা করা হয়েছে। ওটা আসলে 
“17206 19171016। এর কোন বাংলা প্রতিশব্দই নেই । আর 
ওটা লিখেছিল 'অযান্ত্রিকের' সময় । “অযান্বিক' হচ্ছে ১৯৫৭-৫৮ 
সালের ছবি। আজকে চুয়াতরে তার উত্তর দেয়ার তো কোন 
মানে হয় না। আমার কোন কিছু বলার নেই। একজন 
সমালোচক আমার সম্বন্ধে কি বলেছে তা দিয়ে আমি কি করবো । 

মু. খ. শিল্পাঙ্গরনের কতকগুলি মাধ্যম পেরিয়ে আপনি 
চলচ্চিত্রে এসেছেন । যেমন প্রথম জীবনে কবি ও গক্পকার, 
তারপর নাট্যকার-নাটাপরিচালক ইত্যাদি এবং অবশেষে 
চলচ্চিনত্রকার । শিল্পমাধ্যমের প্রতি অগাধ মমন্ত্ববোধই সাধারণতঃ 
শিল্পীকে তাঁর ভাললাগা মাধ্যমের প্রতি টেনে আনে । আপনি 
'চিন্্রবীক্ষণেক্প সাথে এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন *...."প্যদি কাল 
চলচ্িন্ত্রেক্স চেয়ে 99051 10501017) বেরোয় তাহলে সিনেমাকে 
লাথি মেরে আমি চলে যাব । আমি সিনেমার প্রেমে পড়িনি-"..... 
1 401) 106 111.” 1 এই সব কথার মাধামটির প্রতি 
আপনার অশ্রদ্ধা প্রকাশ পায়না কি? 

খা. ঘ,. একেবারেই পায়না । মাধ্যমটা কোন প্রশ্নই না। 
আমার কাছে মাধ্যমের কোন মূল্য নেই । আমার কাছে বক্তব্যের 
মল্্য আছে। আমি কেন এ সমস্ত মাধ্যম 01121726 করেছি, 
বদলেছি? কারণ বক্ঞব্যটা মানব দরদী । বস্তব্য বলার চেষ্টা 


জুলাই '২৯ 


বা প্থিবী সন্ধে জানা বা মানুষের জীবনযান্রার প্রতি মমত্ববোধের 
প্রশ্নটাই প্রথম কথা, সিনেমার প্রতি মমত্ববোধটা কোন কাজেরই 
কথা না। ও সমক্ত যারা 4৯১65010690 তারা করুন গিয়ে ৷ 1 
0 15 5810 যারা করেন তারা করুন গিয়ে । /১11 21 
65095331005 51010 ৮৩ £62160 (0৮/2105 1136 
৮৪০০0119110 01 1021)--001 1811. আমি গজ (লখছিলায, 
তখন দেখলাম গল্পেতে কাজ হচ্ছেনা । ক'টা লোক পড়ছে? 
নাউকে 11717601866 1710-- আরো বেশী লোককে ০0221. 
করা যায় । 1 2) 00 (0 0010%511, তারপর দেখলাম 
নাটকের থেকেও ভাল কাজ হচ্ছে সিনেমায় । অনেক বেশী 
লোককে 2110801 করা এবং ০0011%61 করা যায় এতে । 
9০ €011161778 19 17110016817, 011191079 23 8001) এমন 
কোন 8109 নেই । ] ৫012 (11001 10185 200 ৬2106. 
এবং যারা এ সমস্ত কথা বলে তারা সিনেমাকে ভালবাসেনা, 
নিজেকে ভালবাসে । এ জন্যই কাল যদি একটা 0915" 
[1501], পাই তাহলে আমি সিনেমা ছেড়ে দিয়ে চলে যাব। 
এখন পর্যন্ত আর 176৫1], কোথায় ! আমাদের দেশে এখন 
পযন্ত জনতার কাছে পৌছতে পারে এমন 1719৫201 হচ্ছে 
(011761778, কালকে 7৬ হতে পারে । এখন পযন্ত ইত্ডিয়াতে 
সিনেমাই সবচেয়ে বেশী লোককে ৪ 006 38176 01106 15901) 
করতে পারে। কাজেই আমার বন্তব্যের হাতিয়ার হিসাবে একেই 
বেছে নিয়েছি । 

মু.খ,. আপনাদের চলচ্চিত্রে আগমন--অর্থাথ আগনি, 
সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন, রাজেন তরফদার এরা সাধারণতঃ 
ইতালীয় “নওরিয়ালিজম' দ্বারা অনুপ্রাণিত । যুদ্ধ পরবর্তী 
ইতালীতে চলচ্চিত্রে যে বিপুল শৈজ্িপিক উদ্কর্ষতা ঘটেছিল তদ্বারা 
আমার মনে হয় কমবেশী সবাই অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন ৷ পঞ্চাশের 
শেষভাগে এবং ষাটের দশকে ফরাসী দেশে যে 'নবতরঙজ' চলচ্চন্ত 
আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল সে আন্দেজিনের ধারা কি আপনাকে 
আলোড়িত করেছিল £ ফরাসী “নবতরঙ্গ' এবং নবতরঙ্গ গোচ্ঠীর 
অন্যতম চলচ্চিন্তরকার জা লুক গদার সম্পকে আপনি কিছু মন্তব্য 
করুন । 

খ. ঘ. প্রথম কথা হচ্ছে যে মৃণাল বাবু একদিক দিয়ে 
এসেছেন, সত্যজিৎ বাবু একদিক দিয়ে এসেছেন আর আমি আর 
এক লিক দিয়ে এসেছি । এটা কোন একটা আন্দোলন- সংঘবদ্ধ 
আন্দোলন থেকে আসেনি । যেমন সত্যজিৎ বাবূ ছবি সঙ্গন্ধে 
প্রচুর পড়াশুনা করতেন । রেনোয়া সাহেব যখন এলেন হবি 
করতে তখন তার সঙ্গে থেকে তিনি 1)121)19 1077006296৫ 
হলেন। রেনোয়াই তার গুরু । তিনি নিজেও এটা স্থীক।র 
করেন। নিও-রিয্লালিজমটা তার পরে। আমি সম্পূণ রূপে 
আইজেনজ্টাইনের বই পড়ে 10090060 হয়ে ছবিতে আসি । 


৫ 


001 


১৯৫২-তে 111] ডি91৬৪1-এ যে 1160-1815050 ছবিগুলো 
দেখান: হয়েছিল সেগুলো আমাদের ৫5161281515 খুব মোহিত 
করেছিজ, কিন্তু কাকে 11800610006 করেছিল আমি ঠিক: বল্পতে 
গারিন্াা। কেননা সত্যজিৎ বাবুর ছবিতে রেনোয়া সাহেবের 
জিরিসিজম এবং ব্াহাটটির লিরিসিজম-নেচার লাভ এইট থেকে 
তাল আযর়ঘ্ত। আমার ছবি কারোই বোধহয়'না। যঙ্গি থাকে 
আইজেনষ্টাইনের' আছে । কেননা 06০-158115010 ছবি আমার 
“অধান্ত্রিক' একদমই না। নাগর্িক'-ও না। “অধাম্িক' 
কমপ্লিটলী একটা 1781)085010 18621191), একটা 0০21- একটা 
গাড়ী %710)006 819 0৫01 91191 ওটাকে 212117806 করা 
হায়েছে। 9116 15 1186 1)5701180, আর [01161 হচ্ছে হিল্পো 
11016 গল্পটা এরটা স্ইডার আর তার গাড়ী। আর কিছু 
মেই। এটাল্ম সঙ্গে 1০০758৪1191 এর সম্পক কি? ওটাকে 
সম্পূর্ণরাপে 81085610 168119]) বলা যেতে পারে। কিন্ত 
আঙল্লা প্রত্যেকেই দেখেছি এবং সে সময় ওটা খুব 70০0৮/61001 
ছিজা। এবং নিশ্চই আমাদের প্রত্যেকের খুব ভাল, লেগেছিল । 
[017001850100919 হয়তো খামিকটা--সেই সারা পৃথিবীর ছবি 
দেখলেই হয়ে থাকে, যেমন জাপানী ছবি দেখেও হয্মেছে । 

মূ. খ,. না, আপনাদের চলচ্চিন্্ত সুষ্টির পর পরই, ভারতে 
91915005 7২6211577-এর 'শুযু হয় বলে বলা হয়েছে। এ 
জন্যেই আমি এই প্রশ্নটা করেছিলাম । 

ধা. ঘ. হ্যা, এরকম অনেক কিছুই বলা হয়ে থাকে । এ 
সমস্ত 16001110£ এর কোন মূলা নেই। ওই 16091 গুলো 
16661ই। ওগুলো কোন কাজেরই না। প্রত্যেকেই তার নিজস্ 
পথে চলছে । আর এ ফরাসী 'নিউ-ওয়েড' আমি একেবারে 
পছন্দ করি না। ওটা একটা 90176 আমার মতে । 

মুখ, আমরা এনিউওয়েতে'র কিছু ছবি দেখেছি, ষেমন 
শ্ুফোর “ফোর হাঙ্ডেড ব্লোজ” [কিংবা গদারের 'ব্রেথলজেস' | 
এগুলো দেখে মনে হক্সেছে যে এরা একট্টা আন্দোলনের ফসল । 

থা.ঘ,. “ফোর হাণ্ডেত ব্লোজ? ! ওটা নিউ-ওয়েভই না। 
তবে খুব ভাল ছধি। আর "ব্রেখলেস” আমি দেখিনি, ওদের ঘেটা 
দারুন "নিউ-ওয়েভ' রেনের “লাষ্ট ইয়ার এট মারিয়ানবাদ”, ওটা 
একেবারে 0017110196515 6২15150018115 ছবি । “নিউ-ওয়েভ"টা 
কফি? লেবষেলিং এর ব্যাপারগুলো কাটো তোষরা' পথে খেকে । 
তোমরা নতুন করে হধি ভাজবাদতে এস্ছো। এই জেবেজাম্খুলা 
হচ্ছে অত্যন্ত 8196-01100 দের তৈরী । ' লেবেলিং বলে কিছু 
নেই। একটা অবস্থা থেকে একটা পটগ্ভম্মি থেকে এখন তেমাঙগের 
তাকায় নততন ছবি শুরু হবে। তোমাদের এখানকার শিষ্পীরা 
পৃথিবীর ছবি দেখ তার থেকে 1727160069৫ হবে যেমন, তেমনি 
এদেশের ইতিহাসের যে গটডূশ্সি তাদের 300611776 50710%/-র 


ঙ 


যে পটভ্ামি--তা থাকতে বাধ্য । তার থেকে নাম লেবেল করার 
দরকারটা কি? এক একজন এক এক দিক থেকে করবে । 
] 0017 091156 111 11811705, 

মু. খর, বেশ, আপনি গদারের ছবি সম্পর্কে কিছু বনুন। 

খ.ঘ. গদার কি 178%/ ৮৪৬৬ নাকি ? জে15. চল) 
06657 99581081181, টি] 1758101, এবং এরেরারে, 0০10. 
[76091155659 17) 80০০1-05110 7010) (00৩) 8৩০৮---এই 
তো বক্তব্য তার। সে 'নিউ ওয়েভ মোটেই না। আর সেও 
বদলাচ্ছে তো। তার 125 51916510061076 গুলো কি? ভ্রফোর 
সাথে গদারের কোথাক্স মিল £ আঁলা রেনের সাথে হব প্রিৰের 
ফোথায়'মিল ? 

আআ. খঃ ফর্ম-এর দিক থেকে কিছু মিল থাকতে পারে । 

খা. ঘ. তা হলেতো সব ছবিতেই কিছু কিছু মিল পাওয়া 
যাষে। ফর্ম-টর্ম কিছু একটা ব্যাপার না। ব্যাপার হচ্ছে 
(001005176- 4101016801. তার থেকে 9%01539101) টা আসে । 
(017) টা শুধু 63001955101)-এর জন্য । যেমন গদার 0010- 
[101615 একজন ৮/0110175 0017111001)15. সে ভেবেছিল 
গজের কোন ৪186 নেই ! এই ছিলো তার 3870. এখন 
সে বলছে যে, না গঞ্গপের দরকার আছে । এখন 16 1183 
০11278650, লোকে অভিজতা থেকে, নিজের ছবি দেখে, পৃথিবী 
দেখে, তার ছবি দেখে অন্যের 76920110920 দেখে আস্তে, আস্তে 
বদলায় । যে আমি 'অধান্ত্রিক' করেছিলাম, সে আমি কি আছি? 
সত্যজিৎ বাবয় “সীমাবদ্ধে'র সাথে “পথের পাঁচালী'র কি মিল? 
“অশনি সংকেত'-এর সাথে পথের পাঁচালী'র কয়েকটা শট-ফটে 
মিল থাকতে পারে, আর কি মিল £ 

মু.খ. কোন এক লেখায় বারম্যানকে আপনি নকলনবীগ 
বলে উঞ্লেখ করেছেন । 

খ. ঘ. জোঙ্চোর বলেছি । 

মু. খ. আপনি বলেছেন বাগম্যান সব জিনিসকে খানিকটা 
ডাইকিংসদের ফিলসফির সঙ্গে মিলিয়ে চালাবার চেম্টা করেন 
যাকে আপনি চমকু ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারেন না। আপনি 
“তিতাস'-এর শুটিং চলাকালীন এক সময়ে কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন 
বার্গম্যান হল শিল্পের জোচ্চোর । আপত্তি না থাকলে বাগম্যান 
সম্পর্কে আপনার ব্যন্তিগত ধারণাটা একটু বিশদভাবে বলুন । 

খ. ঘ. বার্গম্যান সম্পর্কে বলতে গেলে অনেক কিছুই বলতে 
হয়।॥ বার্গম্যানকে দু'একটা ছবি ছাড়া আর সব ছবিই মধ্যযুগ, 
আদি মধ্যযুগ ভ্,সেডের পিরিয়ড এবং তারো আগের পিরিয়ড 
এগুলো নিয়েই সৃজিত হয়েছে! কেন হয়েছে? তার কারণ 
হচ্ছে যে সুইডেন হচ্ছে 0176 ০01 06 1851 00120159 10 ৮৪ 
07115081715. সুইডেনে বিশেষ করে ৮1015 9০800106518 


চিন্ত্রবীক্ষণ 


তে ৬$1590191270901017% ' যে মন, সারাজ। হাজহাজা' ইতাদি 
একটা সব %2601:১05 কাপাবা- ছিল:।: ভায়া! সঙ্গে, জড়াই, কর 
তকতে হয়েছে 0001150181210-5)।- -এখনড লেই' 0011080- 
টান্কে.2111119888 1৩66 080 করে ০0805501515 । যেমন 
৬111 91017006, ৬1121 9010111£-টা কি? আসলে 
ব্যাপারুট্া হচ্ছে একটা চে স্থাপন 'করেংতাল়পিছামে একটা মিথ্যা 
গগ্গো-তৈরী না কয়লে তো লোককে আর টানা যায় না। সেই 
জনাই গপ্পো ফাঁদা হয়েছে যে একটা বাচ্চা মেয়ে 19150 হয়্ে- 
ছিল 0 8186 ৮189 9০ 11190017 যে সেখানে একটা 99106 
£0% ঝকরজো, এবং জেনে, বিরাট করে 0:8160791 তৈরী 
শুরু. হলো । এখন এক; পেছনে এরুটা গ্রুন তৈরী করতে না 
পারলে তো পুরুতরাদরা জনকে না। লেইজন্য একটা গর তৈরী 
করা-সে মেয়ে হেন, তেন--আসজে কিছুই" না। আসলে হচ্ছে 
যে একটা 61101101081 50170818886 না'করে তো আর 1১80217 
[11110950115 কে আনা যাবে না। লোকের মধ্যে এ জায়গায় 
একটা পাঁদ, ওয্াানে. একটা দরবেশ, এখানে একটা গুরদেব এই 
সমস্ত বিশ্বাস প্রতিজ্ঞা করতে হবে-_-উনি ছিলেন সেখানে, কাজেই 
এটা হয়েছে । এই যে গুল এগুলো কি? ৮৮138 15 11715 
496501)01) 95৪1? 7611180. জোচ্চোর বলেছি এই জন্য-_ 
জোচ্চোর তো আর যাকে তাকে বলা যায় না। জোচ্চোর কাকে 
বলবে, 076 ০01 006 901076705 011211)9 01768 01 006 
50101915 (60111710181) যে জেনেশুনে বদমাইশি করছে। 
গাধাদের কাছ থেকে তো এট্টা আশা করা যায় না-যে জোচ্োরি 
করতে জানে না। 11 076 ৫965 1101 1010%7 005 000), 175 
08121701 01629. 509 1001176 [1119 %/511 17615 
০12520178. 200 5০01] 0110%/ 782? সেই জন্যই তাকে 
জোচ্োর বলেছি । 


মূ. খ. কিন্ত তার কিছু কিছু ছবি যেমন ধরন “১০11 ব্যতি- 
ক্রুমধমী মনে হয় 1 

খ. ঘ. 75019 ছবি । শধূ 9০0৪৫, কেন, “7116 2806, 
ও [67150 ছবি । শেষটায়' আমার মনে হয় যেন ৪০ 
থেকে বেরিয়ে, এসে খানিকটা আজকের 28201715 কে ধরার 
চেষ্টা আছে । 481157105? ও তাই । বজছি যে 98185 ০01 
9] যেন “৮1172 11510 "৮116 9087 ৮৩716৩- 
০0115092) [01195019189 র জেই ডাক্তার” সেই চ্টিগমেষ্টারের 
চিহ, ব্রসের চিহন, সিম্বল সমস্ত, কিছু 831011081 । এই জিনিষ- 
গুলিকে ] 000 1115. র 

ম.খ. একী তো 90088 €001791057575555 এর ব্যাপার । 

খা. ঘ. এখামে 30018] 001750105781958 কোথায় ? 
99%91100) 09110৮7/ কি, 7218008 ০০71100-র  9%/590610 


ভুলাই '৭৯ 


এর সাথে আজজের গুইভেন এর ফোন সম্পর্ক, আছে.? 30021 
0078908051917895. এক/- মানে কি ?: একফার:কারলাম সেটা একটা 
কষা । তা কল্সছে তো। পাসোলীনি, কচরনি £ 4305091 
/8009%117800- 51. 15550873571 সক্পর্থ 73101102] কিন্ত 
কি) ঠ2কেছিট তর পেটা আজরেদ। ০0910006208 এ টেনেছে। 
কাজানজাকিস, কাকোয়ানীস এরাও তো ক্রিশ্চিয়ান 17750) গুলো 
গিয়াই-ছাবি করেছেন এবং আজকের 0097৮ এ টেলে। কিন্তু 
এব্যাটা: শুধু পেছনের দিকে নিয়ে, যাবারই' চেস্টা করছে । 
এর? এতিহাটাকে টেনে আজকেন্স দিনের সঙ্গে তারমানে তৈরী 
কলা গ্রঙগিক্টে নিয়ে যাওয়াকস চেষ্টা করছেন । আর এ তদ্রলোক 
চেকট্টা, করছেন আমাদের পিছনমৃখী কর্পতে একই. জিনিস 
ওই জামি কেম. করব না। আমি কল্ত পারি-_-আমও কি 
নামায়, মহাভারতের গল্প করতে পারি, না? কলা মানে, 
আমি কি করবো ওটাকে ওখানে টেনে নিয়ে হাওয়ার জন্যে। 
মোটেই না। ওখান থেকে টেনে আমাদের এতিহোর অংশ আমাদের 
দেখে কাজেই তাকে আমার টানার সমস্ত অধিকাল্প অর্রছে,। 
এদের সবাইকে আমি দেখিয়েছি আমার ছবিতে. আমি দোখাঙ্ছি 
যে এই হচ্ছে ছবিটুকু ৷ 

মুখ, সে ক্ষেত্রে আপনার নিজের তো বক্তব্য থাকতে 
পারে । 

খ,ঘ, আমার বন্তব্য হচ্ছে যে হাজার বছর ধরে আমার 
চাষী বসে আছে:। আর তোমরা নেচে কুঁদে যাচ্ছ। সন্ধলে 
নচ্ছার। ছবি আরম্ভ হচ্ছে এক বূড়োকে দিস্পে। আন কিছু 
নেই। শেষ ও হয়েছে সেই বুড়োকে দিয়ে। বুড়ো বঙ্ষেই 
আছে। সেকাগ্ছে। কি করবে? আর দাদারা সব করে 
যাচ্ছে। বাকতাঞ্জা বাজিয়ে বড় বড় কথা, হ্যান ত্যান। 
সকলেই দেশের মুত্তি আন্দোলন পকেটে করে বসে আছে। কি 
করে মুকজ্ি আসবে £ কি করে সবকিছু হবে? সন্ধল্রে জানেশ_- 
সব ডান্তার,। সব গদীর জন্য দৌড়দৌড়ি করছে । এই তো 
বন্তব্য আমার । আমি এটা 89 & 008711801) (51612918 01 
17019, ৮%/150 1789 20109 1107881) 211 01656 (0711705, 
এর 70041. 01 ৬15% থেকে দেখছি । ০ 19091161091 158195. 
[058186585 গাজাঙগাজি । সেটা হলো এই জন্য যে ওরা 
জাহালের।নিয়ে ছিনিমিনি খেজছে,। আমি জানিনে' 90100101, 
আমার'কাছে কোন [1901 নেই । 

মূ. খ. এটা এক ধরণের 62009510100. কিন্তু আপনার 
নিজের এফটা বজ্জব্য থাকতে পারে তো ৪ 

খা. ঘ. জুইডেন-এর 79611010619 অধিকার আছে কলার । 
010580695, প্রথম (01771501801 2৫৮01) 55612, 
11111959791) এগুলো সম্পূর্ণ ওর সম্পত্তি । কিন্ত সে সম্পত্তি- 


টাকে তুমি কিভাবে ব্যবহার করছো £ যেহেতু সে 650:50019 
[০%61৫001--006 ০1 019 £1590951 2] 17108106101 
0১6 ৬0110. সে জন্যই ও কথা বলা হয়েছে। একটা হেজী, 
পেজী, 1010, 1101 2180 17817 কে তো আর কেউ 
জোল্চোর বলবে না। 7708 6110৬ 0095 1801 1070৬, 
বুঝেছ £ 

মু.ঙখ আপনার নিজের লেখা কাহিনী নিয়ে ছবি “যুক্তি, 
তক্কো ও গপ্পো" কে সরাসরি পলিটিক্যাল ছবি বলতে চেয়েছেন । 
পলিটিক্যাল ছবির যদিও কোন নির্ধারিত সংক্তা নেই তথাপিও 
কি ম্বথাল সেনের মত কোন বিশেষ একটি মতবাদ কিংবা 
রাজনৈতিক মতাদর্শ ব্যাখ্যায় সচেম্ট হবেন, নাকি অনা কিছু £ 

খ. ঘ. না, ব্যাখ্যার কথা না। ওতে ১৯৭১ সাল থেকে 
১৯৭২ সালে পশ্চিম বাংলার যে র।জনৈতিক পটভূমি এবং 
সেটাকে আম্মি নিজের চোখে যা দেখেছি তা চিশ্রামিত করা হয়েছে। 
তাতে কোন মতবাদের ব্যাপার নেই । আমি সেটাকে দেখেছি 
01) 1901) 01 ৮19৬/ 01 70 এ, 19011010121). 
£৮০0110081 কোন মতবাদকে যেমন [৪৮৪1106 মতবাদ আমার 
[19856 করার কথা না, ইন্দিরা গান্ধীকে $19859 করার 
কথা না, 2৮ কে 70152%56 করার দরকার নেই 0৮] কেও 
[15856 করার দরকার নেই আমার থাকলেও ছবিতে আমি 
শ্লোগানে বিশ্বাস করিনা । ওর থেকে হদি 01107986 করে, 
0010051) 51008010125 011107781) ০017010 একটা কিছু যদি 
তোমাদের 171170 এ আসতো এলো। কিন্তু আমি এইটেই 
$01001012 বলতে পারি না। 

মু. খ. অবশ্য এটা কোন ছবিতে আপনি বলেন নি। 


খ.ঘ. নাবলাযায় না। আমি তো মনে করি বলা 
উচিতও না কিন্ত এগুলোকে ধরা উচিত, কারণ আমি চোখের পরে 
দুঃখের কটাক্ষ তো দেখছি । 

আম. খ. আপনার প্রায় সব ছবিতেই একটা 01001101517 
লক্ষ্য করেছি । এ সম্বন্ধে আপনার মতামত কি £ 

খা. ঘ, ও সমস্ত অপটিমিজম্-টপটিমিজম্‌ বুঝি না। মোদ্দা 
বাংলা হচ্ছে__এই হচ্ছে যুত্তি-তক্কো-গপ্পো । একে যদি তোমরা 
[01101081 বলো তো [00110081, 1)017-00110081 বঙ্জো তো 
1700-00110081. 830 190 31095217, 1709 720-বাজী, 
70101551581 00180617111211017. আমার কিছু বজ্ব্য নেই। 
] 22) 1801 8, 100110091 17912, আমি 170110105 করি না। 
কাজেই কোন 1815 করি না। কিন্ত চারপাশে আমি 158110 
দেখেছি তো। 

মু. খ. আপনি কি কোন “ইজমে' বিশ্বাস করেন ? 


হা.ঘ. আমি কিসেতে বিশ্বাস করি সেটা আমার অন্য 


জায়গায় | £১9 2 81015 আমি সেটাকে. .চাপাতে চাইনা । 
আমি 1781701% 19550070 করতে ঢাই যে. এই ব্যাপারগুলো 
হয়েছে । এখন ত.মি 050106 করে! । 

মূ. খ. তার যানে আপনি কোন 1060108 110190996 
করতে চান না। | 

খা. ঘ. 4১000181109119 থাকবেই ভিতরে, কিন্তু, সেটা 
সোচ্চার নয় । তে।মরা 'সুবণ রেখা” দেখনি £ এতে 146010£% 
নেই £ এতেও থাকবে । 

মূ. খ. হ্যা দেখেছি। ভীষণ আশাবাদী ছবি । 

খ.ঘ, আশাবাদ ছাড়াও 106010989 একটা ৫62111515 
আছে। 47819515 01 005 00110101018 01 6 0061) 
৮/65. 73217881. তার পরে একটা 001070611 আছে তো? 
এখানে ও একটা 001121711) থাকবে । আর সেই (০0112101617 
টা দিয়ে আমি একটা 9108217 11001791178 বা এ সমস্তের 
মধ্যে নেই। 

মূ. খ. ফিক্ম ফ্লিনান্স কর্পোরেশন যাদের টাকা দিচ্ছে আর 
যারা এফ, এফ, সি-র টাকা পাচ্ছে না এ নিয়ে দুটো গ্রুপ তৈরী 
হয়েছে । তাদের বস্তব্যও দৃ'রকম | এফ, এফ? সি-এ পক্ষ- 
পাতিত্ব নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। অধিকাংশ প্রতিজ্ঠিত ঢচললিচন্ত্র- 
কাররাই এফ, এফ, সি-র অর্থ সাহায্য পাচ্ছেন । নত.নরা যারা 
ভাল হবি করতে চাইছে তারা তাদের ফ্ক্রিস্ট নিয়ে দেন-দরবার 
করতে করতে উৎসাহ ধৈর্য দুটোই হারিয়ে ফেলছে । এতে এফ, 
এফ, সি-র দায়িত্বহীনতা প্রকাশ পাচ্ছে নাঃ তা হলে আর ভালো 
ছবি স্থৃজ্টিতে এফ, এফ, সি-র ভূমিকাটা রইলো কোথায় ? 

খা. ঘ,. 100 এ পযন্ত অল্ততঃপক্ষে, আমি ঠিক 5%:800% 
এর পরিসংখ্যানটা বলতে পারবো না, তবে জন্ম থেকে গোটা 
যাটেক ছবি ঠ091)06 করেছে । তার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত বলতে কি 
আগে যাদের নাম ছিল এমন লোকের মধ্যে একমান্ ম্বণাল সেন 
এবং আমিই সাহায্য পেয়েছি । আর কোন তৃতীয় ব্যক্তি অর্থাৎ 
প্রতিন্ঠিতদের মধ্যে কেউ পাম্ন নি। আর প্রতিষ্ঠিত সব নত. 
নতুন ছেলে তাদের মধ্যে 77)016 087 75/. যারা ছবি করতে 
গিয়েছিলো টাকা মেরে পালিয়েছে । 90210 টাকা মেরে 
হাওয়া হয়েছে । যেমন একজনের নাম বলছি অচলা সচদেব 
বলে একজন 200559 আছেন তার স্বামী জান সচদেব । আড়াই 
লাখ টাকা 2৫%91109 নিয়ে বসে আছে । ফেরত নেওয়ার কোন 
উপায় নেই । এইভাবে সয়লাব করছে । আর তারা যে নতুন 
ছেলেদের টাকা দেয়নি তা না। আমারই ৪0006171 0০010. 
10809115 0010), [71177 21075010006 01 7009019 মনি কাউলের 
দু'দুটে। ছবিকে ঠা187)06 করেছে এবং ওর দু'টো ছবিরই যথেষ্ট 
নাম হয়েছে । 136 1995 69020119160 10108961, 1701 0119 


চিন্ববীক্ষণ 


058 ও বছর ফ্াঙ্হার্ট ফিঙম ফেস্টিভ্যালে যে সেমিনার হয় 
সেখানে 58 হয়ে সে গিয়েছে । এতকিছু সম্মান সে পাচ্ছে। 
কুমার সাহানীকেও চচ0 একটা ছবি করতে দিয়েছে। সৈ 
ছবিটা এখনো 16152595 হয় নি। কে বলেছে নতুন ছেলেদের 
দেয় না? একজন দু'জন এখানে ওখানে তড়পে বেড়াচ্ছে । 
এখানকার মধ্যে আমি কিন্তু ঘতঙগুর জানি পৃেন্দু পল্জীকে ওরা 
দেয় নি। সে জন্যই এতসব ব্যাপার । কিন্তু [7515 170 &, 
185%/ ৫1160001 সে “স্বপ্ন নিয়ে' বলে একটা ছবি করেছিলো । 
তারপর এখন শন্ত্রীর গল্প” করেছে । কাজেই তাটে-_-৬০] 
০2111701 989১ 106 15 ৪. 180৮/ 0176. 

ম. খ. কিন্ত তার অভিযোগটা খুব বড় করে দেখান হয়েছে। 

খা, ঘ. সেটা আনন্দবাজার পঞ্রিকা গ্রুপ । 736080156 176 
৮/01109 1) আনন্দবাজার । তারা ওটা নিয়ে নাচানাচি করেছে । 
তাতে কিছু যায় আসে না। আমাদের দেশের চলচ্চিন্ত্র আন্দো- 
লনের কিস্সু যায আসে না। আনন্দবাজার তো হচ্ছে একটা 
[85015 01891015816101). 77850150 ও নয় 014 25217 । 

মূ. খ. এটা কি 07 076 75০01 নাকি? 

খা.ঘ, 0 076 1600170 কেন, 011 1156 18901. 
511081% 0) 056 110056 (0109, 200 0186 1)0056 10199 
€0 1186 505615. আজকে তোমাদের এখানে 0] [1)5 76০01৫ 
করতে যাব কি জন্য £ 


মু, খ. পুনা ফিল্ম ইনস্টিটিউটে শিক্ষক হিসেবে ক'বছর 
ছিলেন £ সেখানে শিক্ষক থাকাকালীন অভিজতার কথা কিছু 
বলুন । 

খা, ঘ. এটা কে বললো, আমি ছিলাম মানে? পুনায় 


আমি ড15111175 71069501 হিসাবে দু'বছর জড়িত ছিলাম । 
প্রত্যেক দু'মাস পর পর যেতাম । দশদিন করে থাকতাম-_চলে 
আসতাম । তারপর আমি ৬1০6-$১717)01]91 হিসাবে মান্ত্র তিন 
মাস ছিলাম । পুনায় আমার অভিজতা হচ্ছে যে আমি মনে করি 
আমার জীবনে যে কয্সটা সামান্য ছবি করেছি সেগুলি যদি পাচ্লার 
একদিকে দেয়া হয় আর, মাস্টার্িটা যদি আরেক দিকে দেয়া হয় 
তবে ওজনে ওটা অনেক বেশী হবে। কারণ কাশমীর থেকে 
কেরালা, মাদ্রাজ থেকে আসাম পর্যন্ত সবন্ধ আমার ছান্র-ছাত্রী 
আজকে উঠছে । 18৬5 ০0110109660 21625 21100 
10 07617 10001 ৬1)101 19 177001 1000176 11190112171 
021) 105 ০৬1 ঠি]]) 1810176, আমি বলছি তো ওটা 
অনেক বেশী । 

মু. খ. পুনা ফ্রিক্ম ইনস্টিটিউটে আপনার ছাদের মধ্যে 
কুমার সাহানী “মায়া দর্পণ” এবং মনি কাউল “উসকী রেী” 
ছবির মাধ্যম যথেচ্ট প্রতিশ্ণতির পরিচয় দিয়েছেন । তাদের 
সম্পর্কে আপনি দারুণ গবিত । পুনা থেকে পাশ করা কে, কে, 
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মহাজনও আপনার ছাল যে এখন সবচাইতে প্রতিভাবান আলোক- 
চিন্্রী। আপনি শিক্ষক থাকাকালীন পশ্চিম বাংলার কোন ছান্- 
ছাযী কি পুনায় ছিল না যাদের প্রতিভা উপরোন্ত শিষ্পাদের সাথে 
তলনা করা চলে ? 

খা, ঘ. ছিলো । বেশ কমমজন ছিলো । ক্যামেরাম্যানদের মধ্যে 
ঞ্লবজ্যোতি বসু ও সোমেন বলে দুটো ছেলে ছিল এবং এরা 
দু'জনেই গুযোগ সুবিধা পেলে মহাজনের থেকে খারাপ কাজ 
করবে না। ব্যাপার হচ্ছে ফিজ্ম লাইনে ভাজ কাজ জানলেই তো 
আর নাম করা খায় না। প্রাতিযোগিতাও করা যায় না। মহাজন 
10015 যার ফলে সে একটা ভাল 70199 পেয়ে গিয়েছে । এরা 
01530 এখনো পাচ্ছে না তাই ডকুমেন্টারী ফক্মেন্টারী করে 
বেড়াচ্ছে । কিন্ত এদের কাজ খুব ডাল । 

মু. খ. দেশভাগ অর্থাৎ ভাঙ্গা বাংলার প্রতি আপনার যে 
মমত্ববোধ সেটা আপনার ছবির একটা বিশেষ দিক । অস্ঞত 
সে কারণেই আপনার বিষয়গত ভাবনা সমন্বিত ট্রিলজী মেঘে 
ঢাকা তারা”, 'কোমলগান্ধার' আর “সুবর্ণরেখা' । আপনার মতে 
আমাদের এই ভাগ হয়ে যাওয়াটটার কারণেই আজকের এই 
অথনৈতিক সংকট । স্বাভাবিক ভাবে তাই আপনার ছবিতে 
কিছু রাজনৈতিক সমস্যাও আলে।কিত হয় । আপনি কি ভাবেন 
না ভাবেন সেটা বড় কথা নয়, আপনার ছবিটাই বলে দিচ্ছে 
এই হয়েছে বলে এ রকম হচ্ছে, এই না হলে হয়তো অন্য 
রকম হতো ইত্যাদি। বেশ বোঝা যায় আপনি কি বলতে 
চাচ্ছেন, আপনার ব্যথাটা কোথায় । কিন্তু বাংলাদেশ 
স্বাধীন হবার পর আপনি সেরকম একটা ছবি করলেন না 
কেন? বিষয়বন্তর দিক থেকে আপনি তিতাস” কে বেছে নিলেন 
কী কারণে £? এ হবিটা তো আরও পল্পে হতে পারত । কেননা 
বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে আপনার পৃবেকার চিন্তা 
ভাবনাগুলো আরও উন্নতভাবে প্রকাশ পেতে পারত । 

খ.ঘ. যখন আমার তিতাস করার কথা আসে তখন 
এ দেশটা সবে স্বাধীন হয়েছে । এবং 105 01799600190 1 
এখন যে খুব একটা স্বাধীন হয়েছে তা মনে হম্মনা। কিন্ত 
তবু যখন একেবারে কিছুই বোঝা যাচ্ছিল না। কি চেহারা 
নেবে । সব শি্পই দু'রকম ভাবে করা যায । একটা 
হচ্ছে খবরের কাগুজে শিপ | সেটা করতে পারতাম । আরেকটা 
হচ্ছে উপন্যাস- যেটা 195911176 ৬৮1০০ । সেঠার জন্য থিতোতে 
দিতে হয । নিজের মাথার মধ্যে অভিজ্ততা খরচা করতে হয় । 
176 দিতে হয়-__ভাবতে হয় । 11 (21059 (৬/০-0216 
96815, 0] 5815 2100 (1161) 01119 900 00. 111805 
87001) &. 91], 011861/155 $০০. 9811101 ০6 1)010951. 
তুমি খবরের কাগ্জেপনা করতে চাও করতে পারো । আমি 
খবরের কাগুজে তো নই! আমি অনেক গভারে ঢোকার চেষ্টা 


গ 


করি। কাজেই তখন ফট করে এদে-_-পচিশ বছর যেখানে 
আসিনি, সেখানে এসে কিছু বুঝতে না বুঝতে নাড়ীর যোগ না 
করতে করতে দেশের মানুষকে গঞ্জে, বন্দরে, মাে, শহরে 
যাদের দেখিনা, জানিনা, চিনিনা--আমি পাকামো করতে যাব 
কোন দুঃখে £ আমার কোন অধিকারহ নেই। এই হচ্ছে 
এক । আর দু' ন্ছঘর হচ্ছে তখন 00171016101) কেমন 195 
0112761170 এটা, ওটা, সেটা, নানা রকম তার মধ্যে থেকে 
একটা £৮৪00571) আস্তে আস্তে বেরোক । আমি ভাববার 
সুযোগ সুবিধা পাই । আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ হোক বারে বারে । 
আস্তে আস্তে ঠিক সময়েই ওটা হবে। আর ফরমায়েস দিয়ে 
শিপ হয় না। তুমি হুকুম দিলে 'দরবেশ' খাব, কি “রাঘবশাহীঃ 
খাব কি নস কদম্ব' খাব তানয়। “দৈদাও মরণ চাদের 
এ ব্যাপারটা নয় ।॥। ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমার ভেতরে থেকে 
যখন ইচ্ছে আসবে তখন করবো । আর দ্বিতীয় কথা 
হচ্ছে যে সেইটে করার পক্ষে তিতাস-টা ছিল আমার পক্ষে আই- 
ডিয়াল। কারণ তিতাস ছিল একটা 410)90 যে 50190! 
মোটামুটি যে বাংলাটা নেই তার। আজ থেকে পঞ্চাশ বছর 
আগেকার বাংল৷ । তার উপর তো পটভূমিটা । এর ৪0190 
টা এমন যা বাংলাদেশের সর্বন্ত ঘোরার সুযোগ দেয়- গ্রাম বাংলাকে 
বোঝার সুযোগ দেয় । গায়ে গিয়ে 51)09001776 করাটা বড় 
নয়। 51)000116 করার ফাঁকে ফাকে মানুষের সাথে মেশা, 
নাড়ীর স্পন্দনটাকে বোঝার চেষ্টা করা। কাজেই তিতাস-টা 
একটা অজুহাত এদিক থেকে । এবং এর অবস্থায় তিতাস ধরে 
করলে হয় কি-সেই মাকে ধরে পুজো করা হয়। তা এতগুলি 
কারণেই এই তিতাস পরে হতে পারত না। এখনো তিতাস 
আমার একটা 500) আর আমার একটা %/0151110 হিসাবে 
দেখা যেতে পারে (11005 71525 0015 12100, 00515 19901915 
এদের মধ্যে যাবার একটা ব্যাপার আছে, আবার আছে এর 
সঙ্গে নিজেকে 16951201151) করা । আর শেষ হচ্ছে ও সময়ে 
ওটা 011) ছিল না এবং 1006 এখনো আসে নি। এখনো 
$110015 50010 করে 99110905 ৮/01] যেটা আজ থেকে 
পঞ্চাশ বছর পরে লোকে দেখে কিছু বুঝবে, সেরকম ছবি 
করার অবস্থা এখনো আমার আসেনি । মানে আমি এখনো 
এতটা বুঝে উঠতে পারি নি-_কোন দিকে যাবে ইতিহাস । 
আমি যেদিন তাগিদ বোধ করবো, আমি ঠিক জুড়ে দেব। বুঝতে 
পেরেছো 2 ॥ 

মু.খ. আপনি তো বাংলাদেশে একটা ছবি করলেন। 
এখানকার অভিনেতা অভিনেত্রী কল্লাকুশজী এবং যান্ত্রিক আয়োজন 
নিঃসন্দেহে ভাল ছবি তৈরীর পক্ষে যথেষ্ট । তা নয়ত তিত।সের 
মত মহৎ সৃচ্টি সম্ভব হতো না। তবু কেন বাংলাদেশে ডাল 
ছবি হচ্ছে না? বাংলাদেশের চলল্চিন্ত্র শিজ্প সম্পর্কে যতটুকু 
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জেনেছেন তাতে কি মলে হচ্ছে আপনারা গজদট্টা কোথাজ্ঞ ৪. 

খা. ঘ, আমার জানা নেই। কারণ আমি এনা ভাজে, 
করে জানিও না। আর এ কথা আলোচনা আমার, ফি কলা, 
উচিত £ রঃ 
মু.খ* আমাদের একটা 90388696101) হিসারে যদি কিছু 
বলেন, আমর। যাঝা আছি তাদের প্রতি আপনার, একটা. উপদেশ 
অত্যন্ত প্রয্লেেজন । আপনি তো ইত্ডাজ্ট্রিতেও কিছু দিন ছিলেন। 

খ. ঘ,. 91880511017 হচ্ছে, এখানে ছবি নাহওস্মার' করণ 
হচ্ছে যে পচিশ বছর ধরে তে।'মাদের দরজায় কুলপ দিয়ে রাখা 
ছিল। কিস.স্‌ দেখতে, শিখতে কিংবা পড়তে দেওজা হঞ্স নি। 
9020861)0৬/ 1119 1799 17910196160. হঠাৎ দরজা খুলছে । 
এখন এহ স.যোগটা গ্রহণ করে তোখাদের উচিত, :এ করে পারো 
1112) 90991665 1৬1০৬615017 কথার সাথে সাথে একটা পাঠা 
গার তৈরী করা । পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ঠি]]) সম্পকে বছ, ম্যাগাজিন 
এবং ব্রাসিক বইগুলো জোগাড় করে নিজেরা পড়াশনা করো । 
আসলে জিনিষট্টা হচ্ছে যে 56119905 ৪0006 টা 06৬619 
করা উচিত । কিন্ত 90চ1006 ৫০৬৪1০ করতে যেটা আমরা 
করেছিলাম সেটা হচ্ছে পড়াশুনা । কারণ আমাদের কারোই 
মরোদ ছিল না ঠি1]2. করি ন্রা বিদেশের ছবি দেখি । ঠিক এই 
অবস্থা ছিলে কলকাতার, ত। ১৯৪৪ থেকে ৯৯৫০ পযন্ত ॥ ১৯৯৫০- 
এ শুরু হলে। আমাদের ৬/0110 ক্লাসিকস এবং অন্যানা ভ'লো 
ছবি দেখা, যাঁদও ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলন (09101060, 171]1]। 
১০০19) শুর হযেছে ১৯৪৮ খেকে । তার আগে আমরা কি 
করেছি £ আমরা তার আগে কোথায় আইজেনস্টাৎনের 1170 
700), 71102 99036, পুদভকিনের চ]] 6501)00080 & 
চু] £৯000108, ঞ্লাকাওয়েরঃ এবং পল রথার বই জোগাড় করে, 
রজার ম্যানভিলের বই জোগাড় করে, পড়ে, বুঝবার চেষ্টা করে 
মানসিক প্রস্ততি নিয়েছি, তারপর ছবি পেয়েছি এবং দেখেছি । 
আমাদের এই চেম্টাটা চ11]) 10000519-র 0010010160591% 
বাইরে ছিলো । আমরা সকলেই ফিল্ম ইও্ডাষ্টিতে জড়িত ছিলাম। 
যেমন আমি £5815627 101159601 ছিলাম, আমি গল্প লেখ কও 
ছিলাম আবার এ্যাকটিংয়েও ছিলাম । কিন্তু সেটা ছিলো একটা 
[দক । কারণ ওখানে এসব কথা বললে হাসতো আজকের মত । 
একই, কোন তফাৎ নেই । নিজেদের 11791101891 চেম্ট্াস্স বা 
বন্ধু বান্ধবরা কয়েকজন মিলে এদিক ওদিক ঝরতে কঘ্ধতে এক 
আধটা বই নিয়ে, পড়ে আলোচনা করে বোঝবার চেস্টা, করো। 
এই করতে করতে বছর খানেক বা বছর দুয়েকের মধ্যে একটা 
আন্দোলন দানা বাধলো । তখন 99০19 তৈরী করার একটা 
অবস্থা তৈরী হলো । এই ভাল ছবির 1770%9179176-টা, সত্যি- 
ক।রের সৎ ছবির 11061786170 টা এই 09010011797018] 10110 
এর বাইরে করতে হয় । পরে 00117175019] %/0110-এ তার 


চিন্রবীক্ষণ 


68০; পড়ে এবং সেখানে আঘাত করার প্র্গ আসে । কিন্ত 
আঘাতটা করবে কে? অগ্রস্তত সেপাই কতগুলো- হাতে তাল 
মনেই, তলোয়ার নেই, নিধিক্াহ সর্দান়---তাতে আর করতে পারবে 
না, তাদের তো 901101510 11)611651 16102121107 থাকা 
উচিৎ । আর ভেতরে ফি আছে গেটার দরক।য় নেই। সব 
পৃথিবীতেই সম্জান আর কী। 

মূ. খু, উভয় বাংলার মানৃষদের নিয়ে তো আপনি যথেষ্ট 
ভাবেন । আপনার চলঞ্চন্ত্রের' বিষয়বন্ততেও তারই পক্ষ পান্দিত্ব । 
এখন এই যে দু'দেশের মধ্যে চলচ্চিন্্র বিমিময় এবং যোখ প্রযো- 
জনায় চলচ্চিন্ল সুষ্টির কথা উঠেছে, এ সম্পর্ক আপনি কি 
বলেন। 

খা. ঘ. করা উচিত। যত বেশী পঞা যায় যৌথ প্রযো- 
জন।য় ছবি করা উচিত । আদান প্রদান হওয়া উ/চত। যাওয়া 
আ।সা উচিত । মেশাউচিত। এডা তোমাদেরই করতে হবে। 
পৃথিবীর ধেখন দেশেই সম্পূর্ণভাবে আশা করা ফায় না যে এ সমস্ত 
বাপারে সরকারী আমলাদের সাহায্য পাওয়া যাবে। কোন 
জায়গায় কোন [1] ১০০1৪, কোন [11] 110৮0177071, 
কোন 4৯0 1009৬6]7611 কোনদিন ০87280181 দের দিয়ে 
হয়নি । এরা একটা চেহারা কল্পে পাঠাবে, অ.বার তারা ওখান থেকে 
একতঠ1 চেহারা করে পাঠাবে । এ চলবেই, এগুলো 11765118019 । 
কতগুলো ব্যাপার, তোমাদের দল বেধে যাওয়া উচিত কলকাতায়, 
গিয়ে ঘুরে দেখা উচিত । কিছু বই পড়া উচিত, কিছু মেশা 
উচিত । আবার ওখান থেকে ছেলেপেলে এখানে আসা উচিত। 
ঠিক 52786, অর একটা পথ হচ্ছে এ 10186 [010010010101). 
ওখান থেকে কিছু ছেলে কিছু কমী এলো, তোমরা কিছু জুটলে। 
ঠিক এগুলোই হওয়া উচিত। কিন্তু এগুলো করার জন্য যদি 
মুখাপেক্ষী হয়ে বসে থাক ! নিজেদের মধ্যে জোর আ।নতে হবে, 
পরে সরকারকে ০0017৮11896 করতে হবে । যেমন 1170181) 
0০911017750 এখন আর এই 12)6019-র গরুত্বকে অস্বীকার 
করতে পারবে না। যার জনা তার, 2710 তৈরী করতে হয়েছে, 
51] 11050610106 তৈরী করতে বাধ্য হয়েছে । কিন্তু তার আগে 
কত বছরের চেষ্টায় তাদের মনে এই 5911011517655 টা তোকাতে 
হয়েছে, নইলে প্রথম দিন বলজে কেউ দিত নাকি? 48-এ 
ভাবতে পারত ন।কি কেউ যে সরক।র টকা 'দচ্ছে, ব্যাঙ্ক ট।কা 
দিচ্ছে [7117] কে । 

মূখ. টিটি আর চি] [96৬ 5101017618 830970-এ 
মধো পাথক্য কি? 

খা. ছা, কলকাতায় ৮/০5. 30175911117] 19৬০91017- 
17907 130810--সেটা (0৮1170191 আর এটা' হচ্ছে 4811 
10018. থেকে ৷ [08/319797061)0 79210 টা সবে হয়েনে, 
ওটার কোন্ন কাজ-টাজ নেই-। 


ভুজ।ই +৭৯. 


মু, খ. ভারতের ভাল বাংল। ছবি, শিল্প, হবি কিংবা 
ঢচলচ্চিন্ল আন্দোলনের কথা উঠলেই আবশ্িকভাবে ।তনটি একঘেয়ে 
নাম এসে যেত- সত্যজিৎ রায়, ধত্িক ঘটক আর মণাল সেন। 
কিন্ত আশার কথা সম্প্রতি এর সাথে. আর একটি নাম যুত্ত 
হয়েছে পর্ণেন্দু পন্মী। কিন্তু এদের বাইঞ্জেও কি প্রতিশ্তিশাল 
চলন্িন্্রকার নেই? যদি থেকে থাকে তাহলে তাদের নাম 
জনুল্চ/ঝিত কেন? 

খা, এ. তো বাংলা ছবিঞ কথা হচ্ছে । 

মু. খ. না, আপনি 4৯11 11018. 88515-এ বলুন । 

খা. ঘ. মনি কাউল, কুমার সাধানী এদের নাম তো এখন 
উতঠছে। আর কলকাতায় এখন পযন্ত কাউকে দেখা যায় নি। 
কাজেই এদের কথা কি বলবো । 

মু. খ. চলল্চন্ত সবাধূনিক শিজ্পমাধাম । অন্যানা শিক্ঞপ- 
মাধ্যমের শিজ্পীদের চলপ্ল্ত্র সম্পকে না জানলেও বোধহয় স্ীয় 
মাধ্যমে কয়ে খাওয়া যায় । কিন্ত চলচ্ল্রকারকে সকজ প্রকার 
শিকপকলা সম্পকে গভীরভাবে জানতে হয়। বাংলাদেশের 
সাহিত্যিকরা চলশ্চিন্ত্রের ব্যাপালে আদৌ কোন উৎসাহ প্রকাশ করে 
থাকেন না বলপং এ মআখ)মটির প্রতি তাদের চন্নমতম অনীহা । 
চল[চ্5ন্ত্রের প্রতি সাধিত্যকদের দায়িত্ব সম্পকে আপনার ব্যন্তিগত 
ধারণা কি? | 

খা. ঘ. গ্র বললাম তো. লোককে জোর করে তো আর কিছু 
করানো যায় নাঃ সাহিত্যিকদের অনীহার কারণ হচ্ছে 
সাহিত্যিকরা চোখের সামনে যা দেখছেন তার ভিডিতে হবে 
অনেকটা । কাজেই তারা যখন দেখবেন বি'ছু ছেলেপেলে কিছু 
5011005 চেম্টা করছে, পারুক আর না পারুক্* সবাই যে 
50100655141 হবে এমন তো নয়। কিন্ত 2/0912]015 হচ্ছে । 
9০01716 £০০৫ 0055, রুচিবান কিছু ছেলে পুলে (ঞ্ছু করার 
চেষ্টা করছে । তখন 275/077)9110811% সাহিত্যিকরা বুঝবে যে 
জিনিষা্টা 5610115. এখন বললে তারা বলবেন যে এখানে যা 
হয় তাতে আমরা কি বলবো £ ভালো একটা গল্প দেবো, কেউ 
নেবেনা । তাই তো এখন সত্যি সত। ঘটনা | আমরা করবোটা 
কিভাবে ? 110%/ 1০ 1191) 2100 ৮115 (0 26 11161651650 ? 
তাদের সবাইকে 11)575550 করতে গেলে শ্রখান থেকে একট 
[01096 আসা উটত । তাহলে 20001020108,11 তাদের মনের 
মধ্যে আগ্রহ আসবে । আগ্রহ এলেই 1100295০0 হবে । এবং 
তখম তার। সেই দিকে লেখার কথা ভাববেন । 81110105019 
কাকে বলে এটা বিয়ে চিন্তা করবেন । যারা তোমাদের এখানে 
911)9০16 লেপ্বরু আছেন তারা এটা করবেন । কিন্ত এখন 110৬ 
0০ ০0 65006506.521019783 79201010 60 09 11105155050 £ 

ম. খ. যভপুর জানি এ যাবৎ আপনার কোন ছবি 
সরকারীভাবে কোন আহ্তর্জাতিক চনচ্চন্্ উৎসবে প্রেরিত .হয়নি ॥ 


চি/ 
৮ 


জর্জ শাদুলের আমন্তণের পর কি “সুবর্ণরেখাকে কোন 
ফিছুম ফেন্টিভ্যালে পাঠান সম্ভব হয়েছিল £8 আপনার ছবি 
বিদেশে না পাঠানোর ব্যাপারে কারণটা কি-_সব্কারী আমলাদের 
কারসাজী, না কি রাজনৈতিক ? 


খ.ঘ. আমি তো সমস্ত কিছু বল্পতেও পারবো না। 
এটা ঠিকই যে সরকারী ভাবে কখনো আমার কোন ছবি যায় নি। 
আর আসল কথা হচ্ছে যে “সুবর্ণরেখা'র পিরিয়ড পর্যন্ত আমি 
ব্রাত্য ছিলাম-_-আমি অপাংজ্ে্ম ছিলাম। সেটা রাজনৈতিক 
করণে তো বটেই। তাছাড়া ভেতরে ভেতরে সব হিংসার ব্যাপার 
ট্যাপার থাকে । এখন আমি জাতে উঠেছি । তখন তো আমি 
ছিলাম না এমন । কাজেই এখান থেকে ওখান থেকে নানা রকম 
খোচার্থচি-_ অমুক তমুক ৷ যেমন “সুবর্ণরেখা” তারা আটকাতে 
পারেনি । তখন 11119 তে ভালো 9010105 হতো না। কোন 
ছবি বিদেশে পাঠাতে গেলে 90১৮০ না করে পাঠানো ঠিক নয় । 
৮০ 0201701 6১06০ তারা ৬/০61)1০6 কিংবা (2101765-এ 
বলে বাংলা বুঝবে । 


ম. খ. শুনছি বাংলাদেশে সৃজিত আপনার ছবি ণতিতাস 
একটি নদীর নাম" বিদেশে পাঠানোর বাবস্থা হচ্ছে । সরকারী- 
ভাবে, কিংবা অন্য কোন বাধা এসেছে কি? আর তিতাস যে 
বাণিজাকভাবে ভারতে প্রদশিত হবার কথা ছিল তার কি হলো। 


খা. ঘ. এসবগুজো চেষ্টাই চলছে । এখন পর্যন্ত সরকারী- 
ভাবে এরা বিডি 6501%21 এ যেখান থেকে দাওয়াত পেয়েছেন 
সে সব জায়গায় পাঠাবার কথা ভাবছেন। সে নিয়ে 
আলোচনা চলছে । দে একই ব্যাপার কলকাতায় দেখানোর 
ব্যাপারেও । গানেও এটা আলোচ্য অবস্থায় আছে । এখনো 
ঠিা121 কিছু হয় নি। 


মু. খ. সত্যজিৎ রায় কোন এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন 
ভারতবর্ষে এখন তিনটি কমিউনিস্ট পার্টি-_-এবং আমি সত্যিই 
জানিনা যে তার অথ কি? কমিউনিস্ট পাটির এই দ্বিধা 
বিভজ্তিতে আপনার প্রতিক্রিয়া কি। 


খা. ঘ,. তিনটে কমিউনিস্ট পাটির প্রতি আমার আগত্ি-__ 
ওটা ফিল্মের কোন ব্যাপার নয়। ওটা নযুত্তি তন্কো গপ্পো'তে 
আমার ধজব্য থেকে বেরিয়ে আসবে, আর রাজনীতি আলোচনা 
আমি করতে পারি । ৮/১০ ঘণ্টা আমি বলতে পারি। কিন্তু 
৮/17%- লাভটা কি! ওটার সাথে ফিজ্মের কি সম্পর্ক আছে ? 
কমিউনিস্ট পার্টি-ফ।টি'র কথা তুলে লাভ কি আছে। আমি তো 
মনে করিনা যে 25 ৪ 17) 17781061 আমার 7901110109 নিয়ে 
কথা বলা উচিত। 4১58. 599181 09108 1 77185 1726 
9012) 66117189, 50106 14985 যা আছে ছবিতেই আছে, 
ওটা নিয়ে আমি কোন মতামত দিতে চাই না। 


১৭. 


তবে, 


মুখ. ভিম্েতনায় নিয়ে ছবি করন্বেন বলে একবার ভেবে 
ছিলেন তার কি হলো? 

খা, ঘ. ভিয়েতনাম নিয়ে ছবি করবো বলে ভেবেছিলাম, তার 
স্ক্রিপ্ট হয়েছে এবং সে স্বিপ্ট ছাপাও হয়েছে । কিন্তু ছবি হওয়াটা 
তো চাট্টিখানি কথা না? ছবি করা গেলনা। 

মূ.থখ ওটা কি একেবারে বাদই দিয়েছেন নাকি ছবি 
করার ইচ্ছে আছে আপনার । 

খা. ঘ. এখন সে ভিয়েতনাম আর কোথায় ? 
হবি করার কেন মানেই হয় না। 

মু. খ. যুত্তি তন্কো গপ্পোর' পর কি ছবি করবেন £ “কোন 
পর্িকজ্পনা থাকলে কিছু বলুন । 

খ.ঘ,. এখনো আলোচনা চলছে, ভাবছি । 
ছি1)91 হয় নি কথাবাতা চলছে । 


মু. খ. আপনার অধিকাংশ ছবির কিছু কিছু চরিত্র 4 
০91567281 5972)60]1 হয়ে প্রকাশ পায় । আপনি মনোবিজ্ঞানী 
ইয়ং এর কালেকটিভ আনকনশ।সনেস দ্বারা বিশেষভাবে 
প্রভাবিত। তাই আপনার ছবির চরিগ্রেরা যেমন মাঘ ঢাকা 
তারা'র নীতা, গৌরী, কোমল গান্ধার'-এর অনুসুষ্া, শকুস্তলা, 
“স্বণবেখা'র সীতার মা, সীতা, এবং তিতাসের রাজার ঝি, 
ভগবতী প্রত্মপ্রতিমার আদলে গঠিত । আপনার “যুক্তি তন্ষো গপ্পো' 
এবং আগামী ছবিতে কি এ ধরণের আকিটাইপাল ইমেজের 
প্রকাশ ঘটবে £ 

খ. ঘ. আফিটাইপাল ইমেজ এমন একটা জিনিষ ষেটা 
অঙ্ক কষে আসেনা । আর দ্বিতীয়ত সে চিন্তা এখন যদি আমর 
থাকে তবে ওটা প্রভাবিত হবেই কোন না চরিভ্রে। 

মূ. খ. বাংলাদেশের কোন ছবি দেখেছেনকি? দেখে 
থাকলে আপনার অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে বলুন। 


খা. ঘ, বাংলাদেশের একটাই ছবি দেখেছ আমি, “জীবন 
থেকে নেয়া ॥ হ্যা, “ওরা এগারোজন'-ও দেখেছি । এই দুটো, 
দুটো ছবি দেখে আমি বাংলাদেশের ছবি সম্পর্কে কি বলবো । 
“জীবন থেকে নেয়া” আমি কলকাতায় দেখেছি । ও সম্বন্ধে 
এক কথায় বলা যায় যে তখনকার অবস্থায় এমন একটা ছবি 
এখানে বসে করা, এর জন্য বুকের পাটা দরকার । ছবির 
0012161)-এর দিক থেকে বলছি । টিটোখা। বা ১৮7০00181 
ব্যাপার এ সমস্ত আমি আলোচনাই করছি না। তখনকার যে 
অবস্থা ছিল তার মধ্যে একটা ছেলে এরকম 8০010 ভাবে কাজ 


এখন আর 


এখনো কিছু 


করতে পারে, ভাবতে পারে, সেটা অভিনম্পনযোগ্য । আর ওরা 
এগারোজন'_ ঠিক আছে । 

মু. খ. তিতাস" এখানকার দর্শক নেয় নি। এর কারণটা 
কি? আপনি নিজে এ ব্যাপারে কি মনে করেন । 

খ.ঘ. আমি তখন প্রথমতঃ মৃক্থযুশন্থ্যায় । ফাজেই কে 


চিন্রবীক্ষণ 


নিম্েছে কে নেয় বি ভারপন্ে যে লেখা তিতাস সম্পর্কে এখনে 
হয়েছে কতা উড়ো উড়ো শলেছি, আমি পড়িনি কিছু । কারণ আমি 
বজতেই পারবো না। কান্পণ আমি এখানে ছিলাম না এবং 
কোন 21)05551 নেওয়ার মত অবস্থাও আমার ছিল না। জামি 
হাসপাতলে তখন. পড়ে ' আছি । আর এর মধ্যে লেখাও বিশেষ 
পাই টাই নি। কাজেই এর সঙ্দ্ধে আর বলি কি করে। 
কেন নেম নি সে সম্বন্ধে তো তোমরা বলতে পারবে । তোমরাতো 
এখানে উপাস্থত ছিলে । আমি তখন এখানে নেই । 90 19৬ 
০817 ] €ত11! 

মূ. খ. চিন্রবীক্ষণের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে আপনি বলে- 
ছিলেন যে এখানকার খবরের কাগজওয়ালারা “তিতাস কলার 
সমম্ম প্রথম প্রথম আগনাকে সচক্ষে দেখে নি পরে নাকি এ 
বিরাপ ভাবটা প্রীতির সম্পকে গিয়ে দাড়িয়েছিজ । কিন্ত 
তিতাস” মুক্তি পাবার পর এখানকার পন্ম-প্রিকাঙলো আপনি 
পড়েছেন কি না জানি না, অনেকেই আপনাকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে 
গালাগাল করেছে । এতে আপনার প্রতিব্রিক্া কি £ 

খা. ঘ. ঞ বিষয়ে আমার বলার মত কোন ব্যাপার আছে £ 
প্রথমে যখন আমি এখানে এসেছিলাম তখন সত্যি সত্যি কিছু 
ভোখা টেখা বেকিয়েছিত্র । সেগুলি পড়ে বুঝতে পারলাম যে তারা 
খুব ভালভাবে নেম নি। তারপর সে লোকগুলোর সাথে কাজ 
করাকালীন আমার ব্যজিগত পরিচয় টব্লিচয়্ যখন হলো আমি 
দেখলাম যে তাদের 17016 01 1595 আমার প্রতি বেশ ভালই 
৪1005, তারপর ছবি বেরুনোর পরে কেউ যদি অভিসঙ্থিমূলক 
ভাবে কিছু করে থাকে- প্রথমতঃ কে করেছে, কে কনে নি-_ 
বললামতো আমি কিছু জানি না। যদিকরে থাকে তার উত্তর 
দেওয়া আমি ঘৃণ্য মনে করি । আর যদি ইচ্ছা করে না করে 
তার ঘদি সত্যিই মনে হয়ে থাকে তা হলে আমি তাকে সেলাম করি, 
কিন্ত এটা যদি বোঝা যায় কেউ অভিসম্ধিম্জকভাবে কোন কিছু 
করছে তবে তার উত্তর দেওয়া কি উচিৎ £ কিলাভহবেদিয়ে? 

মূ. খ. বাংলাদেশে ভবিষ্যতে আর কোন ছবি কন্মার কথা 
ভাবছেন কি ? 

খা. ঘ. না এখনো পর্যন্ত ভাবার মতো সমস্ম আসে নি। 

মূ. খ. ডাক পড়লে আসবেন ফি? 


খা. ঘ. সে সব পরের কথা পরে হবে । এ সব 0011)80- 
(0181 কথাবাতাগুলো আলোচনা করে লাভ কি? কেউ যখন 
এখনো ডাকেনি তখন ডাক পড়লে আসবো কিনা তাভেবেকি 
হবে? তা ছাড়া নিজের হাত এখন নি11$8 এই তিতাসের 
পুরোটা তৈরী করতে হবে তো, “যুত্তি-তন্জো গপ্প' শেষ করতে 


জুলাই :৭৯ 


হবে। তা আমার হাত তো 2 15850 01 2 10010018 0 
০ 811. তার পরে এ দুটো ছবি কলকাতায় রিলিজ করতে 
গেলে যথেষ্ট ঝামেলা, আমাদের দেশে 1116001-এর, বিশেষ 
করে কলকাতায় ছবি রিলিজের জন্য তার দাঞ্মিত্ব বেশী, তাই সেই 
রিলিজের পেছনে দৌড়াও, তারপর রিলিজের সময়া লোককে ইয়ে 
করো, কাজেই এ সব দিকে এখন 001061865 করতে হবে, 
কাজেই 111)775019,515 এখন বলে কি লাভ ? 

ম. খ. ইন্দিরা গান্ধীর ওপর প্রামাণ্য ছবি ( যাকে আপনি 
প্রামাণ্য ছবি না বলে (5188720651 50৫৮ বলতে চেয়েছেন ) 
করতে ফাওয়ার উদ্দেশ্য কি? এ ধরণের বিষয়বস্তু আপনার 
চজশ্রিল্ন মানসের সাথে খাপ খায় না। দ্বিতীয়তঃ রাজনৈতিক 
এবং চিন্তার দিক থেকেও যা একান্তই তিন্ন। ইন্দিরা গান্ধীর 
উপর এই ছবি করতে যাওয়াটাকে অনেকে আপনার কম্প্রোমাই- 
জিং গ্যাটিচুড এবং স্ববিরোধিতা বলে আধ্যাগ়সিত করতে চাইছে । 
এ সম্পরকে জাপনি হদি স্প্ট করে কিছু বলতেন । 

খ. ঘ. আমার স্পম্ট করে কিছুই বলার নেই এ বিষয়ে, 
ছবিটা আদ্দেক হয়ে পড়ে আছে, যদি শেষ হয়-_ছবি যখন 
বেরোবে তখন কেন করতে চেযসেছিলাম পরিক্ষার দিনের আলোর 
মত হয়ে যাবে । এবং স্ববিশরোধিতা কিনাই ওটা প্রমাণ করবে । 
এবং:00111101-01717155 কিনা ওটাই প্রমাণ করবে । আট্িস্ট-এর 
কাছে এসব প্রশ্ন করে লাভ নেই, খালি একটাই কখা যে »/811 
কর । 9০6 16 2130 0090. 00170617018 11. 

মূ. খ. কিছু কিছু লোক এ ধরণের মন্তব্য করছে যে 'ত্বিক 
ঘটক তো এখন ইন্দিরা গান্ধীর ওপর ছবি করছে 1! এ ব্যাপারে 
আগনার বজ্তন্ব্য কি? 


খা. ছা. এ জমক্ত কথার উত্তর দেবার ফি আছে? যে 
উত্তর দিয়েছি সেই উত্তরই । অভিসচ্ধিমলক কথার উত্তর 
দেওয়াটা ঘৃণ্য । ছবিটা আমি যদি শেষ করি, ছবিটা দেখলেই 


যদি বোঝা যায় যে আমি অভিসন্ধিম্লক কাজ করছি-_-কি আমি 
০0011119107015৩ করছি, ফি আমি স্ববিরোধিতা করছি, তখন 
আমাকে তুলে খিস্তি করো । তার আগে যেটা হয় নি, হবে কিনা 
তা জানা নাই, সম্ভাবনার ওপর তো বলা যায় নাঃ 

মু. খ. পৃন্াতে যে দুটো শউ ফিঙ্ম হয়েছে যেমন "রদেভো? 


আর পফয়ার” ওগুলো কি আপনিই করেছেন লা ছেজেয়া করেছে 
আপনার তশ্তাবধানে £ 


খা. ঘ. “রদেভো'টা ছেলেরা করেছে আমার তত্বাবধানে । 
০01 10176061010 90006185. আর 'ফিয়ার'টা আমি করেছি 
01 4৯001175 00856. 


৬ 


শিউ চলচ্চিত্র 
প্রবোধ কুমার মৈদ্ 


মন্দের ভালো বলতে হবে যে এবছর “আন্তর্জাতিক শিশ বষ' 
হিসেবে চিহিন্ত হওয়ায় শিশুদের সম্পকে অন্যান্য কার্যসূচীর মধ্যে 
চলচ্চিন্ত্র স্থান পেয়েছে । ভেবে দেখুন, এদেশে গতবছর হুশো”রও 
বেশী ছবি তৈরী হয়েছে, কিন্ত তার মধ্যে ছ'টি শিশ বা কিশোর- 
দের জন্য বিশেষভাবে কন্গিপিত নয় । পশ্চিমবাংলায় তো শিশ 
সাহিত্য বেশ সমৃদ্ধ, বেশ কয়েকটি সুসম্পাদিত পন্রিকাও প্রকাশিত 
হয় । তবে চলচ্চিন্রের ক্ষেত্রে এ অনীহা কেন £ 

একটা কারণ বোধহয়, চলচ্চিত্র নিমাণের ব্যয় । কিন্ত সেটা 
পরো ব্যাখ্যা হতে পায়ে না। বাংলা ছবির আজকের হালের 
সংগে ব্যাপারটি নিশ্চয়ই যুক্ত পরিবেশনের অব্যবন্থা, প্রদর্শনের 
অকিঞ্িৎিকর ব্যবস্থা, রঙীন ছবির অসৃবিধে- সব মিলিয়ে 
শিশ্চিন্রের ক্ষেন্ে বিশেষভাবে সংকুচিত । 

তাই, রাজা সরকারকেই এ ব্যাপারে এগিয়ে আসতে হয়েছে। 
বেশ কয়েকটি হবি তৈরীর কাজ এ বছর শুরু হয়েছে । সত্যজিৎ 
রায় পলঙীন সংগীতবহল “হীরকরাজার দেশে” ছবিটির শষ্টিং 
করেছেন । “গুপী গায়েন বাঘা বায়েন” এর পরবতী অংশ 
হিসেবে ছবিটি কঙ্ছিপত। এ ছাড়া আরও অনেকগুলি বিষয় নিয়ে 
কিশোরদের শিক্ষা ও মনোরজনের জন্য ছবি করা হচ্ছে। যেমন 
দাজিলিং থেকে সাগর পর্যন্ত সমস্ত অঞ্চলের ভৌগোলিক চেহারা, 
ইতিহাসের কাহিনী । মানুষের জীবনযান্ত্রা নিয়ে একটি রঙীন 
হবি, আরেকটি বিভিম্ন বৈজানিক আবিজ্কার নিয়ে। পরেরটি 
মানুষের ক্রমবিকাশ সম্পকিত । এছাড়া স্বাধীনতা সংগ্রামের 
ইতিহাসের রাপরেখা ছোটদের উপযোগী করে তুলে ধরা হচ্ছে । 
রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা ও একটি নাটক অবলছনে দুটি হবি 
হচ্ছে। কিশোরদের কাছে আ্যাড্তেঞ্চার-এর গঞ্জের আকর্ষণ 
খুবই। অন্তত এরকম একটি কাহিনী নিয়ে ছবির কাজও 


৪১৪ 


এগিয়েছে । সবগুলি ছবি শেষ হলে এক বছরেই বাংলার শিশ- 
কিশোর চিত্রের অগ্রগতি লক্ষ্য করা যাবে মনে হয় । এগুজি শহর 
ছাড়াও গ্রাবাংলায় ব্যাপকভাবে প্রচার করতে না পারলে জবশ্য 
উদ্দেশ্য সাথথক হবে না। 

রাজ্য সরকার এছাড়া কলকাতায় শিশুদের জন একটি কের 
গড়ে তুলতে আগ্রহী । এই কেন্দ্রে হব দেখানো, অভিনয়, 
গ্রন্থাগার সবের ব্যবস্থা করা হবে। 

সবচাইতে বড় কথা এবছরই যেন শিশুদের নিয়ে চিন্তা ভাবন। 
শেষ হয়ে না যায়। এবছর শুরু করবার বছর হিঙ্গেবে মনে 
করলে প্রতি বছরই কিছু কাজ করে শিশুদের মনের খোরাকের 
দিকে নজর দেওয়া যাবে। 

আমাদের দেশে বিষয়টি নিয়ে সম্প্রতি উদ্যোগ দেখা দিলেও, 
সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি কিংবা পশ্চিমের বিডিম্ন দেশে কিন্ত অনেক 
আগে থেকেই পরিকছ্গিপতভাবে কাজ করা হচ্ছে । বিলেতে তো 
শিশু চলচ্চিনতর আন্দোলন পঞ্চাশ বছরেরও বেশী পুরানো । যেখানে 
শনিবারের একটি করে প্রদর্শনীতে শিশ্চিন্ন দেখানো বাধ্যতামূলক । 
আল্ল অভিনেতা বা কলাকুশলীরা অজ্প পারিশ্রমিকে কাজ করেন 
শিশদের প্রয়োজনের কথা মনে রেখে । সোভিয়েত ইউনিয়নে 
শিশুদের জন্য ব্যয় সম্ভবত সবচাইতে বেশী । শরীরের পুষ্ির 
সংগে মনের পষ্টি_-এক সংগে দেখা সেখানে শিশুর বেড়ে ওঠার 
সংগে জড়িত। অন্যান্য দেশঃ যেমন, 'মাকিন যৃজ্্রাষ্ট্র, ফান্স, 
ইটালী, চেকোষ্জোভাকিয়া, জাপান, সব জায়গাতেই শিশু চলচিত্রের 
সংখ্যার মানও উন্নত, সংখ্যাও বিপূল। ওয়ালটু ডিজনে তো 
জ্যানিমেশন ছবির জগতে যুগপ্রবর্তক- সারা দুনিয়ার শিশু ও 
বয়স্ক একসংগে তার ছবি দেখে আনন্দ পেয়ে থাকেন । আমাদের 
দেশে বেসরকারী উদ্যোগে শিশুদের জন্য ছবির ঠাই নেই। ভারত 
সরকার দু'দশক আগে শিশু চলচ্চি্র পর্ষদ গঠন করে এ কাজের 
দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন । কিন্ত সম্যক ফল লাভ হয়নি। এ 
রাজ্যেও একটি পর্যদ হয়েছিল কিন্ত অংকুরেই তা বিনষ্ট হয়। 
আশার কথা, চলশ্চিন্রের ক্ষেল্রে এরাজ্যের যারা প্রধান পুরুষ -__ 
সত্যজিৎ রায়, খত্বিক ঘটক, তপন সিংহ, মুণাল সেন, তরুণ 
ম্ভুমদার-_সবাই কোন না কোন সময়ে শিশুদের জন্য ছবি 
করবার সময় দিয়েছেন । তরুণ পরিচাজকরাও এগিয়ে এসে হাল 
ধরলে চলচ্চিত্রের মতো শল্তিশালী মাধ্যমের মধ্য দিয়ে শিক্ষা ও 
আনন্দের উপকরণ থেকে শিশুরা বঞ্চিত হবে না। 


চিন্ত্রবীক্ষণ 


পণদ্বেডা 
চিত্রনাট্য : মাজেন তরফদার ও তরুণ অনভুমধার 


€গত সংখার পর) 


দৃখ্য--১৩১ 
স্বান--শহছুবের কামারশাল। । 
সময়--দিন। 
কামারশালে বসে অনিরুদ্ধ একট! গন্গনে ল।ল লোহাকে হাতুড়ি 
দিয়ে পিটছে। জড়ানে। মেয়েলি গলায় গুন্গুন্‌ সুর শুনে সে 
থেমে যায়। 
“হায় লে পিতলেব কললী 
তুরে নিয়ে ঘাবে। যমুনায়-_ 
কলসী বে তুর পায়ে ধরি 
নিয়ে চল বন্ধুর বাড়ী-_” 
তুর্গাকে কামারশালের দরজায় দেখা যায়। গলাম় বাসি ছেঁড়। 
ফুলের মাল!, চুল উপকো-খুসকো, শাড়ি আগোছাল । 


সে দোকানে বধ্যে ঢুকে একটা বাশের খু'টিতে হেলান দিয়ে 
দাড়ায় । কিছুক্ষণ এ অবস্থাতেই গুন্গুন্‌ করার পর কথা বলে । 

হুর্গ। : কৈ গো বন্ধু !--.আমার দ। ?.... 

দা দেবে না? 

অনিরুদ্ধ এতক্ষণ তাকে অবাক চোখে দেখছিল। 

অনিরুদ্ধ £ হয়ে গ্যাছে, দাড়া! 

অনিরুদ্ধ ভাই কর! বন্ত্রপাতির মধা থেকে ছুর্গার দ1স্টা বার 
কমতে থাকে । ভূর্গা তখন মুচকি হেলে বলে-_ 

দুর্গা £ বদি বলি-..বলতে মন গিছে....! 

অনিরুদ্ধ ছুর্গার দিকে তাকিয়ে অন্বন্তিতে পড়ে যেন। তাবপর 
ভানদিক থেকে একট! ছোট টুল নিযে দুর্গার সামনে বাখে। 


দুর্গ হাই তুলে, শরীর ভুলিয়ে বসে পড়ে টুলটায়। 
তরী £ বাব্বাঃ ঘাতভোর যা! ধকল গেইচে ! 


4 মদের বোতল বার করে সামনে 
সাথে । 


কাট টু। 
ভুলাই *৭৯ 


অনিরুদ্ধ বোতলটার দিকে তাকায়। 
কাট টু। 
একটি বিলিতি হদের বোতল । 
কাট টু। 
অনিকুদ্ধ দুর্গার ন্লিকে তাকায় । 
কাট্‌ টু। 
দরগা ঃ (একটু হেসে) এ চালকলের নাগর গে-.. 
মাড়োক্সাড়ী ফিন্সেটা-'-এই কণ্টা আনিয়েছিল 
(তিনটে আছুল দেখায় )....ছুটে। রেতেই ফাক ! 
শেষ বেশ বুল্পে, বাঃ !---উটা তু লিয়ে হা! 
(ব্লাউজের ফাকে হাত ঢুকিয়ে একটা বিগারেট 
বার করে। এপাশ ওপাশ ফু দিয়ে, ঠোটে ছেপে, 
সামনেক দিকে একটু ঝুকে বলে ) দ্বেখি-. 
অনিকদ্ধ বিশ্মিত হত্র | একটা লাল গন্গনে লোহ। চিষটে দিয়ে 
তুলে দুর্গার সিগাবেটে আগুন ধরিয়ে দেয় । অন্য হাত দিয়ে হাপর 
টানতে শুক কৰে । 
তর্গ। সিগারেট ধরিয়ে হঠাৎ অনিরুদ্ধর দিকে চোখ পড়ে । 
কাট টু। 
অনিকদ্ধ সোক্ধ। ঘুর্গার দিকে তাকিয়ে । 
কাট টু। 
দুর্গ অনিরুদ্ধাকে লক্ষা কনে । 
কাট টু। ও 
ক্লোজ শট্‌-_অনিরুদ্ধ । 
কাট্‌ টু। 
ক্লোজ শট্‌-_ছূর্গা। আদিম ছুষ্টুমির হাসি খেলে যাক হূর্গার 
ঠোটে । চোখে রহস্যের ছায়া । সিগারেটে টান দিয়ে আনতে 
আন্তে ধোয়। ছাড়তে থাকে দ্র্গ। ৷ 
কাট ট্‌ । 
অনিরুদ্ধ হতবাক । 
কাট ট,। 
দুর্গা সিগান্ধেটে একটা জন্ব! টান দিয়ে ধোযস়াট। অনিকদ্ধ'র 
মুখের ওপর ছেড়ে দেয় । ধোঁয়। সবে গেলে দেখা যায় খঅনিকদ্ধ'র 
চোখে লুকানো প্রেমের আগুন । 


ক্যামের। আন্তে আন্তে সাইড ট্রযাক্‌ করে উদ্ধনের ওপর যায়। 
অনিরুদ্ধর হাত বস্ত্রের মত হাঁপর টেনে চলেছে । উচ্ভনের কয়লা! 
জলছে আব নিবছে। 

উচ্ছনের ওপর কিছুক্ষণ ধর] থাকে ক্যামেরা । 

কাট ট,। 


৫ 


দৃশ্ট--১৩২ 
জময়-_-বিকেলবেল] ৷ 
মযরাক্ষীর হাট, জলে দুর্গাকে কাধে নিয়ে অনিরুদ্ধ আর দুর্গ 
গান গায়-- 
গওলে। দেখে ঘা সই দেখে যা 


পাখির বোল ফুটেছে 
কাট ট,। 


ঘহা-_ ১৩৩ 

স্থান--শিবনাথতল, গয়েশপুর । 

সময়--বিকেলবেল।। 

মন্দিরের সামনে গাছের ডাল থেকে হতো দিয়ে একটি ঢ্যাল৷ 
ঝুলিয়ে দেয় পল্ম। প্রণাম করে। 

( ব্যাক গ্রাউণ্ডে জর শোনা যায়--“গুলো দেখে যা” ) 

কাট ট,। 


দৃশ্__-১৩৪ 

স্বান-_ নদীর চড়] । 

সময়-_-বিকেলবেলা । 

নদী পার হতে হতে অনিরুদ্ধর কাধে চড়ে ছুর্গ। গাইছে । 
“গলে দেখে য। সহ দেখে যা” 

কাট টু। 


খ)- ১৩৫ 

স্থান_-খিড়কি পুকুরের পাশের রাস্ত1। 

সময় সন্ধা] । 

পঞ্ম মন্দির থেকে ফিরছে । হঠাৎ ছিরু পালকে উল্টো দিক 
থেকে আসছে দেখতে পেয়ে থোমটা টেনে বাস্তার একপাশে সরে 
ধাড়ায়। 


পদ্ম ছিরু পালকে পাশ কাটিয়ে চলে যায় । কা1মেরা চার্জ করে 
ছিকু পালের ওপর । 

কাট ট, ৷ 

দৃশ্য-_ ১৩৬ 

স্বান--নদী | 

সময়__সন্ধা। | 

তুর্গ। অনিরুদ্ধর কাধ থেকে নেমে নদী পার হয়। গানও শেধ 
হয়ে যায় আর অনিরুদ্ধ ধপাস করে বালির ওপর বসে পড়ে । 


৯৬ 


হূর্গা উকি? 
কাট্‌টু 


দৃশা--১৩৭ 

স্থান--অনিকুদ্ধর ৰাড়ীর উঠোন ও বারান্দা | 
সময়-_সন্ধা।, অগ্রহায়ণ (৩য় সপ্তাহ) 
খিড়কি দরজার বাইরে ক্যামেরা । 


পদ্ম বাইবে থেকে এসে উঠোন পেরিয়ে শোবার ঘরে ঢুকে যায় । 
কিছুক্ষণ শূন্য ফ্রেমে ক্যামেরা! ধরাই থাকে । একটু পরেই টলতে 
টলতে ফ্রেমে ঢোকে ছির পাল। চারদিক তাকিয়ে ঢুকে পড়ে 
উঠোনে । 

কাট টু। 

পদ্ম হঠাৎ ঘর থেকে বেরিয়ে আমে । হাত ধুতে আরস্ত করে । 
পদ্পুর পা থেকে ক্যামেরা! প্যান করে টলায়মান ছিক পালকে ধরে । 
হাত ধোয়] বন্ধ করে দেয়পদ্ম। ক্যামেরা টিন্ট-আপ. করে পদ্মর 
মুখের ওপর স্থির হয়। 

কাট ট, | 

ক্লোজ শট্‌-_-ছিকু পাল এগিয়ে আসছে। 

কাট্‌ টু । 

ক্লোজ শট্‌- পদ্ম কয়েক মুহুর্তের জন্ত নার্ভাস হয়ে পড়ে । 

কাট ট, [ 

ক্লোজ শট-_ছিক পাল এগিয়ে আসছে। 

কাট, ট, | ূ 

ক্লোজ শট.__পদ্ম কি করবে ঠিক করতে পারছে ন1। 

কাট, ট,। 

ক্রেজ শট.-__ছিরু পাল বারান্দার সিঁড়ির কাছে এসে এক টুক্ষণ 
দড়ায়। তারপর ধীরে ধীরে পা ফেলে উঠে আসতে থাকে । 

ক।ট, ট,। 

ক্লোজ শট __-পন্ধ ভয় পেয়ে সবে যায়। 

কাট, টু, । 

ক্লোজ শট __ছিঞ% পাল এগিয়ে আসার ময় ঘন ঘন নিঃশ্বাস 
ফেলে। 

কাট, ট, | 

ক্রেজ শট _ পদ্ম দেয়ালে লিঠ দিয়ে দাড়ায় । 

কাট, ট, | 

ক্লোজ শট _-পদ্মপ হাতে হঠাৎ একট। দেয়ালে গৌজ দা-এর 
ছোয়া লাগে । মুহূর্তের মধ্যে সে দ1'টাকে শক্ত করে ধয়ে। 


হঠাৎ দা”্ট। বার করে উচিয়ে তোলে পদ্ম 
চিত্বীক্ষণ 


পদ্ম ; নাঃ! 

কাট, ট,। 

ছিরু হতচকিত হয়ে বায় । 

কাট, ট,। 

ক্লোজ শট. পদ্ম নিঃশ্বাস বন্ধ করে চড়িয়ে । যে কোন ঘটন! 
যেন ঘটাতে পারে সে। 

কাট, ট. ৷ 

ক্লোজ শট. _ছিকু পাল ভয় পেয়েছে । সে একপা একপ। 
করে পেছনে সরতে থাকে । পরাজিত জন্তর যত তারপর পেছন 
ফিরে ত্রুত চলে যায়| 

কাট, ট, | 

পদ্ম খটনার আকম্মিকতায় এতক্ষণ শ্বাসকদ্ধ করেছিল । এখন 
সে হঠাৎ যেন ভেঙে পড়ে । 


পদ্ম বারান্দায় হাটু মুড়ে বসে পড়ে । ভারি নিঃশ্বাস ফেলে 
দটাকে দিয়ে এক কোপ মাবে মাটিতে । 
কাট, ট,। 


দৃশ্া--১৩ ৮ 

স্থান-_গ্রামের এক চাষীর বাড়ী । 

সময়-_ দিন, অগ্রহায়ণ সংক্রান্তি । 

সমবেত উলুধবনির ধা দিয়ে দ্বেখা যায় একজোড়া বলদ একট! 
বাশের খু'টিএ চারদিকে ঘুরছে । ধানের ছড়া দ্দিয়ে উঠোনট 
সাজানে। ৷ 

কাট ট,। 


দৃখ্- ১৩৪ 
স্কান- পুরনে। চ গ্তীমগুপ ও মন্দিব। 


সময়--দিন । 
কামের চধ্ীমগপের দিকে আস্তে আন্তে ট্রলি করে এগিয়ে 
যায়। দেবু ছাদের সেখানে পড়াচ্ছে। 


দেবু (০৮০1০৪) অট্ালিক নাহি মোর, নাহি দাসদাসী 
ছান্জের! (০৮০০৪) অটালিক1 নাহি মোর, নাহি দাসদাসী 
দেবু (০2 ৮০/০০) ক্ষতি নাই আমি নহি সে ভখপ্রয়াসী 
ছাত্র! (০£ ৮০৫০৩) ক্ষতি নাই আমি নহি সে সুখপ্রয়াসণ 
দেবু আমি থাকি ছোট ঘরে বড অন লয়ে 


ছাত্রবা আমি থাকি ছোট ঘরে বড় মন লয়ে 
দেবু নিজের দুঃখের অল্প খাই সুখী হয়ে 
ছাত্রনা নিজের তুঃখেক অঙ্গ খাই সখী হয়ে 


ভুলাই +৭৯ 


দেবু £ পরের সঞ্চিত ধনে হয়ে ধনবান 
আমি কি থাকিতে পাকি পশুর সমান । 
ন্বধীর নামে একটি ছান্র উঠে দাড়ায় । 
স্বধীর £ মাস্টার মশাই! 
দেবু £ কিনবে? 
ধীর : আজ ইতু। আমাদের আজ হাঁফ-ইন্ুল হয় 
মাস্টারমশাই । 
দেবু £ ও। (একটু থেমে) আচ্ছা যা। 
সঙ্গে সঙ্গে ছাত্তর! উঠে পড়ে এবং চগ্ীমগ্ূপ ছেড়ে চলে যায় । 
ছেলেদের পাশ দিয়ে একটা মুড়ে! ঝাটা নিয়ে এগিয়ে আসেন বুদ্ধা 
রাগ।দিদি। 
রাঙ্গাদিদি : এাই!.-এ্যাই 1. আই 1---আ। মরণ । 
চগ্ৰীমগ্ডপের ধিকে এগিয়ে আসেন তিনি । 
রাঙ্গাদিদি £ যেমন বজ্জাত ই ভাঙ্গাকালী--.তেমনি এ গাঁজা- 
থেকে! বুড়ে! শিব! কতো বলি, আর ক্যানে,-... 
ইবার লে- লে আমাকে! তা লেষে? 
লেৰে না ক?! 
মণ্ডপে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে মুড়ে! ঝাটাটি দিয়ে ঝট দিতে 
শুরু কঝে। 
রাঙ্গাদিদি : ই বুড়ে। বয়সে....বাপবে বাপ... 
দেবু 2 (এগিয়ে এদে) কি গে বাঙাদি! আজ যে 
এতে। সকাল সকাল? 
রাগ।দিদি: ( চোখের ওপর হাত আড়াল কবে) কে? দেবা? 
দেবু £ তোমার ব্যাটার কথ। আমি বলে দিয়েছি 
লতীশকে । ফাল এসে নতুন ঝ্যাট। দিয়ে যাৰে। 
রাঙ্গাদিদি : দিইছিস! বেঁচে থাকু, বেচে থাক! দ্যাথ তো 
এট। দিয়ে হয়? (ঝাটাটি দেখায় ) 
দেবু. £ (হাসতে হাসতে ) তবু তোমরা আছ তাহ 
এখনো ঝাটপাট পড়ছে!" এরপর কি হৰে ? 
রাঙ্গাদিদি £ ক্যানে? তুদের বৌর। এমে দেবে !--.আমব। 
পারছ তে। উদ্ধা পারবে ন। ক্যানে? (তারপর 
হঠাৎ চোখ পাকিয়ে) নাকি চব্বিশ ঘণ্ট1 সগ 
দিয়ে কোলে বলায়ে বাখছিস--এ'1? 
কাট টু। 
দৃহ্া--১৪* 


স্বান_ দেবুঝ হাড়ীব উঠোন ও বারান্দা) । 


সময়-দিন। 
ক্যামেরা বিলুর ওপর থেকে ট্র্যাক ব্যাক করলে দেখ। যায় সে 


১৭ 


হাতজোড় করে ইতুর পুজো করছে। পাশে পল্প বিলুঝ বাচ্চাকে 
কোলে নিয়ে বসে । দুর্গাকে দেখ। যায় একটু দুঝে বসে । 
বিলু £ “অষ্ট ধান অষ্ট দুববা কলমিপাজে থুয়ে 
শোন্‌ রে ইতুর কথা প্রাণমণ দিয়ে 
ইতু দেন বর 
ধনে ধান্যে পৌজে পুতে বাড়ক তোর ঘর।” 
বিশু পাচালী গায় আর পদ্ম ও দুর্গ! উলু দিয়ে মাটিতে মাথ! 
নীচু করে প্রণাম করে। 
তুগ। £ গড কঝে, গড় করে। ভালে! কবে! আমার তে! 
আর করে লাভ নাই, আসচে জন্মে কেউ আমাকে 
একট! সোয়ামী ধার দিয়ে বাপু। 
দেবু বইখাত। আব বেত হাত্তে পিয়ে উঠোনে ঢোকে । তুর্গ 
তার দিকে তাকায় । 
দুর্গা £ হেই মা!...জামাই পণ্িত। 
কাট টু। ৃ 
পল্প দেবুকে দেখেই চমকে যায়। ঘোমট:য় মুখ আড়াল করে 
উঠে দাড়ায় । 
দুর্গা £ উকি? উঠলেকেনে? 


দেবু পদ্মকে দেখে । 


দুর্গা £ (পদ্মকে ) বোপে। দিকি ! কেউ কিচ্ছু বুলবে ন!! 
উ-_। আমি নেসচি সঙ্গে কারে--.বুল্লেই হল! 
হাসি হাসি মুখ নিয়ে দুর্গ। দেবুর কাছে ন্মাসে। 


দুর) £ গিয়ে দেখি, গৌজ হয়ে বনে আচে ঘরে ।-...কি ? 
না, পুজোর দিন_-কথ! শুনৰে কোথ।? 
পালের বাড়ী হয়-_সেখানে তো যায় না। -..৩ত1 
আমি বুল্লাম_ঠিক আছে। আমার বিলুদিদ্ি 
আচে,-.চল সেখানে! তা বলে, বাপরে! 
পুতের বাডী আমি যাবো না। 

বিলু £ তাকি করৰে? সেদিন পুজে। নিয়ে য| কাণুট। 
হল। 

দেবু £ শুধু কাটাই দেখলে। দেোসটা দেখলে না? 

ছুর। £ (হাত নেড়ে) এটা কিন্ত তোমার যুগ কথা 
হল না জামাই পণ্ডিত! 

দেবু * কেন? 

দুরগী £ আচ্ছা, মানলাম না হয় কম্মকার যুখ্য-...ন হয় 
কম্মকানেরই সব দোষ ।....কিন্ত লেই দোষে তুমি 
(পন্মকে দেখিয়ে ) ওর পুজোটা ফিরিয়ে দিলে 
কোন্‌ মুখে ?-বচ্ছরকার পুজে। 1.--বলো। 1... 


১৮ 


তুমি তে! পণ্ডিত!..'বুকে ছাত বেখে হলে! ! 
কাজটা তোমার ঠিক হয়েছে--বলো৷ বলে।"কি ? 


কাট টু। 

ক্লোজ শট্‌-_দেবু উত্তর দিতে পাবে ন!। 
কাট টু। 

ঢ্র্গা £ কি? এখন কথ! নাই কেনে? 
কাট টু। 


দেবু কথায় ছেয়ে যায় । চোখ নামিয়ে নেয়। 

বিলু £ (০£ ৮০1০০) ওম11...ওকি ! 

দেবু সেদিকে তাকায় । 

কাট টু। 

বিলু ক্রন্দনরত পদ্মর দিকে এগিয়ে যায় 

বিলু £ কি হয়েছে? 

পদ্ম চোখ মোছে। 

দুর্গা : কান্ছ কেনে? 

কাট টু। 

নীরবে পদ্ম তার চোখ মোছে। 

কাট টু। 

দেবু প্মুর দিকে তাকায়, সে কিঞ্চিৎ অভিভূত । কয়েক মুহূর্ত 

কিছু বলতে পারে না । তারপর ছোট একট! নিঃশ্বাস ফেলে বলে-_ 

দেবু : কেঁদো না যিতে বৌ,...ভুল আমারই !....আমি 
নিজে গিয়ে অনির কাছে. ওকে বসতে বল্‌ ছুর্গ | 
.* জল ন। খাইয়ে ছাঁড়িস্‌ নে-_ 

দুর্গা মৃখখ আনন্দে উজ্জল হয়ে ওঠে । 

দুর্গগ ১ বারে! আর আমার কথা বুল্লে ন| যে!.." 
( বিলুকে ) দেখে5, আমার জলখাবারের কত 
বুল্লে না! 

দেবু ২: তোর আবার ভাবন! কি? তোর তে! দিদিই 
আছে। 

দুর্গ £ উত্...-টাকার চেয়ে বদ মিটি, দিদিক চে দিদির 
বর ইতি! তুমি নিজের মুখে একবার আদর 
কবে বলে।। 

দেবু 2 ফাঁজিল-_ 

দেবু বারান্দার দিকে যেতে উদ্যত ছয়, এমনি সময় দুরে বাই 

টণ্যাড়া পেট।নোর শব শুনে সকলে দরজার দিকে আসে । 

কাট টু। 

দৃশ্য--১৪১ 

স্থান_দেবুর বাড়ীর লামনেকার গ্রামা রাস্তা! । 

লময়--দিন। 


সেট্লমেন্ট অফিলের একজন পি গন কর্মচারী গ্রামের পথ দিয়ে 


যাচ্ছে । সঙ্গে একজন ঢাক-পিটিয়ে | 


পিওন : এতদ্বারা সব্বসাধারণকে লুটিশ দেওয়া যাইতেছে 
যে, আগামী ২২শে পৌদ ১৩৩২ হইতে এই গ্রামে 
সার্ভে পেটলমেন্টের খ:নাপুরীর কাজ শুক 
হইবেক-__। 

দৃখা--১৪২ 

স্থান__দেবুর বাড়ীর উঠোন এ বারান্দ।। 

সময়-_দিন । 

দব্জ|ব কাছে দেখ। যায় দেবু, চৃর্গা, পদ্ম ও বিলুকে । 

ধিলু £ কি?.-কি শুরু হবে বলছে? 

দেবু. : খানাপুরী-.সরকার খেকে যার যাঁর জমি 


ম/পতোক....কিন্ত-- 
কাট ট্ু। 


দৃশ্য_-১৪৩ 

স্থান_- পুরোন চণ্পীমঞ্চপ ও বারান্দা । 

সনয়-_দিন । 

ক্যামেরার লামনে থেকে শেই সেটুলমেন্ট অফিংসর পিুন- 


কর্মচারী, ঢাক-পিটিয়ে আর একদল বাচ্চার! সবে যায় । 


পিন : অতএব পেত্যেক জনম্ির মালিকগণে নিজ নিজ 
জমিতে উপস্থিত থাকিয়। সীমান। সহরদ। দেখা ইয়! 
দিবার আদেশ দেওয়। যাঁউতেছে। অন্যথায় 
আইন মোতাবেক বাবস্থা গ্রহণ কর! হইবেক-__ 

ক্যামেরা পান কবে দেখায় চণ্রীমগ্পের একটা খণটিতে এ 


মর্মে একটা নোটিশ লাগানো বয়েছে। একদল গ্রামবাসী সেটি 
দেখছে । জগন ডাক্তার এগিয়ে আসে । 


জগন গুটটির পিটি হইবেক। "ঠাকুরমার ছেরাদ। 
হুইবেক । -ইয়াকি 1....মামদোবাজী ' 

মুকন্দ মাঠে এখনো ধান.'সবে পাক ধবেচে এব মধ্যে 
ওর! যর্দ ওপর দিয়ে শেকল টেনে নিয়ে মাপজোক 
করে-_ 

জগন থামেন তে। 1...শেকল অমনি টানলেই হল, না? 
মগের মুলুক! আজই দয়খাস্ত করছি কালেক্‌- 
টাবের কাছে-__ 

কাট টু 

দহ) ১৪ ৭ 


স্থান খিড়কি পুকুরের কাছে ছিরু পালের দাওয়]। 
সময়_দিন। 


ভূলাই +৭৯ 


ছিক্ পাল আর দালজশী মুখে ।মুখি বসে দাব| খেলছে । দুরে 


দেখা যায় সেটলমেন্টের কর্মচারী, ণক-পিটিয়ে, লোটন ও বাচ্চুর 
দল যাচ্ছে। 


দাসজশী £ (দাবার চাল দিতে দিতে ) ৩ বেশ, পোল, 
মেন্টের আগেই হয়ে যাক! কিন্তু ব্যাপার কি 
বলে! ০1 ?-..ঞ্যাদিনের বাপুক্তি নামটা 

ছি £ নানা, ওসব পাল ফাল আর চলে না। একেবারে 
হেলে-চাধার গন্ধ। তার চাইতে “ঘোষ”-, 
“্গ্রাহরি ঘৌষ*.. কেমন মানায় বলুণ দিকি ? 

দাসজী : তা যাদ বলে তে। 1 

51৭ পে অন্ত কি যেন দেখতে পায়। 

দাসী £ কেহে?- দুগগোর সঙ্গে উটি কে? 

কাট টু। 


দৃশা--১৪৫ 

স্বান-_খিড়কি পুবুরের পাড়ে বাশ ঝাড়। 

সময়-__দিন । 

দাসজীর পার্সপেক্টিভে লং শটে দেখ| যায় বাশ ঝাড়ের পাশ 


দিয়ে তা আর পদ্মা ক্যামেরার দিকে পেছন করে হেটে যাচ্ছে। 
দুজনের হাতেই কলার পাতায় মোড়া প্রসাদ । 


কাট টু। 

দৃশ্য--১৪৬ 

শ্বান_-খিড়কি পুকুবের পাশে ছিরু পালের দাওয়া । 
সময়--দিন। 

ছিকু পাল ও দাসজী দুজনেই দূরে পদ্ম ও দুর্গার দিফে 'তাঁকিসে 


আছে। ছিকু পালের চোখে কামনার আলে! । 


ছিক : কামার ৰৌ। 

দ[সজশী : উ? 

ছির £: অনিরুদ্ধর পথিৰার। 

দালজীী : তাদুগ গোর সঙ্গে খোরে কেন? 

ছিকু : কি কবেজানব বলেন?" পরচিন অঙ্থকাব। 
দুজনেই আবার পদ্মর দিকে তাকায় । 

কাট টু। 


দৃখা-_ ১৪৭ 

স্থান__খিড়কি পুকুরের পাড়ে বাশ ঝাড়। 

স্ময়_দিন। 

ক্লোজ, লে আাঞ্গেল শটে ধীরে ধীরে পদ্ম ক্যামেবা থেকে সে 


যায । ছূর্গাও | 


কাট টু। 


১৪৯ 


দৃহ্--১৪৮ 

'্বান--খিড়কি পুকুরের পাশে ছিরু পালের দাওয়া । 

সময়-_-দিন। 

চুর্গাকে নিয়ে পন্মর যাৰার পথে তাকিয়ে আছে ছিরু পাল আর 
দাসজী । ক্যামের] চার্জ করে ছিঞ্ পালের গুপর । 

দাসজী 2 বাৰা বা।... এ যেধুকুড়ির ভেতর থাস। চালছে 

'* এ? 

এফেক্ট মিউজিক শোন। যায়। কামের! জুম্‌ ধবোয়ার্ড কৰে 

ছির পালের মুখের ওপর । 


এফেক্ট মিউজিক জে!রালে' হয়। 
কাট টু। 


দু খ--১৪৯ 

[ন--পদ্মর ঘর । 

সময়- রাজ্জি (যে কেন সময়) 

দ্রুত কতপ্লি কটা কাট। শটে দেখানে। হয় ছিঞ্চ পাল পদ্মকে 
ধর্মণ করছে । ছিপ্রু পালের অবচেতন মনের ইচ্ছে । 


একটা ধাগালো৷ কাটাবি দেখা যায় ফোরগ্রাউণ্ডে। 

পদ £ নাঃ 

পথ কটারি হাত ছুটে আমে ক্যামেরার দিকে, তাঁরপব 
চীৎকার করে ওঠে- 

পল * নাঃ নাঃ 

কাট টু। 


দৃশ্বা_-১৫ ০ 

স্বান-_খিড়কি পুকুরের পাশে ছিরু পালের দাওয়া । 
সময়-_-দিন। 

ছিপ পাপের চমক ভাঙে। 

দাসজী : (ছিপঝ ভাবান্তর লক্ষা কৰে) কিহ্ল? 
ছিকক 2 এ 1. না, 


দ1সজশ £ পুগগোকে দিয়ে ( চোখ টিপে )--একপার দেখবে 


নকি? 

ছি £ (পুটি করে) নাঃ ও ছারামজাদীকে আর 
পিন নাউ । 

কাট টু। 

ঘৃহা--১৫১ 

স্বান-_-খিড়কি পুকুরের পাশের বাশ ঝাড়। 

সময়--ন। 


সু 


পাল্প আর দুর্গ| কাামেরার দিকে এগিয়ে আসছে। হঠাৎ এক- 
মুঠে ধুলে। আউট ফ্রেম থেকে কেউ ছুড়ে দিতেই ক্যামেরার ফ্রেম 
ঢাক! পড়ে । 
দুর্গী 2 (মুখ ঢেকে) এযাই1...কে রে! 
উচ্চিংড়ে $ হুই-_-! 
দুর্গা £ এযাই ছোঁড়া! যা, ভাগ. বল্‌্চি। 
উচ্চিংড়ে £ ( আবার ধুলে। উড়িয়ে ) হই_-! 
দুর্গ] £ তবেরে।!.. ড়া তে দেখাইছি মজ।- 
দুর্গা আশপাশে একট। কঞ্চির খোঁজে তাকায়। উচ্চিংড়ে 
ইতিমধ্যে মুঠো মুখে ধুলো ছ ড়ে নাচতে থাকে । 
উচ্চিংড়ে £ হুই-_হুই__হুই--. 
পদ্ম. £ ছিঃ অমন করে না ৰাধ। 1... কার ছেল তুই? 
দুরগ|  £ আর কার?-.-& তাবিনী বাউওুলের ! .'দিনক্বাত 
পথে পথে - আধ বজ্জাতি ! যা ভাগ,!'-ছাগ, 
ব্লচি। (হঠাৎ চুল সরাহার জন্য কপালে হাত 
দিয়েই ) ওম] 1....আমার টিপ 1 
চারদিক তাঁকিয়ে খু'জতে আর্ত কবে টিপ। 


পন্ম £ ধুলে। ছাড়, !...ধুলোয় বলে খেলতে নেই! 
উচ্চিংড়ে £ এঃ 
পদ্ম £ ছাড়! মেঠাই দেখ। 
উচ্চিড়ে : (সঙ্গে সঙ্গে হাত পেতে )কৈ, দে! 
পন্মা £ ওম]! এ হাতে ?"আগে আমার ঘর চল্‌। 
হ।ত ধুয়ে তবে তো? 
উচ্চিড়ে £ ( সন্দিগ্ধ মনে ) ন1। মারবি। 
পদ £ (হেসে) কে বুল? মারব না, চল্‌।-এহ 
হ্য/খ. | 
কল। পাতায় মোড়। গ্রসাদট: দেখাঁয়। 
কাট টু। 
দুর্গ ইত্তিমধো টিপট| খুঁজে পেয়েছে। সেটি লাগতে লাগাঁতে 
এগিয়ে আলে । 
দুর্গা £ ওম! জোটালে তো ?.এরপর রোজ গিয়ে 
জালাঁতন করবে--তখন বুঝে! । ( উচ্চিংড়েকে ) 
আবার ই। করে দাড়িয়ে আছে !.-চল!! 
উচ্চিংড়ে লাফিয়ে লাফিয়ে হাওয়ায় ধুলে! ওড়াতে থাকে আর 
ওদের সঙ্গে চলে । 


পল্ম আর হুর্গ ছুটছে ৷ ক্যামেব! পাশে পাশে চলে। 


সেতার বাজনার শব 


চিত্রবীক্ষণ 


পল্ম £ নামকিরে তোর? | দৃশ্ট-_-১৫৫ 
উচ্চিংড়ে ২ (লাফাতে লাফাতে ) উচ্চিঙ্গে । স্বান__বায়েনপাড়া-_ধর্মরাজতল! _ দুর্গার খয়েব পিছন । 
পদ্ম £ ও মা1-”ও আবার কেমন নাম ?.. উচ্চিংগে ? সময়-_ চত্দ্রালোকিত রাত্রি । 
উচ্চিংড়ে £ আহি খুব লাফাই তে! ? দেখবি ?1-..এই দ্যা"... লোটন ফ্রেমে ইন্‌ করে দুর্গার ঘরের জানলার দিকে যায়। 
উচ্চিংড়ে লাফায়, আর ছুর্গা ও পদ্ম ত। দেখে হামে। জ'নল! বন্ধ । 
পন্য £ এ্যাই !. পড়ে যাবি 1-..এযা-ই ! লোটন £ (ফিশফিপিয়ে ) ঢুগ গ1-" দুগ গা আছিস? 
উচ্চিংড়ে কামের! থেকে বে যাস । দুর্গ। | হ (07 ৬০9০5) কে? 
11555 1700 দুর্গা জানল! খুলে উকি দেয়। 
৮ লোটন £ ঘরে কেউ আছে নাকি? 
স্বাণ--যে কোন জায়গা । রগ £ কানে? 
উচিত কেউ যেন ভেতর থেকে দুর্গার হাত ধরে টানে। ছুর্গা তাঁকে 
আকাশে চাদ । আলোয় ঝলমল চানিদিক। 49755 
কাটট্র। দুর্গা £ আরে উকি 1... গ্যাকো! (লোটনকে ) 
কানে গে। ? 
মশ্য--১৫৩ লোটন : কন্কনা থেকে ৰাবু এসেছে । কাহছছনগোবাবু। 
স্বান-বায়েনপাড়ার পুকুর ও নাশ ঝাড় ॥ রা £ কিবাবু? 
সময়__চন্দ্রালোকিত বান্রি। লোটন £: এ লেটেলমেন্‌ হবে ন1 ?." তার বড়ৰাবু ' 
পৌষ মাস, মাঠে ধান পাকা। কাট টু। 

কাশ ঝাড়ের মধ্য দিয়ে কাশনগো আর লোটন আসছে। ধুতি দশ্ব-_১৫৬ 

জাম। মোজ। জুতো পরায় কানগোকে ঠিক ফুলধাবুর যতোই স্থান_পুকুর ও বাশ ঝাড়__বায়েনপাড়!। 

দেখাচ্ছে। সময়-_ চন্দ্রীলোকিত বাতি । 


বীশ ঝাড়ের তলায় একল! দাড়িয়ে কাছ্ছনগোবাবু গায়ের মশা 
মারছে । লোটন ফ্রেমে দোকে। 

কাগনগে। £ (আগ্রহভরে ) কি? 

লোটন : নাঃ! ঘরে লোক বইছে-_ 

কাচনগেো! £ (বিমর্ষ হয়ে ) চচুঃ।--ম্যাসাগার ! 


ওর! দুজন ক্যামেরার সামনে এসে ছড়ায় । 
কাছনগে £ কৈ হে. কোনদিকে. কোনখানে ?.- 
লোটন : আপনি একটু দাড়ান। 

এই বলে সে ফ্রেমের বাইরে চলে যায়। 


কাট টু। 
দৃশ্য_-১৫৭ 

দৃহ--১৫৪ ব্যান দুর্গার ঘরের ভেতর । 
স্বানি__বায়েনপাড়া_ধর্মরাজভল। | ভর্গার মায়ের ঘরের পিছন। সময়__রাজি। 
সময়-_চন্্রালোকিত রাজি ক্লোজ শট- অনিরুদ্ধ ও দুর্গ আলিঙ্গনরত । 
লোটন ফ্রেমে ইন্‌ করে দুর্গার মা'র ঘরের জানলার কাছে যায় লে৷ এ্যাঙ্গেল ফ্লোজ কম্পোজিট শট । 
লোটন : ছুগ.গার মা1...ছুগ গার মা দূর্গ £ তোমার লেগেই আমার সব লাঁটে উঠবে । 
দুর্গার ম| জানলার কাছে আসে । অনিকদ্ধ £ (জড়িত গলায় ) উঠুক ন1। 
দুর্গা মাঃ আর বোলো! না বাপু । সন্জে থেকে এই নিয়ে দুর্গা £ হেইমা। উঠুক না, তবে খাবে কি! 

তিনবার তাগাদ। দিচ্ছি !-...হারামজাদী মেয়া।-... অনিরুদ্ধ : খাবি? 

যাও, নিজে শুধোও ক্যানে তুবুদ্ধি আৰ দুষ্ট,মির ছানি খেলে যায় তার চোখে । দুর্গার 
লোটন দুর্গার ঘরের দিকে এগিয়ে যায় । ঠোটের দিকে নিজের ঠোঁট এগিয়ে আনে অনিরুদ্ধ ৷ তুর্গ। প্রতিবাদ 
কাট টু। করে-__ 


ভুলাই ,৭৯ ২১ 


ছর্গা £ এই 1... হাৎ!...এাই গ্যাকো !-এ্যাই ! 
অনিরুদ্ধর ঠোট ক্যামেরার আরও কাছে এগিয়ে এসে এক লময় 
লেন্স ঢাক1 পড়ে যায় । 


কাট্‌ টু। 


ঘখ্য--১৫৮ 

স্থান__অনিকদ্ধর বাড়ীর উঠগেন ও বারান্দ। 
সময়-__রাতি। 

পঞ্ম রাম্মার কাজে বাস্ত। 


ভূপাল : (০? ৬০০৩) কম্মকার ! কম্মকার বইছ নাকি? 

পদ্ম দরজার দিকে তাকিয়ে উঠে দাড়ায় । 

কাট টূ। 

ভূপাল দরজার সামনে দাড়িয়ে আছে। 

ভূপাল : কল্মকার নাই ? 

পদ্ম £ ( নীচু গলায় ) ফেরে নাই এখনো 

ভূপাল : গ্যাকে। ধিকি 1.-উদ্দিকে গোমস্তা শালা রোজ 
বুলবে-বসে বসে ভাত মারবার জন্যে মায়না 
দিছি তুকে?-কম্মকারকে বুলো, কাল ঘেন 
একবার সেবেস্তাট ঘুরে যায় । 

পদ্ম মাথ। নেড়ে আবার বাল্গার কাজে যায়। 


ভূপ[লও ফিরে যেতে যেতে গজবাতে থাকে । 
ভূপাল ঃ: যায়কুথা! ওপারের কামারশালও তো! খোলে 
নাই ক' আজ। 
পদ্ম ভূপালের শেষ ক”ট| শব্দ শুনে কিঞ্ৎ থমকে দীড়ায়। 
মৃহ্ত্তখানেক কি যেন ভাবে, তারপর ওসব কথার কোন গুরুত্ব না 
দিয়ে গিয়ে বসে রাঙ্নার কাজে । 
কাট টু। 
[ৃশ্া--১৫৯ 
স্থান__ছুর্গার ঘরের বারান্দ।, বায়েনপাড়া। 
সময় রাক্ি। 
এক হাতে লম্ষ ও অন্য হাতে অনিরান্ধকে ধরে ঘরের বাইবে 
আনে হুর্গা। অনিরুদ্ধ পূণ মাতাল। 
দুর্গ! £ এলে11--এসো | 
অনিপ্ষদ্ধ £ ক্যানে ?-আট, থাকলে কি হত? 
দুর্গা £ না1-"অনেক হুইছে 1.উখানে যে একজন বাড়া- 
ভ।ত নিয়ে বসে আছে-...তার ? 
কাট টু। 


নখ 


দৃহা--১৬০ 

স্থান__অনিরুদ্ধর বাড়ীর উঠোন ও বারান্দা । 
সময়-রাজি। 

পল্প অনিরুদ্ধর জন্য একটা থালায় খাবার গোছাচ্ছে। 
কাট টু। 


দুশ্য--৬১ 

স্থান-_খিড়কি পুকুবের পাশের বাশ ঝাড়। 

সময়-_বাজ্ি। 

এক হাতে লম্ষ আর অন্য হাতে মাতাল অনিরুদ্ধকে কোন রকমে 
সামলে নিয়ে আসছে দুর্গা ৷ 

কাট টু। 


ঘশ্য--১৬২ 

স্থান-_খিড়কি পুকুর । 

সময় বাজি 

ওর] ছুজন ফ্রেমে ঢুকে থামে । 

হর £ যাও। 

লম্ফট| নিধিয়ে দুর্গা! তাড়াতাঁড়ি চলে যায়। অনিরুদ্ধ কম্পিত 
পায়ে এগিয়ে যাঁয় বাড়ীর দিকে । 


কাট টু। 


দৃশ্য” ১৬৩ 
স্বান--অনিরুদ্ধর বাড়ীর উঠোন ও ৰারান্দ। | 


সময়--বাতি। 


কামেরার দিকে পিঠ কবে মাতাল অনিরুদ্ধ বাড়ীর দরজ! ঠেলে । 
দরজাট। খুলতেই দেখ। যায় পদ্ম লম্ক হাতে কবে উঠোন থেকে এগিয়ে 
আমছে। 
পদ্ম £ ওমা! কোথায় ছিলে গে!?--উদ্দিকে ভূপাল 
চৌকিদার এসে-- 
হঠাৎ তার কথা থেমে যায়। বিম্ময়ে পাথরের মত কয়েক 
সেকেগু দাড়িয়ে থাকে পদ্ম । 
অনিরুদ্ধ ₹ (০£ ৮০০০) কি? কি দ্বেখছিম? 
পদ্ম উত্তর দেয় না। মেযেন নিজের চোখকে বিশ্বাস কমতে 
পারছে ন।। তার ঠোট কাপছে। সারা শরীর থর্‌ থর্‌ করে 
কাপতে শুরু করে। 
অনিরুদ্ধ £ (০টি ৮০1০০) আরে! অমন করে শীড়িয়ে 
আছিস ক্যানে 1....পুতুল হয়ে গেলি--.নাকি ? 
কাট্‌ টু। 


চিত্রবীক্ষণ 


ক্যামের! ভুম্‌ করে অনিরদ্ধ'র মৃখের ওপর । দেখা যায় দুর্গার 
কপালের টিপট। তার চুলের মধ্যে আটকে রয়েছে । 

কাট টু। 

ক্লোজ শট্‌-_কম্পমান পদ্ম । 

কাটটু। 

ক্লোজ শট্‌--অনিরুদ্ধ। 

কাট টু। 

ক্লোজ শট্‌--কম্পমান পদ্ম 

কাট ট. ৷ 

ক্লোজ শট--অনিরুদ্ধ। 

কাট ট,। 

ক্লোজ শট--পল্স হঠাৎ অচৈতন্য হয়ে পড়ে যায় । 

কাট, ট,। 

অনিরুদ্ধ : (ঝুকে পড়ে )পঘ্ম!----পল্ম! 

কাট, ট, | 


দৃশ্য-_- ১৬৪ 
স্বান__কক্কনায় সেটল্মেন্ট অফিসের তাবু। 
সময়__দিন, পৌধলগ্পীর আগের দিন । 
নীল আকাশের ব্যাকগ্রাউণ্ডে তাবিনীর লো! এ্যাঙ্গেল শটু। 
তারিনী গাইছে। 
তারিনী £ এখন পীবিতির পরিণাম 
এতদিনে বুঝিলাম 
ভিখারি সাজিলাম, ছিল কপালে, পাগল 
পাগল হুইয়ে বন্ধু আমায় বানাইলে পাগল। 
কামের! পেছনে সবে গিয়ে দেখায় বিরাট ধান ক্ষেতের মাঝে 
বেশ কয়েকট! তাবু পড়েছে সেটল্মেন্ট অফিসেম্স। কাছুনগো- 
মশ[ই একটি হেলান-চেয়ারে ৰসে, আব সব কর্মচারীরা ম্যাপ, চেন, 
অন্থান্ত যন্ত্রপাতি নিযে জমি মাপজোপের কাজে বাস্ত | 
কাছুনগে। £ বাঃ'বেড়েতো !" “কি নাম ? 
তারিনী 2 এজে তারিনীচরণ! ছুটে! পয়স! দেবেন বাবু, 
মুড় খাবার লেগে! কাল পৌধলক্্মী 
কাছুনগে। £ অমনি? 
কাজনগে। উঠে ফীাড়ায় ও একটা পয়স! ছুঁড়ে দেয় তারিনীীর 
দিকে, সেট! সে কুড়িয়ে নেয়। 
কাঁছনগো £: এই, শোন! 
তারিনী £ একজে? 
কাহুনগে! £ (দূরের দিকে আচুল বাঁড়িয়ে ) এ যে গা-টা... 
এ-যে-রে, কাদর পেরিয়ে..কি ধেন নাম? 


জুলাই +৭৯ 


তাত্বিনী £ এজ্জে শিবকালীপুর--উ আজ্ঞা! আমানের গা বটে, 
শিবকালীপুর ! 

কাহ্থনগে। £ (বিড়, বিড় করে ) অ! শি-ব-কা-লী-পু- ! 

কাটটু। 


দৃশ্য--১৬৫ 

ল্বান__লং শটে শিবকালীপুর গ্রাম । 
সময়_দিন। 

কাট টু। 


দৃশ্---১৬৬ 

স্থান_ কন্কনার সেটেল্মেন্ট স্তাবু। 

সময়-_-দিন। 

কাহছনগো দুরের গ্রামে তাকিয়ে থাকতে থাকতে চোখট] জল্জল 
করে ওঠে । ধীরে ধীরে সে লাইকেলটাব দিকে এগিয়ে যায়। 

কাহনগে। ১ অ। 

কাটুটু। 


দশ) _-১৬৭--১৭৪ 
স্থবান-_গায়ের এক চাষীর বাড়ী । 


ক্যামের। পেছনে সরে এসে দেখায় পৌধলক্ী উৎসব উপলক্ষে 
বিলু ও একদল গ্রামের বৌ ঢে"কিতে পাড় দিচ্ছে আব গান গাইছে। 


“এসে! পেবষ, সোনার পৌষ 
এসো আমার ঘরে, 
বোসে। আমার ম! লক্ষ্মী 
এ ঘর আলে! করে। 
আয় জননীর প। ধোয়াই 
চুল দিয়ে আয় পা মোছাই 
জননীকে দিই লাজায়ে 
আলতা সি দুবে। 
ঢে কুস্‌ কুস্‌ ঢে কুস্‌ কুস্‌ 
তুলবে টেকি বোল রে 
কানায় কানায় উঠবে ভবে 
লক্ষ্মী মায়ের কোল রে 
যেয়ো! ন| যেয়ো! না পৌষ 
যেয়ে! না ঘর ছেড়ে 
পিঠে ভাতে সুখে বাখে। 
স্বামী পুত্ত,রে ॥ 


ঙ৩ 


সীতায় ধান মেলেলো 

এ কর্দমের তলেবে 
লী মায়ের কপাতে 

ক্ষেতে সোনা ফলেবে।। 


এই গান চলার ফ'কে ফাকে কয়েকটি শটে দেখান হয় আলপনা 
দেওয়া পিঠে ভাঙ্গার দৃশ্তা। আরও দেখ।নে। হয় কাচুনগো সাইকেল 


চেপে গ্রামর রাস্থা দিয়ে আমছে ; পদ্ম একা বারান্দায় বমে আছে 
ইত্যাদি। 


কাট টু। 


[শা-_-১৭৫ 

স্থান__দেবু পির বংড়ীর লাখনের রাস্তা । 

সময়-__দিন। 

কগগনগো সাইকেলে ছেপে ক্যামেরার দিকে আসছে। 
দুরে কাউকে দেখতে দেয়ে খেমে যায়। 

কাট টু। 


হঠাৎ সে 


খালি গায়ে একজন গ্রামব।সী কোদাল দিয়ে একট। নালা তৈতি 
করছ । কামেখার দিকে পেছন | 

ক।) ট। 

ক9তগো £ এই! ওরে যাই 1: ই 12 

কাট টু। | 

খালি গায়ের লোকটা কাভনগোর দিকে ফিরে তাকালে দেখ! 
য|য় সে দেবু পঞ্চিত। 

কাট টু। 

কানগে। 2 হা. ভোকে শোকে! শেন শোন, শোন্‌ না""' 

কাট টু। 

দেবু ৭তিত এত বাণ্থারে 
কাননগোর সামনে দাড়ায় । 

কাট টু। 


হণবাক। সে এগিয়ে এসে 


কান্চনগো : ইয়ে কোদের ইদ্িকে বাষেনপ'ড়াটা কোন্‌ 
রাস্কায় রে? - এঁ যে--চাঝদিকে বীশবন-'"মশ। ! 
“শৰায়েনপাড়া ! 

দেবু যারপরনাই বিশ্মিত । কোন উল্তঝ দেয় ন|। 
কোকটির প1 থেকে মাথ। পর্যন্ত সে চোখ বুলিয়ে নেয় । 
কানগো £ আ মোলে।। অমন মরা মাছের মতো চেয়ে 

আছিস কেন? বোবা! নাকি ? 
দেবুর মুখ কঠিন হয়ে ওঠে। ব্যাকগ্রাউণ্ডে কর্কশ উগ্র একট 
সঙ্গীত খুব তাড়াতাড়ি জোরে বেজে যায়। দেবু সরাসপ্রি 


এই অচেন। 


৪ 


কাছছনগোর চোখের দিকে তাকিয়ে বঙো-_ 
দেবু £ না!...কি বলবি বল্‌? 


কথাট! ঠিক শুনতে না! পেলেও কাছনগে। দেবুর স্পর্ধ! দেখে 
ম্েগে যায় । 


কাচনগে। £ কি বলল? 
কাট টু। 


দশ্যা--১ ৬ 
স্বান-_গ্রামের যে কোন জায়গ।। 
সময়- সন্ধ্যা । 


পশ্চিমের আকাশের ব্যাকগ্রাউণ্ডে সিল গ্রীম । শঙ্খ ধ্বনিত 


হয়। অনিরুদ্ধ ফ্রেমে ইন্‌ করে। গ্রামের মেয়েরা! প্রদীপ হাতে 
চলেছে। 


কাট্‌ টু। 


দৃশ্যা--১৭৭ 
স্বান_-খিড়কি পুকুরের পাশে বাশ ঝাড়। 
সময়_-সন্ধাযা। 


অনিরুদ্ধ বাশ ঝাঁড়ের পাশ দিয়ে বাড়ী ফিরছে। দুরে পৌধ- 


লক্ষ্মীর গাঁন শুনে একটু থামে, আৰাণ চলতে শুর করে। 
কাট টু। 


দৃঙ)_ ১৭৮ 
স্ীন__অনিরুদ্ধর বাড়ীর উঠোন ও বারান্দ। | 
সময়-_সন্ধ্য|। 


একট। বাশের খুঁটিব গায়ে হেলান দিয়ে বাঁণন্দ।য় ৰসে আছে 
পন্ম। তাৰ দৃষ্টি শুন্ঠ, শুকনো, শাবলেশহীন। 


অসিরদ্ধ উঠোনে এসে পন্মকে দেখে, চারদিকে চোখ বুলোয়। 
পদ্ম নিকুত্তর | 
অনিরছ। £ একি! বাতি জালিন নাই? (তুলসীতলার 
দিকে চেয়ে ) সন্গোও দিল নাই নাকি? 
পল্ল উঠে গিয়ে বুলুঙ্গি থেকে লম্ট! নেয় । 


অনিকদ্ধ £ (দাওয়ায় উঠে এসে ) বলি ব্যাপার কি তোর? 


...লাত কখাতেও বা” কিস না? দিনরাত কি 
ভাবিস এত 1...কার কথ! ? 
কাট ট, | 
পদ্ম তক্ষভাবে রিআযাক্ট করে। 


চিন্রৰীক্ষণ 


সঙ্গে সঙ্গে অনিরুদ্ধ ভাণ দিকে আগুল বাড়িয়ে বলে-_ 
অনিরুদ্ধ £ এইতুই ।-..তৃষ্ট-ই আমার লক্দ্রী ছাড়ালি_ বুঝলি ? 
পদ্ম কি!! 
অনিকদ্ধ হ্যা হ্যা, তুই তুই ।! যখন গ্যাখো, একেবাবে 
উদ্দামিনী রাই হয়ে বলে বয়েছেন--পটের বানী! 
আজ বাদ কাল পৌধলপ্দী, কুনে। খেয়াল নাই। 
আর এই শোন্‌,*” শোন্‌ অন্য বাড়ীতে কি হচ্ছে? 
দুর থেকে উলুধ্বনি ও পৌষের গান শোনা যায় । 
পদ 2 এতবড় কথা!" 
অনিরুদ্ধ £ হ্যা হ্যা, এতবড় কথ।!...কোন্‌ পিতোশে? 
কোন্‌ পিতোশে মান্ঘ এখেনে থাকবে ?.. কি 
দিছিস তুই আমাকে ? দিনরাত শুধু কৰচ, 
তাবিচ আর মাছুলি। দুরু দুরু, এর নাম সংসার ? 
যদি বংশে বাতিই না জল্লো তবে শশান 
খারাপ কিসে? 
পন্ম প্রায় ফাকাশে চোখে তাকায় অনিক্ুছ্ধর দিকে । সে নিজের 
কাঁনকে বিশ্বাম করতে পাঝছে না। 
অনিরুঙ্ধ : হা। হা! শশান শ্শান। বাজা বৌয়ের থেকে 
ৃ শ্মশান অনেক ভালো! 
অনিকুদ্ধ ঘরে ঢুকে যায়। 


কামের! পদ্মর গুপর স্থির । তার নিঃশ্বাস যেন বন্ধ। কয়েক 
মুহূর্ত শোকাহত হয়ে স্ত্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে পন্ম। তারপর 
একবান্বে ভেতবু থেকে গভীর ক্ষোভে ছঃখে চাপ] রাগে ফিস্‌ ফিস 
করে ওঠে। 
পল্প £ তবে, তবে তাই হোক্‌-..তাই হোক. (হঠাৎ 
কুদ্ধকঠে চীৎকার করে ) শ্মশানই হয়ে ধাক সৰ-_ 
রাক্নীপবে জলম্ত উচ্নের দিকে ছুটে যায় পদ্ম । 


পদ্মর গল! শুনে অনিরুদ্ধ বিচলিত হয়। ঘর থেকে বারান্দায় 
বেরিয়ে আসে। 

পদ্মর চলস্ত পা অনুলরণ করে ক্যামেরা । বান্নাঘরে উহ্ননের 
কাছে গিক্ে ০ একট] জলস্ত কাঠ বার কৰে মেয় উচ্ুন থেকে । 

কাট টু। 

অনিরুদ্ধ : পদ্ম! 

কাট টু। 

পল্প 2 (উম্মাদের সবে) শ্মশানের চিতেই জলুক "সাজ 

থেকে-__ 

পদ্ম ছুটে যায় বারান্দার কোণে এবং জলস্ত কাঠটাকে গু'জে দেয় 

খড়ের ঢালে। 


ভুলাই'৭৯ 


অনিরুদ্ধ ছুটে যায় পদ্মর দিকে । 


অনিরুদ্ধ ; (বাধ দিয়ে) পল্স! . পল্ম কি করছিল? 

পদ্ম : ছেড়ে দাও ...ছেড়ে দাও আমাকে । 

অনিরুদ্ধ £: শোন্‌...শোন্‌ পদ্ম 

পদ্ম : ছাই হয়ে যাক্‌-...শেধ হয়ে বাঁক সব কিছু 

অন্িরুদ্ধর বাধা অগ্রাহা করে পদ্ম বারান্দার অন্ত কোলে ছুটে 
যায়। অনিরুদ্ধ ওকে থামাতে চে কৰে। 

অনিরুদ্ধ £ আরে পদ্ম, শোন শোন-- ৰ 

পদ্দা £ বলছি তো ছেড়ে দু আমাকে- আমার মাথা 

ঠিক নেই-_ 

অনিরুদ্ধ £ ( ধমকে ) পদ্ম, কি করছিস !! 

পণ্মব হাত শক্ত করে ধরে থাকে অনিরুদ্ধ | আর ঠিক তখনই 
থুব নীঠু স্ববে উচ্চিংড়ের নাকি-কান্না শোন। যায় । 


কামের। পা।ন্‌ করলে দেখ যায় উচ্চি'ড়ে উঠোনে চুক জনকে 
ঝগড়া করতে দেখে বারান্দার কোণে গিয়ে বসছে । তার চোখ 
জলে ভতি। ভয়ও পেয়েছে নে। 

কাট টু। 

অনিরুদ্ধ ও পদ্মা উচ্চিংড়ের দিকে তাকিয়ে আছে। 

কাট্‌ টু। 

উচ্চিংড়ে £ খিদ্দে নেগেচে !-"ছুটো খেতে দে কেনে ? 

কাট টু। 

অনিরুদ্ধ ও পদ্ম । 

কাট টু। 

উচ্চিংড়ে £ ছুটে। খেতে দে !.. খির্দে নেগেচে! 

কাট টু। 

অনিরুদ্ধ ও পন্ম । কামের ধীবে ধীরে পদ্মর মুখে চার্জ করে। 

উচ্চিংড়ে £ (০£ি ০1০০) এযাই !- দে না 1-'ছুটো খেতে দে! 

কাট টু। 

উচ্চিংড়ে কাদতে শুরু কৰে। 

কাট টু। 

ৰ্যাকগ্রাউণ্চে একট! মৃদু স্থুর বেজে ওঠে । পদ্ম জলন্ত কাঠের 
ট,.করোট! নিয়ে দাঁড়িয়ে, আস্তে আন্তে তার হ1'তট| নীচে নামে । 


কাঠট] পড়ে যায়। ক্যামেরা টিন্ট ডাউন করে! কাঠের 
আগুন যায় নিভে । 


বি-র-তি 


( পববতাঁ অংশ সেপ্টে্বর সংখ্যায়) 


ফেড, আউট। 


৫ 





পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
তথ) ও সরক্কাতি দগতের 


আথধিক অনুদান নিয়ে 

ফেডারেশন অফ ফিলা সোসাইটিজ অফ ইগ্ডিয়। 

চন্্রগ্চিতর সম্পকিত প্রবন্ধ এবং মান্রোচনার 
এক বিশান্র সংকনরন প্রকাশ করছেন 


মূল্য__২০ টাক 


ফিলা সোসাইটি সদস্যদের জন্ত/ বিশেষ প্রাক্‌ প্রকাশনী 
মূল্য _ ১৫ টাকা 


উত্মাহী সদন্যরা দিনে সেন্ট [ল, কযাালকাট। অফিসে 
যোগাযোগ ককণ। 





সিনে সেণ্টাল, ক্যালকাটা 

প্রকাশিত পুস্তিক! 

লাতিন জামেরিকার চলচ্চিপ্রিকা।রছের 
ওপর নিপীড়ন জোব্য।তত 


মূলা--১ টাক 
০ 


সাড়াজাগানো৷ কিউবান ছবির সম্পুর্ণ চিত্রনাট্য 
মেমে।রিজ হোক আগুরডডেডা।পমেণ্ট 


পরিচালন1 ॥ টমাস গইতেরেজ আলেয়। 
কাছিনী ॥ এডমুণ্ডে৷ ডেসনয়েস 
অচবদ ॥ নির্যল ধর 


মূলা-_৪ ট!কা 


সিনে সেণ্টাল, ক্যালকাটার অফিসে পাওয়! যাচ্ছে 
২, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা1-৭** *১৩। ফোন £ ২৩-৭৯১১ 





২৬ চিন্তবীক্ষণ 


(য়া 8.1 182 
চ২5৪৭. 1০. 13949/67 ৬০, 12 ৩, 10 


রঃ চে 


০45৮0007া8, 10000000808588%110000000006৮8% 


58, 0110৮47170155 8985৫ 7 51541017199 1 0১ 
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পনি সত সপ টি 8 ই সিন ও 








সিনে সেপ্টাল, ক্যালকাটার মুখপত্র 


১ 
1৭. 
তু 


১৯১ 
চর 
সে 
11 








জনগণ আমাছের শক্তির উও্ডসা 


বামক্রণ্ট সরকার ৩৬ দফা! কর্মসূচী রূপায়ণে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার, রাজনৈতিক দলগুলির সম্ভা, 
সমিতি, সংগঠন ও আন্দোলন করার পূর্ণ অধিকার ফিরিয়ে দিয়েছেন । : 


গ্রাম শহরের শ্রমর্জীবি মানুষ ষ্াদের গণতান্ত্রিক ও আঘিক অধিকার প্রতিষ্ঠী করছেন । ক্ষেত মন্ভুরর। 
বিধিসঙগত নিম্সতম মন্ধুরী আদায় করছেন । বর্গাদারর! “অপারেশন বর্গায়' পাচ্ছেন বর্গার স্বত্ব । নির্বাচিত পঞ্চায়েতগুজির 
মাধ্যমে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন বামজ্রণ্ট সরকার ৷ গ্রামীণ জনজীবনে আজ এসেছে এক নতুন আত্মবিশ্বাসের 
জোয়ার । 


চর 


শ্রমিকশ্রেণী অর্থনৈতিক দাবিদাওয়ার ও অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে হচ্ছেন জয়খুক্ত । ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে 
এসেছে নতুন জোয়ার । 


বামফ্রণ্ট সরকার শিক্ষা! বাবস্থায় নৈরাজ্যের অবসান ও সুস্থ সংস্কতির বিকাশে দৃঢ় স্ংকল্স । 


পশ্চিমবঙ্গের অগ্রগতির পথ কুস্ুমাস্তীর্ণ নয়। বেকার সমস্যা, বিদ্যুত সমস্যা ও নানাপ্রকার সমস্যার সুষ্ঠ 
সমাধানের সক্স মেয়ার্দ; ও দীর্থ মেয়াদী অনেকগুলি ব্যবস্থাই নিয়েছেন বামজ্রণ্ট সরকার । 


গ্রাম-শহরের কায়েমী স্বার্থ ও জনগণের শত্রুরা গণআন্দোলনের আঘাতে আতঙ্কিত । তাই তার মুখপাত্ররা 
আর্তনাদ সুরু করেছেন, ধুয়ো তুলছেন আইন ও শৃঙ্খলার । 


বামজ্রন্ট সরকার জনগণের সমস্ত সংগঠনের সক্রিয় সহযোগিতায় নতুন পশ্চিমবাংল।1 গড়ে তোলার লক্ষ্যে 
এগিয়ে চলতে চান । এই সরকার একাম্তভাবেই বিশ্বাস করেন জনগণই শক্তির উত্স |" 


পশ্চিম বক্ষ সরকার 





আই সি এ ৮৮৪৪ /৭৯ 





“গোছিয়েত চন্তচ্চিত্রের যাট বছর 


১৯১৯ সালের ২৭শে আগস্ট সোভিয়েত রাষ্ট্র চলচ্চিত্র শিল্পসংক্রান্ 
য।বতীয় দায়িত্ব গ্রহণ করে। এই এতিহাসিক আদেশনামায় স্বক্ষরকারী 
ছিলেন লেনিন। লেনিন ঘোষণা করেছিলেন যে “গকল শিল্পের মধ্যে 
চলচ্চিত্র সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ" | 


লেনিনের ঘোষণাকে উদ্ধে তুলে ধরে সোভিয়েত চলচ্চিত্রকাররা 
সোভিয়েত ইউনিয়নের সামগ্রিক পরিবর্তনের সঙ্গে একাজ হয়ে চলচ্চিত্রের 
মধ্য দিয়ে অক্টোবর বিপ্লবের মহান আদশকে এগিয়ে নিয়ে গেলেন । 


সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতায় উদ্বদ্ধ সোভিয়েত চলচ্িত্রক'ররা শুধু 
জীবনের সতারপ প্রকাশ করেই ক্ষান্ত হলেন না, সমাজ বিকাশের দ্বন্র ও 
গতি-প্রকৃতিকে উপলব্ধি করে সর্বহারা শ্রেণীর নতুন শিল্পবোধের সৃষ্টি 
করলেন। এই নূতন শিক্পবোধের মুল ভিত্তি হল শ্রেণীচেতনা ও 
সাম্যবাদী সমাজ গঠনের পথে অগ্রসর হওয়ার দৃঢ় আকাঙ্খা । 


আগস্ট '৭৯ 


সম1জতান্ত্রিক আদর্শের পতাকাবাহী সোভিয়েত চলচ্চিত্র নিরলসভাবে 
বুর্জোয়া ধ্যান ধারণ! ও প্রভাবের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যেতে থাকলে! । 
দেশের শিল্পায়ন, কৃষিতে সমবায় খামারের প্রতিষ্ঠা, সমাজতান্ত্রিক সমাজ 
গঠনে সোভিয়েত জনগণের সংগ্রাম ও সাফল্য চলচ্চিত্রায়িত হতে 
থাকলো । সারা পৃথিবীর মুক্তিকামী মানুষ ও চলচ্চিত্র কর্মীরা 
সোভিয়েত ছবি দেখে উৎসাহিত হলেন । 


ফাসীবাদের বিরুদ্ধে কঠিন লড়াই-এর দিনগুলিতে বিশ্বের 
গণতাস্ত্রিক মানুষ সোভিয়েত ছবি দেখে উদ্ধদ্ধ হলেন। 


'বশ্বযুদ্ধের পরেও সোভিয়েত ইউনিয়নের বিপৃল কর্মযজ্ঞ সোভিয়েত 
চলচ্চিত্রে বিশ্বস্তভ।বে প্রতিফলিত হল । 


অজকে তাই সোভিয়েত চলচ্চিত্রের যাট বছর পূর্ণ হওয়!র সময় 
আমরা স্মরণ করতে চাই কুলেশভ, ভে্ডভ, আইজেনস্টাইন, পৃডোভ.কিন, 
ডভবেক্কো, ডনস্কয় ও অন্যান্য মহান চলচ্চিত্রকারদের ধারা সোভিয়েত 
চলচ্চিত্রকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন সম।জতান্ত্রিক বাস্তবতার আদর্শবাহী 
হাতিয়ার হিসেবে । 


বর্তমান শতাব্দীর ইতিহাসে মহত্বম ভূমিকায় অধিষ্টিত সেই সোভিয়েত 
চলচ্চিত্র আমাদের প্রেরণার মত কাজ করুব-_-সোভিয়েত চলচ্চিত্রাশল্লের 
ঘাট বছর পৃতি উপলক্ষ্যে শুধু একথাটিই বলছি । 
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আগ '৭৯ 


 - * *জাহজাক চিজ ও চলচ্ষিজসংক্রান্ত গঞ্গ্র-শিষা ও.রাশিজ্যের -.. 


পিপঙ্গঙগ কজিসারিয়াট অফ এভুকেশর বিভাগে হত্তাত্র 


রর 


১। সমগ্র সোভিয়েত ইউনিয়নের আলোকিচিত. ও চলচ্চিত্রসংক্রান্ত 
সমস্য শিল্প ও বাণিজ্য, এই শিল্প ও বাণিক্গযের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত সংগঠন এবং 
কারিগরী উপায় ও যন্ত্রপাতির সরবরাহ ও পরিবেশন পিপলস্‌ কমিসারিয়াট 
অফ এভুকেশনস্এর উপর ন্বাস্ত হবে । & | 


২। এই বিষয়ে পিপলস কমিসারিয়াট অফ এভুকেশনকে এতদ্বারা 
ক্ষমতা দেওয়া হুচ্ছে ১ (ক) সুগ্রীম -কাউকসিল অফ ন্ক্শনাল ইকনমি-র 


অনুমতি অনুযাক্্ী বিশেষ কোন আলোকচিত্র ও চলচ্চিত্র-প্রতিষ্ঠান বা সমগ্র 


আলোকচিত্র ও চলচ্চিত্র-শিল্প জাতীয়করণ করা, (খ) আলোকচিত্র ও 
চলচ্চত্রসংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান বা দ্রব্যাদি পথল করা; (গ)ট আলোকচিত্র ও 
চকচ্চিত্রশিল্পের ' কাচামাল ও উৎপন্ন দ্রব্যাদির স্থির ও সবোচ্চ 
মূল্য নিধারণ করা, (ঘ) আলোকচিত্র ও চলচ্চিত্রশিক্প ও বাণিজ্যের 
তত্বাবধান ও ধর্তৃত্ব করা, (ঙ) বিভিন্ন সময়ে নির্দেশনামা ঘোষণা, 


' করে আলোকচিত্র ও চলচ্চিত্রশিল্প ও বাণিজ্যকে নিয়ন্ত্রিত করা, যে নির্দেশ” 


নাম! এই শিল্প-সংক্সিউ সমস্ত প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তিবর্গ এবং সোভিয়েত সংগঠন- 
'$লির প্রতি বাধ্যতামূলক হবে । 


চেয়ারম্যান অফ দি কাউন্সিল অফ পিপলস কমিশাস' 
ভি, উলিয়াল্ ( জেনি ) 
একজিকিউটিভ অফিসার অফ দি কাউন্সিল অফ পিপলস্‌ কমিশাস' 
, ভল্যাড বনচ ক্রুয়েভিচ, 
মক্কেো।। ক্রেমলিন 
২৭শে আগস্ট, ১৯১৯ ৃ 





বান্গুরপাটে চিঅবীক্ষণ পাবেন 









































অল্পপুর্ণা বুক হাউস 
কাছানরী রোড 
বালুরঘাট-৭৩৩১০৯ 
পশ্চিম দিনাজপুর 
 জেল। 2 দাঞ্জিলসিং-৭৩৪৪০১ উজান বাজান , 
ৰ গোৌহাটি-৭৮ ১০০৪ "| জলপাইগুড়িতে চিত্রবীক্ষণ পাবেন 
এবং ও 
আসানসোলে চিত্বীক্ষণ পাবেন পবিজ্ঞ কুমার ডেকা দিলীপ গান্ুজী 
ইউনাইটেড কমাপ্রিয়াল ব্যাক গোহাটি-৭৮১০০৩ ডি. বি. সি. রোড, 
ও জলপাইগুড়ি 
জি. টি. রোড ত্রা্চ ভূপেন বুয়া । . 
পোঃ আসানসোল প্রযতে, তপন বরুয়া রাকাতে চির, 
জেলা £ বর্ধমান-৭ ১৩৩০১ এজা, আই, সি, আই, ভিভিসনাল রর টিন 
অফিস সার্ধল বুক স্টল 
ভাটা প্রসেসিং জয়েজ্য মহল 
বর্ধমানে চিজধীক্ষণ পাবেন এস, এস, রোড দাদার টি. টি. 
শৈবাল রাউত. গৌহাটি-৭৮১০১৩ . ব্রভডওয়ে সিনেমার বিপরীত দিকে 
টিকারহাট হবাকুডাক্স চিত্রবীক্ষণ পাবেন বোম্বাই-৪০০০০৪ 
টিজার প্রবোধ চৌধুবী মি 
বর্ধমান ডি? মেদিনীপ্ুরে চত্রবীক্ষণ পাবেন 
ঠা 854 মেদিনীপুর ফিল্ম সোসাইটি 
গিরিভিতে চিত্রবীক্ষণ পাবেন হা পোঃ ও জেলা £ মেদিনীপুর 
এ, কে, চক্রবতশ পি ক ৭২১১০১ 
নিউজ পেপার এজেন্ট 2 
রা 55885 নীগপুবে চিন্তবীক্ষপ পাবেন 
চে নও ন্যাপোলেো। বুক হাউস, ্জটি 
গিরিডি ধূর্জটি গাঙ্গুলী 
কে, বি, কোড টি ধানটুযি 
চা জোড়হাট-১ ও 
রঃ নাগপু র-৪৪০০১২ 
শিলচরে চিত্রবীক্ষণ পাবেন ই 
রা. এল 
ছু ঙ্্য 9 ্ 
বামন ৮ািঃ পু”ধিপত্র যার & কপি নিতে হবে । 
+ ভাট * পঁচিশ পাসেপ্ট কমিশন দেওয়া হবে । 
ছুর্গাপুর-৭১৩২০৫ ক * পত্রিকা ভিঃ পিঃ 
শিলচর কা ভ্ঃ পিহতে পাঠানো হবে, 
সে বাবদ দশ টাকা জমা ( এজেব্সি 
আগরতলায় চিঅবীক্ষণ পাবেন ডক্রুগড়ে চিত্রবীক্ষণ পাবেন ভিশ্পোজিট ) রাখতে হবে । 
অনিজ্মজিত ভষ্টাচার্খা সন্তোষ ব্যানাজরশি, * উপযুক্ত কারণ ছাড়া, ভিঃ পি ফেরত 
প্রযতে ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাক প্রযত্তে, সুনীল ব্যানাজীী . এলে এজেন্ি বাতিল কর! হবে 
হেড অফ্রিস বনমালিপুর কে, পি, রোড এবং এজেন্সি ডিপোছিটও বাতিল 
পোঃ অং আগরতলা ৭৯৯০০১ ডিক্রগড় হবে। 


ঙ৬ চি্রবীক্ষণ 


৯৯৬৭ ুলের জুলাই মাসে লেনিনগ্রাডের কাছে রেপিনাতে এক আত্র্জাতিক আলোচন! চক্র বসেছিল। উপলক্ষ্য ছিল ১৯১৭ সালের 
ন্কান অক্টোবর বিশ্নবের পঞ্চাশ বছর পৃতি। আলোচনার বিষয় £ আন্তর্জাতিক চলক্ষিতর শিল্পে ১৯১৭ সালের ক্াক্টোবর বিপ্লবের প্রভাব । যিভিন্ 
দাশের (প্রতিনিধিরা এই আলোচনায়. অংশগ্রাধূপ্, করেছিলেন 1 ৭5০%7০% চ11” পত্রিকায় ১৯৬৮ সালে এই আলোচনার বিবরণ ধারাবাহিকভাবে 
প্রকাশিত হয়েছিল । . চিতরবীক্ষণেও এর আগে এই আলোচন্নাগুলির কিছু কিছু অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে । সোভিয়েত চলচিনন্র শিল্পের যা বছর 


পুতি উপলক্ষো এই আলোচনাগুলি আমরা প্রকাশ করছি । 


চলচ্চিত্র-শিল্সের নতুন দর্শন 
জঞ্জি সটগানত-বিগর (বুলগেরিয়। ) 
অনুবাদ £ রবীন ভট্টাচার্য 


সমগ্র মানব-ইতিহাসে মহান অক্টোবর-বিপ্রব এক অবিস্মরণীয় ও 
অতুলনীয় ঘটন। । এই বিপ্লব অসম্ভব গতিশীল, এই বিপ্লব শুধু ধ্বংস ও 
বর্জনে সীমিত নয়, বরং ব্যাপ্ত মহান সৃজনশীলতায়, সমগ্র মানবজাতিকে 
নবভাষে উৎ্ব,ছ্ধ করায় এবং ব্যজি ও সমাজ-সম্পর্কে নতুন ও প্রগতিশীল 
আদর্শের ঘোষণাল্স । 

আমর যখন ১৯১৭ লালের অক্টোবর-বিপ্রব ও সোভিয়েত ইউনিয়নের 
সিভিল ওয়ায সম্পর্কিত তথ্যচিত্রগুলি দেখি, তখন আমাদের বিশ্বাস হয়না 
যে, চ্ছবিগুলি অর্ধশতাব্দী আগে তোলা । 

'-*পেস্ট্রোগ্রাড, ও মস্কোর শ্রমিকদের উত্তাল মিছিল, লালফৌজবাহিত 
ট্রেনগুলি, গোলন্দাজবাহিনীর তরুণেরা, বিপর্যয়, ক্ষুধা, সেকালের পোশ।ক- 
পরা জনতা, সামান্য অস্ত্রাদিতে সঙ্্িত, আবার সুচালে। টুপি, মেশিনগানের 
শকট, অশ্ব, বেয়নেট এবং এক সেকেগ্ডের ভয় ংশে দেখ মুখের সারি, হাসি- 
পৃশী অথব! বিষঞ্জ, আমরা আর তাদের দেখবন। । 


আইজেনস্টাইন, ভেটভ, ভ্যাসা.লয়েভ ভ্রাতৃদ্বয়, রম চলচ্চিত্র-পরিচ।লক 
হওয়ার আগে এ রকম দেখতে ছিলেন। আজকের অধ্যাপক, স্থপতি, 
শিক্ষাবিদ ও মহাকাশচারীদের পিতার! দেখতে এরকম ছিলেন, খারা দারিদ্র 
ও ছুর্ভিক্ষকে উপেক্ষা করে, দেশের ভিতরের ও বাইরের চূড়ান্ত বাধ' 
অতিক্রম করে বিপ্লবের পতাকা উঁচুতে তুলে ধরেছিলেন । 


এ কথ। অনস্বীকাধ যে, আমাদের মধ্য সবাই এই বিপ্লব ও তার ফল 


তর্থ।ং সারা পৃথিবীর মানুষের পক্ষে এর বিপুল গুরুত্ব অনুধাবন করতে 
পারেননি । 


সোভিয়েত চলচ্চিত্রকারদের সাহসী পরীক্ষা-নিরীক্ষা, অনুসন্ধান ও 
আবিষ্কার বাদ দিয়ে সমকালীন সংস্কৃতি সম্পর্কে ধারণ কর! সম্ভব নয়। 


আমি আমার দেশ বুলগেরিয়! থেকে এ প্রসঙ্গে কয়েকটি উদাহরণ 
দিতে চাই। 


আগস্ট '৭৯ 


কুড়ি দশকের গোড়ার দিকে প্রগতিনীল বুলগেরিয়ান সংবাদপজ আর. 
এল. এফ. ( ওয়ার্কার্স লিটারারী জ্র্ট) বেশ কয়েকজন ইয়োরোপীয় 
লেখকের কাছে সোভিয়েত চলচ্ছিত্র সম্পর্কে এক প্রশ্মমালা! পাঠিয়েছিলেন 
প্রখ্যাত প্রগতিশীল ফরাসী লেখিকা জেরমাইন ছুপাক এই প্রশ্মালার 
উত্তরে লিখেছিলেন যে, সোভিয়েত চলচ্চিত্রের অর্থ হচ্ছে চলচ্চিত্রশিক্পের 
মৌলিক আদর্শের নবজন্ম, যে আদর্শ ভাবালু কাহিনীর আক্রমণে 
বিপর্যস্ত ও বিনইপ্রায়। জীবনের গভীরে প্রবেশের ছাড়পত্র সোভিয়েত 
ছবিগুলি অর্জন করেছে, এটাই তাদের সাফল্যের রক্ষাকবচ। 


হেনরী বাররুসে বিশ্বাস করতেন যে, সোভিয়েত চলচ্চিত্র-পরিচালকরা 
তুলনারহিত, কেননা তারা কাহিনী ও দৃশ্তসঙ্জায় জীবনের রং লাগাতে 
সক্ষম এবং সৃষ্টি করতেন এমন ছবি, যা গভীর উদার প্রেরণার উপকরণে 
জীবন্ত বাস্তব । 

আমি এ প্রসঙ্গে আর কোন বিশেষজ্ঞের অভিমত উপস্থিত করার 
প্রয়োজন দেখছিনা, কেনন। তাদের বক্তব্য বহুবার প্রকাশিত হয়েছে ও 
বুক প্রচারিত । 

আমরা ফ্যাসিস্ট দেশগুলিতে১ সোভিয়েত চলচ্িতরপ্রসঙ্গে পুলিস ও 
ও সেন্সর কর্তৃপক্ষের চিঠিপত্রের সারাংশ জনসমক্ষে উপস্থিত করতে পারি, 
তা থেকে বলা যেতে পারে যে, শক্রপক্ষও একভাবে সোভিক্মেত ছবিকে 
প্রশংসা বা অভিনন্দন জানিয়েছে । 


এটা নিশ্চই ঠিক নয় যে, যে জার্মাণ কৌস্ুলী বিচারালয়ে এক অন্ভুত 
প্রতিবাদী “ব্যাটলশিপ পোটেমকিন' ছবিটি হাজির করেছিলেন তিনি শুধু. 
আমাদের মতই বুঝতেন যে, সোভিয়েত চলচ্চিত্র-শিল্প অগ্যান্ত দেশের থেকে 
ভিন্ন চরিত্রের ৷ তিনি দাবী করলেন যে, এই ছবিতে কিছু কিছু দৃশ্ট রয়েছে 
যা সামরিক ব্যবস্থায় বিশজ্খল। সৃষ্টি করতে পারে । এমন কিছু দৃশ্য যেখানে 
বিদ্রোহের কথ! আছে, যেখানে সাধারণ সৈনিকদের উধ্ব'তন কতৃপক্ষের 
নির্দেশ অমান্ত করতে দেখা যাচ্ছে । একজন বুলগেরিয়ান কৌস্বলী আর 
এক ধাপ এগিয়ে গেলেন। তিনি “দি ব্যাটলশিপ পোটেমকিন”, 'মাদার*, 
“দি আর্থ” ও “শ করমস্‌” একেবারে নিষিদ্ধ করে দিলেন । 


“চ্যাপায়েভ' ছবিটি তেরবার সেন্সর কর! হয়েছিল এবং অবশেষে চেনা 
যায়না এমন ক্ষত নিয়ে আত্মপ্রকাশ করতে পেরেছিল । «দি থা্টিন', 


১ ক্রুড়ি বা তিরিশ দশকে 


“সার্কাস, টার তাইভার্স”, *আলেকজাতার 'দেভস্কী,, “দি সু এযপ্রোল? 


ছবিগুলি সেঙ্গর কর্তৃপক্ষের িনিদিত প্রায় একইরফ্মভাবে' ক্ষতবিক্ষত 
হয়েছিজা 1 * ॥ 
চাওদিিরলরনার রদ গ্রে 


সোভিয়েত ছবি-প্রদর্শনের আগে প্রেক্ষাগৃহে পুলিসের নির্দেশ-অনুযাক্সী .. 
পৃথিবীর, চলচ্চিত্র ইতিহাসে সবচেয়ে বিশ্ময়কর ঘোষণ ছবির, পর্দায় 


দেখানো হত £ 
“গানুগ্রহ করিয়া হাততালি দিবেননা | 
| এই নির্দেশ লঙ্ঘন করা হইলে ছবির প্রদর্শন বন্ধ হইয়া যাইবে 1” 
আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘন । বুলগেরিয়াতে একজন তরুণ কারা- 
দণ্ডে দণ্ডিত ইয়েছিলেন চ্যাপায়েড” ছবিটি সাতবার দেখার অপরাধে । 
তরুণটির আশ! ছিল যে, তিনি ছবির নায়ককে নদী অতিক্রম করতে দেখ- 
বেন, প্রতিটি সময় তার ধারণা ছিল যে, এই আশা সার্থক হবে ৷ তরুণটির 
কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছিলন। যে, ছধির নায়ক কমাগার এমন অপ্রয়োজনীয় 
ও অপ্রত্যাশিতভাবে স্বতাবরণ করতে পারেন । 


সোভিয়েত চলচ্চিত্র-শিল্প আদর্শগতভাবে নতুন--এই ধারণার প্রমাণ 
এর চেয়ে ভালোভ।বে উপস্থিত করা সম্ভবতঃ সম্ভব নয়। এটা শুধু সুন্দর 
সম্পাদনা, অপুর্ব ফোটোগ্রাফি বা চলচ্চিত্রের কৌশলগত খুশ্টিন।টির 
বিষয় নয় । ফ্যাসিষ্ট পুলিস এই সমস্ত কিছু বুঝতনা। এই ফ্যাসিস্ট 
দস্ুরা তাদের শ্রেণীস্বার্থের খাতিরে সঠিকভাবেই সোভিয়েত চলচ্চিত্রের 
মূল চরিত্র-আবিক্ষারে সক্ষম হয়েছিলেন, তাই তারা ভীত হয়েছিলেন 
সোভিয়েত ছবির বৈপ্লবিক স্বরূপ উদঘাটনে যে, বৈপ্লবিক সত্যের দর্শনে 
বুলগেরিয়ার শ্রমজীবী মানুষ শত সহস্র বিধিনিষেধ সত্ত্বেও ক্রমশঃ উদ 
হয়েছিলেন । দ্থিত য় মহায়ুদ্ধ শুরু হওয়ার সময় হীরা মহান প্রতিরোধ 
, আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন, তাদের কাছে এই সোতিয়েত ছবিগুলি 
ছিঙ্স প্রেরণা ও উদ্দীপনার উৎস । প্রতিরোধ-সংগ্রামে যোগ দেয়ে তারা 


চিত্রবাক্ষণে 
ব্রেখা গাঙান। 
চিত্রবাক্ষণ 


সোভিযৌউ ছবির বীর নান্বকদের নীষে 'নিজেয নিজের বাহিনীর নাম 
রাখলেন, যেমন" কলকাঁ, মৃত্তাফা, টিম, চীপারেড:-:1 এই অকুভোউর 


'সাহসী নায়কদের কথ! মন্দ রেখে এই বীর ধোদ্ধারা ধু করেন 


এবং সবত্যুর সময়ে ভাদের এই বিপ্লবী আদর্শ অটুট ছিল। 


বিগত র্ধশতাব্বী খনে €দাভিয়েত চ্জিজফাররা- -বিবিধ- জার্শ নিক; 
নান্দঙ্গিক, “ইতি 2. ৃ / নস 
অনুসন্ধান ও নতুন এর সমাধান হ'তে চেয়েছেন যে, সমন্যাবলী 
শ্রিফিথের ছবিতে পরীক্ষা বিষয্ন ছিলনা' এবং যে. সমস্যাবলী র্ডমানকালে 
বার্গম্যান বা গদারের ছবিতে অনুপস্থিত । 


নিঃসন্দেহে এই দৃষ্ঠিকোণজাত পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভূমিতে প্রতিভভাবান্‌ 
সৃজনশীল শিল্পী সম্প্রদায়ের উত্তব হয়েছে এবং যার থেকে অতুলনীয় 
সম্ভার, নতুন রীতি ও আঙ্গিক জন্মলাভ করেছে । 


আজকে চলচ্চিত্রে নতুন ফরাস.-সাহিত্যের প্রস্তাবপ্রসঙ্গে বনু কিছু লেখ! 
হচ্ছে, চলচ্চিত্রের ভাষা-পরিবর্তনে জয়েস্‌ বা কাফকার কথা বলা হচ্ছে। 
কিন্তু, ডভ ঝেহ্ছো? যুদ্ধের পরে তার শেষ চিত্রনাট্যে জয়েস্‌ বা কাফ কার 
প্রভাব ছাড়াই ইউক্রেনিক্সান্‌ এ্রুপদী সাহিত্য ও মায়াকোভাস্কীর রচনা 
অবজন্বন করে এক নতুন বিশ্তাসে কাহিনীকে উপস্থিত করেছিজেন। 
কাহিনীর এই বিশ্বাস, সময় ও স্থানের অবস্থিভি থেকে সম্পুর্ণ ম্ৃক্তি 
কাহিনীর বিস্তার চৈতন্যবাদের প্রবাছে, চিন্তার সংলগ্নতায্স ; কথোপকথনে 
সমস্ত ক্রিয়াপদ ও ভাব ব্যবহৃত--বর্তমান, অতীত, ভবিষ্যত ইত্যাদি । 


'সোভিয়েত চলচ্চিত্র-শিল্জের অভিজ্ঞত! ও এঁতিহ্া অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক 
দেশের চলঙ্চিগ্র-শিল্পকে বিপৃলভাবে প্রভাবিত করেছে এ কথা সম্ভবতঃ 
বলার অপেক্ষা রাখেনা । এই এঁতিন্য এই সমস্ত দেশের জাতীয় চঙ্গচ্চত্র- 
শিল্পকে বুদ্ধিদীপ্ত, অভিজ্ঞতাপৃষ্ট শিক্পবোধের আলোকে নতুন সম্ভাবনায় 
প্রতিষ্ঠিত করেছে । 






ম্বাগন্বার স্রেখার জন্য 
্পেক্ষা করছে । 


১১১৭ গানের মষ্টবর বিপ্লব ৪ 


আামেরিকান চন্নচ্চির 
জে লীডা [ আমেরিকা] 


বিভিন্ন দেশের চলচ্চিত্র-জগতে এক কয় সমগ্র বিশ্বে অঞ্টেবর বিগ্রব 
ও সোভিয়েত চলচ্চিত্র সম-অর্থবাহীরপে প্রতিভাত হয়েছে । ইয়েরোগ, 
এশিয়া ও আমেরিকার বিডিম দেশের চলস্চিত্রনিখ়াতা ও দশবদের ক।ছে 
সোভিয়েত ছবির যে কোন সাফলা ব। গৌরব ১৯১৭ সালের বিপব সঞ্জাও 
ফল বলে প্রতায়মন হয়। 


প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণের পুর্ন পর্যন্ধ বাস্তবতার প্রঠিফলনে 
আ।মেরিক।ন চলচ্চিত্র সাফলা ও বৈশিষ্টো উদ্ত।সিত ছিল। বায়োগ্রফ 
বৌোম্পান'র হয়ে তোলা গ্রিফিথের দশ বা ঝুড়ি মিনিটের ছাবগ্চলি 
চলচ্চিত্রে বাস্তব উপকরণের সার্থক বাবহারের সুন্দর দুষ্ট । ইয়োরোপে, 
বিশেষতঃ, ফ্রান্সে ও ডেনমার্কে বাস্তব ঘাঁন!বলীর নাটকীয় উপস্থ।পনা 
গ্রিফিথকে এই পথ অনুসরণে ও আরো সার্থব রূপায়ণে উদ্দদ্ধ করেছিল । 


১৯১৮ সালে আমেরিকান ৮লচ্চিত্রশিক্প বিশিষ্ট বাবসায়ে পরিণত 
হল। বিভিন্ন বঙ্গ, ভূ-সম্পর্তি প্রতিষ্ঠান এবং সরপারী নাতি, নিয়ম 
ইত্যাদির উপর ক্রমাগত নি ৬রশীলতায় আমেরিকান চলচ্চিত্রশিল্প ক্রমশ£ 
পদ্ধতি, কাহিন। এবং প্রযৌজন।র বিভিন্ন হবে গন্তীবদ্ছ হতে শুরু করল । 
চলচ্চিত্রের অঙ্গন থেকে বাস্তবজ'বন প্রায় নির্বাসিত হয়ে গেল । বখনো। 
কদাচিং ফ্লাহান্তি, স্ট্রহিম বা চা।পলিনের মত উদ্ধত মহং "শল্লী এই প্রচণ্ড 
নির্ধারিত গন্ডী'বদ্ধ। মেকী ব্যবস্থ।র বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সেচ্চার হয়ে স্বভা- 
বিক সতেজ, বাস্তবে প্রাণবন্ত, সং আবেগে উদ্ভ/সিত ছবি তৈরি করতেন। 
ধনতাগ্রিক জগতে সঙ্কট শুরু হওয়!র পূর্ব যুহুর্তে নতুন ছুটি ঘটনা আমে- 
রিকান ছবিকে বাস্তবের দিকে মুখ ফেরাতে বাগা করল £ সবাক ছবির 
শুরু এবং স।ফল্য এবং সোভিয়েত চলচ্চিত্রের শিক্পগত স।ফল্যের এভ।ব | 


এই সময়ে আমেরিকাতে সবচেয়ে বেশী প্রদশিত সোভিয়েত ছবিগুলি 
পর্যালোচনা প্রসঙ্গে লক্ষ্যণীয় যে, হিংসা ও বাঙ্গ এ ছবিগুলিতে ধিশেষভাবে 
বিধৃত। এই বিষয়গুলির উপস্থপনা তংকালীন চলচ্চিত্র-পাঁরচালকদের 
বিপৃূলভাবে প্রভাবিত করেছিল। সে কারণেই পৃডে।ভকিনের ছবি “দি 


আগস্ট :৭১ 


এণ্ড অফ সেন্ট পিটাস'বার্গ' ছবিটির শিল্পপতির ব'ভংস নিঠরতার প্রতিফলন 
দেখা যায় এডওয়16 জি, রবনসনের ছোট সিজার চরিত্রে । তিরিশ 
শতকের বহু ছবির চিত্রনট্য “রোড টু লাইফ" ছবির দ্রতগতিসম্পনন 
দশ্যবলী দ্বার! প্রভাবিত । 


" বাস্তবত!র এই বন্যা এমন সমস্ত বিষয় নিয়ে ছবি তোলা সূচিত করল 
যা এযাবংকাল ফিল্ম কে।ম্প।নীগুলির কাছে ছিল এক বপায় অস্পৃশ্য । 
কেম্পানীগুলি অনেক সময়েই মনে বরে।ছলেন যে, পরিচালকরা বেশীর 
এগিয়ে যাচ্ছেন । এদের ছবির বক্তবা তরল ধরে দেওয়ার জনা ঠারা 
সব সময়েই সচেষ্ট ছিলেন এবং প্রায়শই চ!পসুধ্টি করে পরিচালকদের 
তাপোষে বাধা করতেন । এই তরদীকরণ ও আপোষ ১৩ও ছাবপ্তলি 
একেব!রে বাতিল করে দেওয়া মায়না, জ'বনানুগ নাস্থুবের সুর এ 
ছবপ্ুলিতে বিছু পারমাণে ভঙ্গ রয়েছে বলেই আমরা এগুশিকে আজও 
ভাবগু।ঞর মধো উলেখযোগা হচ্ছে আই আম এ 
ফিউগিটিভ ফ্রম | চেইন্‌ গাড', ট্াপ্সি। টু সেকেণ্€, কেবিন ইন্‌ দি 


বন”, 'ওয়।ইন্জ বয়েল অফ. দি বেড ও মেয়র অফ হেল্ঃ। এই 


মনে রেখোঁছ। 


বিষয় ও পদ্ধাত পরব ৩ ছবি গ্রালতেও অনুসুত যেমন বির টাউন", এবং 
প্লা।ল ফিউর এশু ক্লাব [লিজিয়েন' । শেষ ছবিটি আমোরক।র তংকা।ল'ন 


পস্সি 


ফ।সিস্ট সংগঠন কু লুরু, ক্রযানের প্রতি তীক্ষ প্রতাঙ্ষ আক্রমণ | 


বিছু বিছু পরিচালক বাস্তব।র অস্াদয়ের সাফলো অনুপ্রাণিত হয়ে 
£।দের সমগ্র প্রচেষ্টা এই ধারার অনুসার' বরে তুললেন । প্রাতভ।ব।ন 
র।/উবেন মামাউলিয়।ন এদের মধ্যে ম।/ম।উলিয়।ন মঙ্ষে।গ 
অগ্জগৎ খেকে নিউইয়র্কের ব্গমঞ্চে যে।গ দিয়েছিলেন । এই প1ল।বদলের 
সন্ধিক্ষণে তনি চলচ্চিত্র-জগতে প্রবেশ করলেন এবং অস|ধ।রণ বাস্তুব!খগ 
এ ছবি 'এপ্রজ' (১০১৯ ও 


অল।৩তম | 


ছব তুলে প্রতিভ!র স্বাক্ষর র!থলেন। 
4স্টি ক্্রীটপ' (১৯৩১) সোভিয়েত মঞ্চ ও চলচ্চিত্রের ছার। পত্যক্ষভ'বে 
অনুপ্রাণিত। কিং ।ভদর এর আগেই জবনানুগ বাস্তবতায় অনুর।গের 
জণ্তা চলচ্চিত্রশিঞ্পবাবন্থ।র বিরাগভাজন হয়েছিলেন, এই মক তিনি কোন 
স্টডিওর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেননা। স|লে ভদর আধ নঙাবে 
এটি ছবির প্রযোজনা করলেন । বেখ।র শর মবদের একট কীষসমবায়- 
স্থাপনের ঘটন। নিয়ে তোলা এই ছবির নম আওয়ার ডেইলি ঠে৬। 
এ ছবির বিষয়বন্ত্ একদিকে দেশের অর্পনৈতিক সঙ্কট ও অপরদিকে বেশ 
কিছু সোভিয়েত ছবিতে বাবহত আঙ্গিকগত পছ্গাতর বাবহার হলে ধরল । 
আঙ্গিকগত এই পদ্ধতি বিশেষ ধরে হু ধনের 'হুর্টসিবা ও রেইজমা।নের 
“দি আর্ধ ইজ পান্টি? হুবিতে পরাক্ষিত । এমনকিঃ আইজেনস্টাইনের 
অসমাু ছবি “কুই ভিভা মেক্সিকে। আমেরিবান ছবিতে প্রত ও বাপক 
প্রভ।ব বিস্তার করল । “কুই ভিভা মেক্সিবকে?' "ভিভ। ভিলা" ( ১৯৩৪) 
ছবিটির মূল অনুপ্রেরণা যা পরবতী ঘুই দশক ধরে মেক্সিকোর বিশিষ্ট 
চলচ্চিত্রসুর্টির ক্ষেত্রে অধা।হত ছিল । 


১১৩৪ 


ইলিয়] ট্রউবার্গের 'নু এক্সপ্রেস” ছবিটির কাহিনী নবরূপে অনুদিত হল 
আমেরিকান ছবিতে | জোসেফ স্ট্রেনবার্গ ও প্যারামাউন্ট স্ট,ডিও এই 
কাহিনী পরিবেশনের মাধ্যমে মাপ্সিন ডিয়েট্‌ শকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, 
ফলতঃ “নু এক্সপ্রেস” ছবির সমস্ত সামাজিক বাস্তবতা “সাংহাই এক্সপ্রেস 
(১৯৩১) ছবিতে অশ্ুহ্থিত । 

যখন এসথার শাব নির্দেশিত “ক্যাননস্‌ অর ট্রারিরস” ছবিটি আমেরিকায় 
পৌছাল, তখন এই শিল্পীর মতবাদ ও সৃজনশীল পরীক্ষা-নির ক্ষা 
আমেরিকান চলচ্চিত্র-সমালোচকদের আলোড়িত করল এবং গিলবার্ট 
সেন্ডেস মুদ্ধোতর যুগের আমেরিকার অর্থনৈতিক ও সামাজিক চিত্র তুলে 
ধরলেন ভার “দিস ইজ. আমেরিকী? (১৯৩৩) ছবিতে । 


আমেরিকান ৮শচ্চিত্রশিল্প'দের সংযোগ ও যে1গসূত্র শু আইজেনস্ট।ইন 
ও শাব, এক ও রেইজম্যান্‌ ব। পুডোভ কিন্‌ ও ট্রউবার্গের মধ্যেই সীমাবদ্ধ 
নয়, এই প্রথিতযশা সোভিয়েত চলচ্চত্রকারদের অনিবাধ প্রভাব আমাদের 


মর্টোবর বিপ্লব ৫ চন্রঙ্চিত 
ফার্ণাণ্ডে। বিরি [ আর্জেন্টিনা ] 


চলচ্চিত্র সম্পূর্কে আমি যে বইটি প্রথম পডেছি সে বই হল আইজেন- 
স্টাইনের 'ফিল্স সেন্স । সে অনেক বছর আগের কথা । আমি তখনো 
আমার কৈশোরে, বাস করছিলাম এক গ্রামে (সান্তা ফে, আর্জেন্টিনা ) 
বর্কটক্রান্তির সীমানায় । সেখানেই আমার জন্ম, সেখ।নেই আমি বড় 
হয়েছি এক ভষণ বিরাট নদী পারানার তীরে । যে কোন তরুণের মত 
আমিও প্রচণ্ড মানসিক অস্থিরতায় ভুগছিলাম--এখদিকে প্রথমে স্কুলে ও 
পরে কলেজে আইন পড়।শ্তনা, অপরদিকে আমার সতাকারের আকা 
একটা ভোজবাজিকর, ভবঘুরে বিদৃষক ও জাদুকর হওয়ার তাড়নায় । 
আমি অবশেষে শেষেরটিই বেছে নিলাম । আমি নিজদ্র পৃতুলন।চের দল 
গুলল!ম, 'ডন্‌ কুইকৃসোট্‌” থেকে ধার করে দলের ন।ম রাখলাম ' দি ডেন 
অফ পেড়ে দি টিচার” । বিভিন্ন শহরে ও গ্রামাঞ্চলে আমি এই পুতুল" 
ন।চের প্রদশনী-অনুষ্ঠান করেছিলাম । 


তারপর আইজেনস্টাইনের সেই বই যা আমি তার ছবি দেখার 
অনেক আগেই পড়েছি, আমাকে চলচ্চিতজের দিকে আকৃষ্ট করল । আমি 


১০ 


মুগের আমেরিকান চলচ্চিত্র-পরিচালকদের (প্ররণাস্বরূপ । তৃরিন বা 
ভে্টভের শ্রেষ্ঠ শিক্পকীতির সমারোহের সময় রিচার্ড লিকক অত্যন্ত তরুণ, 
তবুও লিককের বর্তমান শিল্পপ্রতিভ1 বহুলাংশে এই প্রখ্যাত চলচ্চিত্রকারদের 
প্রেরণা-সঙ্জাত। জীবনানুগ বাস্তবতার প্রতিফলনে সম্বন্ধ আর একজন 
আমেরিকান চলচ্চিত্রকার এলিয়! কাজান সম্প্রতি এক ফরাসী পত্রিকার 
সঙ্গে সাক্ষাংকারে বলেছেন যে, তার সমগ্র শিল্পীজীবনে ডড় ঝেক্কোর 
প্রভাব অপরিসীম, বিশেষতঃ ভভ ঝেস্কোর “এয়ারোগ্রাড' ছবিটি তার শিল্পা- 
ভাবনার আলোকবতিকাস্থরপ | 


এ কথ] নিশ্চিত সত্য যে, অ|মেরিক1 ও সোভিয়েত ইউনিয়নের চলচ্চিত্র- 
গত যোগসূত্র কোন যুগের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় কাজেই আমার আলোচন। 
যা .ত'রশ দশককে কেন্দ্র করে কর! হয়েছে নিঃসন্দেহে অসমাপ্ত £ অক্টোবর 
বপ্লব সোভিয়েত চলচ্চিত্রে যেভ।বে উদগত, সেভাবে আমেরিকার চলচ্চিত্র- 
শিল্পের সাবিক কাঠামোয় বিপুল প্রভাবে বিস্তারিত | 


বলতে চাইছি যে, ছেটবেল। থেকেই আমরা ছবি দেখি, ছবি দেখতে 
আমাদের ভ।লে! লাগে, তখন মনে হয়, যে ছবি সার! পৃথিবর কথ 
বলছে, এমন সমস্ত ছখির সংগ্রহ যাতে সমস্ত পৃথিবীটা দেখ! যায়। 
আইজেনস্টাইনের উপলব্ধি চলচ্চিত্রজগতের এক নুতন আবিষ্কার। সরল- 
ভ।বে বলতে গেলে, যে চলচ্চিত্র-শিক্প সংককত ও প্রকাশ-মাধামের প্রকরণ 
হিসাবে বাবহারের উপযোগী, চলচ্চিত্র আদর্শগত উপাদানে সম্বদ্ধ ও দৃশ্বাগত 
উপস্থ।পনায় এক ধহদাকার ফ্রেসকে।র অনুরধপ। 


অনেক পরে, আমি যখন আইজেনস্টাইনের ছবি দেখল।ম, দেখল।ম 
ঠিক সেই বইয়ের মত ইতিহাস তার অনুপ্রেরণ।র সঙ্জীবনে উপস্থিত । 


বুয়েন।স এয়াসের ফিল-ক্লাবে অনেক বছর বাদে আমি পুডোভ.কিন্‌ 
এবং ডভ বঝেঙ্কোর ছবি দেখলাম । পুডোভ.কিন্‌ সম্পর্কে আমাকে আরো 
অনেক কিছু জানতে হল যখন আমি “রোম এক্সপেরিমেন্টাল সেন্টারে, 
হাতে-কলমে কাজ করছি । সেখানেই আমি পডোভ.কিনের “সিনেমা 
এশু সাউণ্ড সিনেমা” পড়ি । 


চলচ্চিত্র-শিল্প এক জায়গায় অচল, অনড় হয়ে থেমে থাকেনি, ক্রমাগত 
এগিয়ে চলেছে পৃথিবীর নব নব পরিবর্তন তুলে ধরে । কিন্তু আইজেনস্টাইন, 
পৃডোভ.কিন্‌ ও ডভবেক্কো অক্টোবর-বিপ্রবজাত 'নতুন চলচ্চিত্রের প্রত্তীক 
হয়ে ল্যাটিন আমেরিকায় নতুন চলচ্চিত্রের জগতে স্বচ্ছ সাংস্কৃতিক ও 
জীবন্ত প্রেরণা হয়ে আজও অমলিন, আজও উজ্জ্বল । 


চিত্রবীক্ষণ 





অক্টোবর বিপ্লব ও মঙ্গোলীয় 


চলচ্চিত্র 
চোইকিলিন চিমিদ [ মঙ্গোলিয়। ] ও 


পঞ্চম মস্কো চলচ্চিত্র-উৎসব আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে এক উল্লেখ- 
যোগ্য ঘটনা । এখানে আমরা শুধু বিশেষ জাতীয় চলচ্চিত্র-শিল্পের কীতির 
স্বাক্ষরই দেখলামনা, দেখলাম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রে ১৯১৭ সালের মহান 
অক্টোবর বিপ্লবের অঙ্ুলন' য় বিপৃল প্রভাব । এই উৎসবের উদ্দেশ 
“লচ্চিত্রশিল্পে মানবতা ও বিভিন্ন জাতির মধ্যে মৈত্রী ও শান্তি" ; এই উদ্দেশ্য 
বিপ্রবের আদর্শের অনুরূপ । বহু সভা-সমিতি, সাক্ষাৎকার ইত্যাদিতে 
যোগদানের মাধামে আমার ধারণ! হয়েছে যে, ধনতান্ত্রিক দেশগুলির মানুষ 
আমাদের দেশের অধুনা অতীত বিষয়গুলি সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল, 
কিন্ত, তারা আমাদের দেশের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে সাধারণভাবেও 
অবহিত নন। 


এই উৎসবের সময়ে ১১ই জ্বুপাই আমাদের দেশের মঙ্গে'লীয় জনগণ 
বিপ্লবের ৪৬তম বাদ্ধিকী অনুষ্ঠান পালন করছিলেন। মঙ্গোলীয় জনগণের 
বিপ্লব প্রত্যক্ষভাবে অক্টোবর বিপ্রবের ভাবাদর্শে অনু প্রাণিত । 


বিপ্রবের সাফলা শুধু স্বাধীন রাষ্ট্রের উদ্ভব ও অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক 
পরিবর্তনই সুচিত করলনা, জাতীয় সংস্কৃতির নবজাগরণ ও সমগ্র জনগণের 
সংস্কতিতে প্রবেশের সম্ভাবনাকে উজ্জ্বল করে তুলল । 


বিপ্লবের পূর্বে মঙ্গোলিয়াতে কিছু কিছু ছবি সীমিত গোষ্ঠীর মধ্যে 
দেখানো হত । এ সমস্ত ছবির দর্শক ছিলেন রুশ-প্রভাবাধীন কিছু কিছু 
সামস্ত-অধিপতি । কিন্তু, বস্ততঃ, ২০ দশকের শেষ দিক ও ৩০ দশকের 
গোড়ার দিক থেকেই বৃহ জনসমাজে নিয়মিতভাবে সোভিয়েত নির্বাক 
ছবির প্রদর্শনী শুরু হল। 


এই ছবিন্ন মানুষ ও জীবনের সঙ্গে নিজেদের বহু পার্থক্য ণাকলেও 
মঙ্গোলীয় জনগণ এ ছবিগুলির মধ্যে নিজেদের চরিত্র ও জীবনের কিছুট্রা 
প্রতিরূপ খুজে পেল। 

১৯৩৬ সালে “সন অফ মঙ্গোলিয়া” ছবিটি মৃক্তিলাভ করল। মঙ্গোলীয় 
কাহিনী ভিত্তি করে ইলিয়] ট্রউবার্গ এ ছবিটি তুললেন, এ ছবিতে অনেক 


আগস্ট '৭৯ 


মঙ্গোলীয় অভিনেতা অভিনয় করেছিলেন । ত সেভেন নামে এক যাষাবর 
উপজাতীয়ের কাহিনী প্রসঙ্গে এ ছবিতে জনগণের বৈপ্লবিক চেতনার উন্মেষ 
ও মহান সৃজনশীল ক্ষমতায় উত্তরণের আখ্যান বিধ্নত। 


ছবিটি সোভিয়েত ও মঙ্গোলিয়ার নতুন চলচ্চিত্র-শিল্জের প্রথম যৌখ- 
প্রযোজনা । ১৯৩৫ সালে মঙ্গোলিয়াতে প্রথম স্ট,ডিও স্থাপিত হল। 
সঙ্গত কারণেই (প্রথম দিকে তথা-চিত্রনিমাণের ক্ষেত্রে এই স্ট/উওর কাজ 
সমাবদ্ধ ছিল। সমগ্র জনগনের জন্য মৌলিক প্রয়োজন'য় বিষয়গুলি নিয়ে 
ছবি তোলা শুরু হল। নতুন মানুষ, তার জন্ম, জীবিকা ও স।মগ্রিক উন্নতি 
অর্থাং নতুন জীবনের প্রাণম্পন্দন স্পন্দিত ভুল মঙ্গেরলিয়ার চলচ্চিত্রে এবং 
বন্ততঃ সামগ্রিক সংস্কৃতিতে । 


১৯২৫ সালে মঙ্গোলিয়র বুদ্ধিজীব'রা মাাক্সিম গোকশকে প্র 
করেছিলেন যে, কোন কোন ইয়োরোপীয় পুস্তক ারা মঙ্গেলীয় ভাষায় 
অনুবাদ করবেন । উত্তরে ম্যান্সিম গেকখ একটি চিঠিতে লিখেছিলেন যে, 
তঠ।রা! যেন এমন সমস্ত বই বেছে নেন, যাতে ঘ1ত-প্রতিঘাত আছে, প্রচণ্ড 
চিন্ত।-ভাবনা আছে ও যাতে সচল স্ব!ধংনতার কথ] বলা হয়েছে । 


সোভিয়েত ইউনিয়ন ণেকে কারিগর" ও বিভিন্ন সাহাযা নিয়ে আমরা 
আমাদের চলচ্চিত্র-শিঞ্পী গড়ে তুলেছি । আমাদের চলচ্চিত্রকাররা 
সোভিয়েত ইউানয়নে শিক্ষালাভ করেছেন এবং সোভিয়েত 
পরিচালক ও ক্যামেরাম্যানদের সহযোগে বনু মঙ্গোলীয় কাহিনী-চিত্র 
নিত্রিত হয়েছে | প্রখ্যাত সোভিয়েত-্চলচ্চিত্রকার ইউরি টারিচ সপ্দশ 
শতাব্দীর এক প্রখ্যাত মঙ্গোলীয় দেশপ্রেমিকের জীবনী নিয়ে বিরাট ছবি- 
নিমাপে প্রভৃত সহায়তা করেছিলেন । ছবিটি হল 'হিরোজ. অফ দি স্টেপ 
(১৯৪৫) । বর্তমান বছরে আমরা সো।ভয়েত ইউনিয়নের সহযোগিতায় 
'এক্সোডাস্? নামে ওয়াইড, ক্রীনে ছবি তুলেছি । 


যৌথ-্প্রযোজনার ছাবগুলি পুবই জনপ্রিয়, যেমন ইজ. নেম্‌ হজ, সুখে- 
ব।তোর' (১৯৪২, পরিচালক-আলেক্জ।গুার জারি, ইয়োস্ফ হেই ফিটজ ). 
“এনভয় অফ. দি পীপ-ল্, ও “দোজ. গাল”, এল্‌, ভান্গানের চিত্রনাট্য- 
অবলম্বনে ছু'খণ্ডে তোলা “ওয়ান্‌ অফ মেনি' (“ট্রেইল অফ, এ ম্যান? ), 
ছবিতে একাধারে সৈনিক ও শিক্ষণ এমন একজন সাধারণ যাযাবর 
উপজাতীয় মানুষের কাহিন' নিয়ে তোলা, “সিন্ আগ ভাস" (পরিচালক 
এন্‌ চিমিভ -অসর্) ও “হাই ওয়াট।র? (পরিচালক ডি. ঝিয়েঝিড.)। এদের 
মধ্যে অনেকে বিভিন্ন উৎসবে বিভিন্ন পুরস্কার পেয়েছেন । 


মঙ্গোলীয় ছবিগুলি জীবনের বাস্তব 'প্রতিফলনে সমৃদ্ধ, বিবিধ আঙ্গিক- 
গত পরীক্ষা-নিরীক্ষা শিল্পসম্মত নব নব সৃজনশীলতায় সজীব । মঙ্গোলীয় 
অভিনেতার। সংযত, অথচ সার্থক অভিনয়ে নিজেদের অভিনয়-প্রতিভার 


বৈশিষ্ট্য রক্ষা করেছেন । 


আমাদের চলচ্চিতশিল্প ভ্রমশঃ উন্নতির পথে । নিরক্ষরতা সম্পূর্ণভাবে 
দুরীভূত হয়েছে (প্রতি ৬ জনের মধ্যে ১ জন কৌোন-না-কোন শিক্ষা- 
প্রতিষ্ঠানে শিক্ষণরত ), বনু নতুন চিত্রগৃহ ও রঙ্গমঞ্চ দেশের বিভিন্ন জায়গায় 
স্থাপিত হয়েছে৷ আমাদের এখন প্রয়ে।জন আরো বেশী ও ভারো৷ ভল 
ছবি। আম।দের দেশের চলচচ্চত্র-পারচাপকণের এখন আন্ত কবা হচ্ছে 
জনগণের জ বনে গভ রভ!বে প্রবেশ বরা এবং কেই জ'বনের চিত্র সার্থব- 


মষ্টোবর বিপ্লব এবং 
যুগোক্লাড চত্রচ্চিত 


স্েভে। অস্টেজিক ও রুডলফ. জেমেক্‌ 


১১১৭-হ্রী ঠোবর বিপ্রব এবং গুহছে অংশগ্রহণবার দের মধ্যে যুগো" 
ঈটভ জনগণের হাজ।র হ।জ,র প্রাতনধি ছিলেন । . এদের মধো ছিলেন 
অসাধ।রণ যোছ্ধা এবং রাজনৈতিক নেঙারা। এ উবপ্নব দেখ বিরদ্ধে 
আমাদের "চ1০1য়েভইট দের সংগ্র।ম বরণের ইতহাসে এক মহান 
অধায়। 

অক্টোবর বিঞ্বের চি*।ধ।র। এবং তার সাফল্য প্রগ'তখীল ও স্ব।ণীন 
(শিল্পা এবং সব |(দবদের ওপর এনেছে এক বৈপ্লবক প্রতি কয়া । 

ঝিভবে।।৬ব, রজত শেষ 5ওয়।প পর অবশেষে আমরা দেখতে ০ লাম 
নিকোল।ই একের বি "পি রেড টুলাইফত। এরপরই ৯ল৯৮এপ্রেমীরা 
(দেখলেন গ্রিগর. আলেবজজ্রভের মেড িলো | তারপর এলো আবার 
বন্ধ] দশ] । চলছিল (জভটি-বে।রোসেব-সিভেউকেোভিক 
_-স্টোজ।ডিনোভিকধের গ্রতিত্রিয়।শীল বাত | কিন্তু; ভবশেষে একটি 
সময় এলে।। যখন লুবজান।র প্রথমশ্রেণার ম্য।টিক। [সনেম! দেখালে। 
৬াল্।দিমর পেট্রভের পিটাপ 'দ গ্রেটের ছুটি অংশ । এই ছবির প্রদর্শনীর 
পরই ধমর্শয় এবং ফ্যাসিব।দী ছাত্র! “ক্রেজ ভি ভিহার্ঞ” পত্রিক!র সঙ্গে 
মিলে সোভিগ়েতবিরো।ধা বিক্ষেভ সংগঠিত করেছিল (এই বিক্ষোভকে 
ভাতা নির্দয়ভাবে সাহায্য করেছিল পৃলিস )। 


তখন 


২ 


ভাবে গ্রকাশ করা । নতুন বিষয়গুলি যেমন শিল্পায়ন, গ্র।মাঞ্চলে সমবায়- 
মূলক খামারের সাফল্য ও নতুন সমাজতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক সম্বদ্ধির চিত্রায়ণ 
চলচ্চিত্রের মধ্যে প্রকাশিত করতে হবে । আমাদের দেশ এক এঁতিহাসিক 


বিবর্তনের স্তর পেরিয়ে এসেছে, সামন্ততন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ, 
মাঝের ধনতগ্রের স্তর পেরিয়ে এসেছে । এই ধিপূল ও মৌলিক পরিবর্তনের 
আলোকে মানুষের বাঞ্জিসত্তা ও জনগণের জীবনের মুলসৃত্র-অনুধাবন 
আজকে মঙ্গে।লীয় চলচ্চিত্রের আস্ত কর্তব্য । 


একই সময়ে দেখা গেল ঝাগরেবে নিকে।লাই একের ছবিকে প্রচণ্ড 
সফল হতে । ট্ুসকানেক-এ উরানিয়া পসিনেম।তেও পরিপূর্ণ প্রেক্ষ।গুহে 
বট দেখ!নে। হয়েছিল । এমনকি বেশ বি লোক মেঝেতে বসে ছ'বটি 
দেখেছিল । 

সম্ত। মিঠে প্রলে।ভনের ছবির বন্যায় বির হয়ে এক সাংবাদিক "নাসা 
স্টভারনস্ট” পিকার ১০৩৭ স!লের পথম খায় লিখেছিলেন আমাদের 
শ্চ/পায়েভ" *দি ইউ৭ অফ মা।কঝ্সিম,” "উই আর জ্রম ক্রনস্ট।৬ট্‌" দেখান? | 
এট!বে কিন্ত শুধু ছুঃখজনব. আসর আবেদন ভাবলে ভূল বরা হবে। 
বরং, এট] ছিল সমসাময়িক অবস্থা »পর্কে একটা প্রচণ্ড বরৃভ্রর অআভি- 
বনি । পাতান লিখোছলেন, বামেরা ইতিমধোই মস্ত মিধো গুলোর 
বড অংশ দেখিয়ে ফেলেছে সবরকমের অস।র উপায়ের মধো দিয়ে । গত 
[তিন দশক ধরে ব্যামের।র সামনে খিখোর ডালগোল পাকিয়ে হ।জ।র 
হ।জার চোখ অন্ধ বরে দেওয়া হয়েছে । বেননা, এই সব ছবি করিয়ে 
মে চায় এ হ!জ|রো চোখকে অঞ্ধ করে দিতে । কিছু কিঞু উজ্জল মৃহুত 
[ড়া জ'বন তার সব বাস্তবতা :নয়ে অনুপস্থিত | কিন্তু, দেখে, মনে হয় 
এরা বে।ধ হয় জানেনা, এবট। মহ।ন ঠালৌকিনিতা অপেক্ষা করছে । 
এবটি সর্বশক্তিমান চোখ আছে যে আসল ঘটন।কে মনে রাখতে পারে, 
ধরে র।খতে পারে, অর সেই সঙ্গে দেখাতেও পারে জনগণ কেন অসুখী ।” 

“ব্য।টলশিপ পোটেমকিন” প্রথম আমদানী বরে মুগোন্নাভিয়া । 
তখনকার সাবস, ক্রোটুস এবং স্লে(ভেন্স রাজতে স্বরাসটমন্ত্রীর সমস্ত রকম 
সওর্কত। সত্বেও আইজেন্ট।ইনের এই বৈধ্রবিঞ ছবিটি মস্কোর বলশয় 
খিয়েটারে উদ্বোধনের মাত্র সাত মাসের মধেই আমাদের দেশে আন। 
হয়েছিল । 

১৯২৬ সালের ৯ আগস্ট ঝাগরেবের সংবাদপত্র *ভিসার" লিখল, 
“এই সিজনের গোড়ার দিবে. ঝাগরেবে *ব্যাটলশিপ, পোর্টেম্কিন্* নামে 
অসাধ।রণ একটি ছি দেখানে। হবে । কেউ কেউ ভাবতে পারেন, এটা 
শুধু ইতিহাসের চলচ্চিত্রায়ন । কিন্তু এট] তা নয়। বরং, নিপীড়িত জন- 
গণের স্বাধীনতা এবং মানবিক তধিকারের সব থেকে আদিম এবং স্বাভাবিক 


[চত্রব ক্ষণ 


ইচ্ছে এটি একটি মান কবিতা । "ব্যাটল্শিপ. পোটেম্কিন্* একটি 
সম্মিলিত কাজ এবং এর প্রধান চরিত্র জনগণ । 

ছবিটি পরিচালন। করেছেন এক অপরিচিত ২৮ বছরের মৃধক'। এই 
রুশ ছবির গভীরতার পরিমাপ হবে কিভাবে? এই নামহীন রুশী 
জনগণ মাঝামাঝি ধরণের কিছু করেনা! । বরং যা করে তা হয়ে ওঠে 
মহান। এর কারণ, প্রত্যেক রুশী শুধু কাজের জন্য শিল্পকে ব্যবহার 
করেনা । বরং, যা করে, তাতে হয় বিস্ফোরণ। কোন কিছুই এই 
(বন্ফোরণকে রোধ করতে পারবেনা । এইভাবেই "ব্যাটুলশিপ 
পোটেম্কিন্" তৈর হয়েছে ।” 

যাই হে।ক, যুগোঙ্।ভ পর্দাতে “পোটেম্।কন্”-এর প্রতিফলনের প্রচেষ্টা 
ভ.বণভ।বে বাথ হয়। 

আট বছর পর প্রখ্যাত ক্লোভেন লেখক ডঃ শ্রাটবে” জ্রেফ উ শ্রেণাশত'দের 
আক্রমণ করে [লখলেন ক্রুদ্ধ ভাষায় । লেখার্ট বোরয়োছল ১৯৩৮ »লে 
“ক্লিজিবেভনস্ট" পাত্রক।য় । তিনি লিখোছলেন, “মহান ৮লাচ্চত্র/শক্সটর 
প্রাত আম।র বিশ্বাস আছে । অ।ইজেনস্টাইন, পুডোভ.কন্‌, ওটসেপ, এক, 
৮াপালন, পাব স্ট এবং অন্যান্থার। আমার মনে এই |বঙ্বাস এনে |দয়েছে। 
এই অল্প কচু হব ব্যবপা।য়ক বর গ্যাঙ্গস্টারদের তৈ.র খ।ধ। গুলো ভেঙে 
[দতে সক্ষম হয়েছে । এদের শোঞ্জক ক্ষমতাকে ধন্যবাদ জানাই | ৮প।চচত্র- 
শিল্জের ভাবষ্যং সম্পর্কে আম আ।শাব।দা। কেননা, আ।ম এর দাসত- 
মোচনে বিশ্বাস কর। যা আফ্বে সধসাধারণের দাসত্বমোচনের মধ্য 
[দয়েই । ভবিষ্বৎ বংশধরদের ধনতাগ্রিক ব্যবস্থা থেকে সমাজকে যুক্ত 
কর।র সঙ্গে চলচ্চিত্র।শল্পের উপাত সম্ভবতঃ খুব ঘনষ্ঠও।বে যুক্ত । বতমানে 
এই ধনতা।দ্ত্রক ব্যবস্থার হ।তেই আছে চাবুক । আর, এই কারণেই এরা 
সমাজকে সেই ব্যাবলন,য় দাসতে বেধে রেখেছে । আজকের ৯লাচ্চএ- 
শিল্পের আস্তত্ব এই দাসত্বের অন্ধধারের মধ্যে খাকলেও রাস্ত। দেখ।নে।র 
জনা টঠের আলো প্বলেছে । শঞ্পের পখে হাটতে গেলে, জনগণের 
বৃহত্তর অংশের মানসিক উন্নয়ন এবং সচেতনতা আনতে গেলে এর এই 
পথই ধরা উ/চত। 

১৯৪৫ সালের স্বাধ'নতার পর সেই সাবিক উতসাহজনক পরিবেশে 
আমাদের চলচ্চিত্র-দর্শকেরা সোভিয়েত ছবিগুলো দেখার সুযোগ 
পেলেন এতদিন যা ছিল তাদের কাছে স্বপ্ন । বিগ! ভের্তভ, লেভ 
কৃলেশভ, সের্গেই আইজেনস্টাইন, ভসেভোলোড পৃডোভকিন্, আলেক- 
জাগার ডবঝেঞ্ধো, মার্ক ডনস্কয়, গ্রিগরি কোজিনেংসভ, লিওনিদ ট্রাউবার্গ, 
ভ্যাসিলেভ-ভায়েরা, সেরগেই মুংকেডিচ, মিখাইল রম প্রমুখ চলচ্চিত্রকারদের 
চলচ্চিতত এবং নাটক যুগে।ক্স।ভ চলচ্চিতজের উন্নয়নে এক অনন্যসাধারণ 
তৈরি করেছে। 


ুদ্পূর্ধ নির্বাক মৃগোক্স।ভ চলচ্চিত্রকে চলচ্চিত্রশিল্পের প্রাক ইতিহাস 
বলে ভাব যেতে পারে। স্বাধীনতার ঠিক পরেই আমাদের পক্ষে পুর্ণাঙ্গ 
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কাহিনীচিত্র তৈরির কোন বাস্তব সম্ভাবনা ছিলনা । যে সব ছবির 
মধ্য দিয়ে অক্টোবর বিপ্লবের চিন্তাধারার প্রতি যুগোঙ্সাভ জনগণের আনু- 
গতাকে ভালোভাবে দেখাতে পারবে । ছাই এবং ধ্বংসাবশেহের মধ্যে 
দেশ যখন জেগে উঠছে, অত্যন্ত কষ্টের মধ্যে ক্ষতস্ুলো৷ সারি, তুলছে 
তখন চলচ্চিত্রের ক্যামেরা অভিজ্ঞতা অর্জন করতে আরস্ত করল দেই সব 
মুখ আর হাতের ছবির মধ্য দিয়ে । যার! ধ্বংসাবশেষ পরিষ্কার করছিল, 


সৃতদের কবর দিচ্ছিল এবং নতুন করে তৈরি করছিল শহরগুলো, 
কারখানাগুলে! | 


অক্টোবর বিপ্লবের বিষয় মুগোঙ্ন।ভ ছবিতে এলো অনেক পরে। 
যখন চলচ্চিত্রকারের। বেশ কিছু অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে, খু'জে পেয়েছে 
ঠাদের বিষয়বন্তকে প্রকশ করার শৈঞ্জিক ফ্মনকে। 

সবপ্রথম এর পারপু্ণ উন্নত দেখা গেল “ওলেকে। ডান।উক" কাহিনী" 
চিত্রে। ১৯৫৭ সালে এটি সোভিয়েত-মুগোঈঈ।(ভ যুক্ত প্রযোজনায় তৈরি 
হয়েছিল। অক্টোবর বিপ্লবের ৪০তম বান্ধিকী উপলক্ষে এটি তৈরি। 
যুক্ত প্রযোজন৷ চলচ্চিত্রশিল্পে যৌথ উদ্যে।গের ক্ষেত্রে কতটা প্রয়োজনীয় 
তা প্রমাণ করে এই ছবিটি । ছবিটি গৃহযুছ্ছের এক নায়কের সম্পর্কে, 
এক যুগোঙ্ঈ।ভ স্বেচ্ছ।সেবকের বিচ্ছিন্নতা সম্পর্কে । ওরা সোভিয়েত 
সৈন্তদলে যোগ দিয়োছল এবং উক্তাইন সীমান্তে বু'ডয়ন্নির সৈম্যদলে যুদ্ধ 
করোছল । এটি ওলেকা ড।ন'ডক নামে একজন সার্ষেবর কথা বলেছে, 
যিনি বিচ্ছিন্ন দলটির কমাগুর ছিলেন। ই'ন এই ছবি তৈরির আগে 
1নজের দেশের থেকে সোভয়েত ইউানয়নে অনেক বেশী পারাচত ছিলেন । 
এই যুক্ত প্রযে।জন।কে ধন্যবাদ । কেননা, এ ছবির জন্যই হুগোঙ্সভ 
জনগণ তার্দের সেই দেশপ্রোমককে চিনতে পারল, যিনি গৃহযুদ্ধের সমস 
প্রায় চা।পায়েভের মতই জনাপ্রয় ছলেন। 

আদর্শগশ্ড এবং শৈল্সিকবে!ধ উভয় দিক খেকেই এটি ছিল যৌথ 
উদ্যে।গ এবং যৌথ কখ।ট।র আসল সত্য বজায় থেকে তা হয়েছিল। 
রুশী চরিত্রগুলো! অভনয় করোছল রুশীর1! এবং যূগোঙ্স।ভগুলো করেছিল 
যুগোঙ্সাভায়রা । প্রত্যেক্ই তদের [নজের [নজের ভ।ষায় কথ' 
বলোছল। ছবি।টর পারচ।লক লওনিদ লুকভ। 

লুকভের এই সুন্দর ছবি শুধু সো।ভয়ে৩-মুগোশ্গ।ভ চলাচ্চত্রক।রদের 
যৌথ উদ্যেগে উৎসাহিত করোছল তা নয়। সেই সঙ্গে যুগোষ্স।ড 
লেখকদের সামনে এটাও হাজির করেছিল যে, মুগোঙ্সা।ভয়য় বিপ্লবের 
প্রতিক্রিয়। নিয়ে যুগোক্সঈভ চলচ্চিত্রকারেরা যে সব কাজ করেছেন তার 
মধো একটা ফাক থেকে যাচ্ছে । যেমন, কোটেরায় খালাসীদের 
বিদ্রোহ, ক্রোয়াটিয়।য় কৃষকবিদ্রোহ' এবং প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে ও আগে 
এবং আধুনিক যুগোষ্সাভিয়! তৈরির আগে শ্রমিক-সংগঠনের সংগ্রথম | 
এই সব বিষয়বস্তু বূপায়িত হওয়।র অপেক্ষায় আছে। অক্টোবর বিপ্লবের 


বিষয় নিয়ে ভালে। ভালে। সোভিয়েত ছবিগুলো আমাদের জনগণের 
ইতিহাস নিয়ে ছবি করার ক্ষেত্রে একই রকম উদাহরণ হতে পারে। 


৪০ 
কে 


ক্টোবর বিপ্লব ও. প্রধয 
সোভিয়েচ,. ছুবিগৃি 
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১৯৬৭ সালের ১৩ই অক্টোবর প্যারিস থেকে অবশেষে সেই দুঃখের 
খবরটি এসে পৌঁছল । অতি পরিচিত ফরাসী চলচ্চিত্র-সমালোচক জর্জ 
'গাছুল মারা গেছেন। সোভিয়েত চলচ্চিত্রকাররা এবং দর্শকের। এই 
চমংকার মানুষটিকে ধু চিনতেনন।, শ্রদ্ধাও করতেন । যিনি বিংশ শত।বীর 
শিল্পের মধ্য দিয়ে পৃথিবীর জনগণকে একত্র করায় এবং শান্তি-অর্জনে 
যথাসাধ্য করেছেন। 

'৬৭-র গ্রীষ্মে লেনিনগ্রদের কাছে রেপিনোয় অনুষ্ঠিত আন্তর্জ।তিক 
সিমপোজিয়ামে জর্জ সাছুল যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তার সংক্ষেপ এখানে 
ছাপা হলো । 





সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে আমাদের কুটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের 
পর আমরা কিছু সোভিয়েত ছবি দেখার সুযোগ পেলাম। ফফ্রান্গে 
আস প্রথম ছবিগুলোর মধ্যে ছিল “সার্কস উইঙ্গস” ৷ পরে যার নামকরণ 
কর! হয় “ইভান দি টেরিবল্” ৷ ছবিটা যথেষ্ট সাফল্যলাভ করে । তবে এ 
ছবি থেকে আমি কোন বিশেষ আনন্দ পেয়েছি, এ কথ) বলতে পারবন]। 
কিন্ত, এর 'প্রযোজন।য় যে সম্পদ দেখি, তা প্রুরোপুরি প্রন্পদ' 
এঁতিম্বাহী | 


সেই সময়ে আমি সুরবিয়ালিস্ট গ্রপে তরুণতমদের অন্যতম | আমি 
বিশ্বাস করতাম সোভিয়েত ইউনিয়নে সবই আভা-গার্দ হতেই হবে। সে 
রাজনীতি বা! শিল্প যাই হোক না কেন। আর তার পরই, আচমকা 
প্যারিসে দেখানো হলো! *ব্য।টলশিপ পোটেমকিন”। 


প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন লিও মে।সিনাক। সো ভয়েত 
ইউনিয়নে ব্যবসায়িক সফরের সময় তিনি ছবিট। দেখেন । ছবিটিতে ফরাসী 
সাবটাইটেল ছিল। সুতরাং তার পক্ষে তার বন্ধ, লিও পয়রিয়ার এবং 
জারমেইন ছুলাককে ছবিটির প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করার জগ্ত বোঝানোয় 
খুব অসুবিধে হয়নি। ও'রাই চালাতেন ফিল ক্লাব অফ ফ্রান্স। 
অক্টোবর বিপ্লবের নবম বাঞ্িকীর অল্প পরেই ১৯২৬ সালের ১২ই নভেম্বর 
সের্গেই আইজেনস্ট।ইনের এই ছবিটি দেখানে! হলো । এটা! ছিল খুব 
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বাছ। কিছু লোকের জন্য প্রদর্শনী । আমি তখন এক আঞ্চলিক 'তরুপ। 
সদ্য প্যারিসে এসেছি । সুতরাং, আমি তো আর আমন্ত্রণ পেতে পারিন! । 
আদরে ব্রেটন, পল এলওয়ার্ড আর লুই অশারাগকে মনে মনে খুব হিংসে 
করছি । কেনন৷ সুররিয়ালিস্টদের রোজ আড্ডার জায়গ! রেঞ্চ স্কোয়ারের 
কাফে সিরানোতে ওরা একদিন জানালে সেইদিনই সন্ধায় ওরা 
“পোট্মেফিন্” দেখতে যাচ্ছে। 
লোকজনদের ভিড়ে সিনেমা আর্টিস্টক একেবারে উপচে পড়ছে । ছবি 
দেখে হাততালির ঝড় বয়ে গেল। বোঝ! গেল, দর্শকদের মধ্যে সোভিয়েত 
চলচ্চিত্র এবং পরিচালক সেগেই আইজেনস্টাইনের উপস্থিতির 'কথ!। 
আইজেনস্টাইন তখনও তিরিশের কোটায় পা দেননি । কিন্তু, একটি 
সাপ্তাহিক চলচ্চিত্র পত্রিব1 ধিন্ধার দিয়ে বলল যে একদল মুবক মনে করছে, 
চলচ্চিত্র প্রদর্শনী এবং রাজনৈতিক আলোচনা একসঙ্গেই হতে পারে। 
এ সমালোচক নিশ্চয়ই আমার সুররিয়ালিস্ট বন্ধুদের কথা মনে রেখেই 
এ কথ] বলেছিলেন ৷ ফেনন!, ওর! ছবি দেখার পর চিংকার করতে আরম্ত 
করেছিল “আপ দি সোভিয়েতস্‌” | 


পরের দিন কাক্ষে সিরানে।তে অণ।ঝাগ আর পল এলওয়ার্ড বলল ছবিটির 
কথা ওরা ভুলতে পারবেনা । তারা আরও বলল, এই (প্রথম তারা 
পর্দায় অক্টোবর বিপ্রবের তীব্রতা অনুভব করল। তার! সেই মাংসের 
বীঁভংস দঙ্গাগুলোর কথ। বলল । বঙগল, পোকামাকড়ের হামাগুড়ি দেওয়ার 
কথা, জার আঁফসারদের সমুদ্রে ফেলে দেওয়ার কথ] বিস্ত, তারা 
একবারও আইজেনস্ট।ইনের সম্পাদনা এবং প্রতীকের ব্যবহারের কথা 
বললন। । 


প্যারিসে “পোটেমকিন্* দেখার কিছুদিন পরই আারাগ এবং এলওয়ার্ড 
ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিল । ১৯২৭-এর গোড়ার দিকে আমিও 
তাদের অনুসরণ করলুম । আর, তারপরই অবশেষে আমি ছবিটি দেখতে 
পেলাম । 


কিন্তু, এর মানে, এই সিদ্ধান্ত নিয়ে নেবেন না যে, শু আইজেনস্টাইনের 
জন্যই আমরা কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছিলাম । ১৯২৫ থেকে এবং 
আরও বেশী করে মরক্কো য় ওপনিবেশিক মুছের প্রতিক্রিয়ায় সুররিয়াজিস্ট- 
দের মধ্যে শৈল্পিক আভাগীর্দ থেকে রাজনৈতিক আভাগার্দ এই পরিবর্তন 
আসছিল । ১৯২৬-এর শেষে তার! এবং কমিউনিস্ট পাটি একটি ইন্তাহারে 
স্বাক্ষর করেন, ““বিপ্রবই প্রথম এবং শেষ” । এদের মধ্যে ছিলেন জর্জ 
পৃলিংজার ( ১৯৪২-এ নাজীরা ার ওপর প্রচণ্ড অত্যাচার করে এবং 
মেরেও ফেলে )। ইন্তহার লেনিনের ভূমিকার প্রতি শ্রঙ্। জানিয়ে বলে, 
“শুধুমাআ সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতেই আমর। এই বিপ্লবকে দেখছি'....-» | 


ফরাসী সেন্সর “ব্যাটল্শিপ, পোর্টেমকিন্”-কে নিষিদ্ধ করে রেখেছিল । 
২৭ বছর ধরে। এমনকি, .১৯৫৯-সালেও যখন সিনেমাথেক জ্রান্সের 


চিত্রযীক্ষণ 


প্রতিষ্ঠাতা! ও নেতা! হেনরি ল্যাঙ্গলোইস আন্তিবেসের উৎসকে এই জপদী 
ছবিটি দেপলানোর ব্যবস্থা করলেন টুল'তে । তখনও কিছু. কিছু সাংবাদিক 
বলেছিলেন, ফরাসী খালাসীদের মধ্যে বিদ্রোহ সৃষ্টি করাৰ এটা একটা 
চেষ্টা। বেলজিয়ামে হল এ সব নিয়ে আতর্জাতিক সম্মেলন.। সেখানে 
«পোটেম্কিন্*কে বল। হল “পৃথিবীর সের। ছবি” । এর ফলে ফরাসী 
সেল্সার তাদের কদর্য সিদ্ধান্ত বাতিল করতে বাধ্য হলে। ।...... 


১৯৩০-এর অক্টোবরে আমি সোভিয়েত ইউনিয়নে এলাম । আমার 
সঙ্গে ছিল লুই আরাগ এবং এলসা ট্রায়লেত। থারকভে বিপ্লবী লেখকদের 
কংগ্রেসে যোগ দিতে আমর এসেছিলাম | এখানে বিদেশী লেখকদের 
প্রচণ্ড সন্বর্ধন। জানানে। হয়েছিল । 


একদিন সন্ধ্যায় আমর দু"টি নতুন উত্রানিয়ান ছবি দেখার আমন্ত্রণ 
পেলাম । ছবি দু'টি হলো ডবঝেক্কোর “আর্থ এবং মিখাইল কণউফ মানের 
শক্তি "| ্‌ 

তখনকার দিনে ন'পার ধাধের বিশাল সমাজতান্ত্রিক' কাজকর্মের মত 
ডবঝেক্কেের ছবিও 'আমাদের মনকে অভিভূত করেছিল ।” উক্তাইনে 
থাকার সময বিপ্লবের শিকড় 'আম।দের গভীরে গেঁথে গিয়েছিল'। তাই 
যখন ১৯৩২-এর মে মাসে আমাদের সুররিয়ালিজম আর কমিউনিজমের 
মধ্যে কোনো একটাকে বেছে নেওয়ার সময় এলো তখন আমরা কমিউ- 
নিজমের গ্রতি আনুগত্যেক্ধ সিদ্ধান্ত নিলাম । এর জন্বা আমাদের হারতে 
হলো অনেক ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে । 


১৯৩১-এ আমাদের সঙ্গে সুররিয়ালিস্টদের মতভেদের অন্বাতম কারণ 
“আর্থ” । কেনন! “আর্থ” সম্পর্কে ওরা কিছুতেই আমাদের সঙ্গে মত 
মেলাতে পাঁরছিলন। । ওদের ভাষায় এটা “আপেলের গল্প” । ওরা 
বুঝতে পারছিলন', এটা দেখে আমরা কেন এত উৎসাহিত । 


অবশ্ত কেউ কেউ বলতে পরেন, ডবঝেঙ্কোর মত মহৎ গ্রুপদী এবং 
ছন্দময় কবির আবিষ্কারের সঙ্গে নীপার বাধের তুলনা করা চলেন । 
কিন্ত হু'টো৷ জিনিষই প্রশংসনীয় । বুদ্ধিজীবী এবং সাধারণ লোকের কাছে 
মং শিল্পকর্মের অর্থ হলো, যা ইতিহাসের গভীরে প্রবেশ করতে পারে। 
“মহৎ প্রেম” স্বত্যুর থেকেও বেশী শক্তিশালী- এই ব্যঞ্জনায় আমরা 


আগস্ট +৭১ 


ভীষণভাবে মোহিত হয়েছিলসাম | “মার্থ* ছবির শেষ কয়েকটি সপ্তে- এই 
ব্ঞ্জনাই প্রাধান্য পেয়েছে । পরে ' “আর্থ'-কে “পৃথিবীর সেরা বায়টি 
ছবির অন্তম" ঘলে ঘোষণ! করা হলো ( আসেল্স্‌ ; ১৯৫৮ )। 


এতিহাসিক এবং সমালোচকদের মত সোভিয়েত চলচিত্রের নির্বাক 
সময়কে আমি “স্পমুগ? বলে মনে করিনা । বরং, আমার মনে হয়, 
১৯৩০ থেকে ৯৯৩৯ সালই হলো সব থেকে উল্লেখযোগ্য সময় । এই সময় 
আইজেনস্টাইন, ভ্যাসিলেভ-ভায়েরা, পুডোভকিন্‌, শ্রিগরি কোজিনেংসভ, 
লিওনিদ ট্রাউবার্গ, সেগেই ইউংকোভিচ, নিকোলাই এক (গর “রোড, 
টু লাইফ '' আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রচণ্ড সাফল্যলাভ করেছিল ), মার্ক ডনক্কয়, 
আলেকজান্দ।র জারখি, জোসিফ হেইফিজ, বিগ ভের্ডভ, মিখাইল রম, 
ক্রিয়েডিক এরমলার, সেগেই গেরাসিমভ, গ্রিগরি রোসাল এবং আরও 
অনেকের কাজ ছিল। তাদের নৈপৃণ্যের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য উনিশ 
এবং বিশের দশকে একট ধাক্কার প্রয়োজন ছিল। যাটের দশকের 
গোড়ার দিকে অনেক তরুণ ক্ষমতাসম্পন্ন চলচ্চিত্রকারের আগমন আমাকে 
পুশী করেছে। এদের নাম বিদেশে ক্রমশঃই ছড়িয়ে পড়ছে । কুড়ির 
দশকের শেষের দিকে গ্িক্পের চিরাচরিত ফর্মের প্রতি দ্বণায় সোভিয়েতের 
তরুণ চলচ্চিত্রকারের। একত্র হয়েছিলেন । তারা দেখেছিরন, এ হর্সটা 
নিতান্তই জরাজীর্ণ বা. তার থেকেও খারাপ। সেখানে আছে বুর্জোয়া 
এবং প্রতিবিপ্রবী ছাপ । সেই “বৃদ্ধদের” বিরুদ্ধে তাদের নামতে হয়েছিল 
তীব্র লড়াইয়ে । লড়তে হয়েছিল নিজেদের মধ্যেও নিজেদের দৃষ্টিভল্লী- 
প্রতিষ্ঠার জন্য । 


তারা দেশে এবং বিদেশে সবত্রই তাদের উদ্দেশ্যকে সফলভাবে এগিয়ে 
নিয়ে যেতে পেরোছলেন ৷ ছড়িয়ে দিয়েছিলেন সারা বিশ্বে অক্টোবর 
বিপ্লবের আহ্ব।নকে | 


সমাজতান্ত্রিক বাস্তবত। সঠিক অর্থে কোন একট। জায়গায় আবহ্ধ নয় 
বা এটা কোন তাত্বিক-আলোচনা বা পৃাথগত অধ্যবসায় নয়, যা অবিরাম 
কোন আদর্শকে অনুকরণ করে. যায়। সমাজতান্ত্রিক সমাজের বিরুদ্ধে 
বিভিন্ন সময়ে উদ্ভূত. সমধ্যাকে প্রতিহত করে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা নিজের 
পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য নিজেই পথ করে নেবে । 


মষ্টোবর বিপ্লব ৫ ভিয়েতনাষের ছবি 


লি থথাই বাও ( ভিয়েতনাম ) 


হ্যানয় ফি স্কুলের সাধারণ প্রেক্ষাগারে লেনিনের'বাণী লেখা আছে 


স্র্ণাক্ষয়ে £ "আমাদের কাছে সকল শিল্পের মধ্যে চলচ্চিত্র হচ্ছে সবচেয়ে 
প্রয়োজনীয় । 

ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিক অফ ভিয়েতনামের চলচ্চিত্রকার! সো।ভ- 
ক্পেত ইউনিয়নের বিপ্লব ও বৈপ্লবিক এঁতিহো এবং সাম্যবাদনিষাভ! অপরা- 
জেয় মানুষের ছবিতে শ্রদ্ধাশীল ও উচ্চধ।রণা পোঘণ করেন । এ ছবিগুলি 
যেষন “দি ব্যাটুল্শিপ পোটেম্কিন্, আর্থ”, “মাদার? “লেনিন ইন্‌ অক্টো- 
বর”, 'উই আর ক্রম্‌ ক্রন্সটাডট”, “চ্যাপায়েড', “দি ম্যাক্সিম ট্রিয়োলরজী' 
“দি ভিলেজ টিচার' ফিল্স-স্ুলের পঠনীয় বিহয়ের অন্তর্ভুক্ত । আমাদের 
অনেক চলচ্চিত্রকার সোভিগ্পেত-চিত্রক।রদের তত্বাবধানে কাজ করার সুযোগ 
পেয়েছেন । চলচ্চিত্র সম্পর্কে সোভিয়েত রচয়িতাদের বিভিন্ন পুস্তক ও 
ব্তৃতামাল। ভিয়েভন।মী ভাষায় অনুদিত হয়েছে । 

বিভন্ন সময়ে গণতান্ত্রিক ভিয়েতনাম প্রজ।তন্ত্রে আইজেনস্ট|ইনের 
মণ্টাজ, রমের পরিচালন-কৌশল, ডভবেঞ্কোর ক্যাবিক সুষমা, 
গাঞ্রিলৌভিচের চিত্রনাট্যের দাশনিক উপাদান, “নাইন ডেজ ভফ. ওয়ান 
ইয়ার” ছবির সংলাপ, ইউরুসেভস্কীর ক্যামেরার কলাকৌশল, 
ভেষ্ভ এবং কারমেনের তথ্যচিত্র ইত্যাদি সম্পর্কে প্রায়ই আলোচনা-»ভা 
ইত্যাদির অনুষ্ঠান হয় । 

চলচ্চিত্র সম্পর্কে লেনিনের মতবাদের আলোকে আমরা এই বাণী 
অনুসরণ করছি ঃ$ জাতীয় চলচ্চিত্র-শিল্পের জন্য দেশপ্রেম ও সমাজতগ্রের 
আদশে সংগ্র'ম কর। 


প্রচণ্ড প্রতিবন্ধকতা ও ত্যাগম্বীকারসত্ত্বেও আমাদের চলচ্চিপ্রক।ররা 
প্রতৃত উৎসাহের সঙ্গে কাজ করে চলেছেন। ফরাসী ওঁ্পনিবেশিকবাদ - 
দের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রামের চিত্ররূপ, “ভিয়েতনাম ফাইটুস্‌* ও ৫৭ 
ভিন্টরী অফ. দিয়েন্‌ বিয়েন্‌ ফু" এবং কাহিনীচিত্রগুলি “ফায়ার অন্‌ দি 
সেপ্ট।ল সেকৃটর্‌ অফ দি ফ্রণ্ট', “দি ইয়াং সোলজার', “দাই হাউ? (১৯৬৩ 
সালের মফ্কো-উৎসবে রৌপ্যপদকে পুরস্কৃত ), “দি উমটিট” (১৯৬২ সালের 
কােণভ ভ্যারী উৎসবে পুরস্কৃত), “সি অফ. ফায়ার্* আমাদের চলচ্িত্র- 
কারদের শিল্প প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছে। 

৯১৫৪ সালে ইন্দোচীনে শান্তি স্থাপিত্ত হল এবং উত্তর ভিয়েতনামে 
পুনত্ির্াপযজ্ঞ শুরু হল। এই সময়ে তোঞী। ছল, ব্যাঙ, হিঙ, হ1 ইমামে 
ছবি, যাতে যুদ্ধবিধ্বস্ত, ক্ষতবিক্ষত দেশে সব-কিছু পুনর্গঠনের জগ্তংগারা 
দিবারাত্র পরিশ্রম করে চলেছেন, তাদের কথ। বল হুল। ছবিটি ১৯৫১ 
সালে মস্কো -উংসবে সুবর্ণপদক পেয়েছিল । 


১৬ 


খন আমেরিকান সাজাজবাদীর! দক্ষিণ-ভিয়েতনামে আগ্রারনীতি 
চালিয়ে নয়, বর্ষর ও বীভংদ আক্রমণ শুরু করল, তখন আরে! ছবি দিগ্লিত 
হ'ল “উই জয়ার ফোর্সড টু টেক টু আর্মস্ (দি লিবাবেশন্‌-স্ট,ডিও ), 
“বাই এ রিভার্‌', “দি স্টর্ম ডেভলাপস্‌' ও “সেভেন্টন্থ, প্যারালাল্‌?, যে- 
সমস্ত ছবিগুলিতে আমাদের দেশের পুনর্গঠন ও এঁক্যের জন্ত অদম্য 
আকাঙ্ষ। প্রতিফলিত । পঞ্চম মস্কো! চলচ্চিত্র-উংসবে আমাদের সয়াদৈর্ধের 
ছবি “ফ্রিডম্‌ ফাইটাস' কৃই তি” (লিবারেশন্‌ স্টডিও ), ও “এট দি গেট 
অফ দি উইপু' (ভ্ানয় ডকুমেন্টারী স্ট,ডিও ), দু'টি ছবিই সুবর্ধপদক 
পেয়েছে । 

আম।র মনে পড়ছে প্রতিরোধ-আন্দোলনের গেড়ার দিকের কথা, যখন 
আমরা জঙ্গলে অস্ত্র তুলে নিয়েছি। তখন প্রতিরোধ ও প্রতিবন্ধকতার 
সহস্র বেড়াজ!ল পেরিয়ে কিছু কিছু সোভিয়েত ছবি আমাদের জঙ্গলে এসে 
পৌছাত, ছবিগুলি দেখার জন্য আমরা ১৫ মাইল টে আসতাম । যেছবি 
দুটির কথা! আমার মনে পড়ছে, সে ছবি দু'টি হ'ল মেম্বার অফ দি 
গভর্নমেপ্ট'১ ও “দি ইয়াং গার্ড । জ্রাসনোডনে নাজীবিরোধী যোদ্ধাদের 
ছবিগুলি দেখে আমরা ওলেগ., কশেভয়, লিউবা সেতসোভা ও সের্গেই 
টিউলেনিনদের স্বৃত্বাঞ্য়ী আদর্শে অনু প্রণত হয়োছ । এই সমস্ত বীর- 
চরিত্র বিপ্লবের সার্থক ফসল, ফ্যাসিবাদ উৎখাত করার জন্য ধারা জীবন- 
বিসর্জন দিয়েছিলেন । 


আজকে আমাদের চলচ্চিত্রক।ররা দেশের বি।ভন্ন অংশে ছড়িয়ে 
অ|ছেন, তার! লড়াই করছেন বিউন্ন জ্রণ্টে, তাদের এক হাতে র।ইফেল, 
অপর হতে ম্বভি ক্যামেরা । এই অসমসাহ্‌সা বার চলচ্চিত্রকারর' 
আমাদের জনগণের মহান সংগ্রাম ও আমেরিকান সাম্রাজাব।দীদের 
অনিবার্ধ পরাজয়ের কাহিনী তলে ধরেছেন ছবির মাধ্যমে । আমাদের 
চলচ্চিত্র নিম্নাত।র দল ছড়িয়ে আছেন দেশের স্তর, আকাশে-সমূত্রে, 
পাহাড়ে-নদ,তে, গ্রামে-শহরে-গঞ্জে। কলে-ক।রখান।য়-খামারে সর্বত্র | 
তারা তুলছেন যুদ্ধের ছবি, তুলেছেন যুদ্ধ প্রতিরোধের ছবি। বিপুল 
প্রতিবন্ধকতা সত্বেও আমাদের দেশে ছবির তৈরির সংখ্যা কমেনি, 
বরং এই সংখ্যা সাম্প্রতিককালে দ্বিগুণ হয়েছে । আমাদের দেশে কার্ট্র্ন 
ও জনপ্রিয় বিজ্ঞানভিত্তিক ছবিও তোল! হচ্ছে। আমাদের ফিলু-স্কুলের 
বিভাগ ফিনারিও-রচনা, পরিচাঞ্জন!, অভিনয়, ক্যামেরা এবং অর্থনীতি- 
বিষয়ক বিভিন্ন বিভাগে কাজ করে চলেছেন। 


আমি সোভিয়েত-ইউনিয়নের পার্টি ও সরকার এবং সোভিয়েত জনগণ- 
কে 'আম্করিক অভিনন্দন জানাচ্ছি আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে 
আম।দের সংগ্রামে সাহ।য্য ও সমর্থনের জঙ্ঘা। আমাদের নবীন চলচ্চিত্র- 
শিল্পে সাহায্যের জন্য আমরা সোভিয়েত সিনেমাটোগ্রাফাস' ইউনিয়নের 
প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি । আমর! অক্টোবর বিপ্রবজাত 
সাম্যবাদ ও গণতান্ত্রিক এঁতিছের অনুসরণে সোভিয়েত চলচ্চিত্র শিল্পের 
উত্তরোত্ধর অগ্রগতি ও সম্বদ্ধি কামন! করছি । 


চিবী কণ 


রুম।ণিয়ায় গোতিয়েড চন্রচ্িতর 


(১১২০-১১৪০) 
বুগর র)াপিয়ান্দ 


বিপ্লবের অগ্রিশিখায় প্রোজ্জল সোভিয়েভ চলচ্চিত্র ভান্তর্জ।তিক চলচ্চত্রে 
এক সুমহান ভূমিকায় সুপ্রতিষ্ঠিত । এই নবতম শিল্প নত্বন সমাজতান্ত্ি 
আদর্শের প্রতিফলনে আশ্চর্য সম্বন্ধ হয়ে শিল্পসংস্কতির নবদিগন্ত উন্মে.চন 
বরেছে। 


প্রথমদিকে এই চলটচত্র দর্শক হিসাবে পেল স্বভাবিবভাবে মিএ 
সর্বহারা শ্রেণাকে । দর্শকর। ছবির মধ্ো নিজেদের ভ।গা, নিজেদের জ'বন 
ধু'জে পেল' নিজেদের জীবন-সংগ্রামের গ্রতিকণ খৃর্ছে পেল পোটেমকিন 
জাহাজের নাবিকদের মধ্যে । পে।টেমকিনের ন।বকদের কাছ থেকে 
শিক্ষালাভ করল যে, মুক্তির একমাত্র পথ বৈপ্লবিক সংগ্রথম এবং এখানেই 
সোভিয়েত ছবির সার্কতার যথার্থ কারণ নিবন্ধ । এই সফলের 
মূল করণ হচ্ছে এর বৈপ্লবিক উপ।দ।ন, হেনরী বারবুসে যার সম্পর্কে 
বলেছেন, নতুন আদর্শে উদ্বদ্ধ নতুন শিল্প? | 


ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে সো।ভয়েত ছ।বর প্রদশন রাজনৈতিক বিষয় 
ইয়ে উঠল, বিভিন্ন রাজনৈতিক, দাশনিক ও নাপনিক ধারণায় সধহারা 
শ্রেণা সম্বদ্ধ হয়ে উঠতে ল।গল। প্রতিক্রিয়।শীল চক্র বিপ্লবী সোভিয়েত 
ইউানয়ন ও পৃথিবী'র বৈপ্লবিক সংগ্রামের মধ্যে বিচ্ছি্ত।র প্রাচীর তুলে 
রাখতে সচেষ্ট ছিল । সোভিয়েত ইউানয়নের বিরুদ্ধে নিরন্তর কুৎস! প্রচারে 
রত এই প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে সভা প্রচারে 
ধারা সচেষ্ট ছিলেন ঠাদের দণ্ডিত করতেন । 


সোভিয়েত ইউনিয়নকে বিচ্ছিন্ন করার জনা, অকৌবর |বপ্রবের সংগ্রামী 
আদর্শের বিস্তার রুদ্ধ করার জন্গা সোভিয়েত ইউনিয়কে অবরোধ করে যে 
বলয় তৈরি হয়েছিল, বুর্জোয়া রুম।নিয়ার অবস্থান ছিল তার মধ্যে বিশিষ্ট । 
সোভিয়েত ইউনিয়নের পশ্চিম সীমান্তে রুমানিয়। সম্পর্কে প্যারিসের পত্রিকা 
'জারন্নাল' ১৯২৪ সালে মন্তবা করেছিল ““রুমানিয়া বলশেভিকদের বিরুদ্ধে 
ইউরোপের বন" | | 


ছুটি বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবস্তাঁ সময়ে রুমানিয়ায় শ্রেণী-সংগ্রষম তাঁর হয়ে 
উঠেছিল এবং এ কারণেই রুমানিয়াতে সোভিয়েত ইউনিয়নের শিল্প ও 


আগস্ট '৭৬ 


সাহিত্যের প্রবেশ অত্ন্ত চুঃসাধ্য ছিল। কিন্তু, বাধার বেড়াজাল পেরিয়ে 
রমানিয়ায় সোভিয়েত ইউনিয়নের বা কিছু প্রবেশ করত, তা থেকেই, 
রুমানিয়ার জনগণ সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজতান্ত্রিক বিপ্রবসজাত 
সাফল্য উপলক্কি করতে সক্ষম হত। মার্কসবাদপ্লেনিনবাদের প্রচার 
এভ্ভাবেই সাধিত হত। ধারা মিথ্য ও কুংসার ভারি পর্দা খুলে ফেলতে 
চাইতেন, কাদের কাছে সোভিয়েত শিল্প ছিল এক নির্ভরযোগ্য মিত্র । 


১৯২১ সাল থেকে ১৯৪১ সাল অবধি 9০টি সোভিয়েত কাহিনী চিত্র, 
৩টি পূর্নদৈর্ধের তথাচিত্র এবং ১১টি স্বদৈর্ঘের তথাচিএ রুমানিয়াতে ব্যব- 
সায়্িকভাবে প্রদশিত হয়েছিল। এর মধ্যে উল্লেখযোগা ছবিগুলি হচ্ছে 
“দি হেয়ার অফ চেঙ্গিজ খান”; 'আলেকজপ্ডোর নেভস্কি', “বু এক্সপ্রেস 
“স্প্.4দি রোড. টু ল।ইফ », 'জলি ফেলোজ ? ও 'ভল্গ! ভল্গা” | 


অর্থ।ং প্রতি বছরে গড়ে ছুটি করে সোভিয়েত ছবি রুমানিয়ায় এ সময়ে 
দেখ।নে। হয়েছিল । আমেরক। ও জাশ্লানীর ছবির মিলিত সখ্য বছরে 
ছল গড়ে ২০০টি । সোভিয়েত ছবির সংখ্যা ছিল অত্যন্ত নগণ্য এবং ছ।ব- 
গ্রলিও সেন্সর কর্তৃপক্ষের রুষ্ট দুটি এড়িয়ে যেতে পারতনা, ছবিগুলি পর্দায় 
আত্মপ্রকাশ ব্রত ক্ষতবিক্ষত হয়ে। এসম্ম্ত (কছু সর্তেও কোনগপ 
বা(তক্রম ব্যাতরেকে সমস্ত ছ।বহ এরর সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হত। 
সংবাদপত্রের সম।লো চন ও বাবসায়ক সাফল্য দশকদের মনে ভাব ঝঞ্ 
করত। 


“সাকৃসেস্‌' পত্রিকা] এ সময়ে লিখেছিল “এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই 
যে, সোভিয়েত ছবি আমাদের দর্শকদের মধো সাড়া জাগিয়ে তুলেছে। 
এখানে সোভিয়েত ছবির প্রথম বজনী--১লচ্চিত্রের এক [বিরাট ঘটনা, এর 
ব]রণ, সোভিয়েত রাশিয়ায় কি ঘটেছে, এ বিষয়ে সকলের অগাধ 
কৌতুহল” । 


সো।ভয়েত চলচ্চিত্র সম্পর্কে প্রশংসা ছিল সে।ভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে 
ওৎসুকোর প্রকাশ । সোভিয়েত ছবির সফলা সোভিয়েত ইউ নয়নের 
সাম!গ্রক সাফল্যের অঙ্গ হসাবে প্রতিভাত হত, কমুানিস্ট-বিরোধ ও সাম- 
বিকণ্প্রস্তুতির জিগরে ব্রতী প্রতীক্রয়াশীল ।শবিরের নিরন্তর কুংসা প্রচারের 
প্র তক্তিয়! ও প্রতিবাদ হিসাবে ছবির সমাদর এক উল্লেখযোগা বিষয় | 


রুমানিয়ার কম্ানিস্ট পার্টি সঠিকভাবে এই সিদ্ধান্তে অবিচল ছিল যে, 
জনগণের মধ এই প্রচার ব্যাপকভাবে রাখতে হবে যে, “সোভিয়েত 
ইউনিয়নের প্রতিরক্ষা! নিজেদের 'প্রতিরক্ষার সংগ্রামের অঙ্গ, সোভিয়েত 
ইউনিয়নের সঙ্গে যোগসূত্র বজায় রাখা জনগণের দৈনন্দিন প্রয়ে।জন, 
মৌলিক ও এীতিহাসিক উদ্দেশ সিদ্ছির সংগ্রাম" । (১১২৯ সালে পার্টির 


পঞ্চম কংগ্রেসের প্রস্তাব পেকে )। এই সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে 


রুমানিয়ার সাংস্কৃতিক যোগাযোগ সর্বহারা শ্রেণী ও প্রগতিশীল বুদ্ধি- 


১৭ 


জীবীদের সোভিয়েত ইউনয়ন সম্পর্কে সহানৃদ্ৃতি বৃদ্ধির ক্ষেতে আরে! 


পুলিস ও বিচারালয় সেন্গরশিপ কমিশনে নিজেদের প্রতিনিধি নিয়োগ 
করল, যে সেক্গরশিপ কমিশন বুর্জোয়। রুমা নয়ায় সোভিয়েত ছবির বিরুদ্ধে 
প্রধান অস্ত্র ছিল। ছুই মহাযুদ্ধের মধ্যবততরশ সময়ে রুমানিয়ার সেল্গরশিপ 
পদ্ধতি দেশের ভিতরে ও বাইরে কুখ্যাত হয়ে উঠেছিল । 


সেব্সরই ছিল একমাত্র কারণ, যার জন্য রুমানিয়ার দর্শকরা “ব্যাটল শিপ 
পোটেম্কিন্‌' “মাদার*, “চাপায়েভ' ও “বান্টিক ডেপৃটি'-র মত ছবি দেখতে 
পারেনি । অতি অল্প সংখ্যক ছবিই সেন্সর কর্তৃপক্ষের ছাড়পত্র পেত, আর 
সে ছাঁড়পত্রের মাশুল ছিল প্রচুর কাটাকুটি। 


অত্যন্ত স্াভাবিকভ।বে সোভিয়েত ছবির প্রদর্শন রুমানিয়াতে সেন্সর 
ও পুলিসের বিরুদ্ধে দেশের শ্রমিক শ্রেণীর ও গণতাস্ত্রিক মানুষের গ্রতি- 
বাদকে মুখর করে তুলত ৷ 


এই রকম একটা অবস্থা যা ম।ঝে মাঝে ন।টকীয় আকার নিত, তার 
মধ্যেও ৪০টি ছবি রুমানিয়ার দর্শকদের মধ্যে মুক্তিলাভ করেছিল । এই 
পরিপ্রেক্ষিতে এই সময়ে প্রদ্রিত সোভিয়েত ছবির তাৎপর্য বিচার করতে 
হবে। 


সোভিয়েত ছবি কম্যনিস্ট ও গণতান্ত্রিক মহলে প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার 
করল । ১৯৩৬ স।লে “এর! নোভা পত্রিকায় এস. রল লিখলেন, “সোভিয়েত 
ছবির প্রথম পনের বছর আমাদের কাছে এক নতুন যুগের সুচনা করেছে, 
যে যুগের চলচ্চিত্র মানবসমাজে জনগণের এক শিল্পে পরিণত হয়েছে, 
এক নতুন সাংস্কৃতিক উপাদান য] প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতি ও বঙমান যুগের 
মানুষের চিন্তা-ভাবনার সংযুক্তিতে উত্তরোত্তর সম্বদ্ধিলাভ করে চলেছে ।* 


প্রগতিশীল সমালোচকর। উপলব্ধি করলেন যে, চলচ্চিত্রের ইতিহ (সের 
গতি সুস্পহীভাবে সোভিয়েত ছবির মাধ্যমে নির্ধারিত হতে চলেছে এবং 
এর চলচ্চৈত্রর নতুন পথনির্দেশে নিজেদের ভূমিক সম্পর্কে সচেতন হয়ে 
উঠলেন । 


৯৮ 


এই সমালোচকরা সোভিয়েত ছবির বৈশিষ্ট থরে পেলেন কাহিনীর 
উপস্থাপনাক্, রাজনৈতিক ও দার্শনিক ধারণায় । “সোভিয়েত ইউনিয়নের 
সমগ্র পরিবেশ ফা বিরাট পরীক্ষাগারে পরিণত হয়েছে, সোভিয্লেত 
ইউনিয়নের চলজ্চিত্রধারদের নতুন ও নঠিক পথের নির্দেশ দেয় ।” 
“সোভিয়েত শিল্পীরা সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যমকে বেছে নিল্সেছেন। সৌন্দর্য 
নৈতিকতা ও সুস্থ আদর্শ গ্রচারের বাছুন হিসাবে চলচ্চিত্র শিল্পের ব্যবহার 
সোডিয়েত ইউনিয়নে পর্বাংশে সার্থক হয়েছে । সত্য ও ম্যায় নীতির 
প্রতিষ্ঠায় সোভিয্েত ছবির ভূমিকা অতুলনীয় ।....... 


“রাশিয়ার ছবি জীবনের প্রতি গভীর প্রেমে আবদ্ধ, সমস্ত সম্ভাবন।য় 
আগ্রহী” | 

“মুদ্ধোত্তর যুগের সোভিয়েত ছবি অপরিস'ম আশাব।দে উদ্ধ-ন্ধ” । 

“সোভিয়েত ছবিতে সমগ্র জীবন. প্রতিবিদ্বিত 1” 


কুমানিয়ার সম।লো5করা সে।ভয়েত ছবি প্রসঙ্গে এই ধরণের মন্তব্য 
করেছেন। 


সোভিয়েত ছবির অবিসংবা।দত স।ফল্য রুমানিয়।র চলচ্চিএকে সঙ্কট- 
পরিত্র।ণের সুত্র-অগ্বেষণে সাহায্য করল। 


রোমানা লিটেরারার সমালোচক লিখলেন £ “সোভিয়েত ইউনিয়নের 
প্রভ।বে বহু-প্রতীক্ষিত রুমনিয়ার চলচ্চিত্র শিল্পের নবজল্ম সম্ভব হতে 
পারে ।” এই দৃষ্টিভঙ্গী সমর্থন পেলে লেখক কামিল পেট্রেন্ক, জান মিহাইল, 
সাজ এলিয়াভ, ও অভিনেতা পপ মাশিয়ান প্রমুখের কাছ থেকে। 
"সোভিয়েত চলচ্চিত্রের পুরোধারা সংশিল্পসম্মত চলচ্চিত্রের সম্ভাবনাকে 
বাস্তবাক্সিত করেছেন-..-..সকলকে প্রথম যুগের সোভিয়েত ছবির 
অভিজ্ঞতায় সম্থ্গ হতে হবে, এমন ছবি তুলতে হবে যা পর্যটনকারীদের 
কাছে আমাদের দেশকে ছবির মত তুলে ধরবে । এমন ছবি হবে যাতে 
ঝুমানিয়ার কৃষকসমাজের জীঘনগাথা ও আদর্শ প্রতিফলিত হবে ।” 


সাম্রতিককালে বু সোভিয়েত ছবি রুমানিয়াতে প্রদিত হয়েছে 
এবং সমাদর লাভ করেছে। এই সমস্ত ছবির শিকল্পগত ও আদর্শগত 
উপাদান আম।দের দেশে নতুন রুমানিয়ার চলচ্চিত্রের মৃচনা ও বিবর্তনকে 
প্রভাবিত করেছে ও করছে । 


চিত্রর্থী জণ 


ব্রটন ও সোভিয়েত চল্তত্র 
নিঝা তির্বির 





লেভিয়েত চলগ্ছিক্রশিল্পের পুরোধাদের শিল্পকীতির সঙ্গে পরিচিত 
হওয়ার ক্ষেত্রে বুটেন অন্যান্য ইয়োরোপীয় দেশের তুলনায় প্রথম দিকে 
কিছুটা পেছিয়ে ছিল। 


এর কারণ মোটামুটি ছু'টি। প্রথম কারণ হ্ৃচ্ছে, বাবসাগ্মিক 
মনোবুত্তি-যা বুটেনের চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর ক্ষেত্রে এক বেড়াঁজালের সি 
করেছিল। দ্বিতীয় কারণ, বুটেনের গ্রচলিত সেক্ষরশিপবিধি য৷ অন্য 
সমস্ত জাতীয় সেক্সরশিপপদ্ধতির বিচারে বীভৎস ও হাস্যকর ছিল। 


বিশ দশকের চলচ্চিজ্জামোদীর! পৃথিবীর অন্যন্য দেশের শশরষ্ঠ চলচ্চিত্র 
শির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার ব্যাপাযে সেন্সরশিপসংক্রাস্ত অচলায়তনের 
বন্ধ প্রাচীরের জন্য ক্রমশ: ক্ষুব্ধ এবং হতাশ হয়ে উঠছিলেন। এবং ক্রমশঃ 
সেন্সঃশিপসংক্রান্ত আইন পরিবর্তনের জদ্ভা প্রতিবাদ সংহত হয়ে উঠছিল 
ও আন্দোলন দান! বেঁধে উঠতে লাগল। এই আন্দোলনের কেন্ত্রবিন্দু 
হিসাবে ভানম্বর ছিল মোভিয়েত চলচ্চিন্ত্র। তোভিয়েত চলচ্চিত্র প্রদর্শনের 
অ|য়োজন সংগঠিত হওয়ার বহু পূর্ব থেকেই সোভিয়েত চলচ্চিত্র এক 
আশ্চর্ঘ সংবাদ হিমাবে পরিণত হয়ে উঠেছিলো 


কফ্লোজ-আপত পত্রিকায় প্রকাশিত নিবন্ধে এক লেখক ঘোষণ। 
করপেন যে, লোভিয়েত চলচ্চিত্র “স্টার' পদ্ধতির মূলাহীনত। পরিষ্কারভাবে 
প্রমাণ, কয়েছে । সোভিয়েত ছবি আমাদের শিখিয়েছে যে, প্রতিটি 
মানুঘ, নারী এবং শিশু এক একজন “স্টার? । 


পত্রিকার সম্পাদক লিখলেন, "রাশিয়ান ছবি দেখার পর অন্যান্য 
সমস্ত ফিছুই আমাদের কাছে মান হয়ে গেছে, বাশিয়ান ছবিগু'ল 
মানবতার সাক এবং প্রত্যক্ষ বূপায়ণে জীবন্ত, সঞ্জীব সোভিয়েত চলচ্চিত্র 
নতুন পৃথিবীর এক আশ্চর্য সম্পদ" | 


তিনি আরও বললেন যে, কিভাবে দুশিন্।জোড়। সংবাদপত্রগুলি 
মোতিয়েত ছবিকে উধান, হুতা। ও ধ্বংসের ভাবধাবর। প্রচারের খাহুন 
হিসাবে চিহ্নিত করার চক্রান্ত করে চলেছে। 


বিশ দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে সমগ্র বুটেন জুড়ে ফিল্স সোসাইটি 
আন্দোলন গড়ে উঠল । এর মধো সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, লগ্ডন ফিল্প 


আগস্ট ?৭৪ 


সোমাইটি অল্প দময়ের মধোই সমগ্র আন্দোপনে দ্রুত প্রভাব বিস্তার 
করল 


১৯২৫ সালে লগুন ফিল্ম সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত | এই সংস্থার 
প্রতিষ্ঠাতাদ্দের মধ্যে ছিলেন--লেখকদের মধ্যে "জর্জ বার্ণা্ড শ, এইচ. 
জি. ওয়েল্স্‌, শিল্পী অগাস্টাম জন, বিজ্ঞানী জুপিয়াস, হাক্স্গী, লে.বি.এস্‌. 
ইল্ডেন্‌ এবং অভিনেত্রী ড্য/মে এলেন টেক প্রমুখ । 


অধ্তি অল্প ভোটের বাবধানে লগ্ডন কাউর্টি কাউদ্দিল সাধারণ চিন্রগৃহে 
রবিবার ধিকালে ফিল্ম সোসাইটিগুলিকে জেন্দরশিপ সংক্রান্ত বিধিনিষেধ 
থেকে অব্যাহতি দিল এবং এইভাবেই প্রথম ১৯২৮ সালের ২১শে অক্টোবর 
বেলা ২-৩০ টায় একদল উৎন|হী ফিল্তা সোসাইটি সদণ্ত নিউ গ্যালারি 
প্রেক্ষাগৃছে ভিড় করল সর্বপ্রথম বৈপ্লবিক ছবি দেখার জন্যে । ছবিটি হ'ল 
পুডোভ.কিন নির্দেশিত “মাদার? | 
উৎসাহী ও সৎশিল্লে বিশ্বাসী চলচ্চিত্র-সমালোচকয়া ছবিটি নিয়ে 
প্রশংদায় সোচ্চার হয়ে উঠপেন। “ক্লোজ-আপ+ কাগজের একজন 
ংবদদাতা লিখলেন যে, সমগ্র লগ্ডন এক সপ্তাহের জন্য উদ্গীপিত হয়ে 
উঠল, কিন্ত, প্রতিক্রিয়াশীল সংবাদপত্রসমূহ ছবিটির বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচারে 
উদ্যোগী হয়ে উঠল। তারা এই ছবিটিকে “কমুানিস্ট ভাবধারার প্রচার 
এবং শয়তানি, ধূঙতা, হিংসা ও মিথযার জঙ্ঞাল? বলে অভিহিত করলেন। 
সোভিয়েত ছধিয় 'প্রচারমূলক উপাদান" সম্পর্কে বিতর্ক পরবর্তীক1লে 
আরে! সোচ্চার হয়ে উঠল যখন পরের বছর ফেব্রুয়ারীতে পুডোভ.কিন্‌ 
বূটেন পরিদর্শনে এলেন এবং তার ছাব পদ এণ্ড অফ সেন্ট পিটাসবাগ' 
ফিল্ম সোনাইটির মাধ্যমে প্রদশিত হপ। “দি বেড এও সোফা, 
(এপ্রিল, ১৯২৯), “দি নিউ ব্যাবিলনঃ (নভেম্বর, ১৯২৯) ও “আখ 
(অক্টোবর, ১৯৩০) ছবিগুপি প্রভূত প্রশংসা ও প্রচণ্ড বিদ্ধপ সমা- 
লোচনার বিষয় হয়ে উঠল । 


ক্লোজআপ, কাগজে একজন লেখক অলগা প্রেরাঝেনক্ৰায়া ও 
ইভ|ন্‌ প্রাভ.ভ, নির্দেশিত “দি পেজাণ্ট ওয়্যান অফ রিয়াজান' (ম|, 
১৯৩০) ছবিটিন অসন্তব স|মাজিক গুরুখের কথ! এবং দ্রুত নাটকীয় গতি, 
বন্তবোর স্বচ্ছতা 'এবং কাব্যিক সৌন্দর্ধের উল্লেখ করলেন । ফ্লিন 
মোলাইটিয় বু সদসোর সঙ্গে এ ছবিটি গ্রসঙ্গে আলোচন। করে আম 
দেখেছি যে, তারা এ ছবিটি সম্পর্কে কি আশ্চঘ গভীর আত্মিক যোগ 
অনুভব করেন। 


“বাটুল্‌ শপ, পোেমূকিন্‌” ফিল্স সে।সাইটিতে ১৯২৯ সালের নভের 
মামে প্রদখিত হল। ছবিটিতে কাহিনীর মহৎ সংগ্রাম দর্শককের ধিপুল- 
ভাবে মুগ্ধ করল। 


বিশ ও স্রিশ দশকে বৃটেনের প্রচণ্ড সংগ্রাম ৬ আন্দোলসহূখর 
রাজনৈতিক পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে সেলরশিপবিধি ও এই আইনের 
প্রতবাদ-আন্দোলনের বিকাশ লক্ষণীয় । খনিশ্রমিকদের ধর্মঘট ও 
১৯২৬ সালের সাধারণ ধর্মঘট এবং পরবর্তী অগ্নিগর্ভ অবস্থা, জিপ. 
দণকের গোড়ার দিকেয় ভুখা-জাঠা ইত্যাদি ইত্যাদি আন্দোপন সমগ্র: 
বুটেনে এক ঝটিকা -যুসব-স্বন্থা স্প্টি করে তুগেছিল। ক্ষমতাসীন গোঠি 
এই অবস্থায় আতঙ্কগ্রস্ত হুক্ষে উঠ এক বিপ্লবের সম্ভাবনায় এবং 
নিজেদের শাদন ও শে।বণ বিপগ্ন হতে পারে, এমন সমস্ত কিছুই বে- 
আইনী ঘোষণা করতে তৎপর হয়ে উঠল । 


“ব্যাট. শিপ পো্টেম্কিন্‌ ছবিটিকে বোর্ড অফ লেক্ার ছা'ড়পঞ্জ 
দিন এবং লগ্ন কাউটি কাউন্সিল ও মিড্‌ল্সেম্স কাউী্টি কাউন্দিগ 
পরবর্তীকালে বিভিন্ন সময় ছবিটিকে ছাড়পত্র দিতে অস্বীকার 
করল। করণ হিলাবে একা বললেন মে, ছবিটিতে “বর্বর ছিংস' 
দেখানো হয়েছে । এই বিধিনিষেধের মুল কারণ যে শানকশ্রেণীয় হক্ষেপ, 
এটা বুঝতে অবশ্য সাধারণ মানুষের কোন অন্ববিধা হুয়নি। শানক- 
শ্রেণীর ধারণ ছিল যে, ছনিটি বিপ্রবের একটি বিশ্বস্ত দলিল। 


সোভিয়েত চলচিত্রের প্রভাব ছিল বিপুল । কিস্ত, এই ছবিগুলি 
যাঁরা দেখার স্যোগ পেতেন, সংখ্যার বিচারে তারা ছিলেন নগণা। 
চাঁদার উচ্চ হারের জন্য লগ্ডন ফিল্ম সোসাইটির সদস্যর! লাধারণতঃ 
অসতেন ষধাবিত্ত ব1 উচ্চবিত্ত সম্প্রদায় থেকে। 


কাজেই ফিল্স সোসাইটি আন্দোলনকে ব্যাপকভাবে বিস্তৃত করার 
প্রয়োজন অনুভূত হল। বিশেষভাবে শ্রমিক্রেণীর নিজন্ব সংগ্রাম ও 
উপগন্ধির বিশ্বস্ত বাহক সোতিয়েত ছবি ব্যাপকভাবে প্রদর্শনীর জন্য 
ফিল্স সে।সাইটি আন্দোলনের নব বিশ্পীর বিশেষভাবে প্রয়োজনীয় ছয়ে 
উঠল। 

আশ্চর্যের কথ। এই যে, লগ্ন ফিল্ম দোসাইটি সেম্দরশিপসংক্রান্ত থে 
সমস্ত স্থযোগ-ন্থবিধা ভোগ করছিলেন সেই সমস্ত হুযোগ-স্থবিধা থেকে 
শ্রমিকশ্রেণীয় চলচ্চিত্রসংস্বাগুলিকে বঞ্চিত করা হুল। লগ্ন কাউন্টি 
কাঁউশ্লিপের থিয়েটার ও মিউর্জিক হুল, কমিটির চেয়ারম্যান মিস্‌ 
রোজামণ্ড শ্মিথ. এই' বিধয়ে এক অদ্ভুত উত্তর দিলেন। তিনি বললেন 
যে, এই ধরণের সংস্থাগুলিয় সালাদেয় টার্দার হায় অতান্ত কম বলে যে 
কেউ এই ধরণের সংস্থার সদস্য হতে পায়ে এবং সেহেতু এই পসংস্থা- 
সমূহের প্রদর্ণনীকে সাধারণ প্রদর্শনীর মত বলা যায়। এইভবে 
সেক্সরশিপের বিষয়ে ছুটি পদ্ধতি চালু হ'ল, ধনীদের জন্য এক ধরণের 
আইন এবং শ্রমিকদের জন্য আর, এক নিয়ম। ওয়ার্কাস' ফিল 


কও 


মোসাইটি খুব তাড়াতাড়ি কাজ শুরু করল এবং অবশেষে ১৯২৯ সালের 
নভেম্বর মাসে একটি কো-অপারেটিভ, গ্রেক্ষাগার ভাড়া নিল। 


এই ঘোসাইটি একেবারে শ্তরুতেই অভাবিত সাফলালাভ কযল। 
কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই শত'শত শ্রধিক এই সংস্থার গদ্য হল। বিডির 
প্রদেশে বিপুল সাড়া পড়ে গেল, সাউথ ওয়েল্দের খনি শ্রমিকদের অঞ্চল 
থেকে বিভিন্নস্থানে শ্রমিক! এগিয়ে এলেন, সংগঠিত হলেন এবং. সায়! 
দেশের শিল্পাচলে এই সংস্থার শাখা স্থাপিত হ'ল । ১৯৩* সালের 
গোড়ার দিকে ওয়াকার্ন ফিল লোসাইটিসমূহের এক ফেডাবেশন্‌ "স্থাপিত 
হ'ল। এই সংপ্রথম এইভাবে শ্রমিক শ্রেণী সোভিয়েত ছবি দেখার 
সধোগ লাভ করল। 


ত্রিশ দশকে ফিল্ম দোসাইটি আন্দোলন আরে] বিস্তারিত ও ধ্যাপব- 
ভাবে প্রনারিত হয়ে উঠল। এই আন্দোলনের শরিকদের মধো একদলের 
ক।ছে এই আন্দোলন ছিল বন্ততঃ চলচ্চিত্রের নান্দনিক ও শিল্পগত বিষয়ে 
আসক্ষিগ্রহ্ত। অপবদশগের কাছে এই আন্দোলন রাজনৈতিক 
মতামতের ভাববাহী উপাদানে সমুদ্ধ চলচ্চিত্র বিডি দেশের মধ্যে টমন্্রী 
এবং বিশেষ ক'রে বিশ্বের শ্র্রিবশ্রেণীর মধো ভ্রাতত্থ সংগঠিত কয়ার 
হাতিয়ার হিসাবেই গ্রহণযোগা ছিল এবং এই শ্েত্রেই সোভিয়েত ছবি 
ছিল এক আশ্চর্য সম্পদ । €কননা, সোভিয়েত ছবি একাধারে ছিল 
শিল্পসম্মত পরীক্ষা-নিরীক্ষায় প্রাণবন্ত এবং অন্তদ্িকে বৈপ্লবিক জাবেদনে 
সমৃন্ধ। ্‌ 


“ফোরাম, নামে একটি ছোট বাবসায়িক চিত্রগৃহ শুধুমাত্র সোভিয়েত 
ছবি দেখানো! শ্বক্ক করল। এই চিত্রগরহেই লগ্ডনের চিজ্ামোদীর! “উই 
ফ্রমূ ক্রন্সটাডট', “চ্যাপায়েভ', “লঙ, হোয়াইট, সেইল্‌, ও “দি নিউ 
গালিভ।র' প্রমুখ বিখ্য।ত ছবিগুপি দেখার স্থযোগ পেল । এই সমস্ত 
ছবির মধ্যে “বেড, এও সোফা” ছবিটি দীর্ঘ ছয়মাস ধরে চ'লে এক নতুন 
কীতি স্থাপন ক'রল। 


ক্রমশঃ এট! ম্পষ্টতঃই গ্রতিতাত হ'য়ে উঠল যে, সোভিয়েত ছবি 
সাধারণ মানুষকে ধিপুলভাবে আকর্ষণ করছে। আজকের প্রগতিশীল 
রাজনৈতিক আন্দোলনে জড়িত বহু লোকই মনে করেন যে, লোভিয়েত 
ছবিই তাদের সামনে প্রথম সমাজতন্ত্র ও মান্গষের . মুক্তির চেহারা তুলে 
ধরেছে। 


ফ্যাপিজমের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ময়দানেং আমাদের ছুই দেশ মৈত্রীবন্ধ 
হত । এই মৈত্রী সঙ্গগ্র সংস্কৃতিতে, বিশেষতঃ, চজচ্চিঞ্জরের মাধ্যমে 
প্রতিফলিত হ'ল । এই প্রথম, সাধারণ বাবসায়িক চিত্রগুছে ব্যাপকভাবে 


চি্বান্মপ 


সোভিয়েত ছবি প্রদর্শিত হওয়া গুরু হ'ল এবং এই সমগন্ত ছবি বৃটেনে 
জনগণকে ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে সংগ্রামে আরো! উদ্ধদ্ধ কয়ে তূলল। 


বৃটেহল সোভিয়েত চলচ্চিত্রের প্রভাব ব্যাপক ও বহুমুখী । বৃটেনের 
চগ্চচিত্রের ক্ষেঅে এই প্রভাব অগ্রতিয়োধাভাবে প্রত্যক্ষ । অগগ্র 
চগচ্চিত্রের সংজ্ঞার নবরূপায়ণে এবং চলচ্চিত্র একটি শিল্প, এই প্রতীতিব 
সার্থক প্রয্নেেগে সোভিয়েত ছবি আমাদের দেশে সাড়া জাগিয়েছে। 
লেব্সরশিপবিধিতে প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতির বিরুদ্ধে সোভিয়েত চ শচ্চিন্্ 


অক্টো বিপ্ললজাত ছজ্তত্র থেকে 


ইতালীল্র নব্র-ব্রান্তুত্রতা । 
সাজায়? (দকশ্ডিঅি (ইতালী ) 





১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্রবের ফসল বিপ্রণী সোভিফেত চলচিত্র 
ইতালীয়, চলচ্চিত্রের শ্রেষ্ট যুগ-_-নয় বাস্তবতার যুগ, এমনকি আজকের 
ধার ও ধাররণ।কে ও আং্চর্ধ ভাবে প্রভাবিত করেছে । 


চ্তিরিশ দশকের গোড়ার দিচ্ছে ফ্যানিৰাদ কর্তক আরোপিত শত 
সহুম্ বিধি-নিষেধের বেড়াজ।লকে উপেক্ষা ক'য়ে ইতালীর চলচ্চিন্রকারবা 
চলচ্িস্র সম্পর্কে সোভিয়েত শিক্ষকদের মূলাবান রচনাবলী থেকে শিক্ষা- 
গ্রহণ ক'রতে শুরু করেছিলেন। এই মহান চলচ্চিত্রকারদের ছবির 
প্রদর্শনী তৎকালীন ইতাপীতে অতান্ক কদাচিৎ হলেও এই তর্গান্ডদর্শন 
ছবিগ্রপি ছিপ এই রচনাবলী মৃলনর্রের বাস্তব ছষ্টান্ত । এই শিক্ষা 
প্রভাব প্রাথমিকভাবে অনুভূত হ'ল কয়েকজন তরুণ পন্বিচান্গফের তথা ও 
কাহিনী চিন্ে। আলেক্জান্দো ব্লাসেটি পরিচালিত “সান (১৯১৯) 
মাদার আর্থ (১৪৯৩০) ও পালিয়ে? (১৯৩২), ইভো' পেরিলি নির্দেশিত 
'দ্বি বয় (১৯৩৩) ও উম্বেক্তো বার্বাবো পন্টিচালিত “শিপ্ইয়ার্স ইন্‌ দি 
আয।ডিয়াট্রিক' ছযিগ্তি এই জাতীন্ন প্রভাবপ্রচ্ত বলে সহজেই চিহ্নিত 
কর যেতে পারে । আজকে এই সমস্ত ছবিঘর কথা কারুবই মনে নেই। 
শুধুমাজ ইতিহীসের কিছু কিছু শাক্তায় সামান্ত উল্লেখেক মধোই এ ছবি" 
গুলির পরিচয় অবশিষ্ট তুয়ে গেছে। কিন্তু, মে সময়ে এ ছবিগুলি 
চলচ্চিত্রের জগতে প্রচণ্ড মাড়। জাপগিয়েছিল, ইতালীয় চলচ্চিত্রের এক 
দশকেবু অনড় অবস্থাকে আলোড়িত করেছিল এবং সোভিয়েত চলচ্চিত্র 
থেকে উদগত ধ্যান ও ধারণাকে প্রসারিত ও ব্যাঞ্ধ করেছিল, ঘে ধ্যান 
ধারণাগুলি স্থচিত করেছিল আগামী দিনের আরে মহৎ তাৎ্পর্যকে। 


আগস্ট ৭৯ 


াগতিশলে সার্থক আদেললনংকে লম্ভব কঝেছে। . অযাঁদের দুই দেশের 
মৈশ্রীরদ্ধনতক্ষ সোভিয়েত চলগ্ষিত্র দুচতর করেছে দ্বিতীক্ বিশ্বযুদ্ধে 
সোভিয়েত ইউনিয়নের মহান ত্যাগ ও বিপুল বীন্বত্ব আমরা সোভিয্নেত 
ছবি থেকে জেনেছি, অগণিত মানুষকে সমাজতান্ত্রিক আদর্শের সঙ্গে 
পরিচিত কয়েছে মোভিয়েত চলচ্চিত্র এবং অসংখা মাচ্ষকে সোভিয়েত 
ছবি অকুত্রিম আনন্দ ও অভিনব প্রেরণ! দিয়েছে। 


১৯৩২ সাংলর ৬ থেকে ২১ আগস্ট অত্যন্ত আতিজাতাপূর্ণ পরিবেশে 
পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম. আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব অহুঠিত হল 
ভেনিষে। পরবর্ভাকালেও তেনিসে আন্তর্জাতিক উৎসব অন্তর্রিত হয়ে 
চলেছে। এন্সসেললিয়র, ৫হাটেদ্র চত্বরে লিভে] প্রেক্ষাগছে এই উৎসব 
অনুষ্ঠিত হল। ফারাও ধরণের স্থাপত্যে কেন এক শেখের নির্দেশে 
বাড়িটি নিমিত হুয়েছিল, শেখ সাহেব ভেনিসে এসে এই বাড়িতে ছুটি 
ক।ট।তেন শত শত স্ত্রীও উপপতী নিয়ে। 


ভেনিল' চঙ্গচ্চি্ উৎসবের শুরু আংশিকভাবে ষোভিয়েত চলচ্িন্ত 
থেকে হয়েছে বলে বলা যেতে পাবে, ফেমনা, রোঁষ়ের ইন্টাবন্তাশনল 
ইন্সটিটিউট অফ এডুফেশনাল্‌ ফিল্সলের অধ্যক্ষ লুলিকানে! দে ফেও 
লোভিয়েত নির্ধাক যুগের “শ্রেষ্ঠ ছবিগুলি দেখে অষম্ভব অভিভূত হয়ে 
এই উত্ষব অনুষ্ঠানের পৰিকল্পনা কষেছিজেন। ১৯২৯-১৯৩০ সালের 
আর্থনীতিক স্কট নি মন্দা থেকে হোটেল বাবসারী ও দোকানদারদের 
কিছুটা অব্যাহতি €দওয়ার উদ্দেগা এই চলচ্চিত্র উৎস অক্ধষ্টানের 
মধ্যে নিছিত্ত ছিল। এইভাবে স্থাশ' কব হয়েছিল যে, সে বছরে 
পর্যটনে ধমক্কাল আনে বধিত ও আকর্ষণীয় করা যাবে। কাউন্ট 
ভল্পি ডি মিশ্ুরাটো, যিনি তিবিশ দশকের ভেনিলে রেনদসসা-যুগের 
অভিদাতদের্ণমত বাস করতেন, তায় কাছে এই সঙ্কটের সমাধানের 
প্রস্তাব দেওয়ার জন্য আবেদন জানানো হ'ল । ভঙ্পি পরমর্শ চাইলেন 
দেফে৪-র কাছে। দে ফেও তখন লীগ. অফ. নেশন্সের, প্রতিনিধি 
হিসাবে সন্ত যোভিয়েজ ইউনিক্সন থেকে ঘুরে এসেছেন, সেখানে 
সোভিয়েত চলচ্চিত্রের চরম সাফলোর দ্বিকৃচিহ্ছ হিসাবে প্রতির্ঠিত 
ছধিগুপি দেখে তার মনে চলচ্চিত্র শিল্প সম্পর্কে প্রডৃত উৎসাহ ও সাধাযণ 
বাবসাগ়িক ছবি সম্পর্কে প্রচণ্ড বীতরাগ দান! বেধে উঠছিল । 


দেফেও আস্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উতৎ্মব অন্ুষ্ঠানেয প্রব্তাব দিজেন 


১ 


এবং নিজে এই উত্নবের সংগঠক হতে ইচ্ছাগ্রকাঁশ করলেন | সোভিয়েত 
ছবি সম্পর্কে তাঁর বাজিগত উৎদাহের জন্যেই বস্তুতঃ প্রদর্শপী-স্থচীতে 
সোভিয়েত ছবি অন্তস্থুভি হল। 


ফাসিস্ট শাসকগে|ির ধরণ। ছিল যে, বেসরকারী উদ্যোগে অঙুষ্ঠিত 
এই চলচ্চিত্র উত্সব সতর্কতার সঙ্গে মনোনীত হবল্লসংখ্যক দর্শকের 
(যার বেশীর ভাগই বিদেশী ) মধো সীমিত থাকবে এবং তারা এই 
উত্সবে হস্তক্ষেপের বিষয়ে ছিধাগ্রসম্ত ছিলেন এই ভেবে যে, বিদেশে 
মোরগোল উঠবে যে, শিল্প ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ইত  শাসকগো্ঠি 
অশহনীয়ত1 ও প্রতিবন্ধকতার কটি করছেন। তা সত্বেও কিছু 
অদ্ভুত ধরণের হস্তক্ষেপে ঘটল, যেমন কর্তৃপক্ষ রেনে ক্লেয়ারের 
ছবি, 'আ নাউন লা লিবাতে'র নাম পরিবর্তন করে নামকরণ 
করলেন “মা মেলা লিব!তা? ৷ ফ্যাগিন্ট শামকগোষ্ঠি ভীত হলেন এই 
ভেবে ঘে, ছবিটির মূল নাম ইতপীর জনগণের আশা-আকাক্ষার প্রতীক 
হয়ে উঠবে বা এই নাম সংগ্রায়ের জন্মে এক মারাতুক আ[হ্বানন্বূপ হয়ে 
উঠবে।  + এ 


ভেনিলের কিছুটা প্রস্ত তিহীন প্রথম উত্পবে তিনটি সোভিয়েত ছবি 


রোডট লাইক (গিকোলাই এক), “আর্য? (ডভঝোস্কো) ও “কোয়ায়েটু 


ফ্লোজ.দি ডন, (অল্গ! গ্রেত্র! ঝেন্সক।য়। ও ইভা ন্‌ প্রাভত) দেখ|নে। ছল । 
লমধ্ত ছবিগ্ুপিই বিশেষ করে এক নিদেশিত ছবিটি বিপুলভাবে সমাদৃত 
হল। সংবাদপত্রগুপিতে প্রকাশিত হুল-_রাঁশিয়। নতুন ভাষায় কথ। 
বরছে'। প্রদর্শনীর উদ্দেক্তার] খুব বাশ্ততার সঙ্গে দর্শকদের মতামতের 
ভিত্তিতে কোন পুরস্কার বা পদক ছাড়াই উত্পবে বিজমীদের নাম ঘোষণা 
কমলেন। নফল প্রতিযোগীদের মধো ছিলেন, নিফে।লাই এক এবং তার 
ছবি রেড টু লাইফ সমালোচক ও চলচ্চিকারদের মধ্যে এক অদ্ভুত 
প্রভাব বিস্তার করল। অনেকে এই প্রচণ্ড প্রভাবের সুর অন্গমরণ করে 
মনে করেন যে, একের “ওয়েফস ডি লিকার “দ্বিউদ্ধিয়া"র পূর্বস্থরী | 

ভভবেক্কে!র “ম।থ' এত উচ্চৃদিত ভাষায় প্রশংসিত হয়নি সম্ভবতঃ 
এই কারণে যে, ছবিটির দর্শক ছিলেন সংখা য় অত্যন্ত অল্প। তা হলেও 
সমালোচকর। একইরকম উৎসাহে ছবিটির সমালোচন। প্রকাশ করলেন। 
সব্গেয়ে স্ন্দর বিচার 'অধশ্ত ফ্যাসিস্টদের জন্য অপেক্ষা করছিল, তীর 
অতন্ত দ্রুততার সঙ্গে ভেনিসে প্রদশিত ছবিটির প্রিপ্ট বাজেয়াধ করে 
নিলেন । ষ্ঠ 


ভেনপে প্রথম চলচ্চি্-উৎসব-অনুষ্ঠ।নের প্রায় একই সময়ে আর 
একটি উল্লেখষে।গ্য ঘটন! ঘটল। উম্বের্ডে। বার্ধারোর উদ্যোগে 
পুড়োভ.কিনের সিন্মোটোগ্রাফিক থিম্ন'-এর ইতালীয় অন্চবাদ 


১, 


থু] 5০80৩0০ 0116105(0618805 প্রাকাশিত.হল 


বার্ধারো লিখেছেন, “পুডেভ,কিনেয এই ছোট বইটি নতুন 
উপপদ্ধিতে আমাদের উদ্ধৎদ্ধ করল। আমার মমে হল, এই বইটি পড়ার 
অ|গে চলচ্চিত্রের জগৎ আমার কাছে যেন অবাস্তব ও অচেনা ছিল। 
এই উপলব্ধি বা ধারণ।ও সবচেয়ে প্রবল ছিল না, আমার সবচেয়ে প্রবল 
উপলদ্ধি চলচ্চিত্রের গণ্ডী ছাড়িয়ে গেল। কেননা, পুভোভ.ফিনের 
গ্রশান্ত উদ্যাটণ আমি এবং অন্যান্তর] ঘে সংস্কৃতির সেবা করছিলাম, 
তাকে সম্পূর্ণভাবে ভেঙ্গেচুবে দিল, যদিও আমি এই সংস্কৃতিকে সব 
সময়ই অনহনীয় ভাবত।ম."..“আদর্শগত শিল্পা, “বাস্তবসপ্মত শিল্প' 
সম্পাদনা”...এক প্রশস্ত রাজপথ, শিল্প সম্পর্কে ধান্-ধারণার এক নিদিষ্ট 
পথ, ইত।লীতে বর্তমান সমস্ত কিছুর বিপনীত'*"বইটি ছিল ফ্যাসিজমের 
আবহ।ওয়, এমনকি ইতাপীয় সংস্কৃক্চিতে প্রতিষ্ঠিত সমস্ত নামী 
ব্ক্তিবগের উদ্দেশোর সীমানার বাইযে, এই বাবধান এত বিশাল ছিল 
যে, আমাদের পরিপ্রেক্ষিতে বইটিকে একাস্ত অবাস্তব ভেবেছিলাম এবং 
এর বার্থতার কথ ঘোষণা ক়ছিল্লাম |” 


“কিন্ত বইটি গ্রশংসার সাড়া জাগিয়ে তুলল । সংবাদপত্রের উল্লেখেও 
প্রশংসার মাল. এবং আমর] অনুশীলন করতে বসলাম, এবারে বেশ 
কঠিন বিষয় কেনন। এগুলি ছিল পুডে|ভ.কিনের ছবি |” 


পুডোভ.কিনের উজ্জল বইটি এবং এই সোভিয়েত পরিচালকের 
অন্যন্য রচনাবলী পরবর্তীকালে বহুবাষ প্রকাশিত হয়েছে । অনেক 
তরুণ পরিচালক, অভিনেতা, ক্যামেরাম্যান, চলচ্চিত্র এতিহাসিক ও 
সমালোচকদের কাছে বইটি পাঠ্যপুন্তকের মত অবশ্য পঠনীয় হয়ে উঠল। 
পরবর্তা বছর অর্থাৎ ১৯৩৩ সাল গ্রথম প্রত্যক্ষ করল এই প্রভাবের বাস্তব 
ফলল। আলেঙগান্দ্রো বাসেটির ছবি “১৮৬,” মুক্তিলাভ করল। ছবিটি 
উল্লেখধে।গা, এক ন্থুম্পই অধ্যায়ের স্মারক, ইতালীয় চলচ্চিত্রে দিনবদলের 
এক হ্ুম্পঃ দ্িকচিন্ধ, ছবিটি অত্যন্ত সুষ্ঠ, গ্রশ্নীতীত, এবং আমি বলব 
যে মো 'ভয়েত ছবির অনিবাধ্য প্রভাবের অতুলনীয় চিছে চিহ্নিত। 
ইতালীর বাইজমরগিমেস্তরোর গৌরবময় কাহিনী নিয়ে ছবিটি 
গ্যারিবাল্ডির “থাউজাণ্ড” এর কিছু কিছু ঘটন] নিয়ে গিউসেঞ্জে সিজারে 
আব্বার রচনার ভার! অণুপ্রাণিত। গ্যাবিবান্ডির লক্ষ্য ছিল বুরবনদের 
হাত থেকে মিসিলির ছুই রাজ্যকে মুক্ত কর1। ১৯৯৫ সালের বিপ্রবের 


স্মারক “পোটেমকিন” ছবিটির মত “১৮৬০, ছবিটিও ইতালীর ইতিহাসে 


অবিশ্বরণীয় এই অধ্যায়ের, সমস্ত এঁতিহ।সিক ঘটনাবলীকে অন্ভুসরণ 
করেনি বরং কিছু কিছু নিদিষ্ট মূহুর্তে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। প্রসঙ্গত 


চিত্রবীক্ষণ 


সোভিয়েত চলন্চিত্রের প্রভাবে সমৃদ্ধ এই ছবিটি সম্পর্কে করাডে! 
আলভ'রোব মন্তব্য উল্লেখঘোগা--“কেন্দ্রীয় চব্িত্র হিলাবে কোন নায়ক 
ছাড়। এই ছবিটির মূল চত্বি হচ্ছে জনতা! এবং ছবিটি ঘটনার গতিয় ছন্দে 
নিভরশীল। ছবিটি সোভিয়েত চলচ্চিত্রের প্রতীক 'দি বাটলশিপ 
পে।টেমফিন, “ডিসেগ্াণ্ট অফ চেঙ্গিজখান, এবং বু এক্সপ্রেস" গ্রভৃতি 
ছবিগুপির অশ্গসানী । এ এক অত্যান্ত উপভোগ্য কৌশল ফেননা এই কলা- 
কৌশপ বাক্তিগত কাহিনী ও বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে এক সামগ্রিক চরিন্ধে 
গ্রথিত করে এবং নহযোগী ভূমিকাগুলি সমগ্র ঘটনাকে অবলম্বন করে 
বিধৃত হয় । বিস্ছিন্ন ঘটনা জনগণের আন্দোলন ও ধান্বণাতে মিলিত 
হয়। ৭১৮৬০ ছবিটি এই কলাকোৌশলের সার্থক দৃষ্টান্ত ।” 


আলভারে! (ধিনি বু বছর পরে, নয়া-বাস্তবতার যুগে নিজেই 
ছবিতে কাজ শুক কযেছিলেন, যিনি “বেকনল ইন দি ফগ' এবং ট্রাজিক 
হাণ্ট' ছণিতে চিত্রনাট্য ধচনাধ ক!জ করেছিলেন । ) ১৮৬০, ছবিতে 
লোভিয়েত প্রভাবের বিশদ ও বিস্তৃত বিশ্লেষণ কায়ছেন। এছাড়া 
রসেটি নিজেও এই প্রভাবকে উদ্ৃমিত আবেগের সঙ্গে শ্বীরৃতি দিয়েছেন । 


ব্লামেট্িণ কথায় প্রথম যুগের মো ভিয়েত ছবিগুলি যেমন “ডিসেগ্ডাণ্ট 
অফ চেঙ্গিঘখন» “দি ব্যাাটলশিপ পোটেমফিন, "মাদার ও আরে। অনেক 
ছবি আনকের নতুন ইতাশীয় চলচ্চিঞ্জে এক উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তর 
কয়েছে, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এই প্রভাব মন ভাবে 
পড়েছে সেই সমস্ত তরুণদের ওপর ধার] ফিল্স স্টমডিওতে কাঙ্গ করছিলেন 
এবং দেই নবীন উৎ্সাহীদের ধার। পরবর্তীকালে স্টডিওতে এসেছিলেন। 
যদ্দি আমার ব্যক্তিগত মতামত্ত কোন প্রয়োজনে লাগে তাহলে আমি 
বলবে যে, সে যুগের উল্লেখযোগা সোভিয়েত ছবিগুলি সম্পর্কে আমার 
অতান্ত উন্চ ধারণ] রয়েছে যদিও ছৰি অন্থযায়ী এই ধারণার বিভিন্ন 
প্য়েছে। আমি কিছুট। কমখ্য।ত ছি নিকোলাই এক পরিচালিত 
“রোড টু লাইফ” সম্পর্কে সবচেয়ে উচ্চ ধারণ। পোষণ কার। আমি 
ছবিটিকে শুধুমাত্র গ্রশংস! করিনা বা ছবিটি সম্পর্কে কেবল অতিভূতই 
নই, আমি নিশ্চিন্তভাবে ধুঝেছি ছবিটি অপুধ কলাকৌশলে সমৃদ্ধ এবং 
প্রবগরকম দর্শনীয়ত্‌ ছাড়াও “বোঁড টু লাইফ” এক নতুন, সঙ্গীব এবং 
প্রাণবন্ত মানবতার আগোকবতিক। ন্বরূপ'""""""। ট 


মে বছরে লোভিয়েত চপচ্চিঞ্জের প্রভাবে সমৃদ্ধ আবে! একটি ছবি 
মুক্তিলাত করলো। ছবিটি এমিলো সেক্চি নির্দেশিত “স্টীল । 
পুড়োভকিন, আইংজনস্টাইন প্রমুখ সোভিয়েত পরিচালকদের তত্বগত 
রচনাবলী প্রতিশ্রতিষময় ইতালীয় চলচ্চিজ্ের নতুন শক্তির বিকাশে ও 
সমৃদ্ধিতে সক্রিয়ভাবে সাহাধ্য করলো । এবং এইভ!বে সোভিয়েত প্রভাব 


আগস্ট '৭৯ 


বিস্তারিত হুল ইতাঁশীয় ছবির জগতে । এখন চলচ্চত্র হিংষয়ক 
লোভিয়্েত গ্রন্থ ও পুস্তকাবলী ইতাশীতে অগ্গবাদ হয়েছে বিপুলভাবে। 


এইভাবে আমরা এল।ম ১৯৩৪ সালে যখন ভেনিসে আন্থন্ভ/তিক 
চলচ্চির উত্সব অশ্নষ্ঠিত হল। বেশ কিছু সংখ্যক কাহিনী ও তগা!চত্্ 
নিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন এই উৎসবে যোগদান করলো।। 
সালের উত্সবের সমগ্স যে ধরণের পরিবেশ ছিল এবাবের উত্সবের 
পরিবেশ ছিল তার বিপরীত । নাজীবাদের অভ্যুদয়ে ইয়োকোপের 
রাজনৈতিক অবস্থা তখন সমপ্যাসঙ্কুল। বিগত উৎসবের প্রস্তুতিহীনতা 
এবারে ছিলন। বরং এবারের উৎসব ছিল অত্যান্ত সুসংগঠিত । কিন্তু এই 
স্থনংগঠনের সঙ্গে উৎসবে পুলিশের অন্প্রবেশ ঘটলো । নিয়োক্ত ছবি- 
গুলি ভেনিসের দ্বিতীয় উৎসবে প্রদশিত হছল। গ্রিগরী আলেকজান্দ্রভের 
“মেবী ফেলোজ,, আলেকজাগ্ার ডভবোক্কো পরিচালিত “উভান,। 
ভল্যাদিমির পেট্টতের “দি স্টর্ম” আলেকজাগ্ডার পটুশকোর “দি নিউ 
গালিভার,» মিখাইল রম নিদেশিত “ৰল অফ ফ্যাট,” "গ্রিগরী রোশাল ও 
তেব] স্ট্টয়েভা পরিচালিত “সেণ্ট পিটার্সবার্গ নাইট । এছাড়া উৎসবে 
প্রদদশিত তথাচিত্র গুলি ছিল, ইয়াকভ পসেলস্কি পরিচালিত “দি পিপল অফ 
চেলুইস্কিন” ঝিগ! ভেতভ নির্দেশিত “থি_, সঙস আযাবাউট লেনিন? ও 
সমুঙ্-কিনে! প্রযোদ্িত “ম্পো্টল ফেপ্টিভ্যাল ইন মঞ্ষো'। ছবিগুলি 
বিপুলভাঁবে লমাদূত হল। এবং বিদেশের শ্রেষ্ঠ ছবি মনোনয়নের বিচাকে 
সোভিয়েত ছবিগুলি সামগ্রিক ভাবে “গোল্ডেন কাপ পুরস্কারে ভূষিত 
হল। বিশেষভ।বে উল্লেখ পেল “ইভান' ও “নিউ গালিতার, “বল অফ 
ফ্য।ট” ও “সেন্ট পিটার্সবা নাইট? | 


১৪ এ 


সমালোচনায় অবশা একটি বিশেষ স্থুর শোন] গেল বিশেষ করে সেই 
সমস্ত সংবদপর গুলিতে যেগুপি প্রত্যক্ষভ।বে ফ্যাসিস্টদের কর্তত্বে ছিল। 
মতামত সোচ্চাকিত হল ঘা পরবর্তীকালে যুদ্ধোত্তর যুগেও কিছু কিছু 
মম|লোচক গ্রহণ করেছিলেন যে সোভিয়েত চলচ্চিত্রের হুব্ণ যুগ অবধিত 
হয়েছে। উত্সবে প্রদশিত ছবিগুপি অবশ্য এ জাতীয় সমালোচনার 
যথার্থত৷ প্রমাণ করেনা । বরং এই সমালোচন। এক তরফ, অপক্িণত ও 
উদ্ভট লাগে এই ভেবে মে পেবছর সোভিয়েত ইউনিয়নে ভ্যামিনিয়েভ 
ভ্রাতৃদ্ধয় “চাপায়েভ'- এর মত মহৎ ছবি নির্মাণ করেছিলেন এবং পরবতণ 
বছরে লোভিয়েত ইউনিয়নে *আলেকজাগাঁর নেভক্বী” “ইভান 
দি টেবিবল”, 'স্বরস” ও “দি র্িটার্ণ অফ ভাসিল বঙনিকভ' প্রভৃতির মত 
ছবি নিমিত হয়েছিল । 


যুদ্ধপরবর্তীকাল অবধি ভেঙিসে ছবি প্রদর্শনের এটিই ছিল শেষ 
বছর, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সুচনা তখন চতুর্দিকে । ফ্যাসিস্ট ইতালী 


ষ ৩ 


ইথিগপিয়। আক্রমণ করলে। এবং এব অবাবহছিত পর থেকেই স্পেনের 
গৃহযুদ্ধে ফ্রাঙ্ককে বিপুলভাবে সাহাযা করতে শুরু কবলো। আভাম্তরীণ 
কেতে ফ্যাসিন্ট শলকগে!ঠী অবশেষে সাংস্কৃতিক গ্রকাশ ও শিল্পহুটির 
সমন্ত স্বাধীনতাকে সঙ্কুচিত করলো । চলচ্চিত্র তাদের টিশ্ষে মনে।যোগের 
পিষয় হয়ে উঠলো, বিদেশী ছবিগুলির ক্ষেত্রে সেন্সর শিপের বিধি-নিষেধ 
অতান্ত অনড় হয়ে উঠলে! (এবং বিশেষ কবে সোভিয়েত ছবিগুলির 
ওপর ভীষণভাবে কাচি চাল।নো হত।) সে্গর কতৃপক্ষ ইতালীর 
হল্চিতের শেজেও ক্রমশঃ জগদপ পাথরের মত হয়ে উঠলো এবং 
বিদেশের ধ্বংসাত্মক আদর্শ থেকে ইতালীয় চপচ্ছিত্রকে সযত্বে রক্ষা করার 
জন্য রুমশঃই অধিক পরিমাণে সভর্ক হয়ে উঠলো । অপরদিকে আবার 
ফ্য।সিন্ট কতৃপিক্ষ ত।দের প্রচারচিত্র নির্মাণে সচেষ্ট হল এবং ইতালীয় 
চলচ্চিজকারদের এ ধকণের ছবি নিঙাণের জন্য বিশেষ স্থধিধ। প্রদান করা 


হল। 


“খগ।সিস্টর়। সোভিয়েত ছখিয় বহিরঙ্গকে অদ্করণ করতে চাইলেন 
এনং মে|ভিয়েত চলচ্ছিত্রকাগদের পরীক্ষিত কলাকৌশল কিছু কিছু 
প্রচারচিত্রে ব্যবহার করতে, সচেষ্ট হলেন দষ্টান্তত্ববূপ রর্ল্যাক শাট? 
ছবিটির কথা বলা যেতে পারে । সাধারণ নিয়মের বাধনে শোভিয়েত 
চলচ্চিত্রের মহ।ন শিক্ষ।কে আবঞ্ছ করার বিষয়ে এই ফা।সিস্ট শাসকগোঠীর 
গ্রচে্রার ফলাফলের কথা অনেকেই মনে করতে পাববেন'**১*১০১১ 
( উমনেঙ্ো বার্বারে। )। 


এই সমস্ত প্রচেষ্টা এমন এক পর্যায়ে এসে উপস্থিত হল যখন অ।লেক- 
জ]ক্জরভের ছবি 'মেরি ফ্েলোজ'-এর একাধিক দৃশ্য কার্লো এল, ব্রাগা- 
গপিয়। নির্দেশিত 'র্য। বিড আযনিমাপস? (১৯৩৮) ছবিতে ব্যবহৃত হল। 
ফ্য।সিস্ট প্রচারমূলক ছবিব প্রসঙ্গ থেকে সম্পূর্ণ নিঃসম্পর্ক এক আঙ্গিক 
য! সোভিয়েত ছবির বক্রুবাকে সঠিকভাবে ধহন করতে পেরে ছিল- অন্ধ 
অন্ভসরণের এই গ্রচেষ্টা আইজেনস্টাইনের ভাষায় মর্গে প্রাণ সঞ্চার করার 
মত হয়ে দাড়।ল। তবুও এমন কিছু কিছু ঘটনা ঘটল যখন এই অনচকরণ 
একটু গভীর হয়ে গেল যখন এই আঙ্গিক বক্তব্যকে সাম।ন্ভাবে প্রভাবিত 
করতে সক্ষম হল তথনই প্রশ্নাতীত প্রচারচিজগুপির মধ্যে এমন ছবি 
দেখ। গেল যার ব্যাখ্যার ধিভিন্নতা ফাসীবাদীদের মধো সন্দেহ, বিতর্ক 
ও সংঘ।তের হি করলে! এবং অবশেষে সেই ধরণের বিতর্কমূলক ছবি 
প্রত্যাহার করে নেওয়] ছল । এই ধরণের ঘটনা “দি ওল্ড গার্ড' ছবিটির 
ক্ষেত্রে ঘটপো, ছবিটির পঞিচালক ছিলেন সেই রাসেটি যিনি এর আগে 
০১৮৬০, ছবিটি পরিচালন] করে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিলেন। ব্লাসেটি 
মেই সময় নিরুপায় হয়ে ফা।সিস্টদের চাপে তাদের নিদেশিমত ছবি তুলতে 
বাধা হয়েছিলেন। 


৪ 


এই সময়ে যখন ফ্যাঁসিস্টবা সোভিয়েত চলচ্চিত্রে অভিজ্ঞতাকে 
উপযেগিতামূলক ভিত্তিতে বাবহ।র করায় সচেষ্ট, তখন একদল তরুণ 
চলচ্চিঞ্জশিক্ষার্থী আত্মপ্রকাশ করলেন এবং নিজেক্স] সংঘবদ্ধ হলেন । এই 


তরুণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন উমবে্ডো বাধ।রে। এবং চিয়াকিনি। 
এদের ছুর্গ হয়ে দাড়ালো রোমের একসপেরিমেপ্ট।ল ফিজ্। সেপ্টার, 
যেখানকায় পাঠ্যক্ক?। আইজেনস্টাইন ও পুডোভকিনের ঝচনাকে 1ভত্তি 
করে নিদিষ্ট হয়েছিল। এই সেপ্টে ফিভ'বে “ব্যাটপশিপ পোটেমকিন্‌ 
ও “দি এড অফ শেণ্ট পিটার্সবাগ' ছবির প্রিপ্ট সংগৃহীত হযসেছিল এবং 
এখানে বারবার এ ছুটি ছবি দেখানো হত। (“মাদ।র” ছবিটি" যুদ্ধের 
পরে ইতাপীতে প্রদ্দশিত হতে পেরেছিল )। এইভাবে ইতালীয় দর্শক 
য! সংখায় অত্যন্ত অল্প ছিল এই ছবি ছুটি দেখতে সক্ষম হয়েছিলেন । 


এক্সপেহিমেন্ট।ল সেন্টারের বাইরে গোপনভ।বে এই ছবিগুপির় 
প্রুদর্শশীর আয়োজনের প্রচেষ্টা করা হল। এক্সপেরিমেন্টাল সেন্টার 
শিক্ষ।মূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রায় মুক্ত বন্দরের মত স্থঘে।গ সুবিধা! ভে।গ 
করতো।। কিন্তু এই সমস্ত প্রচেষ্টা নিরম্তয সরকাগী আইন ও প্রশাসনের 
হস্তক্ষেপে ব্যাহত হত। এই সমস্ত প্রতিবন্ধকতা সত্বেও এই প্রচেষ্টা 
অবা!হত থাকলো । কেনো কোনে ক্ষেত্রে পুপিশ কোনে। কোনে। 
ছবির সম্পূর্ণ প্রদর্শনীতে বাধা দিতেন না সগুবত কব্যরত পুপিশবাহিনী 
এই আবেগদীপ্ড ছবিগুপি দেখে অভিভূত হয়ে যেতেন। . আমি 
“পোটেমকিন? ছশ্রি একটি প্রদর্শনীতে উপস্থিত হিশাম । প্রেক্ষাগৃহে 
হঠাৎ পুলিশ প্রবেশ করলো, যখন ছবির পর্দায় দেখা যাচ্ছে যে কশাকরা 
শিড়ি দিয়ে নামছে । যখন নৌবাহিনীর সমস্ত জাহাজ পোটেমকিনের 
সামনে সার দিয়ে দাড়িয়েছে, যখন পোটেমকিন সাগরে পাড়ি জমানোর 
জন্য প্রস্তুত, যখন নাবিকর্দের “ছর্রে ধ্বনির সঙ্গে দর্শকরাও গল 
মিলিয়েছে, তখনই পুশিশবাঁহিনীর মনে পড়েছে যে কি কারণে তার! 
প্রেক্ষাগুহে এসেছে । কিপ্ত তখন প্রদর্শনী বন্ধ করা বা গ্রেক্ষাগাব শূন্য 
করে দেওয়ার ধিষয়ে তাদের দায়িত্ব সম্পাদন কবায় অনেক দেরী হয়ে 
গেছে। 

সেই সময়ে যে তঞ্ণণ চপচ্চিত্রকারদের দল এক্সপেরিমেন্টাল ফিল্ম 
সেণ্টার়ে পোভিয়েত চলচ্চিআ্রকারদের ছবি ও বচন] থেকে শিক্ষাপাভ 
করছিলেন তাদের মধ্যে অনেকেই পরবর্তীকালে নয়া-বাস্তবতার যুগের 
পুরোধ। হিসেবে পরিগগিত হয়েছিলেন । 

অ।মর| আরো একটি উত্লাহব্যজ্ক ঘটনার সাক্ষী হলাম। চলচ্চিত্র 
থেকে উদ্গত আদর্শগুপি ক্রমশঃ এক এবং নিরন্তর গ্রসান্থিত হয়ে 
ফ্যাশীবাদ বিরোধিতার শ্রোতে ব্যাগ হচ্ছিল। এই প্রতিবাদ ও বিঝোধ 
চড়।স্তভাবে প্রতিভাত হল আগামী দিনের প্রতিরোধ আন্দোলনে । 


চিত্রবীক্ষণ 


যুন্ধের বছরগুধি ইতাপীয় চলচ্চিজে। ইতিহা!নে বস্তুতঃ নতুন কিছুই 
ংযেঞজন করেনি, কেবলমাত্র এই ছুঃসহ বছয়গুলিতে জনগণের সামাজিক 
বোধ আবে! প্ধিণত হয়েছিল। এবং এইভাবেই পরবর্তাকালের রাঁজ- 
নৈতিক ও সামাজিক বীদই শুধু রোপিত হয়নি, ধবনিত হয়েছিল আগামী 
দিনের আলে।কোজ্জল সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের সন্কেত। যুদ্ধ শেষ হওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গেই ইতালীয় চলচ্চিত্রের সার্থক জয়যাত্রা শুরু হল। ১৯৪৬ সালের 
২৩শে আগস্ট থেকে €৫€ই সেপ্টেম্বর ভেনিসের অতীব সুদ্রশ্য ঘ্েগে-র 
পালেসে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব অন্টিত হল। নটি' দেশ উৎসবে 
এই যোগদান করলো _মাকিন যুক্তরা্ট, সোভিয়েত ইউনিয়ন, বৃটেন, ফ্ান্স, 
পোল্যাণ্ড, তুরস্ক, স্থইজারল্যাণ্ড ইতাপী ও ভ্যাটিকান। এই প্রথম ভেনিস 
উৎমবে সকলবকম বাধানিষেধনুক্ত চলচ্চিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হুল। 
সোভিয়েত ইউনিয়ন বেশকিছু তাৎপর্ধময় ছবি নিয়ে এই উত্সবে যোগদান 
করলো। এবং এইভাবে ১৪৯৩৪ লালে থেমে যাওয়া আলোচনা! ও বিতর্ক 


আবার প্রবলভাবে শুরু হল। উত্সবে প্রদশিত ছপিগুলি ছিল ত্যাসিপিয়েভ 


ভ্রতঙ়্ পরিচ।দিত ণ্চাপায়েভ» অ।লেকজাগুর জারখী ৪ হয়োগিফ 
হেইফিংজ নিররোশত 'বালটিক ডেপুটি', ভিক্টর এইসিমন্ত পরিচিত 
'দেয়।র পিভড, এ লিটল গাল” ভাল্যাদিমির পেউভ-এর “গিট্টি ইনো- 
সেণ্টন” মার্ক ডলপ্ষঘ় 'নদেশিত "আনভ্যস্কুইস্ড» [মখ'ইপ 
চিক্সাউরেপি নিধোশত “দি প্লে | 


এবং 


কিন্তু পরের ষ্ছয়ের ভেনিস উৎসব অরে প্র-ত্বপূর্ণ অরে তৎ- 
পর্ণময়। এই উৎসবে পুল্তোভক্চিনের অ!রো একটি ছবি “আ্য।ডমিরাল 
নাখিম+ দেখ।নে! ছল এবং এই উৎসবে সোভিয়েত প্রুপদী ছবির এক 
বিশেষ প্রদর্শনী আয়োজিত হল। এই নিশেষ প্রদর্শনীর মাধামে 
ইতাপীর দর্শকরা দেখতে পেলেন ভিয়াচেল্সাভ ডিস্কফে।তঙ্গি শিদেশিতি 
'জএয়াশী ৯" (এ ছ্িটি অবশ্ট আগে দেখানো হচছেছিল। আইজে- 
্টাইনের “দি গল্ড এগ গি নিউ' ও 'অক্ট বব? এবং 'গ্রগর্ণী আলেকজান্্র- 
ভের “মর্কামা) মে ফেলোজ) 'ভলগা-ভলগা? এবং এহ্সিওত | 


ঘঠিষ্ঠ যোগ।যেগ ও সংঘাতের মধ্যবতী এই শময়টি ছিল সংশ্ষিপ্ক। 
এই উৎসবগুপিতে ইতালীয় চলচ্চিত্রকররা উপহার দিলেন নয়া- খাতা 
ঘগেব গ্রথম কয়েকটি ছনি আলডে৷ ভাগীনো পরিচালিত “দি সান 
র।ইজেজ 'এগেন) রব।ভেণ বমেলিনী নির্দেশিত পয়সা” ও গিউপেপে দা 
সাটিস পরিচালিত '্রাজিক হাণ্ট'। কিন্তু এই আলোচনা যা অত্যন্ত 
স্বন্নাবভাবে শুরু হয়েছিল তা সংক্ষেপিত হয়ে গেল আবার সেই আস্ত- 
তিক অবস্থার জন্য ঘ। সে সময়ে ঠাণ্ডা যুদ্ধের প্রকোপে অতান্ত বিষাক্ত 
ও ভয়।বহ হয়ে উঠেছিপ। অবশ্য এই ঘটনা ফ্যাসিজমের অবস্থার 
অনুরূপ ছিলনা | ছুই দেশের চলচ্চিত্রকারদের মধ্যে যোগাযোগ এসময়ে 


আগস্ট ১৭৯ 


সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয়নি। ইতালীর সংস্কৃতির সঙ্গে সংস্ি্ পুরোধা 
এসময়ে এগিয়ে এলেন যাঁতে এই বিরোধ দীর্ঘস্থায়ী বা গভীর না হয়। 


ফ্যাসিজমেয় বন্ধ নাগপ।শ থেকে মুক্তির পর চলচ্চি্জে উত্মাহী ইতা'লীর 
মাচুদ মোভিয়েত চলচ্চিজের যা কিছু সম্পদ এযাবতকাল প্রদশিত হতে 
পারেনি তা দেখে নিতে সচেই হলেন । এই ধরণের ছবি দেখব জন্থা 
চতুর্দিকে সাঁড়। পড়ে গেল এবং তব একে একে সমগ্ত ছবি দেখলেন, 
অনেক সময় ভালে! নয় এমন ছবি, অনেক অনেক সময় ভালো ছবি। 
সবক্ষেত্রেই এই ছুই ধরণের ছবির মান বিচারে তারা দৃষ্টিতঙ্গীর স্থিরতা 
রাখতে পাবরলেননা, দ্রুততার সঙ্গে মাঝে মাঝে এমন মতামত দ্রিলেন য। 
পরবর্তাকালে আবার সংশোধন করে নিতে হল। কিন্তু ১৯৪৭ থেকে 
১৯৫৭ এই দশকের লক্ষাণীয় বৈশিষ্টা হচ্ছে যে এই ছুই দেশের সংস্কৃতির 
সধ্যে বিশেষ করে ছুই দেশের চলচ্চিক্সের মধো যোগ।যোগের ভঙ্গুর সেতু 
ন'জায় বাশ! সম্ভবপর হয়েছিল । 

এই বছরগুলিতে এই ধরণের উচ্ছো!গ, প্রধানতঃ কেন্ত্রীভূত ছিল 
বিভিন্ন সংস্থা, বামপন্থী বাজনৈতিক সংগঠন), ফিল প্লান, সাংস্বতিক 
প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির মধো। এই সমস্ত সংগঠন নিয়মিতভাবে ছবির 
প্রদর্শনী, বক্তৃতা ও সভা-মমিতি অনষ্টঃনের আয়োজন করতেন । এই 
শময়ে ইত!লার চলচ্চিছ্ের বিকাশে সোভিয়েত চলচ্চিজের অবদানকে 
স্বীকৃতি জানানোর জন্য অন্রপন্ধান ও গবেষণ|র কাজ শুরু হল। এই 
ধরণের গবেষণা উমবেতে? বাবারো!কে বিভিন্ন সুত্র আধ্দাবে সাহায্য 
করলে! যে আবিষকাযের মূল স্ত্র হচ্ছে সোভিয়েত চলচ্চিক্রকারদের 
পরীক্ষিত চলচ্চিত্র-শিল্পের মূল তত্বই ইতালীয় চলচ্চিন্র-শ্িষ্লের নব 
অভিযান শুরুর উৎস শ্বরূপ এবং এর অনিবার্ধ প্রভাব ইতালীয় চলচ্চিত্র- 
সংস্কৃতির নব নব বিকাশে সাহ।যা কষেছে। 


বনু সমালোচক, চলচ্িজরকীর এবং বিশেষ করে চলচ্চিত্র শিল্পের ছাত্ররা 
ইতালীয় চলচ্িজের বিপুল অগ্রগতিতে সোভিয়েত চলচ্চিত্রের গত (ঢেলে 
'তাৎপধকে স্বীকার করেন। তাদের মধো কেউ কেউ শুধু পরোক্ষ প্রভাবের 
কথা বলেন, হাদের মতে এই প্রভাব চলচ্চিত্তের নয় এই প্রভাব শুধু 
ভ্ুগত রচনার মধোই সীমাবদ্ধ কেননা শিল্পগত প্ররুতি এপং শানদিক 
ও সামাজিক মখল্সানমৃহের বিতিন্নতা প্রাতাক্ষ ও মাথক যোগামে!গের 
সম্ভাবনাকে নাকচ করে দেয়। "আবার কেউ কেউ এই প্রভাবকে ই'ভ'লী র 
চলচ্চিত্র সংস্কৃতির নিকাশে চূড়াম্থ তৎ্পর্ণময় বলে বর্ণনা করেন। অন্যন্য 
অনেকে যেমন মারি গ্রেমো মনে করেন সোভিয়েত প্রভাব ইতালীয় 
চলচ্চত্রের ক্ষেত্রে খুব ব্যাপক হয় কেননা ফ্যামিস্ট শাসক গেঠা জনগণকে 
গেডিয়েত ছনি দেখ।র বিন্দুমান্র স্থযোগ দেয়নি যধিও একই সময় তিনি 
হ্বীন।র করেন যে ইতাগায় ছবির পুনরুজ্জীবনে সোভিয়েত চলচ্চিত্রের 


৪ 


ভূমিকা অনস্বীকার্ধ। এবং কেউ কেউ ক্লাসের মত তৎকালীন 
সে।ভিয়েত চলচ্িন্রকে মহান শিল্পের আদর্শ দৃষ্টান্ত হিসেবে মতামত 
দিয়ে থাকেন। এছাড়। লুইগি চিয়ারিনি-র মত প্রখ্যাত চলচ্চিত্র 
গবেধকর! বলেন পুডোভকিন ও আইজেনস্টাইন চলচ্চিজ্জ অনুশীলনের 
মূল স্থত্র এবং আজকের দিনেও চলচ্চিয় অভিধান অনুসরণে 
'এখং সামগ্রিক ভাবে নন্দনতত্ব সম্পর্কে যাবতীয় সমস্যার সমাধান ও 
বিশদীকরণে অব্ব প্রয়োজনীয় । প্রছাড়।ও চলচ্চিত্র সমালোচনায় 
আন্তর্জাতিক খ্যাত পিজানী-র মন্তব্য উল্লেখযোগা “ডি নিক ও রসেলিনীর 
প্রথমদিকের ছবিগুলিতে পুডে।ভকিন ও তার সহকর্মীদের দৃশ্য-কল্পনা ও 
অ|ঙ্গিকের প্রতিফলন দেখা যায়।” 


সোভিয়েত ছবির প্রশংল৷ শুধুমাত্র চলচ্চিত্রের জগতে অর্থ।ৎ 
চলচ্চিত্রের ছাত্র ও রসজ্ঞ পণ্তিতদের মধ্যে সীমাবন্ধ ছিলনা চলচ্চিত্র 
দরশ্কিদদের এক বিপুল অংশ লোভিয়েত চলচ্ত্র-শিল্পের মহান কী্ির 
সৌন্দর্য ও শক্তিতে অভিভূত ও উৎসাহী হয়ে উঠেছিলেন। (সাভিয়েত 
দ্রপদ্দী ছবির আলোচন। ও প্রদর্শনীতে, বামপন্থী সাহিত্য-পত্রিকাগুণির 
বিতর্কে এবং সমকালীন ও পুরানো সোভিয়েত ছবির মধ্যাহ্ন প্রদর্শনীতে 
জনগণ বিপুল উতৎসাছে অংশ-গ্রহণ করলেন। সাধারণ ব্যবসায়িক 
ভিত্তিতে সোভিয়েত ছবির সাঞ্ল্য বিচার করলেই এই জনপ্রিয়ত। 
নিধীরণ কর] যেতে পারে। সোভিয়েত তথ্য-চিজ ও শিশু-চিত্র 
(শেষোক্ত বিভাগের সোভিয়েত ছবিগুলি বলা যায় ভেনিসের 
আন্তর্জতিক উত্সবে সর্বোচ্চ পুরস্কারসমূছের সিজন টিকিট কিনেছে) 
সাধারণ এবং সর্বলম্মত গ্রশংস। অজ'ন করেছে। 


সম্ভবত যখন নয়! বাস্তধত্তার অত্যন্ত উদ্দ্রল তারকা ক্রমশঃ নিশ্প্রভ 
ইয়ে আলছিল তখন পুঝানো অভিজ্ঞতা সম্পর্কে আবার নতুন উৎসাহ 
দ্বেখ! গেল । বিশ দশকের সোভিয়েত ছবিয় পন্বীক্ষা-নিষীক্ষা! বিশেষাত; 
(ঝগ] ভেতভেয 'সিনেম। ত্যায়।ইটি” এই নতুন উদ্সাঙের কেস্ত্রবিন্দু হয়ে 
উঠলে! । চলচ্চিক্রগত প্রকাশ মাধামেয নিরস্তর অন্তসন্ধান এক মং 
প্রচেষ্টা ছিসেবে আজও অবা1হত, এই অনুসন্ধান মননশীল দশ ফের সাথে 
একাত্! হওয়ার সঙ্গে জড়িত। (এই ইতালীর চলচ্চিজের রাজানে “ুয়েস্টান? 
মার্কা ছবির এবং সাধাবণভাবে বাস্তবতাঞ্জিত ছবির প্রাবল্য, এই সমস্ত 
ছবির এমন অনেক পরিচালক আছেন ধারা এর আগে 'আদর্শবাহী' 
ছবি নির্মাণে অগ্রণী ছিলেন |) তবুও সাবিক নৈরাশ্তট থেকে উত্তরণের 
পথ অন্সন্ধান চলছে, মোভিয়েত চলচ্চিত্রের বিশ দশকের মৃলাবান 
অভিজ্ঞতাকে পরশমণি কয়ে আজও ইত্তালীর চলচ্চঙ-শিল্লের 
পুনরুজ্জী বনের প্রচেষ্টা চলেছে। 

সোভিয়েত চলচ্চিজ্জ এক মহৎ ও অসামান্য ভূমিকা পালন করেছে, 
সোভিয়েত চলচ্ছিত্ শুধু ইতালীর চলচ্চিত্রে নয় বস্ততঃ সারা পৃথিবীর 
চলচ্চিঞ্জ শিল্পকে বক্তব্য ও আর্গিকের দিক থেকে সমৃদ্ধ করেছে । যেমন 
নিঃসন্দেহে বল! যায় অক্টোবর বিপ্রবের পরবে পৃথিবীটা আর আগের 
জায়গায় রইলনা তেমনি বল! যায় যে সোভিয়েত চলচ্চিত্রকার়দের 
আত্মগ্রকাশের পরে পৃথিবীর চলচ্চি্রশিল্প আয আগের অবস্থায় ঝইলনা | 
এর আগে চলচ্চিত্র ছিল এক উপভোগ্য গাতশীল চাতুর্ধ, প্রযুক্তি বিচ্চার 
এক নব কোঁশল য! মানুষের কৌতুহল নিবৃত্তিতেই সফল, পরবর্তীঞ্চলে 
চলচ্চিত্র শিল্প হিসেবে পরিগণিত হল। 
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পণ্চিমবঙ্গ আছিবাগাী উল্যা সমবাগ়্ 
কপোরেশন লিঘিটেন 


আিবলী অধ্যুষিত এলাকায় সমবায় পদ্ধতিতে নিগ্ববপিহ আর্থকরী কর্মসূচী হাপায়গের নিষিত 
প্রদত্ত বিবিধ খখদাবের সবধ। গ্রহণ করিশার জন্য সাধারণভাবে আদিরাসীগণের সমবায় সমিতিগুলিকে 
এবং বিংশবন্তালে সাদিবাদীপ,শর শমবায় সঙিতিগুজিকে (180003 ) আহবান জানান যাইতেছে । 


কৃমিকঙের সহায়ক বীজ কীটনাশক গুধ্ধ। 

যন্ত্রপাতি প্রন্থৃতি স্ঞাঘয মুল্যে সববরাহ। 

কৃষি ও বনজ সম্পদ সংগ্রহ ও বিপণন । 

নিভা ব্যবহাধা ত্রব্যাদির স্ঞায্য গুলো সরবরাহ। 

বিবিধ উৎপাদন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা । 

পশুপালন, কুটার শিল্প ও বিভিন্ন অর্থকরী প্নকল্প রপায়ণ । 
সমবায় শঙ্তা ভাগাব পরিচালন ইত্যাদি । 


এই বিষয়ে উদ্চোগী সমবায় সমিকিগুলিকে কপৌোরেশনের ম্যানেজিং ভিনেইউর, গুষত্ষে অধিকর্ত! 
তধ্সিলী ও আদিবাসী কলাাণ বিভাগ, ৯ নং রবীন্দ্র সরশী, কনিকাতা ৭৩ এবং সংরিষ্ট জিলার তফসিলী 
ও ঈদাদিবাপী কল্যাণ দগ্তুবের ভারপ্রা্থধ আধিকারিকগপের ধছিত ওযাগাঝোশি করিবার জগত অনুরোধ 
করা যাইতেছে। 


পশ্চিমবঙ্গ হাদিবাসী উন্নয়ন সমবায় ক্পোয়েশন লিমিটেড ) 
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বিষস্সুচী 





ওদের বলতে দাও / তিন 

'জলসাঘর'-এর মহিম চরিজ প্রসঙ্গে / অমিতাভ চট্োপাধায়/ 
পাচ 

তৃতীয় বিশ্বের নবতম নির্ভাঁক চিত্র পরিচালক দারিয়ুস 
মেহরজ্ভুই / প্রদীপ বিশ্বাস / চোদ্দ 

তারাশক্করের “গণদেবতা”, চিত্রনাট্য £ রাজেন তরফদার | 
তরুণ মজুমদার / সতেরো 














আমাছের দ'স্কৃতি সাল্প্রচায়িক সম্প্রীতি 


. ক ু সা্্রদায়িক রীতির মধ দিয়ে পশ্চিমবারের গ্রাম শহরের মানব আজ এক উক্দাবন্ধ | 
বত পংগামে সামিল হয়ে নাহ জারী আদায় ও গণতান্ত্রিক অধিকার গুতিষ্ঠা করে চলেছেন । 


কিন্ত সাধারণের শত্রুরা মরিয়। রয়ে জনগণের একট সংগ্রামী এঁক্য নষ্ট করে দিতে চাইছে । 


তর! চাইচ্ছে রে নাছে বাঙাজীয়ানার জামে মানুষে মানবে বিভেদ স্যতি করে ই এক্যধ 
| সংগ্রামে ভাঙ্গন ধয়াছে।। 


এ দেশ রবীজ্নাতখের, নজরুলের | এ রাজ্যের সকল সম্প্রদায়ের মানুষ স্ুখে-ছঃখে, আনন্দ 
বেদনায়, সংগ্রামে আন্দোলনে একে অন্যের সাথা ও অংশীদার । এখানে স্থান নেই কোন ক্ষুদ্র 
ংকীর্ণতার । স্থান নেই মুঢ় ধর্মান্ধতার কিংব! কোন কুটিল ভেদবুদ্ধির । 

সংগ্রামী জনগণ ধর্ম বা প্রাদদেশিকতার ভেদাভেদ জানে না, মানে না। 


বিচ্ছিন্নতাবাদী চরম প্রতিক্রিয়ার অশুভ শক্তিগ্ঠলিকে নিক্রিয় করুন। 
সব রকমের প্ররোচন। চক্রান্তকে পরাস্ত করুন । 
পশ্চিমবঙ্গে শাস্তি ও সন্গ্্রীতি রক্ষা করন। 


সাহ্প্রদার্সিকতা ও আাকফার্শিকতা জনসাধারণের শক 
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 সরফায় বদজ মানেই ঝক্ুনষ্ভাবে কিছু পুরানো কথার এুণরাবৃত্ি । 
ব্যাপারটা এতে। স্বাস্ভাবিক হয়ে গেছে যে এ নিয়ে মাথা ঘামানো মানে 
মাথ! ধরা । নতুন মন্ত্রী, মানেই কিছু সদিচ্ছার বাণী সজোরে সশব্দে 
ছড়িয়ে দেওয়া! আর এই দুয়ের যোগফল হচ্ছে “কমিশন”, 'স্টাডি গর. 
ধা-“ওয়াঁকিং গ্র,প? ইত্যাদির তৈরী ভারী মাপের রিপোর্ট । নতুন যখন 
কিছুট। পুরাতন ছয়ে যাবে তখন হারিয়ে যাবে এই প্রতিশ্রুতি, দফতরের 
কোণে লালফিতার ধাখনে আবদ্ধ হয়ে থাকবে সেই রিপোর্টের সুপারিশ | 


কথাটা উঠলো! কেন্ত্রীয় সরকারের “ফলস ডিভিসন' প্রসঙ্গে । আজ 
প্রায় এক যুগ ধরে মাঝে মধ্যে শোন! যায় “ফিল্মস ডিভিসন'-এর কর্ম- 
পদ্ধতির পরিবর্তনের কথ।। হাট দশকের মধ্যভাগে ভাবনগরর যুগে 
এক ঝোড়ো হাওয়া এসেছিলো কিছুক্ষণের জন্য । কিন্তু অন্ধকারের 
জবর! তে৷ আলো হাওয়া সন্থ করতে পারেনা । ত।ই অচিরেই আশার 
আলে নিভে গেল। 


এখন আবার হৈ-চৈ হচ্ছে “ফিলাস ডিভিসন'-কে স্বয়ংশাসিত করা 
হবে কি হবেনা তাই নিয়ে। সরকার নিয়োজিত কমিটির সুপারিশ 
মানতে যখন সরকারই গররাজ", তখন অবস্থাটা সহঙ্গেই অনুমেয় । 
যেসরকারই গদ'তে আসুন না কেন, তারা দেশজোড়া প্রচারের এই 
সহজজভ্য চাকটিকে নিস্তদ্ধ করতে চাননা, কিন্ত প্রশ্থ হচ্ছে “ফিল্যস 
ডিভিসন' কবে শ্বয়্ংশাসিত হবে, দে কথা চিন্তা! করে হাত গুটিয়ে বসে 
থাকলে কি চলবে ! দিনের পর দিন ভারত ভ্ভুড়ে ফিল্স ডিভিসনের এই 
একচেটিয়া! প্রচার কি অবা।হৃত গতিতে চলবে ? 


সার! পৃথিবী জুড়ে যে নতুন চলচ্চিত্র আন্দোলন চলছে তার প্রাণকেন্দ্র 


হ'ল গ্ল্পদৈর্যের ছবি আর তথ্যচিত্র । কিন্তু পৃথিবীর সর্বোচ্চসংখ্যক 


ছবি নির্মাণের ক্ষেঅ এই দেশ ভারতবর্ষে "ডকুমেন্টারী" বলতে খুব 
স্বাভাবিকভাবেই বোঝায় মন্ত্রীর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন বা সরকার কিভাবে 
গ্রামে নতুন জীবন আনছে তার ছবি! *সৃদ্জনশীল বান্তবতা'র সঙ্গে 


. নিশ্টেহর ৭৬ 


এইসব ছবির বাক্বতার অনষান -কাছিন ফারাক । ফিজ্সস ডিভিসনের 
|] ছবি যতোই লিজ প্রচার বা! নিয্পমালের 'হোক"-স্যালেরিয়া রোগীর 


ক্লোরো কুইন খাওয়ার মত সারাদেশের . জাবাক্নন্ধবশিতাকে এইসব 
অসন্থ ছবিকে সন্ধ করতে হয়। কারণ €সই. কুটি জনমানার আইন 
অনুধায়ী সমস্ত প্রেক্ষাগুহকে আরস্টিকভাকে “ফিলাস ভিভিসন'-এর ছবি 
দেখাতে হবে । আর এই একচেটয়্া অধিকার পেয়েই তারা নির্মল 
করতে চায় নতুন চিষ্তাধারা, .বিতর্কমূলক ভাবনা আর জঁ'বনের বাস্তব 
ছবি । 

সাহিতাবের কালি কলম আর চিত্রকরের রং-তুলির মতো! চলচ্চিত্র 
এতো সহজ তৈরী হয়না ৷ ভাই যার! বু কষ্ট কয়ে বনু টাকা যোগাক্ 
করে ছবি বানান তারা! আহত এটুকু আশা করেন যে তাদের ছবি দেখানো 
হবে । কিন্ত বেসরকারী ছবি কার্ধত বাক্বঙ্সী হয়ে থাকবে হদি না ফিল্স 
ডিভিস্ন বা! রাজা সরকার তা! কিনে নেন । সরকারের মনোমত না হলে 
সে ছবি যে বিক্রী হয় ন৷ এই সহজ সতাটাকে চাপ! দিয়ে রাখা যায় লা । 


আন্কে তরুণ চিত্রান্রাঙ্গীরা নিজেদের প্রচেষ্টায় তৈরী করছেন 
সরল্পদৈর্ঘের ছবি । এরা প্রচলিত নিয়মের গণ্ডী অতিক্রম করে তরী 
করছেন নতৃদ ছবি, তুলছেন বিতর্ক, ভাবাচ্ছেন দর্শকদের | আজ এই 
আন্দোলন ক্ষণকায়-_কি্ত সুযোগ ও সম্ভাবনা! থাকলে একদিন এরই 
থেকে সৃষ্টি হতে পারে এক নতৃন চলচ্চিত্র আন্দোলন । 


আদ্ধকে তাই প্রশ্ন উঠছে যাদের ছবি সরকার 1 কেন্ত্রীয় বা রাজা 
সরকার যাই হ্বোফ না কেন) কিনছেন না তার৷ কি স্বযোগ পাবেন 
সাধারণের কাছে তাদের ফিল্পকে পৌছে দিতে । বিতর্ক, দ্বিমত এতো 
শিল্পের সঙ্গে অঙ্গাজভাবে জড়িত | আমরা চাই এই তরুণ চলচ্চিত্রকারর। 
তাদের তৈরী স্ব্দৈর্থের ছবি দেখানোর সযোগ পান। আমরা দাবী 
জানাচ্ছি প্রেক্ষাগৃহগুলিতে মাসের মধ্যে অন্তত এক সপ্তাহ সরকারী 
পরিবেশনার বাইরের ঝল্পদৈর্ঘের ছবি বাধ্যতামূলকভাবে দেখানোর জন্য 
আইনের পরিবর্তন করা হোক--এব্যাপারে স্বাধন চলচ্চিত্র প্রযোজকের! 
প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান ইত্যদি গঠন করতে উৎসাহী হবেন এবং চঙ্গচ্চিতর 
পরিবেশকরাও আগ্রহী হয়ে উঠতে পারেন । 


বাঝ্াবন্দী রেখে চলচ্চিত্র তৈরী অর্থহীন । আমর! চাই সেই বন্দীত্বের 
অবসান । 


ওদের বলতে দাও । 

















































শিলিগুড়িতে চিতরবীক্ষণ পাবেন গোৌহাটিতে চিরধীক্ষণ পাবেন বালুরঘাে চি্বীক্ষণ পাবেন 
সুনীল চক্রবর্তী 0001] বাণী প্রকাশ আযাপুর্ণা বুক হাউস :. . ... 4... 
প্রকে, বেবিজ স্টোর ' 41 পানবাজার, গৌহাটি | কাছীরী ঘোত ++. 8 
হিলকার্ট রোড টা শর্সা | বালুরঘাট-৭৩৩১০১, 
পোঃ শিলিগুড়ি ২৫, খারদ্বলি বোড পশ্িম দিনাজপূর 
জেল! £ দার্জিলিং-৭৩৪৪০১ উজান বাজার 
গৌহাটি-৭৮১০০৪ | জলপাইগুড়িতে চিত্রবীক্ষণ পাঁবেন 
আসানসোলে চিত্রবীক্ষণ পাবেন ঢা দিলীপ গা্ছুলী 
সঞ্জীব সোম সপ | প্রযকে, লোক সাহিত্য পরিষদ 
ইউনাইটেড কমাপিয়াল ব্যাক গৌছাটি-৭৮১০০৩ ডি. বি. সি. রোড, 
জি. টি. রোড ব্রাঞ্চ ও নি জলপাইগুড়ি 
পেন 

টা 58 রা তপন বক্ষম্না বোস্বাইতে চিএ্ব ক্ষণ পাবেন 
জেলা $ বধমা ন-৭১৩৩০১ এল, আই, সি আই, ভিভসনাল গি র্‌ক সীল 

এ | ডিল 
বর্ধমানে চিত্রবীক্ষণ পাবেন তিন টি দাদার টি. টি. 
শৈবাল রাউত, গৌহাটি-৭৮১০১৩ ব্রডওয়ে সিনেমার বিপরীত দিকে 
পোঃ লাকুরদি ধকুড়ায় চিত্রবীক্ষণ পাবেন নাহা2058 
বর্ধমান প্রবোধ চৌধুরী মেদিনীপুরে চিত্রবীক্ষণ পাবেন 

মাস মি'ডয় সেন্টার মেদিনীপুর ফিস সোসাইটি 
গিরিডিতে চত্রব ক্ষণ পাবেন চরে পোঃ ও জেলা £ মেদিনীপুর 
পাকে বড পোঃ ও জেলা ঃ বাকুড়া ৭২১০১ 
নিউজ পেপার এজেন্ট জোড়ছাটে চিত্রবীক্ষণ পাবেন নাগপুরে চিজবীক্ষণ পাবেন 
চজপুরা আপোলো বুক হাউস, জা গান্থলী 
গিরিডি কে, বি, রোড 
বিহার ডি ছোটি ধানটুলি 
222-55558 জোড়হাট-১ লাগপু র-৪৪০০৯২ 
শর, | 
ভুর্গাপৃরে চিন্রবীক্ষণ পাবেন এ তে পাবেন চিজ 
র্াপুর ফিল সোসাইট ও 9 * কমপক্ষে দশ কপি নিতে হবে | 
5 রা সি * পচশ পাসেণ্ট কমিশন দেওয়া! হবে | 
ইনি শিলচর * পত্রিক! ভিঃ পিঃতে পাঠানে। হবে, 
সে বাবদ দশ টাক1 জম ( এজেজি 

আগরতলায় চিত্রবীক্ষণ পাবেন ডিক্রগড়ে চিত্রবা ক্ষণ পাবেন ডিপোজিট ) রাখতে হবে । 
অরিজ্রজিত ভটাচার্ সন্তোষ ব্যানার, + উপযুক্ত কারণ ছাড়া ভিঃ পিঃ ফেরত 
প্রধক্কে জিপৃরা গ্রামীণ ব্যাঙ প্রযতরে, সুনীল ব্যানাজী এলে এজেবি বাতিল করা হবে 
হেড অফিস বনমাপিপৃর কে, পি, রোড | এবং এজেন্সি ডিপোজিটও বাতিল 
পোই অঃ আগরতলা ৭৯৯০০১ . ডিক্রগড় হবে। 








' চি্রক্ষগ 


“জলঙ্গাঘর' -এর মতিম চরিত্র 
প্রসঙ্গে 
অমিতাভ চট্োপাধ্যায় 





(৯). 

'জলসাহর' ছবির মহিম চরিত্র ও তার চরিত্র।য়ণ নিয়ে সম্প্রতি একটি 
পত্রিকায় কিছু বিতর্ক উঠেছে । বিতর্কের মুল সুত্র বর্তমান লেখকের পাচ! 
সাত বছর আগের লেখা “জলসাঘর' ছবির মূল্যায়ন যা 'চিত্রব ক্ষণে-ই 
প্রকাশিত হয়েছিল। সেই আলোচনায় জলসাঘর সম্পর্কে খুব স্যাক্ষ% 
একটি মুল্যায়নে ছবির যুল ক্রটির একটি দিক সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলা 
হয়েছিল ছবিতে সত্যজিং রায় ছ্বিমৃা ভাত্তি ঘটিয়েছেন, (ক) স।মস্ত।গ্রিক 
বশ্বস্তর রায় চরিত্রের প্রতি অযৌক্তিক পক্ষপাত, এবং (খ) বিপর ত দিক 
থেকে নব্যবুর্জোয়। চরিত্র মহিমের প্রতি অযৌক্তিক অবিচার । এখন প্রশ্থ 
উঠেছে, প্রথম' ভূলটি সত্যজিং রায় অবস্থাই করেছেন, কিন্তু দ্বিতীয়টি আদো 
কোন ভ্বল কিনা, কেননা নব্যবুর্জোয়া চরিজের সবচেয়ে মন্দ দিক যেটি 
টাবার গরম” বা “সবার ওপর হল টাকা এই অসংস্কত বোধ যা নবা- 
বুর্জোয়ার চরিত্রে দানা ধেঁধে ছিল এবং আজ্দো আছে__তাকে প্রচণ্ড ভাবে 
তিরষ্কত করা হয়েছে মহিম চরিত্রের মধ্যে এবং সেদিক থেকে সমস্ত ছবির 
মধ্যে অন্ততঃ মহিম চরিত্রের রূপায়ণে সত্যজিং র|য়-ই সঠিক । ্ 


প্রশ্থটি ভেবে দেখার-_-কেননা এটি শুধুমাত্র 'জলসাঘর' ছবির সঠিক 
মূল্যায়নের জন্যই জরুরি নয়, সমস্ত যুগ থেকে বুর্জোয়া মুগের উত্তরণপর্বে 
নব্যবৃর্জোয়। চরিঅগ্ুলিকে---সমগ্র বিশ্বসাহিত্য জুড়ে এবং চলচ্চিত্রেও যারা 
গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে-_তাদের কোন নান্দনিক, সামাজিক 
ও রাজনোতিক দ্ৃষ্টিভঙ্গীতে দেখা! দরকার--সে সম্পর্কেও আমাদের 
ধারণাকে নির্ভুল করার জগ্যও জরুরি | 


সুতরাং প্রশ্নটি “জলসার” ছবির চেয়েও গুরুত্বপুণ'। প্রথমত: 
্রশ্নটিকে তার সঠিক পরিপ্রেক্ষিতে উপস্থাপিত করা দরকার । সেই 
পরিপ্রেক্ষিতট কি? সেট হচ্ছে__মধ্যমুগের সামন্ত শ্রেণীকে সামাজিক 
উত্তরণ প্রক্রিয়ায় পরাভূত করে একটি নুতন মুগ নুতন মূল্যবোধ নিয়ে জন্ম 
মিশ্, শিল্প বিপ্লব একে দ্বরারিত করল এবং রে'নেস! ওফরাসী বিশ্লবের মধ্যে 
এই উত্তরণ একটা বিশেষ পর্যায়ে এসে পৌছোচ্ছিল। এটা হচ্ছে ইউরোপের 
চেহারা । আমাদের দেশে এই উত্তরণ স্বভাবতই, পিছিয়ে পড়া দেশের 


সেশম্বর ৭৯ 


মত, সমান ভাবে ঘটেনি-_কিস্তু উততয়ণের মুলাবোধগুলি দেরী করে এলেও 
এসেছে । এবং সামগ্রিক বিশ্লেষপে ইউরোপীয় উত্তরণের লক্ষণগুলি 
আমাদের ক্ষেত্রেও কম বেশি প্রযোজা । 


বিশাল মনুস্যজাতির অগ্রগতির হিসেব নিকেশ করার সময় আমরা 
লক্ষা করে এসেছি এই অগ্রগতি বিশ্বের সর্বত্র সমান ভাবে হয়নি- যার 
জন্ত এখনো! আদিম সমাজ ব্যবস্থার কিনতু কিছু রূপ আফ্রিকায় বা! 
আমাদের আন্দাম।ন দ্বাপপুঙ্গের কিছু কিছু উপজাতি মানুষের মধো খুজে 
পাওয়া যায়। এটা আজ আর নূতন কিছু কথা নয়। কিন্ত যেটা আমর। 
সব সময় খেয়াল করিন1 সেটা হ'ল এই যে, সামগ্রিক উত্তরণ মানেই এটা 
নয় যে বিগত যৃগের ( পরাভূত যুগের ) সমস্ত কিছুর-ই উত্তরণ । অর্থাৎ 
এক্ষেত্রেও উত্তরণ মনে জর্বক্ষেজ্জে সমানভাবে উত্তরণ নয়। এমনও সম্ভব 
যে একটা বিশেষ অবস্থায় পরাভূত মুগে একটা বিশেষ ক্ষণে কয়েকটি 
“ভালো” জি'নষ গড়ে উঠেছিল, সামগ্রিক ভাবে মুগটি মানুষের অগ্রগতির 
পক্ষে ক্ষাতবর হওয়া সত্বেও এবং সামগ্রিক উত্তরণ ঘটতে গিয়ে সেই 
ভালো ক্সিনষগুলিকে হারাতে হয়েছে। 


যেমন মধ্যযুগে পলাতক দাসর] ছোট ছে1ট “শহরে' এক ধরণের গিন্ড 
সিস্টেম পতন করে ও সেগানে যে সব কামার, কুমোর, স্াতী ও ছোট 
কারিগর শিল্পী ছিল--এর1 একধরণের সন্তষ্ি ভোগ করত । এবং যেহেতু 
তারা ছিল গিল্ড-এর মধ্যে গোর্ঠীবন্ধ ও গোরষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে শ্রম বিভাজন 
(01519197) 011801 061697) (10 11001910012] 88815 ) তখনও 
তেমন দানা বাধেনি, তাই কারিগরদের মধ্যেও শ্রম বিভাজন 
ঘটেনি । ফলে প্রতোক ক1রিগর বা শ্রমিককে (৮0711) তার হেঙতার 
পর (1991১) দিয়ে যা করা সম্ভব সবই করতে হ'ত-""তাই যে-মানুষ 
চাইত তার কাজে সে হবে একজন দক্ষ ব্যক্তি তাকে তার বিদ্যায় হতে হত 
সববিষয়ে পারদরশর্শ । মধামুগের কারিগরদের মধো তাই দেখ। গেছে 
তাদের কাজ সম্পর্কে এক বিপুল আগ্রহ এবং তাতে পারদগ্রিতা অর্জ নর 
তাগিদে তারা স মাবদ্ধভাবে হলেও এক শৈগ্লিক চেতনায় উত্তীর্ণ "হতে 
পারত'-"সেই তুলনায় আধুনিক মৃগের ( বুর্জোয়। যুগের ) একজন শ্রমিকের 
কাছে তার “কাজ” এক বিরক্তিকর উদাসীন ব্যাপার ( এমনকি অনেক সময় 
বিতৃষ্ণার )। কথাগুলি স্বয়ং এজ্সেলস ও কাল মার্কসের ।(৯) এর ফলে 
সে যুগে এই বিশেষ অবস্থায় একজন শিল্পী বা কারিগর তার শ্রমের যে ফল 
তার সঙ্গে এক বিশেষ সামঞ্জস্য (118177019 ) সূত্রে বিবৃত থাকত, তাই 
তার চরিত্রের সুণ্ধ শক্তিগুলি কিছুটা পৃর্ণত। পেতে পারত, ধনতান্ত্িক যুগে 
অত্যধিক শ্রম বিভাজনের ফলে কর্মের সঙ্গে কমর সেই সামজন্য ভেজে 
চুরমার হয়ে যাওয়ায়--আজ আর সেই চারিত্রিক পুর্ণতা বা অথণুতা, 
সহজ লভ্য নয় । 


এই উত্তরণ পর্ধের নিপুণ বিঙ্লেষণগুলিতে মার্কস এবং এঙ্গেলসই শুধু নন, 
সে সময়ের মহৎ মানবতাবাদী শিল্পীর! যেমন শীলার, মহাকবি গোোটে এবং 


৫ 


বালজাক নবারুর্তোয়! যুগের প্রারস্ভ কালেই মানুষের ব্যক্তিত্বের এই অবক্ষয় 
'বা! ভাঙ্গনকে সুদ্পধটভাবে চিহ্নিত করে গেছেন । 

এ বিষয়ে সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক হচ্ছে গ্যেটের “উইল্হেল্ম মেইস্টারের 
শিক্ষানব'শী” (৬৮111)611 17৬5150615 4১016001০01 ) নামক 
অসামাশ্ব উপশ্যাসটি । | 

অর্থাং দেখ যাচ্ছে বিজ্ঞানের অগ্রগতি, ইণ্ডাস্টির বিস্তার, আমেরিকা 
মহাদেশের আবিষ্কার, ভারত ও চীনের সঙ্গে ইউরোপের যোগাযোগ 
বেড়ে যাওয়া-_-এই সমস্ত কিছু নিয়ে পৃথিবী ক্রমশঃ যত ঘনিষ্ঠ হতে থেকেছে 
এবং মানুষের দৈনন্দিন চাহ, সাংস্কৃতিক ক্ষুধা যত বেড়েছে, জানার 
আগ্রহ ও নিজেকে বিস্তারিত করার সুপ্ত অ।গ্রহ ত'ব্রতর হয়েছে, ততই 
দেখা গেছে মধ্যযুগীয় স!মত্ততা্ত্রিক ব্যবস্থার কাঠামো ভেঙ্গে পড়েছে এবং 
যে পলাতক দাসরা একদিন গ্রামের সামন্ত প্রতুদের অত্য।৮র থেকে 
ধাচবার জদ্য তৎকালীন ছোট্ট ছোট্ট শহরে এসে গিল্ড স্থ।গন করেছে, 
তারাই ধ'রে ধীরে নব্যবুর্জোয়!র প্রাথমিক দ্ধপ হিসেবে আত্ম প্রকাশ 
করেছে এবং সামন্ততস্ত্রের বিরুদ্ধে একের পর এক আক্রমণ চালিয়েছে । 
এটা নব্যবৃর্জোয়াদের তংকালীন প্রগতিশীল ভূমিকামাত্র নয়, বৈপ্লবিক 
ভুমিকা । কিন্ত এর ফলে যেমন স।মগ্রিক উত্তরণ সম্ভব হয়েছে, তেমনি 
এমনকি সেই মধ্যযুগেও শ্রম বিভাজন (0151501) 011801) না৷ থাকায় 
উপরিউক্ত শিল্পী কারিগর যে ত|দের কর্মের সঙ্গে নিজেদের স|মঞ্জস্য বিধান 
করতে পেরেছিল, ও মানবিক পূর্ণতার স্বাদ কিছুটা! পেয়েছিল-_সেটি নূতন 
উত্তরিত বুর্জোয়া যুগে ক্রমশঃ শ্রম বিভাজন তীব্রতর হওয়ায় অপসূত 
হয়েছে । মানুষ ক্রমশঃ "যন্ত্রের একটা অংশে পরিণত হয়েছে' (মার্কস, 
'লুডিক ফ্য়েরবাখ” আলোচনা ) অর্থাৎ যা একট। অনুন্নত পর্বের একটা 
বিশেষ অবস্থায় ছিল কিছুটা মান/বক, সামগ্রিক উত্তরণ সত্বেও 
শ্রম বিভাজন "তাকে করে তুলেছে ক্রমশঃ “যান্ত্রিক? । এবং কর্মের এই 
বিভক্তিকরণ ও যাস্ত্রিকীকরণ, ক্রমশঃ নবাবুর্জোয়ার চিন্তাধ!র!তেও এনেছে 
একই বিভক্তিকরণ ও যাতন্ত্রিকীকরণ। সেই জন্কে গেটে তার মানসপুত্র 
ইউলহেল্ম্‌ মেইস্টারের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন, “আরো! লৌহ উৎপাদন করে 
হবে কি, যদি আমার অগ্তরটাও গলানো লোহায় ভরে যায় ?* চিন্তার এই 
বিভক্তিকরণ বা যাস্ত্রিকতার আর একটা রূপ হচ্ছে সৃঙ্ক্রতার বা সৌজগ্বের 


সব আবরুকে সরিয়ে ফেলে শোষণ ও শাসনের আসল উংসটির নগ্ন রপটিকে 


চিনতে পারার পর--( যার নাম অর্থ বা সম্পদ বা সোন। ) মনের ও চিন্তার 
সবটুকু সেখানেই সমর্পণ করে ফেলা-_এবং বিশ্বের সবকিছুকে টাকার মূল্যে 
বিচার.করার প্রবণতা । অবশ্থ তাই বলে কোন সামন্ত প্রত্ুর এটা মনে 
করে আত্মসস্তঙি ভোগ করার সুযোগ নেই যে তার। এই অর্থশভির 
দা'পটেই রাজত্ব করেনি, কিন্ত তবু তথন একে ঘিরে অনেক আবরু ছিল, 
যেমন ধর্মের আবরু একধণের সংস্কৃতির আবরু, এঁতিহ্ বা সংস্কারের আবরু 
--কিন্তু বুর্জোয়ারা এগুলিকে সব আবরুষথীন করে ফেলল, নয় সত্যটাকে 


৬ 


নগ্রতর করে ফেলল, এবং তার প্রয়োগ হল আবরুহীন ভাবে । গেটের 
মেইস্টার বলছে বুর্জোয়ারা চেষ্ট। করলে অনেক কিছু শিখতে পারবে, 
জ্ঞান অর্জন করবে, কিন্তু তার ব্যক্তিত্ব খণ্ডিত হয়ে যাবে তার কাছে মানুষ 
সম্পর্কে প্রপ্নটা হবে না 'তবমি কি? হবে--'ভোমার কি আছে । অর্থাৎ 
গোটের মতে--এর পর মানুষের পরিচল্প হবে তার কি আছে--কত সম্পদ, 
টাকা, সম্পত্তি--এই দিয়ে । প্রশ্ন এটা কি প্রাকণবুর্জোরা যুগে ছিল না? 
ছিল এবং গ্যেটের মেইস্টারই তার উল্লেখ করেছে, কিন্ত এরকম আবরু্থীন 
নির্লজ্জ রূপ নিয়ে নয়। কম্যুনিষ্ট মেনিফেন্টোতে মার্কস এবং এজেলস এই 
নব্যবুর্জোয়। শ্রেণী সম্পর্কে লিখছেন, “11 1089 0101155519 (07) ৪901৩ 
(176 1001515 1687081 0195 08 0০170 17180 10 115 81018] 
5)11196710157 2180 1185 161 107121111176 10 01126 1763015 ০61৮/০611 
1091) 9110 199) (1081) 11810 5516 1171616551 [1821 ০811003+. 
£0০851) 79891776170, 10 1085 010৬7৩4 10112 17051 188৬611]1% 
5058515 01 79118109109 [61৮০1, ০? 0111৬811009 11100918517), 01 
[1)1115076 5600101617121191) 1) 015 165 ৬2097 01 ০9801191108, 
০2108181101). 16185 16501৬50 [96175071981 ৮/0111) 11700 27011816 
৬212, 2180 11) 71806 ০01 1701770311055 1006169১101 0118171016৫ 
158001)5, 13285 561 0 01881 91616 1017-001750101129168 1660017) 
__7166 11806. ছাঃ 00107 ৮070, 101 6900101690601, %81060 00 
76165100059 81188980789 16 195 90191181660 7)8160, ও197701999) 


01760, ৪৪] 6%0010118610719,(৭) 


এতদসত্বেও এই উপরিউক্ত পারাগ্রফের ওপরই মার্কস-এঙ্গেলস 
লিখছেন, “7175 00112601516, 10151011098115, 1789 1912১৩0 ৪ 71051 
16৬0101101979 70811.” এই এঁতিহাসিক বোধশক্তি বা সচেতনতা 
তৎকীলীন অনেক মহং শিল্পীদের মধ্যেও ছিল না. শ্রম বিভাজনের ফলে 
বুর্জোয়া শ্রেণীর চিন্তার মধ্যে যে সংকীর্দতা এসেছিল, আবরুময় শোষণকে 
বে-আবরুভাবে বাবহারের যে রুক্ষতা--সেটাই সেই সব মহৎ মানবতা- 
বাদীকে বেশি আহত করেছে এবং অনেক সময় অসচেতন বা সচেতনভাবে 
এর বিপক্ষে “অভিজাত শ্রেণীর গুণগান করে বসেছেন। গোটের 
“মেইস্টার উপন্যাসেও এর লক্ষণ আছে, যেজন্য সেসময়ের কিছু পরে মৃগ- 
সচেতন কিছু সমালোচক উক্ত উপন্যাসের কাসেলের দৃশ্থ পর্যায়ের ঘটনার 
আলোচনায় গ্যেটে কর্তৃক অভিজ।তদের গৌরবাদ্িত করাকে গোটের 
“মুগ চেতনার অভ।ব? বা 'বেহিসেবীপনা” বলে উল্লেখ করে গেছেন ।(৩) 
কিন্ত আজকে এত কাল পরে পুনশ্চ ইউল্হেল্ম্‌ মেইস্টারের শিক্ষানবীনী' 
পড়লে বোঝ যায় গ্যেটের মধ্যে তন্তছন্্র যদিও ছিল, কিন্তু সামগ্রিক ভাবে 
তিনি নব্যবুর্জোয়। যুগের অগ্রগমনকে একেবারে চিনতে পারেননি, এটা ঠিক 
নয়। উক্ত উপন্তাসেই শেষের দিকে 'অভিজাত'দের গৌরবদানকে তিনি 
প্রায় ধুলিসাং করেছেন যখন দেখা যায় একটির পর একটি পারম্পকির 


চিত্রবীক্ষণ 


কন্ঠাদানের মাধ্যমে বিবাহসূতে গজদন্ত মিনারবাসী অভিজাতরা! একে একে 
নৃতন মুগের প্রতিস্কু বুর্জোয়াদের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। সুতরাং শেষ 
বিশ্লেষণে দেখা যায়, গ্যেটের যেখানে মহং মানবিক প্রতিবাদ ছিল বৃর্জোয়া- 
দের টাকার মূল্যে সব কিছুকে দেখার বিরুছে, এবং অতিরিক্ত শ্রম- 
বিভাজনের ফলে তাদের খণ্ডিত মানবসতার বিরুদ্ধে-_সে প্রতিবাদ সেখানে 
আজে! মহত্তর ভূমিকায় উল্জ্বল , একই সঙ্গে নৃতন যুগের অপ্রতিরোধ্য 
গতিকে তিন অস্বীকার করেন নি। এবং কোনমতেই তিনি অপসূত পর'ভূত 
মুগ সম্পর্কে কোন মোহ বিস্তার করেন নি। তাই সেই যুগকে বোঝার 
ব্যাপারে গেটের 'মেইস্টর'কে যুগ।স্তকারী গ্রস্থ বলে চিহত করেছেন 
অনেক শ্রদ্ধেয় আলোচক তার মধ্যে জর্জ লুকপাচ অন্যতম | 


গোটের কথ। এখানে গুবই প্রাসঙ্গিক এই কারণে যে, গোটেকে বলা 
হয়ে থাকে অখণ্ড মানবসত্তা বা 'হার্মোনিয়স মান” এর মহান প্রবক্তা । 
সেই দৃষ্টিভঙ্গী মধ্য দিয়ে দেখলে ক্রমশঃ শ্রমবিভ।জনের ফলে বুর্জোয়াদের 
ম।নবসত্তা যে ক্রমশঃ সংকীর্ণতর ও খণ্ডিত হয়ে যাচ্ছে এটা গোটে কখনে।ই 
সমর্থন করতে পারেন না । স্বয়ং এঙ্গেলসও তা পারেন নি তাই রে'নেসার 
সময়কার বিশ।ল মানুষগুলি-_দাস্তে, দ্যভিঞ্চি, মাইকেল এঞ্জেলো_ এদের 
কথ] বলতে গিয়ে শ্রদ্ধাবনত এঙ্গেলস যেমন একদিকে; জ।নিয়েছেন এরও 
ছিলেন বৃর্জোয়! যুগের প্রতিভূ, মধ্যযুগীয় সমস্ত মূল্যবোধ থেকে ছ।ড়া 
পাওয়। নৃতন যুগের মানুষ, এবং এক একটা “কলোশাস" কিন্তু “কোন 
মতেই' এ'র! সংকীর্ণ বুর্জোয়া! ছিলেন না|” এন্গেলস লিখেছেন যে ক্রমশঃ 
শ্রম বিভাগের ফলে এ"দেরই উত্তর পুরণ্ঘ যেমন "একপেশে সংকীর্ণ ও খণ্ডিত 
মনের হয়ে পড়েছিল__এই রে"নেসার স্রষ্টার! ছিলেন তা থেকে মুক্ত ।”৪ 


সুতরাং নব্য বুর্জোয়াদের এই যে (ক) টাকার মুল্যে সবকিছুকে বিচার 
করার প্রবণতা এবং (খ) মানব সত্তার বিভাজন (শ্রম বিভাজনের ফল)-- 
এই দুটি ক্রি অবশ্যই অনেককে বিচলিত করেছে এবং এদের মধ্যে ধারা 
বুর্জোয়া শ্রেণীর তৎকালীন বৈপ্ল'বক তৃমিকা সম্পূর্ণ উপলব্ধি করতে প|রেননি, 
তারা “অভিজাতদের' পক্ষে চলে গেছেন। গ্যেটের মধ্যেও এর চিহচ 
কিছু আছে, সম্ভবতঃ তার অতলম্পর্শ প্রতিভা ঠাকে শেষ সর্বনাশ থেকে 
ধ।চিয়েছে। কিন্তু এ প্রবণতা এখনে। চলছে, একালেও, এবং তারই একটি 
উদাহরণ “জলসাঘর' কিনা সেটা আমাদের বিচার্য। 


এই প্রবণতার ভুলটা কোথায় ? তুলট৷ হচ্ছে নব্য বুর্জোয়। শ্রেণীর মধ্যে 
যে অন্তধিরোধ তার চরিত্রকে না উপলন্ধি করা । আমর! জানি নব্য 
বুর্জোয়ারা 'ধোয়৷ তুলসী পাতা” হয়ে আসে নি, কিন্তু এটাও জানি এরা যে 
“পাপ” কে সঙ্গে নিয়ে এসেছিল সেটা মধ্যযুগের সমস্ত শ্রেণীর মধোও অন্য 
ও আবরুময় চেহারায় যে ছিল না তা নয়, এধং এটাও জানি আবরুময় 
[ শোষণকে বে আবরু করে তোলার জন্য শোষণের অস্তনিহিত অর্থনৈতিক 


প্রক্রিয়াকে পরবর্তী কালে মানুষ বুঝতে পারায় অনেক মৃবিধেও হয়েছে, 


সেশ্টেম্বর +৭১ 


পরবর্তীকালে শ্রমিক শ্রেণী বুঝতে পেরেছে মারটা ভার ওপর কোথায়, কা 
ভাবে ঘটানো হচ্ছে। নব্য বুর্জোয়াদের ভাঙজজ্জ ছুটে! দিকই সবচেয়ে পুর্ণ" 
ভাবে উপলব্ধি করেছিলেন মার্কস ও এঙেলস এবং সম্ভবতঃ কম্যনিস্ট মেনি- 
ফেস্টোই তার সবচেয়ে বড় দলিল। সেখানে খুব পরিষ্কারভাবে (বুর্জোয়া 
ও শ্রমজীবী+ অধ্যায়ে) দেখান হয়েছে, কীভাবে বিগতকালের ক্রমনিকাশের 
মধ্য দিয়েই বৃর্ভোয়ারা ইতিহ(সের মঞ্চে এল, দেখান হয়েছে কীভাবে সমস্ত 
অভিজাতদের দ্বার! নিপী.উ্ত একটি শ্রেণী অগ্রগামী হয়ে মধাযুগীর “কম্যুন' 
এর মত স্বশাসিত সংস্থ। সৃষ্টি করেছিল, কিভাবে তৎকালীন উৎপাদন পদ্ধতির 
পশ্চাদপদতা ঘুচিয়ে ছিল...এবং আধুনিক শিখা প্রতিষ্ঠত করেছিল। 
দেখান হয়েছে, যে নগ্ন সতাটা আবরুর আড়ালে ধমশুয় সাংস্কৃতিক এতিহের 
পশ্চাদপটে একদিন লুকানো ছিল-_তাকে বুর্জোয়ার! নগ্নক্ধপে আত্মপ্রকাশ 
কারয়েছে--এতে যেমন কিছু কিছু মানবিক মূলাবোধের ক্ষয় হয়েছে তেমনি 
শোষণের নগ্নন্পকে জানতে পারায় নিপীড়িত মানুষের ভবিস্তত বংশধররা, 
আজকের শ্রমজ্ীব' শ্রেণা হয়েছে উপকৃত | যে সব জীবিকা, যেমন পুরো- 
হিতাগ।র, ডাক্তারি, কবি ও শিল্পীর জাবিকা, বৈজ্ঞানিকের জীবিক।--যার 
উপর এতকাল গৌরবচ্ছটা ছড়।ন হ'ত-_-তাদের পরিচয়কে দাড় করিয়েছে 
বেতনভ্ুক শ্রমজীবী (বুদ্ধিজীবী) হিসেবে _-যেটা তাদের আদল রূপ। মধা 
যুগের সামশ্তমুগীয় উদ্গাতাবা যে 'বারত্ে'র জন্মগান*্গায়, তার পাশবি- 
কত।কে উদঘাটিত করেছে নব্য বুর্জোয়া শ্রেণী । এই শ্রেঞীই বিশ্বে 
প্রথম প্রমাশিত করেছে মানুষের কাজের কী অসীম ক্ষমা 
মানুষ কী ল1 করতে পারে। বুর্জোয়ারাই প্রথম আধুনিক শহরের 
সৃস্টি করেছে। সপ্তডিঙা নিয়ে এর।ই মহ্‌ সমুদ্র পার হয়ে নবনব দেশ আবি- 
ফার করেছে। নব্য বুর্জোয়া শ্রেশীর প্রকৃতিই ছিল অবিরাম উৎপাদন পদ্ধতির 
বৈপ্লাবক পরিবর্তন ঘটান, নুতনতর আবিষ্কারু, অনবরত একটা চাঞ্চলোর 
মধ্যে অনিশ্চয়ত!র মধ্যে থাকা_-যা আর আগে কোন যুগে ঘটেনি। 
বুর্জোয়। বিপ্লবের মাধামে বুর্জ য়ারা পঞ্চাশ বছরে যা করেছে; বিগত সহস্র 
বছরের সামগ্রক পরিবর্তন তার কাছে শিশু মাত্র, বৃজেণয়াদের কীন্তি পুরা- 
কালের সব পীরামিডিয় কীতিকে করে দিয়েছে শ্লান। বুর্জোয়ারাই প্রথম 
মানুষকে বুঝিয়েছিল নগ্ন সত্যটা কী, জীবনের বাস্তব অবস্থাটা কী এবং 
তার সঙ্গে মানুষের সম্পর্কটাই বা কী। তারাই অভিজাতদের দ্বারা 
প্রচারিত ধ্মীর বাণীতে অভিসিক্ত এই মিথ্যা তত্বকে ডাস্টবিনে নিক্ষেপ 
করেছিল যে তত্ব বলত মানুষের সত্য বংশপরম্পরাগত। 


সৃতরাং সামন্ত যুগের উত্তরণ পর্বে নব্যবুর্জোয়াদের বৈপ্লবিক ভূমিকা 


খাটো করে দেখার অর্থ সত্যকে এড়িয়ে যাওয়। ৷ এরই সঙ্গে মানবসম্পর্ককে 
টাকার সম্পর্কে নামিয়ে আনার প্রবণতার জন্য বুর্জোয়াচরিত্রের প্রতি 
গ্যেটের ধিকারও ভুলে থাক1 উচিত নয়। 


সাহিত্যে শিল্পে চলচ্চিত্রে চিত্রিত এই উত্তরণপর্বের নবাবুর্জোয়াচরিত্র- 


৭ 


গুলিকে সঠিক ঘৃষ্টিভঙীতে দেখতে গেলে আমাদের তাই চুধরণের বিভ্রান্তি 
থেকেই দুরে থাকতে হবে 1. প্রথম বিভ্রান্তি ইচ্ছে, নব্যবূজোয়ার সামগ্রিক 
ভূমিক! বৈপ্রবিক বলে, তার চরিত্রে শ্রমবিদ্ভাজজনজনিত যে খণ্ডীকরণ ও 
'তঙ্জনিত একধরণের বদধতা এসেছিল এবং সব সম্পর্ককে আর্থিক সম্পর্কাতে 
পরিণত করার কুংসিত যে প্রবণতা তার ছিল-_তার এই ক্রটিকে এড়িয়ে 
যাওয়া | এই ভবলটি কোন কোন মার্কসবাদী কখনো কখনে। করে থাকেন । 
( যেমন সাত বছর আগের “জলসাঘর আলোচনায় এই রকম ভুল আমি 
করেছিলাম ; কিন্তু দ্বিতীয় ভ্রান্তিটি আরো! জারাত্মক- সেটি হচ্ছে, 
বুজোয়া চরিত্রের উপরিউক্ত ক্রটি দেখে নবাবুজে'য়া শ্রেণীর সামগ্রিক এবং 
বিরাট বৈপ্লবিক ভূমিকাকে অস্বীকার করে বিগতকালের অভিজাতদের 
গোৌরবান্বিত করা, তাদের মধ্যে “এই পবিত্র যুগের অবসান” দেখে দীর্ঘ 
নিশ্বাস ফেল! এবং তাকে নিয়ে রোম্যান্টিক হয়ে পড়! ব! বিগত আরো৷ 
ক্ষতিকারক যুগের কিছু কিছু 'ভালো' বা তথাকথিত ভালোর জন্য 
নস্টালজিয় উদ্রেক করান-__অথবা যারা এই ভাবে “অভিজাত'দের সঙ্গে 
একাত্মতার দরুনই যে নবাবুর্জোয়াদের টাকা সর্বস্থ' মানসিকত।কে আক্রমণ 
করেছে, গোটের সামশ্রিক মূল্যায়নের জন্য ব! অথগু সামঞ্জস্যপূর্ণ মানবদ্ধের 
তাগিদে যে নয়-_তাদের এই উদ্দগ্য না বুঝে অব্যবুর্জোয়ার 'কছর্থ? 
ক্িকতিকে আক্রুণ মাত্রই প্রগতিগীল কাজ বলে চিহিত করা। 
'এই ভূলটিও অনেকে করে থাকেন, এ"দের উদ্দেশ্তে মার্কস এল্েলসের সেই 
ক্লেষবাকাগুলি ম্মরণীয্স যা! ঠারা লিখেছিলেন “ফিউডাল সোস্যালিজম'-এর 
বিরুদ্ধে। যে অন্তত “সমাজতণ্রা-এর নাম নিয়ে একদা পরাভূত 
“অভিজাত'র৷ বুর্জেয়৷ চরিত্রের দোষগুলিকেই শুধু দেখিয়ে ও নিজেদের 
শোষণ যে কত “নিরীহ' ছিল তা বলে বেড়িয়ে তাদের প্রতি মানুষের 
সহানুভূতি সৃষ্টি করার চেষ্টা চ]ুলাত। 


ওপরের আলোচন। থেকে এটাই আশা কর। যায় যে সেই উত্তরণ 
পর্বের মহৎ সাহিত্যিকরা৷ সেকালের নবাবুজেয়ার চরিত্রায়নে উপরিউক্ত 
ছু ধরণের বিভ্রান্তিকে পরিহার করবেন। এবং সত্যই বেশির ভাগ ত।ই 
করেছেন । গ্যেটের অর্শত বংসর পরে সেই নৃতন বুর্জোয়া যুগ থেকে 
তিনি যেকোন এঁতিহাপিকের চেয়েও ভাস্কর করে রেখে গেছেন, সেই 
অমর বালজাক একই অস্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েছিলেন, সচেতনভাবে তার 
শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গী ভিন্ন হওয়া সত্বেও। বালজাকের বিভন্ন উপন্যাসে 
অভিজাতদের সামনাসামনি নব্যবুজেো য়! চরিত্রকে খাড়া কর! হয়েছে, এবং 
কে না জানেন বালজাকের শ্রেণীগত সহানুর্ূতি ছিল এই অভিজাতদের 
প্রতিই, তবুও অভিজ।তদের পতনের বর্ণনায় বালজাকের কলম হয়েছিল 
নির্মম শুধু তাই নয়, এঙ্গেলসের ভাষায়, “তিনি এই পতনের প্রয়োজন 
উপলব্ধি করেছিলেন, এবং সেই ভাবেই এদের বর্ণনা করেছেন যাতে বোঝা! 
যায় অভিজাতর! এই পড়্লেয়ই যোগ (0556700 170 ৮৫0৩ 
[8606 )1” এক্সেলস এরপরে জিখছেন, বালজাক চোখের সামনে 

ন্ 


৮৮ 


দেখেছিলেন তাদের যারা ভবিষ্যতের সত্যিকার মানুহ ৷: এটাই হচ্ছে 
রীয়ালিজমের জয়, এবং এটাই হচ্ছে বালজাকের সবচেয়ে গরিমামক়্ 
দিক ।*(৫) একেই একটি ভির পত্রে এজেলস লিখেছিন, “ড/182. ৮০1৫- 
7555 1 51181 ৪ 155101107879 81816015800 ৪ 066৫ 
18968661”0৬) এখানে ৯0৩61 18861৩৫-র ভায়ালেকাটিস কথাটি সবচেয়ে 
গুরুত্বপূর্ণ, যার ভিতিতে আমর “জলসাঘর"-এর বিশ্বস্তর রায় ও মহিম 
চরিত্র আলোচনা করব । 


গ্যেটে এবং বালজাকের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা খুব পবিষ্কার, তারা 
নিজেদের শ্রেণীগত অবস্থানে যাই থাকুননা কেন, তাদের সাহিত্যের দর্পণে 
অভিজাত এবং নব্যবুর্জেয়ারা যখনই মুখোমুখি হয়েছে, নবাবুজো য়া 
চরিত্রের কদর্ধত' অর্থগৃষ্ন তা ও টাকার মূলো সব কিছুকে দেখার প্রবণতাকে 
তারা যেমন প্রচণ্ড তিরস্কার করেছেন--কিস্তু তা করতে গিয়ে কখনোই 
অভিজাতদের পক্ষে ঢলে পড়েন নি। গোটের ইউল্হেলম্‌ মেইস্টার 
অভিজাত সম্পর্কে একজায়গায় বলছে, “যেহেতু একজন অভিজাত উত্তরাধি- 
কার সূত্রে সম্পদরাশি পেয়েছে সম্পুর্ণ আরামের জীবন সম্পর্কে সেতো 
নিশ্চিন্ত...তাই সাধারণতঃ এই সব সম্পদকেই জীবনের প্রাথমিক ও সবচেয়ে 
প্রয়োজনীয় বস্তু ভাবতেও সে অভ্যন্ত, স্থভাবতঃই প্রকৃতিপ্রদর্ত মানবতার 
মূল্যকে পরিস্কার ভাবে দেখতে পারবেনা । অধঃন্তনদের প্রতি, এমনকি 
অন্য একজন অভিজাতের প্রতিও একজন অভিজাতের দৃষ্টিভঙ্গী সর্যদাই 
বাহক আড়ম্বর দ্বারা প্রভাবিত, অভিজাতর! তাদের খেতাব, পদমর্যাদা, 
তার রূপ, বহিরাবরণ জ"খকজমক ইত্যাঁদিকে ব্যবহার করে, কিন্তু কদাপি 
নিজেদের আসল গ্্ধপাটর নয় (৭101 1715 ০0%/17 ড০01:110, )1*  এথেকেই 
স্পষ্ট, বুজেয়! চরিত্রের যেটা সবচেয়ে বড় কদধতী, মার্কসের ভ।ষায়_ 
“000 00106116705 ০০1৮/6611 1181) 8180] 11181) 1121)... ০811015০851 
08১7000 (মূলতঃ এই 9951) 71605 কথাটি তরুণ মার্কস পেয়েছিলেন 
কার্স!ইলের লেখা থেকে )_সেটা এত নগ্র আকারে না হলেও মূলতঃ 
অভিজাত চরিত্রেও ছিল, এবং গোটেকে অভিজাত সম্প্রদায়ত্বক্ত করার 
অপচেষ্টা হলেও, গ্যেটেকে বোকা বান।নো সম্ভব হয়নি, তিনি সত্যটা 
ঠিকই ধরতে পেরেছিলেন । 


এমনকি সেক্সপীয়ার, যার সময়ে ইংল্যাণ্ডের শ্রেণীছন্ের চেহারাটা গেটের 
জার্মানী বা বালজাকের ফ্রান্সের মত ছিলনা, অর্থাং অন্ততঃ অনেকের 
মতে সেই সময়ে ইংল্যাণ্ডে নব্যব,জোয়! শ্রেণী শ্রমজীবী শ্রেণীর নেতৃত্ব 
দেয়নি, বরং বুজে য়! শ্রেণী অভিজাতদের সঙ্গে গাটগড়। বেঁধেছিল-_-এক- 
কথায় ফ্রাঙ্গ বা জার্মানীর মত সেক্সপীয়ারের সময়কালের ইংরেজ বুজোয়ারা 
“বৈপ্লবিক ভুমিকা নেয়নি-_এবং তাই সেক্সপীয়ার যেখানে যেমন পেরেছেন 
নব্য বুর্জোয়াদের $0853-176205, কে আক্রমণ করেছেন, যার সবচেয়ে 
প্রকট মুতি শাইলক-_এবং স্থামলেটকে নব্য বুর্জোয়াদের সংগুণের প্রতীক 
ধরা হয়েছে ও তাকে সমর্থন করা হয়েছে বলে যে কেউ কেউব্যাখা করে 


চিত্রবী ক্ষণ 


খাঁকেন-_সে কথা না গুলে বলা চজে- সেক্সপীয়ার নব্য বৃর্জোয়াদের 
সমর্থন দা বয়ন, কিন্ত তা বলে অভিআাতদের বিপক্ষে নব্য বুর্জোয়াদের 
উপস্থাপিত করে অন্ভিজাতদেদ্ধ গোঁয়বগান গেয়ে গৌরবান্িত করেন নি। 
উৎপল দত্ত তার অতি মূলাধান “সেক্সপীয়ারের সমাজ চেতনা” গ্রন্থে 
লিখছেন “পচ৷ ফিউডাল সমাজকেও গ্রহণ করা তায় (সেম্মপীয়ারের ) 
পক্ষে অসম্ভব হয়েছিল | “টিমন' ব। “ওথেলো' যেমন বুর্জোয়া! মতবাদের 
ওপর প্রচণ্ড আক্রমণ, “কোরিওলানূস” এবং “চতুর্থ ছেনরি' ফিউদাল মূল্য 
বোধের ওপর তেমনি তীত্র আক্রমণ 1” ( উক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ৬৪) 


সুতরাং দেখা যাচ্ছে নানান চারিত্রিক বিকৃতির জন্ত নবা বুর্জোয়াদের 
সমালোচন। করা এক জিনিস, কিন্ত সেই সমালোচনাকে ব্যবহার করে 
অভিজাতদের প্রতি সহানুভূতি জাগ্রত করান আর এক জিনিস । প্রথমটি 
গ্যেটে, শীলার, বালজাক এবং সেক্সপীয়ার সবাই কম বেশি করেছেন, কিন্ত 
দ্বিতীয়টি কঙ্ছাপি জয্ম। সেক্সপীয়ারের গ্রশ্থট জটিলতর হওয়ায় সে 
সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু বলার অবকাশ এখানে নেই বলে তাকে বাদ 
দিলে, গেটে, শীলার এবং বালজাক সম্পর্কে বলা চলে তার! তদুপরি 
নব্য বৃর্জোল্লাদের সামগ্রিক বৈপ্লাবক ভৃমিকাকে প্রত্যক্ষভাবে না হলেও 
অগ্রত্যক্ষভাবে কিন্ত জজ্ঞান্তসাবে ত্বীকার করেছেন । 


এখানে আর একটি জল প্রশ্ন আসে । নব্য বুর্জোয়ার! কি সচেতল- 
ভাবে ব' প্রত্যক্ষভাবে তাদের বৈপ্লবিক ভুমিকা পালন করেছিল? যদি 
তা না করে থাকে, তাহলে তার জন্য ভার! কি প্রশংসা দাবী করতে 
পারে? তাদের সবকিছুকে টাকার মূল্যে দেখার প্রবণতা, অর্থগৃষ্.ত। 
কিন্ত গ্রতাক্ষ বা সচেতন প্রক্রিয়া এবং সেজন্ত তারা আক্রমণের যোগা। 
তাহলে কি এটাই ঠিক যে, যেহেতু তাদের, বৈপ্লবিক ভূমিক। পালন ছিল 
তাপ্রত্যক্ষ অসচেতন প্রক্রিয়া তাই তার জগ্ক প্রশংসা তাদের প্রাপ্য নয়, 
কিন্তু তাদের “০891:-706505” বা তর্থগৃষ্ন ত1 ইত্যাদি ছিল প্রত্যক্ষ ও সচেতন 
কাজ--তাই তার! নিন্দাযোগা- এবং “তাই সামগ্রিকভাবে তারা নিন্দার 
যোগ্য ?” ব্যাপারটা যদিও জট, কিন্তু যেভাবে উপরোক্তভাবে কেউ 
কেউ এই জটিঙলতাকে সহজ করতে চান, সেটাও অত্যধিক ও যান্ত্রিক 
সম্মলীকণ। আমার বিনীত ধারণা, একমাত্র হ্বান্মিকভাবেই এই 
প্রশ্থের মীমাংসা! করা সম্ভব । এই পদ্ধতি “ইউলহেলম মেইস্টার' উপন্যাসে 
গ্যেটে নিয়েছেন বা বালজাক তার প্রায় সব উপন্তপাসেই কম বেশি 
নিয়েছেন (018159055 ০1 ০5০ 0501০5--6718155 )। অর্থ 
তাদের ভালে! দিকটির সঙ্গে খারাপ দিকাটিও দেখাতে হবে, এবং খারাপের 
সঙ্গে ভালো দিকটি--এবং সামগ্রিক ভাবে তাদের ছান্িক রূপটি অন্গ 
কোন সমাধানের নিদর্শন করছে কিমা । তা না করলে আমরা আর এক, 
ধরণের জান্তিয় শিকার হব-_ঘ। পোক্ত ছুটি ভ্রান্তিকে ধরে তৃতীয় ভ্রান্তি। 

এই তিন রকম ভ্রান্তি থেকে দূরে সরে এসে বিচার করা যাক 
'ভলসাঘর' ছবির মহিম চরিত । 


গেপ্টেম্ব "৭৯ 
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'জলসাঘর' ছবির মহিম চরিজের পূর্ণাঙ্গ আলোচন! সাখগ্রিক ছবির 
আলোচনাতে হত স্পট হওয়া সপ্তব--অন্কভাবে তত নয় | কিন্ত এখানে 
সে অবকাশ নেই । এখানে মহিম চরিত্র প্রসঙ্গে ছবিটি সম্পর্কে বা অন্য 
চরিজ্ সম্পর্কে যেটুকু না বললে নয়, সেটুকুই বলা হচ্ছে। 


প্রথম প্রশ্ন--ছবিতে মহিম একজন নিছক নব্যবুর্জোয়। চরিগ্র অথব। 
নব্যবৃর্জে।য়া চরিত্রের প্রতিনিধিত্বগুণ যার মধ্যে থাকবে এমন একটি নবা- 
বুর্জোয়া চরিত ? এর উত্তর, ছবিটি যেহেতু এক যুগ সন্ধিক্ষণকে নিয়ে এবং 
যেহেতু গৌরব সায়ান্ছের আলোয় রঞ্জিত একজন “অভিজাত” এই ছবির 
কেন্দ্রীয় চরিত্র যার বিপক্ষে মছিম উপস্থাপিত, তখন মহিম নিছক মহিষ 
নয়, তার মধ্যে নব্যবুর্জোয়ার শ্রেণী বিশেষত্ব বা টিপিক্যালিটি থাক! 
অবস্তই উচিত । এ বিষয়ে যার হৃন্টিভলী খুব হচ্ছ বলে প্রচারিত এবং 
এমনকি বুর্জোয়া এরিক রোড-ও যায় এই দর্টিতলী প্রন্থথণ করেছেন ভার 
11717150019 08 007৩215? গ্রন্থে সেই মার্কসবাদী পণ্ডিত জর্জ লুকাচ 
তার 116 71560711091 ০৬৩। গ্রন্থে মুগসন্ধিক্ষণের ওপর লেখায় বা 
এঁতিহাসিক উপকস্বাসে ( এবং একই কথা চলচ্চিত্রে) এই ধরণের চরিজের 
চরিত্রায়ণে ষে তিনটি স্তর বা মাত্রা থাক! দরকার বলে দেখিয়েছেন-_তা 
হচ্ছে (১) চরিত্রটির ঘনিষ্ঠ ব্যকিন্মপ ব' বাক্তিরপের স্তর, (২) চয়িত্র মে 
সামষ্টিক মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্াকে অসচেতন বা সচেতন ভাবে তুলে 
ধরছে-__-সেই সামষ্টিক বা শ্রেণীরপের স্তর এবং (৩) চরিত্রটির বাক্তিন্ধপ 
ব৷ শ্রেণীরপের (মুলতঃ শ্রেণী*পের) মধ্য দিয়ে যে ধঁতিহাসিক শক্তি বূপ 
নিচ্ছে--চরিআটির সেই এঁতিহাসিক জ্তর-_-( 10195001181 0%006178100) ). 
লুকাচের বক্তব্য আক্ষরিক ভাবে না তুলে, ভার বক্তবা মূলতঃ যা তাই 
বল! হল। লুকাচেরই হোক, বাযারই হোক-_-এতহাসিক স্তর বিশিষ্ট 
যেকোন উপশ্বাস, মহ।কাবা, নাটক, চলচ্চিত্র ইত্যাদিতে যেসব প্রধান 
চন্িত্র থাকে তাদের অমরত্ব যে নিহত থাকে চরিত্রগুলির মধ্যে এই 
ভ্রিন্নপের মিলনের জবা তার প্রমাণ টলস্টর, ব।লজাক, গবর্ণ, চেখভের 
অমর চরিত্রগুলি--এবং এটী ঘটন। । 


সুতরাং “জলসাঘর” ছবিতে মহিম একদিকে (১) ব্যাক্তমানুষ, 
(১) অন্যদিকে তার মধ্যে ত।র শ্রেণী চারত্রের লক্ষণ থাক উচিত, 
(৩) তৃতীয়তঃ তার চরিত্রের একটি শৈক্ষিক এঁতিহাসিক মাত্রা বা 
ড|/ইমেনশন থাক] উচিত। এবং এগুলি থাকা উাচভ এক ছান্বিক 
বিধি নিয়মে, যান্ত্রিক ভাবে নয় । 


বাক্তি মানুষ হিসাবে মহিমের চরিজায়ণ, আমার মতে, নিখৃ'ভ। 
গঙ্গাপদ বসুকে দিয়ে, ভার চেহার।, ভাব ভঙ্গী, বচন, চলন সব কিছু 
দিয়ে এমন একটি চরিত্রের £ইমেজ' সতাজিং রায় সৃষ্টি করেছেন, হা! ার 
প্রথম পর্ষের প্রতিভার গভীর স্বাক্ষরবাহ্থী। যর। বাক্তিমানৃষের স্তর 
ছাড়িয়ে মহিমকে অন্যভ।বে দেখতে চাইবেন না ঠাদের স্মৃতির চরিত্র 


ও 


চিত্রশালায় মহিম স্থান পাবার যোগ্য । কিন্তু এটা হচ্ছে খণ্ডিত দৃল্ড, 
এদের প্মতির চিত্রশালায় ধুলি যূসরিত, ব্যক্তি মহিম ক্রমেই বিস্মৃত হয়-_ 
এটাও স্মর্তব্য। তার কারণ এই ধরণের যুগ সন্ধিক্ষণের ওপর রচিত 
শিল্পে বিশুদ্ধ ব্যক্তি চরিত্রের ধারণাটাই মৃলতঃ ভ্রান্ত । ্‌ 


অতএব মহিমের চরিত্রায়ণের দ্বিতীয় স্তর, তার শ্রেণী চরিত্রের বা 
টাইপ চরিত্রের প্রসঙ্গ অবস্থাই ধর্তব্য। এখানে তার মত নবারুর্জোয়। 
চরিত্রে সদাত্মক ও নঙাত্মক দিক মিলে মিশে আছে । বিনা দ্বিধায় বলা 
চলে মহিমের মত নব্যবুর্জোয়! চরিত্রের নঙাত্মক দিক, তার কল্প খণ্ডিত 
আত্মসত্তা, তার টাকার গরম,-_এসব সত্যজিং তুলে ধরেছেন এবং যখনই 
সুযোগ পেয়েছেন এসব নিয়ে শুধু ব্যঙ্গ করেছেন তা নয়, তাকে হাস্যকর 
চরিত্র হিসেবে, প্রায় ভাড় সদবশ চবিত্র হিসেবে, উত্থাপিত করেছেন । বোঝা 
যায়, মাহমকে আক্রমণ করার ব্যাপারে সতাজিং রায় যেন রীতিমত স্কুতি 
অনুভব করেছেন । এটি করা ঠিক হয়েছে কিন! সেট বিচার্য। আপাততঃ 
ভাবে অবশ্তই যোল আনা সঠিক। কিস্ত আগেই বলা হয়েছে__এই 
ধরনের সচেতন"অচেতন দোঘষ-গুণ মেশান চরিত্রকে বিচার করার পদ্ধতি 


হল-_-7181901165 0 8৯০০০ 06090106”. সেই ডায়্ালেকর্টিকস তো 


দুরে থাকুক “পোয়েটিক জাস্টিস, কি মহিমের প্রতি সত্যজিং রায় করেছেন? 


এখানে একটা প্রশ্থ উঠেছে, মহিমের “টাকার গরম” ইত্যাদি মহিমের 
সচেতন দোষ ব৷' প্রতাক্ষ স্থপ্ন্প আর নব্যবুর্জোয়! শ্রেণী হিসেবে মহিমের 
ভূমিকা তা নিতান্তই ব্যক্তি নিরপেক্ষ, উদ্দেশ্ট নিরপেক্ষ অপ্রত্যক্ষ ও 
অসচেতন একটি এঁতিহাসিক প্রক্রিয়া! মাত্র সুতরাং এই পরোক্ষ ব। 
অসচেতন ভূমিকার সমর্থনের জন্যই মহিমের সচেতন স্বরূপকে অস্ব'কার 
করার কারণ নেই। অস্বীকার কোনটাকেই করা উচিত নয় । কিন্ত প্রশ্ন 
কতটা গুরুত্ব দেব? সত্যই কি মহিমদের বা নব্যবুর্জোয়দের ভূমকা 
“মিতাস্তই” ব্যক্তি নিরপেক্ষ ও উদ্দেশ্য নিরপেক্ষ ? এটা ঘোলআন। সঠিক 
নয়, এটাও একটি জটল ব্যাপারের সরলীকরণ । বালজাক বা চেখভের 
সাহিত্যে অনুরূপ নব্যবূর্জোয়! চরিত্ররা তার প্রমাণ । বপ্ততঃ গ্যেটের 
“মেইস্টার' ও বালজাক সাহিত্যের পর ষে অমর শিল্পকর্মটি এই বিষয়ের 
ওপর একট দিগনির্দেশক সৃষ্টি বলে সারাবিশ্বে স্বীকৃত সেট হচ্ছে চেখভের 
*দ্য চেরী অার্ড”"_ যার সঙ্গে 'জলসাঘর' ছবির বিষয়বস্তুর, এমনকি কিছু 
কিছু ঘটনারও এত মিল যে চোথে না পড়ে যায় না। সেখানেও মহিমের 
তুল্য একটি চরিত্র আছে লোপাখিন, পূর্বতন দাস এখন নব্যপৃণজ্জিপতি _ 
সেখানে কিস্ত তার অর্থমগ্ন খণ্ডিত সত্তা, যেজন্য সে প্রেমকে পর্যন্ত গ্রন্থণ 
করতে অসাড়--এসব দেখান হয়েছে, কিন্ত তার মধ্যে দিয়ে যে প্রগতিশীল 
এতিহাসিক শক্তি কাজ ধরছে, তাকেও সে সচেতনভাবে চিনতে পেরেছে 
এর চিহনও আছে । মহিমের মধ্যে এটা সত্যজিৎ ( এবং তারাশংকরও ) 
দেখানন.--এবং ৫সটাই একমাজ অস্ভাব্য ঘটন। মনে করে তাবং 
নব্যবুর্জোয়। শ্রেণীর প্রতিনিধিত্বমূলক চরিত্রকে ও তাদের ভূমিকাকে নিতাশ্তই 
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ব্যক্তি নিরপেক্ষ, উদ্দেস্ট নিরপেক্ষ বলে ফরমান জারি কর! দ্বান্মিক। 
অসম! . ডা যদি হয়. ডাহলে রিশ্ব সাহিত্যের অনেক অমর নব্যরুর্জোয়। 
চরকে এক কথায় খারিজ করতে হয়। তাছাড়া! এলেলসের সেই কথা ট! 
সবলে থাকা অনুচিত যেখ'নে রেনেশশার মহৎ ধাককদেরও তিনি গব্যবুর্জোয়। 
বলেছেন, "যদিও তারা৷ সংকীর্ণ বুর্জোয়া ছিলেন না" (চি, 6118155 : 


19018150005 01 12015, 1005০০%/ 98015201015 0885 21-22 
এবং 035০0126 1.072995 : ৬৬1০7 & (07101010118) 21655, 


[.0710017, 1988০ 91) সুতরাং শুধুমাত্র সঙ্কীর্ণ *বৃর্জোয়াদেরই নথ্যবুর্জোয়। 
বলে ধরে নেওয়াটা কি অধিক মনগড়া সরলীকরণ নয়? 'একই সঙ্গে 
এঙ্গেলসের আর একটি কথাও স্মর্তব্য, তিনি বলেছেন নবাবুর্জোয়ারা খণ্ডিত 
কীর্ণ সত্তার অধিকারী হয়েছিল “কিছুটা! পরবতশকালে যখন শ্রম বিভাজন 
তীব্রতর |" বুর্জোয়াদের চারিত্রিক বৈশিষ্টাকে যদি কালানুসারে বিচার করা 
যায়, দেখা যাবে --উদয়-কালে এর! ছিল 'বৈপ্লীবিক' ক্রমশঃ বিকৃত, এবং 
আজ অস্তিমক্ষণে এর' চুড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীল । সৃতরাং যখন আমরা নব 
বুর্জোয়াদের বিচার করব তখন তার “'নবত্ব” সম্পর্কে আমাদের খেয়াল 
রাখা কি উচিত নয় ? বস্তুতঃ এই 'নব? বা সেই যুগসন্ধিক্ষণে তাদের 'অগ্রতাক্ষ 
এতিহাসিক প্রগতিশীল ভূমিকা সম্পর্কে স্তত্তট1 অসচেতন ছিলেন না, 
যতটা ম'হম চরিত্রায়ণের জঙ্য সত্যজিত রায়ের উদার প্রশংসাকারীর! 


ভাবেন । কয়েকটা সহজ উদাহরণ ধর) যাক-_যেমন সামন্ত আভজাতর। 
“নাশরক্জের পবিত্রতা” বা মানুষের সত্য বংশ পরম্পর।গত, অথব1 তার 


“বংশশরম্পরাগত অধিকারেন্প নাধ্যতা”_ ইত্যাদি যে সব ধারণাকে 
সমাঙ্জে ঘৃঢ প্রোথিত করে ছিল, ত।র বিক্দ্ধে নবধুর্জোয়াদের লড়াই, 
অ৭ট৯ ছবিতে মাহম এর উন্টো৷ কখাই বলেছে । পেভিগ্রির জয়গান গেয়ে 
আভজ[তরা যে “শ্রম'কে ঘ্বণা করে এবং সেই তুলন।য় নিঙ্কমা বসে কলা নৃ- 
রাগকে অনেক বেশি মুলা দিয়েছল, যারা সারাজীবনে এক ঘটি জল 
নিজে গ:ডয়ে খায়নি তার গৌরব বে।ধ করত কেনন। তার! জলসা বসাত, 
ইংরীর রস উপভোগ করতে জানত | তাদের এই শ্রমবনুখতাকে ড।স্টবিনে 
ছুড়ে ফেলেছিল নব বুর্জে।ম্ম!র। সেটা তাদের ছিপ সচেতন কাজ । ঠিক 
এই প্রসঙ্গট অন্যভ।বে স্বয়ং টলস্টয় তুলেছেন ঠার কিছুটা আত্মজীবনী 
মুলব, অমর “লাইট সাইনস্‌ ইন দ্য ভার্কনেন” নাটকে । সাধ।রণভাবে 
সামব্যুগের র্ধতা ও অনড়ত্বকে যে তার? ভেঙ্গে দিয্জেছিল, সেটা অনেক 
সময়ই ছিল তাদের সচেতন কাজ | এছাড়াও আর যেসব সচেতন 
প্রগতিশীল ভুমিক তার। নিয়েছিল তার বিবরণ ব!লজাক সাহিতো আছে, 
এবং চেখভের “পদ্য চেরী অর্চার্ড* নাটকেও । এই প্রসঙ্গে পাঠককে বিশেষ 
করে লোপাখিনের চরিত্রটি স্মরণ করতে বলি। জমিদার বাবুদের 
বসে বসে খাওয়া এবং মেকী সৌন্দর্যবাদও অবাস্তব রোম্া্টিকতাকে 
লোপাখিন বেশ ভাল রকম বঙ্গ করেছে একটা চেরীর বাগান, শুধু 
সৌন্দর্যদান ছাড়া যার আর কোন কাজ নেই-_তার জায়গায় স্কুল প্রতিষ্ঠা, 
হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা, কলকারখানার প্রতিষ্ঠাকে লোপাখিন সচেতনভাবে 


চিত্রবীক্ষণ 


স্তধু স্বাগত জানায়নি, হাতে. নাতে করতে চেয়েছে, এট! তার মনা 
অর্জনের স্পৃহার ষঙ্গে মিশে গেছে বলেই কাজট! 'অসচেতন বা! কান্ধট! বিশ্তুদ্ধ 
স্মর্থান্েষণ বলা চলেনা- সাধারণ মানুষের কথাও লোপাখিন ভেবেছে ও 
বলেছেও । এর কারণ লোপাখিনের চরিক্রায়ণের মধ্যে (১) তার অর্থ- 
মগ্রতা, তর খণ্ডিত মানবসত্তা এবং (২) তার শ্রেণী হিসেবে প্রগতি- 
শীল ভূমিকা--এই দুটিকে 'ড।য়।লেকাটকস্‌ অব পোয়েটিক জাস্টিস” এর 
বিচারে এনে তুলে ধর! হয়েছে _এবং সৃষ্ট হয়েছে এক শ্মারণীয় চরিত্র | 


এর থেকে বোঝা যায় "জলসাঘর” বির মহিম বিশুদ্ধ একটি *সংকীর্ন 
বুর্জোয়1” হিসেবে চিত্রিত, নব্বুর্জোয়ার অগ্ঠাগ্ সচেতন গুণের চিহ্চ নেই, 
এমনকি খুব স্পট যে চিহগুলি থাক অবশ্যন্তভ।বী ছিল--তার উদ্যম, তার 
আত্মশপ্রির ওপর দৃঢ়তা--এগুলি পর্যন্ত নেই। ছবিতে তাকে দেখে 
দর্শকর! হেসেছে । যে যখনই অভিজাত বশ্বস্তর রায়ের সামনে উপস্থিত 
তখনই দেখা যায় চে নারাস, তার মধ্যে একট! “হে ছে ভাব, তার 
গরু চোরের মত চাহনি, একটা বিপন্ন অপ্রতিভতা--তার সামশ্রিক 
“ইমেজ' এর মধ্যে লুকিয়ে আছে একটা হীনত্ব এবং এটা সত্যজিং রায় 
বেশ ভালে। ভাবেই ফুটিয়ে গেছেন দক্ষতার সংগে । পদে পদে সত্যন্জিং 
বলতে চেয়েছেন *দেখ এই অভিজ্াতের তুলনায় নবা বুর্জোয়া কত হ'ন।* 
একে নিয়ে বেশ হাস্যরসের অবতারণাও করা হয়েছে । কেন? এতে 
কি জর্জ লুক্াচ কথিত এবং এরক রোড স্বীকৃত টাইপ চরিত্র হিসেবে 
বা শ্রেণী চারত্রের প্রতিনিধিত্বগুণ থাকার প্রশ্নে মহিমের চরিত্রায়ণ 
ভ্রান্ত হয়ে যাচ্ছে না ?. অবশ্যই যাচ্ছে । জলসাঘরের মাহম চরিত্রায়ণের 
গ্রণগ্রহী যেসব আলোচক "ছবিতে মহন গ্রায় আগাগোড়া হাসির 
পাত্র এটা দেখেও এর পিছনে সতাজিতের উদ্দোশ্যটা ভুলে থাকতে 
চেয়েছেন তাদের প্রতি প্রশ্ন ঠারা কি মহৎ বিশ্ব সাহিত্য থেকে এমন 
একটিও উদ।হরণ দিতে পারবেন যেখানে এই যুগসদ্ধিক্ষণের ওপর স্বীকৃত 
কোন মন্ং রচনায় নব বুর্জোয়ার প্রতিনিধিত্ব গুণ সম্পন্ন কোন চ.রত্রকে 
নিয়ে পাঠকের “আগাগোড়া হাস্যোঞ্রেক করান হয়েছে-_ বিশেষ করে 
যে নব বুর্জোয়া! চারত্র অভিজাত চরিঞের বিপক্ষে উপস্থাপিত ? 


যদি স্বীকার কর! হয়ও যে, শ্রমবিভ।জন তীব্রতর হওয়ায় বুর্জোয়া 
চরিত্র এত বিকৃত থণ্ডিত হয়ে গেছে যে তা' প্রায় “ক্যারিকেচারের পর্যায়ে 
এসেছে (এট ঘটতে পারে ) তাহলেও লক্ষ্য করার যে এ ধরণের চরিঙ্র 
নব বৃর্ভোয়ার মধ্যে পড়ে না, এটা ঘটেছে আরো পরবর্তীকালে যখন 
তাদের নবন্ব গেছে ঘুচে । যারা! উদয়কালে অভিজাতদের বিরুদ্ধে 
উদীয়মান তার! 'ক্যারিকেচার? শ্রেণীতে পড়ত না৷ । 


এবং মহিম তার গরুচোর ভাব, হীন চাহনি, বিশ্বগর রায়ের সামনে 
তার অপ্রস্তুত ভঙ্জী, জমিদারের কবুতর কর্তক তার গায়ে মলত্যাগ 
দৃন্টে তাকে নিয়ে সত্যজিতের মজা দেখান-_এসব কিছু সৃষ্টি করেও 


সেপ্টেম্বর '৭৯ 


সত্যজিৎ থামেননি--মহিমের কমিক ভাবভঙ্গীর মধ্যে একটি সু বজ্জাতি 
বা ৬1115179-র মিশ্রণ ঘটিয়েছেন । অবঙ্ঠই এটি প্রকট অয়, এটি ঘটনার 
বিদ্বাসের মধ্যে বা সংলাপে অতটা স্পট নয, কিন্ত মহিমের ভূমিকা 
গঙ্গাপদ বসুর অবিস্মরণীয় অভিনয়ের মাধ্যমে তার চাহনি, তার প্রত্যক্ষ 


বিশ্বস্তর রায়ের সামনে গোবেচারী “হে” হে" ভাব, আড়ালে দ্বণা, বিশেষ করে 


বিশ্বসতরের বর্তমান দারিপ্্য দেখে ভিতরে ভিতরে স্ফ.তি, বিশ্বস্তর রায়ের 
চ/করের কাছে কণা বলার সময় গলার শুরে গ্লেষ-_এর মধ্যে স্পষ্ট । 
ক্রিজ্তিয়া মেজ (00105010115) যার 4& 99122101105 01 025 
€1175770” একটি যুগান্তকারী গ্রন্থ, দেখিয়েছেন ঘটনা পরম্পরায় যে “ছারা” 
ইজনট্যাল? রেখা তরু মধ্যে দিয়েই শুধু ছবির বক্তব্য বলা হয় না, আর 
একট “ভার্টিকেল' রেখ।ও চলচ্চিত্র ভাষায় থাকে, যাকে বল! হয়েছে 
চল[চ্চত্রভাষায় 1081501179010 08170617510) এর মধো সেখানে একটি বস্তুর 
প্রতীকী উপস্থিতি, চরিত্রের অভিনয়ের একটি ভঙ্গীও একটি নৃূতনতর অর্থ 
সৃষ্টি করতে পারে । মহিমের কমিকী সু বজ্জাতিটা আছে সেই ছবির 
ভ!ষার [98180187179110 ৫1700115101) এর মধ্যে । (মেজ এর পুর্ণ বক্তবোর 
জগ দ্রহ্টব্য 111) 2115079 4১8৫ (01700150) 0. 00. 7১১ 0)75012 
1517 2 8882 103--119 এবং 0৩ ৯9101 71170 003501, 
0). 0. 7৮১ 70886 220--229 ). 


তাছাড়াও একটা প্রশ্ন আছে । ছবিতে বিশ্বভ্ভরের শেষ করুণ 
ট্রাজেডির কারণ জলসা বসান নিয়ে, নববুর্জে য়! ধনী মহিমের সঙ্গে তার 
অসম প্রতিযোগিতা । এ প্রতিযোগিতা বিশ্বস্তর অহংকারের বশে যেচে টেনে 
এনেছিল, এটাও যেমন ঠিক তেমনি শেষ ও মর্মান্তিক জলস। প্রতিযোগিতা! 
তাকে নিতে বাধ্য করেছে মহিমের তখাকধিত 'ম্পদ্ধা' । কারুর কাক্ষর 
কাছে এটা মনে হয়েছে মহিমের “জাতে উঠতে চাওয়ায়” একটি প্রকাশ । 
এখানেও যার! এরকম ভাবছেন রা ত্বল করছেন । নববুর্জোয়ার! শ্রেণী 
হিসেবে কথনে। অভিজাতদের “জাতে উঠতে? চায়নি, ইতিহাস এবং বালজাক, 
গোটে, চেখভ সেকথ। বলে না । নববুর্জে।য়ারা অভিজাতদের প্রতি বিছ্ধিষ্ট, 
প্রতিশোধণরায়শ, তার] জাতে উঠতে চাইবে কেন সেই শ্রেণীর যে-শ্রেণী 
তার বর্তৃত হারিয়েছে? নববুর্জোয়ারা সেই কর্তৃত্ব চেয়েছে, অভিজাতদের 
মিথ্যা আড়ম্বরকে তারা ঘ্বণা করেছে । নবরুর্জোপ়ার প্রতিনিধিত্বগ্ুপ সম্পন্ন 
চরিত্রে এই গুণ থাকা উচিত । মহিম চরিত্রে যদি তা না থাকে, তাহলে 
টাইপ চরিত্র হিসেবে তা ব্যর্থ । কিন্ত বস্ততঃ মহিম ৮রিত্রে অভিজাতের 
প্রতি দ্বণা, ত।কে অপদস্থ করার ইচ্ছা! আছে । কিন্তু এটা স্বাভাবিক শ্রেণী 
ঘুণ! হওয়া! উচিত, এট! বজ্জাতি বা ভিলেনি নয়। সত্যজিং ব্যাপারটা 
এমন ভাবে উপস্থাপিত করেছেন যাতে মনে হয় মহিমের টাকার গরম এমন 
একট! অবস্থ।য় এমন একজন করুণার পাত্র নংসঙ্গ নিঃসহায় “মানুষকে” 
এমন ধ্বংসের পথে ফেলে দিল-_যাতে করে দর্শকদের মহিমের প্রতি ক্রোধ 
জাগে, তার ভাড় সদৃশ ব্যবহারের মধ্যে মিশে মহিমকে একটা মিচ.কে 


৯৯) 


শয্তান মনে হয়, কেনন! ছবিতে মহিমই.তার টাকার গরমের জব্য বিশ্বত্তর 
রায়ের যত ফুরিয়ে যাওয়। স্বত্যুপথযাত্রী মানুষকে তার ছবলতম স্থানে 
আঘাত করে তাকে এক অসম প্রতিযোগিতায় নামাচ্ছে--যার মানে তার 
সর্ঘনাশ ! 


এক কথায় ছবির মহিম বাক্তি চরিত্র হিসেবে যত অনবদ্যই হোক, তার 
মধ্যে তার তৎকালীন শ্রেণীচরিত্র ফুটে ওঠে নি । শুধু ছুটি দিক থেকে তার 
মধ্যে শ্রেণীচরিত্র ফুটে ওঠে নগাত্মক দিক থেকে তার মধ্যে একটি বুর্জোয়া 
চক্সিত্রের (851-175505 বা অর্থসর্বস্থতা বা টাকার গরম । একথা ঠিক 
তার এই বদ্গুণটি, তংসহ তার খণ্ডিত আত্মসতী!. এগুলিকে সভাজিং রায় 
বাঙ্গাধাতে জর্জরিত করেছেন৷ যদি এটিকে বিচ্ছিন্ন করে দেখ! হয়, 
তবে এই দিক থেকে সভাজিং রায় সঠিক | কিন্ত সত্যজিতের এই ভালো 
কাজটি প্রার সম্পুর্ণ ঢেকে যাচ্ছে এর পিছনে অন্ত একটা উদ্দেম্টের ছাস্। 
গ্রলম্থিত বলে, এবং এইখানেই এই একই কাজ গোটে ও বালজাক করলেও, 
সত্যজিং তাদের থেকে ভিন্ন। 


অর্থাৎ আগে যে তিন ধরণের ভ্রোতির কথ! বল! হয়েছিল, তার 
প্রথমোক্ত ধরণের ভ্রান্তি যেমন ঘটান হয়নি; এবং কারুর কারুর কাছে 
সেজন্য সত্যজিৎ রায় প্রশংসার যোগ্য, তেমনি ছিতী ক ধরণের ভ্রান্তি (যা! 
আয়ে! গুরুতর ভ্রান্তি ) ত1 ঘটান হয়েছে বলে সত্যজিৎ রায় সমালোচনার 
যোগ্য । তিনি নবরুর্জোয়! চরিজ্রের অর্থসর্বসতাকে, সংকীর্ণতাকে ঘ্বণ্য মনে 
করেছেন (ঠিকই করেছেন ), কিন্ত তা করতে গিয়ে নবরূর্জোয়! শ্রেণীর 
সামগ্রিক বৈপ্লবিক ভূমিকাকেও অস্বীকার করে সোজা অভিজাতদের পক্ষে 
চলে পড়েছেন, এবং নানান প্রক্রিয্নায় দর্শককে অভিজাত মানুষটির সঙ্গে 
মানসিক ভাবে একাত্ম করে দিতে চেয়েছেন_ যা, আগেই বল! হয়েছে, 
আরো! বড় ভূল! তার ফলে দর্শক ছবিাটর মুল বিষয় বন্তর যে এতিহাসিক 
তাৎপর্য তা সম্পুর্ণ “বিস্বৃত হয়েছে-__এক পচা ইতিহাস পরিত্যক্ত যুগের 
মূল্যবোধের প্রতি নস্টালজিয়া অনুভব করেছে । 


সমস্ত ছবিটির মধ্যে এই যে একট! ভূল মূল্যবোধকে জাগিয়ে তোলার 
চেষ্টা হয়েছে, যেজন্য পশ্চিমী প্রাতিষ্ঠানিক আলোচকরা লিখেছেন এছবি 
“এক পবিআ মুগের অবসানের ট্রাজেডি'-_এর জদ্য সত্যজিং যে সব প্রকরণ 
ব্যবহার করেছেন তার মধ্যে মহিম চরিত্রের বিকৃত রূপায়ণও একটি । 
শুধুমাত্র মহিম (নববুর্জোয়া) চরিত্রের একটি বদ্গুণ “টাকার গরম” কে 
চাবুক মারা হয়েছে দেখেই যারা সত্যজিং রায়ের “মানবতাবাদী” চাবুক 
মারা হাতটি শ্র্ধায় চুন্বন করতে উদ্যত, তারা এটা লক্ষ্য করছেন না যে, 
সেই একই হাত তার দক্ষ ক্যামেরার মধ্য দিয়ে সেই মহিমের মত নব 
বুর্জোয়া চরিঘ্রের শ্রেণী লক্ষণের ভালে দিকগুজি সযতে পরিহার 
করেছে, দর্শকের কাছে “সারাক্ষণ মহিমকে একটি হাস্যোপ্রেককারী চরিত্রে 
পরিণত করিয়েছে তাতে সৃঙ্গ্ম বজ্জাতি মিশিয়েছে-_এবং এর সর্বমোট 


৯১২ 


ফল হয়েছে পর্শক মহিষের মধ্যে নব বুর্জোয়া! জেণীর গ্রগতিশীল স্ৃমিকার 
টিকিও দেখতে পায়নি, বনং তায মধ্যে একটা খিচকে শয়তানকে দেখে 
বিপরীত দিকের অভিজাত বিশ্বস্তর রায়ের গ্রতি ও তায় অভিজাত শৃজ্য- 
বোধের প্রতি আরো! শ্রদ্ধাশীল হয়েছে । সুতরাং বদিও বিচ্ছিরভাবে 
দেখলে নববুর্জোয্লার টাকার গরমকে চানুক মায়ার জন্য সত্যজিতের কাজ 
প্রশংসনীয়, কিন্ত এই শধুমাজ চাবুকমায়ায়. যোগ) হিসেবেই নব 
বূর্জোয়! মহিম চিত্রিত হওয়ায় এই “প্রশংসনীয় কাজট' যে তুল ও পচা 
মূল্যবোধের দিকে আমাদের নিয়ে গেছে তার সামগ্রিক ফলাফলের বিচারে 
এই “প্রশংসনীয় কাজকে” তার কাব্যিক বিচার বলা তে। চলেইনু'। বল 
চলে কিছুটা! উদ্দেস্টনুলক । তাছাড়া! আরো একটা! কথা স্মর্তব্য, এই টাকার 
গরম নববুর্জোয়ার৷ আকাশ থেকে পায়নি, সমস্ত সমাজেই এর অস্তিত্ব 
ছিল যদিও বাহ্যাড়ন্বরের আড়ালে ( গ্যেটের মেইন্টারের কথাগুলি স্মরণ 
করুন) সুতরাং একজন অভিজাতের বিপক্ষে উপস্থাপিত নববুর্জোয়াকে 
টাকার গরমের জন্য চাবুকমারাকে এবং এই প্রসঙ্গে অভিজাতদের পতন 
ভূমিকাকে এড়িয়ে যাওয়াও এক ধরনের পক্ষপাত | তাই সামগ্রিক বিচারে 
আমার মতে মহিমের টাকার গরমকে চাবুক মার। যেমন উচিত কাজ 
বলে স্বীকার করব কিন্তু ছাম্থিক বিচারে এই ছবির অন্থ বিষয় ও পরিস্থি- 
তির সমাবেশে তা! যে ভ্রান্তি সৃষ্টিতে সাহায্য করছে সেটাও লক্ষা করব । 


অতএর এর ফল মছিম চরিত্রের তৃতীয় স্তর-_এঁতিহাসিক মাত্রা সম্পূর্ণ 
ব্যর্থ হয়ে গেছে । ছবি দেখার পর, যেমন চেখভের ““দ্য চেরী অর্চার্ডঃ নাটক 
দেখার বা পড়ার পর, যে মনে হওয়া উচিত সামন্ত যুগ শেষ হয়েছে সাম- 
গ্রিক দিক থেকে ভালই হয়েছে, তেমনি শ্রমবিভাজন জনিত কিছু কিছু 
মানবিক মৃল্যবোধেরও ক্ষয় হয়েছে_ নুতন বুর্জোয়া মুগ এসেছে সামগ্রিক 
ভাবে ভালোই হয়েছে-_তেমনি কিনতু কিছু খারাপ মৃল্যবোধ সৃষ্টি হচ্ছে 
এবং এই সব কিছু হয়েছে এক এঁতিহ্াসিক প্রয়োজনে এবং এক সত্যি 
কার মহং উজ্জল মানবিক পূর্ণতর ভবিষ্যতের তাগিদে যে ভবিষ্যাতকে চেখস্ 
*দ্য চেরী অর্চার্ড নাটকে মূর্ত করেছেন গতানৃগতিকতার বিরুদ্ধে জাগ্রত 
তরুণ ট্রকিমভের মধ্য দিয়ে-_-এই যে দামগ্রিক সত্যের নির্মল সতারূপ অর্থাং 
ছবির সামগ্রিক এতিহাসিক ডাইমেনশন, ছবির মধ্যে তা পাওয়া যায় না। 


এবং এর একটি প্রধান কারণ মহিম চরিত্রের সামগ্রিক বিকৃত রূপায়ন । 
এবং নব রূর্জোয়্ার এঁতিহাসিক প্রগতিশীল ভূমিকাকে যদি স্বীকার করি, 
তাহলে এইভাবে তার প্রতিনিধিত্বগুণ সম্পঙ্জ চরিত্রের গ্রতি অন্ধ যিরূপতা এক 
অর্থে এক ধরনের প্রগতিকে প্রত্যাখ্যানের নামান্তর ৷ কিন্তু এর মানেই 
প্রতিক্রিয়াশীলতা নয়, যদিও কোন যান্ত্রিক মার্কস্বাদী এভাবে ব্যাখ্যা! করে 
অর্থ আরোপ করতে ভালোবাসেন, স্বয়ং মার্কস এঙ্গেলসের অনেক সাবধান 
বাক্য খেয়াল না করেই। প্রগতিকে কোন একটা *ইস্থ্যু'তে প্রত্যাখ্যান 
আমাদের মধ্যে অনেকেই করেন, যেমন আমাদের মা বাবাদের বেশির 
ভাগই এখনে! এক জাতের সঙ্গে অন্ত জাতের বিবাহকে মেনে নিতে 


চির ক্ষণ 


সেচ্ছায় বাজি মন। এটাও গ্রগঞ্ধির বিরুদ্ধাচরণ, কিন্ত তার মানেই, তাদা। 
প্রতিক্রিয়াশীল নন। জান্কুহ জল্পর্কে, বিশেষ করে শিল্পীর 
লস্পর্কে 'হছয় এটা সায় জা ছলেই “একেবারে উদ্টো”_-এটা। 
ভাবাই থান্ত্রিকতা। মানুষ এত সহজ বিবর্ণ বন্ত নয় । 


এই ছবির মধ্যে সত্যজিতের কোন প্রতিক্রিয়াশীলতার চিহ্চ নেই.__য৷ 
আছে তা হচ্ছেতার পশ্চাদমুরখী মনোভাব, প্রগতি সম্পর্কে, সেই 
মুগ সন্ধিক্ষণ সম্পর্কে হচ্ছ দৃষ্টির অভাব । তরু ছবির মধ্যে এমন তানেক 
মৃহূত' আছে যেখানে ঘটেছে মানবিকতার উদ্বল উদ্ধার বিশেষতঃ" যেখানে 
বিশ্বস্তব রায়ের বাক্তি কূপই প্রধান বিষয়- অসাধারণ উচ্চন্তরের শিক্প 
নৈপৃণোর সঙ্গে যুক্ত হয়ে ও সব মিলিয়ে ছবিটি একটি 'মেজর ফি” আজে 
সাধারণ মধ্যবিত্ত দর্শক ছবিটি দেখে মুগ্ধ উদ্ছেলিত। 


কিন্ত এতিহাসিক সঠিক দুষ্টিভঙ্গীর অভাবের জন্য ছবিটি ক্রমশঃ সচেতন 
হয়ে ওঠা দর্শক কি ভাবে নেবেন? তাই সামগ্রিক বিচারে এই “চত্তব'ক্ষণ' 
পত্রিকায় সাত বছর আগে ছবিটি সম্পর্কে যে কথ। লিখেছে ত।রই 
পুনরাবৃত্তি করছি £ ছবির জজে অজে চিজ্ঞন্ভাষায় আন্কুপম এন্খর্য 
থাকা সত্বেও মধ্যবিত্ত পুষ্ট চিত্তাধাস্ট। স্বপ্মকাজীল আন্ধুর ম্যেই 
ছবিটির শিল্প মুঙ্য ছারিয়ে ঘাওয়ার সমুন্ধ অস্ভাবজ।। 


এর জন্ক যেসব প্রধান কারণ দায়ী মহম চরিত্রের ভ্রান্ত চারত্রায়ণ 
ভার একটি । 


চিত্রবী ক্ণে 


লেখ পাঠান । 


চিত্রবীক্ষণ 


সুজ নির্দেশিকা! 
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আপনার লেখা চাইছে । 
চলচ্চিত্র-বিষয়ক যে কোনে 


লেখা। 


সোপ্টগ্বর '৭৯ 


১০ 





তীয় বিশ্বের নবম নির্ভীক 
চিদ্র পরিচাত্রক দারিয়ুস যেহ্রুই ॥ 
প্রধীপ বিশ্বাস 


তৃতীয় বিশ্বের একজন প্রখ্যাত চিত্র পরিচালক আহমেদ রাচেদি সম্প্রতি 
একটা গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন ছবি করার ব্যাপারে । তিনি বলেছেন ঃ 
নাত 8180010 21816 21115 ৪০০৪ 056 217060 16৬০110102) 6৬৩ 
৪67 50 96819 ডা 111 9011 0654 10 8100৬ 10105 ৪: ০01 
হ1৮5181500 ০০00065 ঠি91) (1519 15 579 10070118180” এই মন্তব্য থেকে 
একটি বিষয় খুব পরিষ্কার ভাবে বোঝা! যায় । সেটা হলো বর্তমান তৃতীয় 
বিশ্বের ছবি নির্মাতাদের নৃষ্টিতঙ্গি কি এবং কিই বা তাদের তৃমিক! ছবি 
নির্মাণের ধ্যাপারে । এর! চলচ্চিত্র মাধ্যমটিফে কি ভাবে বাহার করতে 
চান ভাও উপরের মন্তধ্য থেকে পরিষ্কার হয়। বর্তমান চলচ্চিহ আন্দোলন 
'যে মুক্তিকামী মানুষের সশস্ত্র সংগ্রামের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হতে 
'উলেছে, তাও তৃতীয় বিশ্বেয় বিভিন্ন চলচ্চিত্র-নির্মাতাদের ভূমিকা প্রমাণ 
করে । 

লাতিন আমেরিকা, আলজিরিয়া, আফ্রিকা! প্রভৃতি দেশের চিত্র- 
নির্মাতাদের সঙ্গে ইয়ানের কতিপয় পরিচালক হাতে হাত মিলিয়ে এগিয়ে 
চলেছেন । আমর! ইয়ালের চলচ্চিত্র আন্দোলনের সঙ্গে বিশেষ করে 
"পরিচিত হতে পারিনি এ পর্যন্ত নানা কারণে । আমাদের এখানে, বিশেষ 
করে ভারতবর্ষে, ইরানের চলচ্চিত্র নির্মাতাদের সজে যোগাযোগ গড়ে 
উঠতে পারেনি ছুটি কারণে । প্রথমটি হলে। তৃতীয় বিশ্বের সম্পর্কে আমাদের 
একধরনের অনীহা! | দ্বিতীয়ত ছবি আনা নেয়ার ব্যাপারে সরকারী 
গাফিলতি । 

তৃতীয় বিশ্বের ছবি করিয়ে দেশগুলির মধ্যে ইরানের ছোট্ট স্থান আস্তে 
আন্তে চলচ্চিত্রের মানচিত্রে নতুন আলোর ল্ফোটক হয়ে দেখ! দিচ্ছে। 
ইরানকে চলচ্চিত্র আন্দোলনের শরির হিসেবে যিনি তুলে ধরার চেষ্ট! 
করছেন তিনি হলেন দারিস্বস মেহরভুই । ইরানী সমাজ বাবস্থা 
শোষণ, নিপীড়ন ও অবক্ষয়ের চেহারাটি সর্বপ্রথম আমরা মেহরভূই-য়ের 
সৃষ্ট চিত্রগুলির মধ্যে পাই। 


মেহরজ্কুই খুব বেশীদিন চলচ্চিত্র আন্দোলনে আসেননি । তার 
ছবিগুলি পর্য্যালোচন! করলে জানা যায় সত্তরের দশকের গায়ে গায়ে 


১৪ 


এই পরিনালক লিজীর 'জাবিষ9্াব । ভবে তিনি খুব 'স্ভবতঃ প্রথম ব্যক্তি 
বিবি মোটাদুটি ভাবে শোখখ ভিতিক ফাজাজে, চো একটা আড়! দেখার 
সাহস দেখিয়েছেন,। তায় প্রথম ছঠি দ্য কাউ? দিগ্রিত. হয় সত্তর, 
দশকের সামান্ কিছু আগে। একটি গরু হারিয়ে যাওয়ার ঘটনাকে কেরা 
করে এ ছবির বিস্তার । গল্পের কেন চিজ নিঃসদোছে একজন দরিদ্র 
কৃষক | শোষণ বহস্ত্রের গ্রতিধাতে সে উন্মাদ হয়ে যায় তার একমাত মুলধন 
গরু” হারানোয়। এই সঙ্গে মেহরছ্কুই তার সমাজ কাঠামোর 
সংস্কার, ভয়, অশিক্ষ! গ্রভৃতি বিষয়কে সমাজ-সমালোচকের দৃষ্টি দিয়ে 


ব্যাখ্যা করার চেউ। করেছেন। ই 


মেহরজুই-য়ের পরের ছবি “্ত জান্ক হাউস' ও “্ত পোস্টম্যান' । ছবি 
ছুটি যথাক্রমে বাহাত্বর ও তিয়াস্তর সালে তৈরী হয়। বলা বাহ্ছল্য 
মেহরজুই-এর এই ছবি ছুটি তেমন সাড়া! জাগাতে না পারলেও ছবি 
নির্মাণের পরীক্ষা! নিরীক্ষার ক্ষেত্রে, নতুন ফ্রেম গঠনের এবং সেই সঙ্গে 
বিষয়-ভাবনার প্রবাহটি তিনি অব্যাহত রাখেন । এই ছবির বিদেশে প্রদর্শন 
তেমন না হওয়ায়, তুলনামুলক বিচার হয়তো! ব1! সম্ভব হয়নি। তবে 
ইরানের নিজের মাটিতে, যতটুকু জানা যায়, উপরোক্ত ছবি ছুটির কদর হয় 
এবং মেহরদ্ধুই পরিচালক হিসেবে নিজের ইমেজ দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিতিত 
করেন। 


মেহেরকুই-এর সবথেকে বিতক্কিত ছবি “দ্য সাইকেল” । ছবিটি নিগিত 
হয় সতরের মাঝামাঝি সময়ে । এবং রিলিজ হওয়ার সাথে সাথে 
ইরানের শাহ সরকার ছবিটির দেশে বিদেশে প্রদর্শন নিষিদ্ধ করে দেন | এই 
সঙ্গে এই তরুণ পরিচালককে নানাভাবে বাধ! দেয়া হয় যাতে করে এই 
শিক্পী-পরিচালক আরু কোন সমাজ-সচেতন ছবি করতে না পায়েন। 
কোন এক সাক্ষাংকারে এই পরিচালক জনৈক চিত্র-সমালোচককে বলেন £ 
“01 07166 95815 2 18৬০ ৫076 17011017. 07719 16০5061% 
178৬৩ 0065 21109560276 00 ৫0 & ৫০9০11177517181 001 161৩৬158018”, 
এই মন্তব্য থেকে পরিষ্কার হয় যে শিল্পীর রাজনৈতিক স্বাধীনত! কতখানি 
কুট কর] হচ্ছে ইরানের শাহ সরকারের শাসন যক্ত্রে। অবশেষে “্ 
সাইকেল' ছবিটি সাতাত্বরে প্যারী উৎসবে দেখানোর ব্যবস্থা করা 
হয়। এখানেই ছবিটি যথেষ্ট সমালোচনা! ও বিতর্কের ঝড় তোলে। 
ছবি প্রদর্শনের পর শিল্প জগতে বিদগ্ধ মহলে সাড়। পড়ে যায়। ছবিটি 
আপাততঃ আমেরিকা যৃক্তরাফৌঁ, প্রদর্শনের ছাড়পত্র পেয়েছে । 


“্য সাইকেল" "এর গল্প বলা হয়েছে এক দরিন্র কৃষক সন্তান আলীকে 
নিয়ে। এই দরিত্্র যুবকের ধীরে ধীরে নৈতিক অধঃপতন ও তার শোষণ 
ভীত্রতর করে দেখানো হয়েছে । আলী ও তার বাবা শহরে আসে হাচার 
তাগিদে । নারিগ্র যেছেতু এদের যয়ণসঙ্গী তাদের সংগ্রাম গড়ে 
ওঠে কেবল বেঁচে থাকার প্রতায়ে । দেখা যায় শহরে রক্ত বিজ্রীর পসার 
বসেছে । এবং মানুষের রক্ত নিয়ে অনৈতিক ব্যবসা জরিয়ে চলেছে 


চিজনী ক্ষণ 


শহরের 'ভজিতে থজিতে। কলাদু 'বাবসায়ীরা দয়ি' জানুগের 
রত জঙ্প মূল্যের হিমিনয়ে.কিনে নিয় ভা চড়া দরে, বিক্রী করে 'গৃনাফ! 
জুটে চচজেছে | এই পরিস্থিতিতে আমরা জালীকে দেখি তার রক্ত 
বিজ্রী করতে । জাঙগীও মেতে ওঠে এই অমানবিক ব্যবসায় | ফুনাফা! আরও 
সনাফা এই উল্লাস জালীকে পেয়ে বসে । এই অর্থ মেশার মধ্যে আলী 
তার বাধাকে বীচাতে পারে না। সে মার! যায়। ম্বত্যু এখানে 
করুণার অনুভূতি বয়ে জানে না। বরং দেখ! যায় সবকারের চোখের 
উপরে রক্ত বেচা কেনার উৎসব জোর কদমে এগিয়ে চলে। অপরদিকে 
হতাশা, দারিদ্র, প্রবঞ্চনা, শোষণ পর্দার উপর ছড়িয়ে পড়তে থাকে । 


মেহরন্কুই একজন নিষ্ঠাবান সচেতন পরিচালক । তিনি সমগ্র 
ইরানের অবক্ষয়ের চেহারাটি তার ছবির ক্রমে রেখে দিয়েছেন । ছবিতে 
কোন পথ তিনি বলে দেননি, বলে দেননি কোন পথে মুক্তির উপায়। 
তিনি কেবব্কা চরম বিপর্যস্ত সত্যকে, বাস্তব্ষে নিষ্ঠার সঙ্গে তুলে ধরেছেন 
কোন মোহ ভয় না রেখেই। 

এই ছবি দেখে জনৈক সমালোচক বলেছেন 2 “1৮101071915 95৩ ০৫ 
2088 10711091091 015819025৪3 ৪377৮915 ০1 136 ৬৪:$008 
৩9088507078 00:০53 11018 600061010781%  [ছো। 85 9159 
00806 16517781009016. ১179 900017 ৯11 2100 9817)0115 5%7719০- 
1126 0185 01065 01161121012, 01917655100 814 3০01]. 8? ০৫05 


?070% 6651 0০07771১11716715 (7077 


₹/110) ০195 812011961.” অর্থাৎ বর্তমান ইয়ানের রাজনৈতিক ও অর্থ 
নৈতিক চেহারা এবং সেখানকার সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের দৈনন্দিন 
সংগ্রামের ইতির্ভ সুন্দরভাবে ধা পড়েছে পরিচালক মেহরঙজুই-এর 
ছবিতে । আজ যখন, দেখি তৃতীয়, বিশ্বে সংগ্রাম তী থেকে তীব্রতর 
হয়ে চলেছে, লড়াই চলেছে ভেতরে বাইরে শোষণের নিরুদ্ধে, ইরান 
চলচ্চিজের বর্তমান অগ্রগতি এই প্রেক্ষাপটে উপোক্ষা! কার নয় । দারিসুস 


মেহেরজ্ুই এই নবতম অগ্রগতির প্রবাহ চলমান রাখতে এক নির্ভীক 
ভূমিক! পালন করে চলেছেন । 


মেহরন্ুই-এর ছবিগুলি এখনগ ভারতের ঘা্টিতে প্রদগিত হয় নি। 
আমাদের এখানে যার! তৃতীয় বিশ্বের ছবির জন্তে হা পিতোশ করে বসে 
থাকেন, ষার। নিপীড়নের বিরুদ্ধে তৈয়ী ছবি দেখতে চাদ, মেহরভূই-এর 
সাম্প্রতিকতম ছবি তাদের জন্ম আবস্তিক বিষয় । আমাদের এখানে 
বাইরের বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের ছবি নিয়ে আসার নেক 
অসুবিধে আছে, বাধা আছে। এই অসুবিধের কথ! আমাদের 
অজানা নয় । তবুও বলে রাখা ভাল ফেডারেশন অফ ফিল্গা সোসাইটিজ্ব. 
এবং বযক্তিগতন্ভাবে যারা আমাদের এখানে ছবি আন নেবার ব্যাপারে 
নিজ নিজ স্তরে লড়াই করে চলেছেন, তারা যদি মাঝে বাবে এই অজানা 
তৃতীয় বিশ্বের ছবির আ্যালবাম ভারতীর দর্শকের কাছে ভূলে ধরতে 
পারেন, তাহলে মনে হয়বন্ছ আকাঙ্খিত পাঁওনার স্বাদ কিছুটা মিটাতে 
পারে। 
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হর টের ছা কেস, 


| হা ৪ উট ৩৮০ 


সেপ্টেম্বর '৭১ 


সান ক্লাব, আসানাসালের 


প্রথম এক ওএকাশলা। 
অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়ের 


চনচ্চিত্র ৪ সমাজ ও সত্যজিত রায় (১৭৭৩) 


আসানসোল সিনে ক্লাবের আবেদন-_ 


“ফিলা সোসাইটিগুলির গঠনতন্ত্রে অন্যতম লক্ষ্য হিসাবে "গ্রন্থ প্রকাশনা, 
একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান পেলেও, একথ] বলতে ছিধা নেই যে কেবল ছু'একটি 
ফিল্স সোসাইটির পক্ষেই এই লক্ষ্যকে বাস্তবায়িত কর] সম্ভব হয়েছে। 
এর মুল কারণ এই লক্ষ্য সাধনের পথটি কুসৃমান্তীর্দ নয়, এবং এ সম্পর্কে 
সর্ববিধ বাধার কথা জেনেই আসানসোল সিনে ক্লাব একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ 
প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছে । গ্রন্থটির নাম “চলচিত্র, সমাজ ও সত্যজিং যায়”, 
লেখক অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়, যিনি ফিল্ম সোমছিটি আন্দোলনের সঙ্গে 
জড়িত প্রায় প্রতিটি মানুষের কাছে এবং সামগ্রিক ভাবে সাংস্কাতিক 
জগতের অনেকের কাছেই চলচ্চিত্র আলোচক হিসাবে পরিচিত । কর্মসৃত্রে 
শ্রীচট্টোপাধ্যায় এক দশকের কিনতু বেশীকাল এ অঞ্চলের অধিবাসী এবং 
আমাদের ক্লাবের সদষ্য। গ্রকাশিতব্য গ্রস্থাটর নির্বাচনের প্রেক্ষাপট 
হিসাবে কয়েকটি কথ? গ্রাগঙ্গিক ৷ 


যে প্রতিভাধর চলচিত্র ত্রষ্ট৷ অমর “পথের পাচালী' সৃষ্টি করে ভারতীয় 
চলচ্চিত্রকে সত্যকার ভারতীয় করেছেন, যার ছাবর ওপর বিদেশে অন্ততঃ 
কষে তন) গ্রন্থ রচিত হয়েছে, যার .একটির বিক্রয় সখ্য। লক্ষ কপিরও 
বেখ -_অধচ দর্ঘ পঁচিশ বছর পরেও তার সৃদার্ঘ চলচিত্র কর্মের কোন 
দেশজ বান্তবধর্মী মূল্যায়নের সামগ্রিক চেষ্টা হয়'ন (খণ্ড খণ্ড ভাবে কিছু 
উৎকৃষ্ট কাজ হলেও )-_-এটি একটি লজ্ঘাজনক ঘটনা । সেই অক্ষমতার 
অপনোদনের প্রচেষ্টা এই গ্রন্থটি । সতাকার বান্ডবধ্মী ও নিজস্ব 
সাংস্কৃতিক সামাজিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে কোন দেশীয় আন্তর্জাতিক 
খ্যাতিসম্পক্জ চলচ্চিত্রকারের মূল্যায়নের চেষ্টা না হলে, বিদেশী ও বিশেষ 


১৬ 


বায়ে পশ্চিমী প্রতিষ্ঠানিক চলজ্চিজ জালগোচনার দর্পণে তার যে সুখজ্ছবি 
প্রতিষঙ্িত হয় ভাতে যে কত ইচ্ছাকৃত ও ভাজ্ানস্কৃত ভুল থাকে, এখং সেই 
সব ভ্রান্ত প্রচার যে কিভাবে তার চলচিত্র কর্মকে ও চল্চচিতের জনুরাগীদের 
এবং পরোক্ষভাবে জাতীক্প চলচ্ষি্রবোধকে ঝুল গথে চালিত কবে এ 
সবের নিপুণ বিঈেষণের জন্য এই গ্রন্থটি টি রারিননিলিদারতি 
অবস্ত পাঠ্য । 


প্রকাশিতব্য প্রথম খগুটি সত্যজিং রায়ের প্রথম পর্ষের ছবিগুলির 
গবেষণাধ্মী আলোচনায় সম্বন্ধ । এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মহৎ 
“অপুচিত্রত্রয়ী' । এই গ্রন্থের অর্ধাংশ জুড়ে “পথের পাচালী” সহ এই 
চিত্রত্রয়ীর আলোচনায় দেখান হয়েছে পশ্চিমের “দিকপাল” ব্যাখ্যাকারদের 
দৃষ্টিভঙ্গী কোথায় সীমাবদ্ধ, এবং দেশজ সাংস্কৃতিক সামাজিক তমিকায় 
পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ এই চিত্রত্রয়ীর ব্যাখ্যা কত গভীর ও মৌলিক হতে পারে-_ 
যার ফলে ছবিগুলি আবার নতুন করে দেখার ইচ্ছে করবে । অবিস্মরণীয় 
“পথের পাচালী'র ২৫ তম বর্ধপৃতি হিসাবে ১৯৮০ সালটি ভারতের ফিল্প 
সোসাইটিগুলির দ্বারা বিশেষ মর্যাদা সহকারে পালিত হচ্ছে এই 
প্রেক্ষাপটে এই বংসর এই গ্রন্থটর প্রকাশ এক তাংপর্যমণ্ডিত ঘটনা বলে 
স্বীকৃত হবে বলে আমরা আশা রাখি । ভারতীয় চলচ্চিত্রের এক পবিজ্র 
ঘংসরকে আমরা উপযুক্ত কর্তব্য পালন দ্বারা চিহিত করতে চাই। 
আশাকরি এই কাজে আমরা ক্লাব সদদ্য সহ সমগ্র চলচ্চিত্রানবরাগী 
মানুষের সহযোগিতা পাব । 


গ্রন্থের প্রথম খণ্ডটি আমর প্রকাশে উদ্যোগী, তার আনুমানিক পষ্ঠ 
সংখ্যা ২৫০১ বু চিত্রশোভিত এবং সুহৃশ্ট লাইনো হরফে ছাপান এই 
খগ্ুটির আনুমানিক মুলা ২৫ টাকা । কিন্ত আমরা ঠিক করেছি চলচ্চিত্র 
অনুরাগী মানুষ যারা অগ্রিম ২০ টাক! মুলোর কুপন কিনবেন তাদের 
গ্রন্থের মুলোর শতকরা ২০ ভাগছাড় দেওয়া হবে । এ ব্যাপারে যারা 
উৎসাহী রা র্লাবের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন ২” 


যোগাযোগের জন্য £ 
08186 0408 91 85818501. 
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, চিবী ক্ষণ 


না ৫ বাপ..ঝে? 
টা রি 
পেছন ফিয়ে আবার শুদ্বে পড়ে 1... 
উকি? ফের শুলে যে!...গঠো। 
£ ক্যানে? 
: বাঃ আমি যে তোমার কাছেই এলাঞ। 
উ-_! কি আমার আপনজন ! 
(ছেপে) নাই?..বুকে ছাত রেখে বলে! !..." 
আমি ধে তোমার নতীন গে]! 
- ১. পন্মর কাছে অসহা ঠেকে । সেউঠে একটা ঝাটা ছাতে তুলে 
১ ছু্গায় দিকে ছোড়বার জন্ত। 
পল্প : কিবুদ্ধি? 


এ আপাত চিল সিজার বং িহামানিবাএ০স্বাহ 84808858845 86 রাডষ ল ৮৫ ৮৭ মুত ৯০ উিঝাটি আরজ এও জাজ এ ক শর ্ 


গণদেবতা 


চি্নাটা £ রাজেন তরফদার ও তরুণ মভুমদায় 


গ্ুত্রপ্রিত্র প্রত কেক 


(পূ প্রকাশিতের পর) 





ফেড, ইন্‌। 


গণদেবতা 
চিত্রনাটা £ রাঞ্জেন তরফদার ও তরুণ মজুমদার 





দরগা (সন্ধা! রায় ) 


ছবি : শীরেন দেব 





দেবু পণ্ডিত ( সৌধিত্র চাটাজ্ি ) 


বি ; ধীরেন দেব] 


ছর্গ| ভয়ে কয়েক প1 পিছিয়ে ঘায়। গা কি হইছে গিকিশঘ। : 8 
সেপৌনছণঞয ১৭ 


গিবিশ £ খানাপুরী । জরিপ শুরু হয়ে গেইচে ।. যার যা 
মাঠে এক্ষুনি চলে বাও। 
বলেই সে ছুটে বেনিয়ে যায় । ' 


কাট টু। 


দৃখা--- ১৮৬ ূ 
স্বান-্ধানখেত । 


সময়--দিন। 
পাকা ধানের ওসর দিয়ে ভারি লোহার চেন টেনে টেনে জন্মি 


মাপছে লোকব|! ধান গড়িয়ে পড়ছে। 


কাট টু। 


দৃহখা--১৮১--১৮৩ 
স্বান-_-গ্রাষের স্বাস্তা। | 

সময়-_দিন। 

উত্তেজিত একদল ্রাথবানী নান। দিক থেকে ছুটে যার 


ধানখেতের দিকে । 


কাঁটটু। 


দৃহা--১৮৪ 
স্বান-_দেবুস ঘর। 
সৃষয়---দিম। 
ক্যামের। পাযান্‌ করলে দেখা যায় ৷ বিলু দনেবুকে একবাটি পিঠে 


আর পায়েস খেতে দিচ্ছে4 "দেবু পণ্ডিত সনে বলে । 


দূরের গোলমালের শব জেংরে হতে থাকে । দেবু উঠে পড়ে। 
দেবু £ কিহল?, 

বিলু £ ওকি! 

দেবু পণ্ডিত জানালার কাছে গিয়ে বাইবে তাকায়। 

কাট টু।. 

দৃশ্য-_১৮৫' 

স্বীন-_দেবুর বাড়ির পাশের রাস্তা । 

সময়_দিন | | 

জানল! দিয়ে দেখা যায় একদল গ্রামবাপী ছুটে যাচ্ছে 


ধানক্ষেতের দিকে ৷ তারা রয়েছে দেই দলে। 


ঝা ই। 


দৃশ্--১৮৬ 
স্থান ও লময়--দৃহা ১৮৪ অত ।. 
দেবু : কি হয়েচে তান? 


১৬৮ 


দৃশ্--১৮৭ 
গ্বান গ লময়--দৃশ্থ ১৮৫'র মত। 


তারা £: শিগগির আলেন!..“মাঠে শেকল টানছে! 
কাটুটু। 


দৃশ্ত--১৮৮ 
স্বান ও সময়_-টৃস্ঠ ১৮৪"র'মত। 
দেবু £ লেকি? 

দরজার কাছে চলে আসে সে। 
বিদু £ শোসো- 

ন্নেবু £ আসছি বিলু-_ 
দেবু পণ্ঠিত ছুটে বেরিয়ে যায়। 
কাটটু। 


দৃহা--১৮৪ 

স্বান ও সময় _দৃশ্ত ১৮০'র মত।, 

বিগক্লোজ শটু। হতভম্ব পাতু বায়েন। 

পাতু £: নাই! নাই!! (পাশে হারকা চৌধুরীর কাছে 

+ গিয়ে ) * শুনেন,” শুনেন চৌধুরীন্গোশায় 1... 

বইলছে আমার জমি নাই।! তবে তে! আমি. 
নাই!!_ আপনি নাই,-_মাঁথার ওপর কেউ নাই, 
'- ভগবান শুদ্ধ, নাই !! ৃ 

জায়গাটা ঘিরে জমাট ভিড়। চারিদিক থেকে আরও আরও 


লোক আসছে । 


বিরুক্ত পেশকার একটা মাপ খুলে পাতুকে দেখায়। 

পেশকার £ আমি তার কি করব! এইতো...এইতে। 
কাগজ !.. আছে কোথাও ?-ভ্ভাথ, এখান 
থেকে এখান অবি স--ব কক্কনার বাবুদের 

ক মালজমি-_ 

হারক। ৰলেন কি পেশকার বাবু," চার পুরুষ ধা মন্দিয়ে 
যে ঢাক বাজায় ওর! ! 

পাতু' আজে হা! দেবোততবরের টাকর! নিফর 
চাকরান জমি আমাদের... | 

পেশকার ওসব চাকপান ফাকরান বুঝি না! এখানে তার 
কোনো হরিশ নেই-_ ৃ 

হঠাৎ পাতু বায়েন ঝাঁপিয়ে পড়ে পেশকারের ওপদ্ম । 

পাতু 2 (পাগলের 'মতে ) নাই 1... হদিশ নাই! গেল 
কুথা 1. কাইল তক 4 হি গেলে খা. 
বল্‌! 


চিজবীণ 


পেশকাছের গজ! চেপে লঙ্জে+ছে। বাকাতে খাক.পাতু ')' সুছর্তের 
মধ্যে অন্তান্য সেটলষেন্ট কর্মচারীক়। ছুটে আলে, পাতুকে মারতে 
জবস করে। তারপর টানতে টানতে নিয়ে যায় উল্টোদিকে । 


দেবু পণ্ডিত সেই দিক থেকে ছুটে আসছে। 
কলবর £: “পণ্ডিত, পণ্ডিত এসে গযাচে" 
গ্নেবু $: কি, কি হয়েছে পাতু? পাতুকে অহন করে 
মারছে কেনে? 
পাত £ শোনেন গো.-.শোনের পিত মশাই... আমার 
জ্ি_ 
দ্বারকা : ' এভ্ভাখো, এ হ্যাখো... 
সঙ্গে দ্বেবু পণ্চিত পাতৃব পেছনে তাকিয়ে বিশ্মক্সে চিৎকার 
করে ৩ঠ--- 
দেবু £: ওকি!! 
কাট টু। 
লেটলমেন্ট অফিলেন্ কঘেকজন কর্ধচারী ভাবী চেন টেনে নিয়ে 
যাচ্ছে পাক! ধানখেতের ওপর দিয়ে । সব ধান নষ্ট হুচ্ছে। 
কাটুটু। 
দ্নেবু (ছুটে গিয়ে) এসব কি করছেন 1...এা1 1... 
কি করছেন আপনার]? বন্ধ করুন 1...বন্ধ 
করুন বলছি! 
একটু দূরে দাড়িয়ে থাকা একদল লোফের মধ্য থেকে একট! 
চেনা গল শোন! ঘায়। 
কাছছনগে। £ (০0£ ৮০০৩) কে, কে বন্দ কতে বলে? 
লোকট! দেবুর দিকে তাকায়, সে কাচনগে] | 
দেবু £ (অবাক ছুয়ে) আপনি। 
কান্ছনগে। £ ষাক্‌, চিনতে পেবেছেন তাহলে ? 
কাট টু। 
কামের! চার্জ করে দেখুকে। দেবু আগের দিনের ঘটন। হনে 
করে অবাক হয়ে যায়। 
কাট টু। 
মৃ্া-+১৯* 
শ্থান-_দেবুবু বাড়িস্ সাষনের বাস্ত! | 
সময়--দিন, পৌবলগ্দীয় আগের দিন । 
একই কম্পোজিশনে দেবু ও কাছনগে। মুখোমুখি দাড়িয়ে । 
কাছনণগো ১ অ। মোলো! অমন মনা মাছের হতে! চেয়ে 
আছিল কেন 1... বোবা নাফ? 
দেবুদ্ধ মুখ কঠিন হয়। দবাক্ষ ব্ছটি আগের মতই শোনা যায়। 
কাক্ধনগোন্ব চোখের ওপয তাকিগে দেখু উত্তর দেয়. 


লেপ্টে 1৭৪ 


সি 


ফেবু : না1' কি বলবি বল্‌! 

কাছনগে!£ (বিশ্মিত )কি বল্লি 11.--আমায়-...আমায় তুই 
*তুই" তোঁকানি করলি! 

দেবু £: সেতো তুই আগে কঝলি। 

কাচনগে!। ২ ও 1. আচ্ছ। 1.."ঠিক আছে 1." বী...কী নাষ 
তোর? 

দেবু £ আমার নাম প্রীদেবনাথ ঘোষ ।.'. তোর? 

কাট্‌ টু। 


দৃশ্--১৯১ 
স্থান- ধানখেত । 


সয় দিন। 
কামের! ট্রাক ব্যাক করলে দেখ! যায় কান্ধনগে! দেবু পণ্ডিতে ও 
সামনে দাড়িয়ে মুচকে হাসছে । 
কা্চনগে। £ অধীনের নাম ্বন্টিনাথ বাড়,জ্জে। বলুন কি 
সেবা কত্তে পাত্বি? 
দেবু : এ অন্তায়। এমন করে ধান নষ্ট করে শেকল 
টেনে নিযে যাগুয়া--নিয়ম আছে আপনাদের ? 
কাচনগে। £ নিয়ম! 
দেবু পঞ্িতের কাছে এগিয়ে এলে একট! ভাজ কর! খবরের 
কাগজ দেয়। 
কাচনগে] £ পড়ে দেখুন । 
দেবু খবরের কাগজট। খোলে । 
কাট টু। 
কাগঞ্জের হেড লাইন-_. 


জননেতা শ্রী জে এল ব্যানাজা গ্রেপ্তার 


সরকারী জরিপে বাধাদ্ানের পরিণাম। 

কাট্‌টু। 

ক্লোজ শট্‌-_কাছুনগে। দেবুর দিকে তাকিয়ে আছে। 

কাট টু। 

দেবু কয়েক মুহুর্তের জন্য বিহবল। 

কাট টু। 

কাছনগে। £ এখন আমি ব। বলব তাই নিক্মম। বেশি 
কপচালে দাওয়াই আমার জানা আছে। 
(কর্মচারীদের ) একি ! থামলি কেন 1--চাল! ! 


চাল। ! 

কাট টু। 

কমচাবীয়া আহার শেকল টান! শুরু করে। 
কাট টু। 


১8 


হঠাৎ দেবু পণ্ডিত 'না” বলে টিৎকাত করে ছুটে ধায় ধালখেতের 


ঘধো। কশটারীদের হাত থেকে শেকল কেড়ে নিতে ধায়। 


সংঘর্ষয বাধে । দ্বেবু চেনটা কেড়ে নিয়ে ছুড়ে ফেলে দৃদ্ধে। 
কাট টু। 

শেকলটা ঝপাং করে মাটিতে পড়ে । 

কাট টু। 


হৃখ)--১৯২ 

স্থান-_পুরনো চত্তীষগ্ডুপ ও মদ্দির-_ 
ল্ময়--দিন। 

মধুর গ্রামের দিকে ছুটতে ছুটতে আসছে। 

মুর £ পুলিশ! পুলিশ আলচে গো! 
জনৈক এটা? 

ষথুর হ্যা !....পণ্ডিতকে ধরে নিয়ে গেছে। 


কাট ট। 


হৃ্ট.-১৯৩ 

স্থান_দেবু পণ্ডিতের বাড়ির উঠোন ও বারান্দা । 

সময়-দদিন। 

বিলু চকিতে বিস্ময়ে উঠে দাড়ায় । 

বিলু £ সেকি? 

দরগা] £ (ইাপাতে হাপাতে ) এই মাত্র খবর পেলাম। 
ভূমি দাড়াও, আমি আসছি! 

বলেই তুর্গ। ছুটে চলে যায়। 

' কাট্‌ টু;। 


দৃশ্বা--১৯৪ 

স্বান--ছির পালে গোল। ঘর ও বারান্দা । 

লময়--দিন। 

ছিরু পাল ও গড়াই বারান্দায় হসে আছে। ভবেশ ঝড়ের 


গতিতে বারান্দায় ঢোকে । 


তবেশ ; ছিরু! ছিক আছে! নাকি? 


কাট টু। 


6 2 ১৪৫ 

স্বাব-_গ্রামের পথ--সজনেতলা | 

সময়--দিন। 

জগন ভাক্কার ক্যামেবার দিকে ছুটে আসতে আনতে কয়েকজন 


গ্রামবাসীকে দেখে সেদিকে আসতে । 


হও 


জগন £ 'শিগগিক়-..শিপ গির বা উদ্িকে! 
কাট টু। ৪ 


দৃস্ত-.১৯৬ 
স্থান--বাক্সেনপাড়াৰ ঝোপবাড়। 
লমক়-দিন। 

* "অনিরুদ্ধ $ (এক বাউড়িকে ) এ'য1? কি বুলছিলততু? 
কাট টু। 


দৃশ্ত-_-১৯৭ 

স্বান-_-অনিকন্ধর বাঁড়ির উঠোন ও বাবলা! | 

লষয়--দিন'। 

উচ্চিংড়ে পন্মর হাত ধরে টানতে টানতে দরজার কাছে নিয়ে 
যায়। 

উচ্চিংড়ে £: হি গে।!...এসে!ন।। দেখবে এসো-- 

পল্প বাস্তার দিকে তাকায় । 

কাটটু। 


দৃহ্য--১৯৮ 
স্বান--গ্রানের বাস্ত। | 
সময়_ দিন । 
লং শটে দেখ যায় একদল পুলিশ গ্রামের বাস্ত। দিয়ে আসছে। 
দেবু গ্রেপ্তার হয়েছে ; তার হাতে হাতকড়া, কোমরে হড়ি বাধা। 
বৃন্দাবন, ছারক! চৌধুরী হুরিশ এবং অন্তান্তদের নিযে বেশ বড় 
একটা দল পেছন পেছন আলছে। সবাই নীরব । শুধু বাঙাদিদি 
পুলিশ অফিলসাবের পাশাপাশি আসছে আব প্রতিবাদের হবে 
বলছে-_ 
রাঙাদিদি £ শুনছ! বলি শুনছ 1-..গট্‌ গটু করে হেটে চলে 
ঘাচ্ছ যে! 
দুর্গা ভানদিক থেকে ফ্রেমে ঢোকে । 
সাঁডাদিদি £ বলি হাযাগ! দাঝ্োগ1!1-"'চুরি' না জোচ্চুকি-'" 
ন। ভাকাতি "না ভাকাতি করেছে বাছা, যে 
পৌধলস্্রীয় দিনে টেনে নিয়ে চল্লে 1..."বচ্ছরকাধ 
্ দিন,'.'ঘবের ময়! বেড়ালটাও বার কনে ন! 
কেউ-_- 
হবিশ £ আহা পিলি, তুমি থামে 
ঝাঙাদিদিঃ কেনে? খাব কিলেছ ভয়ে শুনি? 
ছুরিশ 2 জআাহা, বলছি তো! ব্আরর! বেখছি। তরি 
মেয়েছেলে,.' 


ডিবীন্দণ 


রাতাদিদি £ যেকেছেলে !....আমায় দাঁড়ে তিন কুড়ি বয়েস 
. ছল,-শামি আবার যেক়েছেলে কি মে? 
একশোবায় বুলব !....ছাজার বান্ধ বুলব!".. 

আমাকে কি করবি 1...বাধবি 1? লে, লে, লে, 

-বীধ কেনে 1..পণ্ডিতের মত লোক, দড়ি 


দিয়ে বাধছিস-- 
বলতে বলতে বাঙাছিদি ফেদে ফেলে । | 
দেবু 2 চুপ কঝে। বাঁডাদিদি, আমি তোমার কাছে॥ 
হাতজোড় করছি-- 


রাঙাদিদি দেবুর কাছে এগিয়ে এসে সন্গেছে তাঁর মুখ ও মাথায় 
হাত বোলায়। 

রাঙাদিদি: আমি তোকে আশীর্বাদ করছি ভাই 1..'সায়েৰ 
তোকে দেখ মাত্র ছেড়ে দেবে 1... চেয়ারে 
বসিয়ে বুলবে_পগ্ডিত লোক তোমাকে ফি 
জেছেল দিতে পাবি বাপ 1""ঘবে তোমার কচি 
বে ছেলে... 

রাঙাদিদি কাদতে থাকে । 

কাট টু। 

কম্পোজিট ক্লোজশট-_দেবুর চোখ জলে ভরে আসে। 

কাট টু। 

ক্লোজ শট পদ্মর চোখে জল । 

কাট টু। 

ক্লোজ শট ছুর্গার চোখেও জল। সে দেবুর কাছে এগিয়ে 

গিয়ে বলে-_ 

ভর্গা £ চলো.--ঘর চলে। একবার ! 

কাট টু। 

দ্নেবু পুলিশ অফিপাবের দিকে তাকায় । 

পু অ. 2 চলুন! 

কাট্‌ টু। 


মৃ্--১৯৯ 

স্বান--ধানখেত । 

সময়--দিন। 

লং শটে দেখ! যায় ছিরু পাল কাচনগোকে কি বেন বোঝাবায 
চেষ্টা কবছে। গড়াই ও ভবেশ রয়েছে সঙ্গে | 

কাট টু। 

ঘৃ--ং 5৪ 

স্থান--দেবু পণ্ডিতেন্ন বাঁড়িক্স উঠোন ও বান্ান্দ।। 

লবয়--দিন। 


সেপ্টেম্বর +৭৯ 


পুলিশ অফিসার কয়েকজন কনস্টেবল আর হাতকড়া পৰান 
কোমরে দড়ি বাধা দেবু পঞ্ডিতকে নিয়ে উঠোনে ঢোকে । দুর্গা 
আয বাঁঙাদিদি আগেই ঢুকে ধায় । দ্বেবু সামনের দিকে তাকায় । 

কাটুটু। 

ক্লোজ শট্‌ বাঝামায় শুভিত আহত বিলু দাড়িঘ়ে-- 

কাট টু। 

ক্লোজ শট--দেবু। 

কাট ট। 

ক্লোজ শট্‌ বিলু যেন নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পাছে 
না। কুম্বম বিলুব ছেলেটাকে দেবুর কাছে নিয়ে আলে । একটু 
থেমে দেবু ৰলে-- 

দেবু : লাবধানে থেকে.-.এর! সবাই রইলেন 

বিলু আর সহ্‌ কঝতে পারে না, ডুকরে মুখ ফিরিয়ে কেঁদে 
গুঠে। 


কাট টু। 


দৃহ্া--* ৬১ 

স্থান দেবুঝ ঘব। 

সময়--দিন। 

বিলু শবে কেঁদে ওঠে ৷ ঘরের দরজায় মাঁথ। বাখে। কাঙ্গাটা 
চেপে বাখার যথাসাধা চেষ্টা করে সে। 

কাট টু। 

ক্লোজ শট- দেবু। 

কট টু। 

বিলু কাদদছে। ব্যাক গ্রাউ্ডে দেখা! যায় পুলিশের দল দেবু 
পঞ্ডিতকে নিয়ে যাচ্ছে। 


বিলু ধীবে ধীবে মাটিতে বসে পড়ে । ক্যামেয়া পেছনে সরে 
এসে দেখায় শৃন্ত আসন খাবার থাল! বিষ্টি তেমনিই পড়ে আছে 
মেঝেতে । 


ব্যাক গ্রাউগ্ডে বেজে গুঠে “যেয়োনা যেয়োন। পৌষ, যেয়োন! 
ঘঘ ছেড়ে--পিঠে ভাতে হৃথে রাখে! স্বামী পুত, য়ে” 

গানটির দ্র । , 

কাটুটু। 


দৃখ--২*২ 
স্থান_দবেবু পঠিতের বাড়ির সামনের রাস্ত|। 
সময়--দিন। 


২ 


গেঁবুঝ বাঁড়ির সামনে বড় ভিড়। ছিরু পাল, তবেশ আর 
গড়াই হস্তদস্ত হুয়ে এগিয়ে আসে। দেবু বাড়ি থেকে 
বেরোতেই-_- 

ছিক : খুড়ো শোনো! (দায়োগাকে ) একটু'". 

দেবু দাড়িয়ে পড়ে । 


ছিরু পাল তার কাছে গিয়ে নীচু গলায় বলে-_ 

ছি 3 বন্দি পর ন। ভাবো, একটা কথা বলি |." দেখলে 
তো নিজের লোকের মুরোদ। এপগ্িকে একট। 
বাবস্থ! ছয়েচে--.এখন তুমি যদি রাজী হও তে 

দেবু ছিরু পালের কথা বেন ঠিক বুঝতে পারে ন| 

ছিক £ মানে, এমন কিছু নয়। ধরবো এ কাছনগো 
সায়েবের কাছে গিয়ে একটু ইয়ে কঝলে--..আর 
সন্দের দিকে একটা ছোট মোট পিদ্ে-_ 

দেবু ; ছিঃ! ছি: ছিঞ্! 

ছিরক £: (অবাক হয়ে)কানে? এতে তো-_ 

দেবু ; ছি:!..ছিছিছি.. 

প্রচণ্ড বির্ক্তিতে সে মাথ! নেড়ে ছিক পালকে ফেলে এগিয়ে 

যায়। 


অনিরুদ্ধ উদ্টোদ্দিক থেকে ছুটে এসে দেবুর মুখোমৃখি হয়। 

অনিরুদ্ধ £ (ধর! গলায় ) দেবু ভাই! 

চোখ দিয়ে জল গড়ায় তাএ। অনিকধ্ধর পিঠে সন্গেহ হাত 
বুলিয়ে এগিয়ে যায় বৃঙ্খ হ্বারকা চৌধুরীর দিকে । পায়ে প্রণ।ম 
করে। 

চৌধুরী £ (ছু ছাতে বুকে জড়িয়ে, আবেগ কম্পিত 

গলায় ) ভগবান এর বিচার করবেন-. ভগৰান-_ 
সে আর কথ! বলতে পারে ন|। 


পুলিশ অফিসার দেবু পঞ্িতের কাছে এস বলে-_ 

পুআ £ এবার চলুন দেবু বাবু-_ 

জগন : (০98৬০1০০) দাড়ান 

কাট টু। 

জগন ডাক্তার হাতে একট। মাল! নিয়ে এগিয়ে আসে । দেবুর 
গলায় সেট পরিয়ে দিয়ে চিত্কার কৰে 

জগন : বলো, শ্রদেবু ঘোষেধ__- ' 


সবাই : জয়- 
জগন : প্রীদেবু ঘোষের-_ 
সবাই : জয়--|! 


জগন : শ্রীদেবু ঘোষের 


১৬ 


সবাই £ জয্র--]] 

একটা বিদ্যাৎ্চালিত মুহূর্ত যেন। উলুধ্বনিও শোনা যায়। 

চপ ৬৯ 

ক্যাষের! তুর্গা, রাঙাদিদি, অন্ভ।ন্তনের ওপর প্যান করলে দেখ! 
যায় সবাই উল্দু দিজ্ছে। 

কাট টু। 

পঞ্মুর ভেজা চোখ । সেও উলু দিচ্ছে। 

কাট টু। 

দেবু এক মুহুর্ত অপেক্ষা করে ছাত জোড় করে এগিয়ে ঘায়ল- 

কাট টু। 


দৃশ্ট--২০৩ 

স্বান--গ্রামের পথ । 

সময়- _দিন। 

গ্রামের মহিলারা সব ঝাস্তার দুধারে মার বেধে দাড়িয়ে। 
তারা মকলেই উল দিচ্ছে, কেউবা শশাখ বাজাচ্ছে। 


দেবু হাত জোড় করে ফ্রেমে ইন্‌ করে এগিয়ে যায়। 
ক্যামেরাও ট্রলি করে। এগিয়ে ধেতে যেতে এক সময় দেবু 
ফ্রেম থেকে বেৰিয়ে যায় আর ক্যামেরা তখন চার্জ করে ভিড়ের 
মধ্যে দাড়িয়ে থাক! ছিক্ক পালের বৌ লক্ষ্ীমণির ওপর । সেভেজ! 
চোখে শখ বাজাচ্ছে। 


কাটটু। 


দৃশ্য-- ২০৪ 

'স্বান-_ পুরনে! চ গ্ামগুপ ও মন্দির । 

টপ, শট । পুলিশ অফিসার কনেস্টফল সহ দেবু পণ্ডিত 
ফ্রেমে ঢুকে এগিয়ে যায় একটু দুরে চগ্ডীমণগ্ডুপের দিকে । গায়ের 
লোঁকর! ক্যামেরার দিকে পেছন করে দাড়িয়ে থাকে । 


কাট টু। 

দেবু পণ্ডিত চণ্তীমগ্ডপেঘ কাছে এসে থামে। পাথনে ছাত 
ঠেকিয়ে প্রণাম কছে। 

কাট টু। 

ক্লোজ শট্‌-_গ্রামবাপীর! | 

কাট টু। 

'গুলিশ দলের সঙ্গে সঙ্গে দেবু পণ্ডিত নদীর বাধের দিকে যেতে 
থাকে। 

কাটুটু। 


চিঅবীক্ষণ 


কৃ. ৬৫ 

স্থান- নদীর পায়। 

সময়--দিন। 

নদীর উচু পাড় দিয়ে পুলিশ দলের সঙ্গে দেবু পণ্থিত বায়। 

কাট টু। 

ঘৃহাী--২ চি, 

স্বান_-সাধারণ, শিমূল গাছ। 

লময়--দিন, বলস্তকাল। 

কামের! বা থেকে ভাইনে প্যান করে কতগুলো শিমুল, গাছ 
গেখায়। 

কাট টু। 

দৃখ।--২০৭ 

ত্বান--সাধারপ, (মাঠ )। 

সময়-_দিন, গ্রীষ্মকাল । 

সার! মাঠ ফেটে চৌচিন। 

বাধের ওপর দিয়ে ধুলে। উড়ছে । 

শুকনে। গাছের ডাল । 

কাট টু। 

ঘৃহা--২১*৮ 

স্থান সাধারণ (গ্রাম )। 

লময়_-দিন, বর্যাকাল। 

বৃষ্টি ছচ্ছে। ক্যামেরা টিল্ট আপ. করে দেখায় ধান খেত। 

চাঁধীব] ক্যামেরার পাশ দিয়ে চলেছে খেতে । 

টপ, শট বৃষ্টিতে ঢাকা ধান খেত । 

মাঠের মধ্যে ফড়িং উড়ছে। 

যেঘে ঢাঁক। আকাশ । 

বাশ পাতায় জল পড়ছে। 

বৃট্টির মধোই গ্রামের ছেলেরা রথ টানচে ) 

কট টু। 

দৃশ্---২০৯ 

প্বান--ছুগাপূজোর মগুডপ। 

সময়-_দিন, শরৎ কাল। 

ক্যামেব! দুর্গা প্রতিমার মুখের ওপর থেকে পিছনে মরে এসে 
গ্রামকে দেখায়। 

কাট টু। 

মৃয--২১০ 

সথান-স্ফাশবন । 

সময়--দিন, শরৎ্কাল। 


লেপ্টে +৭৯ 


শরৎকালের ছেড়। ছেড়1 পাদদী নাল মেঘের ওপর থেকে 
ক্যামের। টিষ্ট ডাউন করে শালবনের ওপর । 


লং শটে দেখ! যায় চারটি লোক দূর থেকে ক্যামেকার দিকে 
আসছে। 


কাছে আসলে বোঝা যায় ওর! হচ্ছে যতীন, রাষ নিং, একজন 
কনেস্টবল ও একট] কুলির ষাথায় ঘততীনের মালপত্র । 
কাট টু। 
দৃশ্ত--২১১ 
স্থান-_বাধের পাশে শালের জঙ্গল। 
সময়--দিল । 
তুরগ। তাড়াতাড়ি নশির দিকে ছুটে ঘায়। হঠাৎ ডান দ্বিকে কি 
দেখতে পেয়ে থেমে যায়। 
তুর : (গালেছ।ত দিয়ে)ছ্ইেমা! 
কাট ট্ু। 
অনিঞদ্ধ একট! গাছের গোড়ায় এগিয়ে কাত হয়ে বসে আছে। 
প। ছড়ানো, মাথা! ঝুলছে । পাশে একটা দিশি মদের খালি 
বোতল। 
কাট টু। 
দুর্গ অনিরুদ্ধর কাছে যায়। ঝু*কে পড়ে তাকে ঠেল! দেয়। 
ধর্গা 2: এরাই! শুনচ! 
অনিরুদ্ধ ধপাস কবে মাটিতে পড়ে যায়। 
দুর্গা] 2 এগ্যাখো !...বলি শুনচ?...না£ আর পারি না 
বাপু 1.-গঠো ওঠো ওঠো-গঠো ! 
দুর্গ অনিরুদ্ধকে ঠেলে টেনে তুলতে চেষ্টা করে। 
অনিরুদ্ধ ২ € চোখ না খুলেই ধমকে ) এ]-_-ও! 
ূর্গ। 2 উ-_। আবার বলে এা-৩-"বলি কাল বেতে 
ছিলে কুন্‌ চুলোয় শুনি? 
অনিরুদ্ধ £ ক্যানে? তু ছাড়! কি আর মববার জায়গ! 
নেই ? 
দুর্গ £ হা, খুব আচে! ( বোতলট! তুলে) একজন 
খেয়ে মরচে,--আর একজন ন1 খেয়ে । 
কাট টু। 


ঘৃপ্ত--২১২ 

্বান-_পন্মর ভাড়ার খর। 

সময়-দিন। 

পদ্পর চেহারা আগের তুলনায় অনেক খারাপ, কশ্ম,। কুগ্ন। সে 
পাগলের মত ভাড়ার ঘবেবু পাজগুলে! খু'জছে। 


০ 


উদ্চিংড়ে দরজার কাছে বলে কাদছে আর ছ্বিন্‌ ছিন কর়ছে। 

উচ্চিড়ে : ছ'ঃ 1. খিদে পেয়েছে: ছ' হ'-..কখন খেতে 
| দিঘি? 

পদ উত্তধ্ধ দেয় না। বুখাই খোজে পাহগুলে|। 

উচ্চিংড়ে : ( একটু থেষে ) লকাল! 

কাট টু। 


₹ৃখ)--২১৩ 

স্বান-_-নদীয পাড়ের শালের জঙ্গল। 

সময়-ছিন। 

দুর্খ| কোনক্রযষে টেনে তোলে অনিরুদ্ধকে এবং ধরে ধরে কেক 


পা এগিয়ে নিষ্সে ঘায়। 


তারপর আবার ধপাস্‌ কয়ে মাটিতে পড়ে যায়। 
্র্গা : দর! থাকো তবে! 
একটু দুবে বাঁমলিং, কনেস্টবল, যতীন আয কুলীকে এগিয়ে 


আসতে দেখ! বায়। 


রাম £ আরে এ দুগ গা 

ঘূর্গা £ ও মা1---এসে গ্যাচে। 1... এযাদ্েছ্ি হল যে! 

অনিকদ্ধ £ (হঠাৎ চোখ বৃজেই ধমকে ওঠে) চল শাল।! 
ছুগগাকি? তুগ গা মাই বল্‌। 

যতীন এবং ম্বায সিং অবাক হয়ে খমকে যায়। 

দুর্গা £ ছেলে) ও কিছু লয়! আদেন!... আলেন 
বাবু-_ 

গুর] চলে বায়। 


কাট টু 


দৃশ্ট-_-২১৪ 
স্থান--গ্রামের পথ । 
সময়--মিন। 


ছিক্ষ পাল ও ভূপালের ওপর থেকে ক্যামেরা প্যান করে। 


ভূপাল আজে ভুগ গ....সেছগিন ছোট ছায়োগায ওখানে 
দেখলাম কিন! 
কাট টু। 


দৃশ্ট--১১৫ 
খ্বান--থানা । 
সময়--নদিন। 
ক্যামের! ুর্গাব ওপব্ধ থেকে লয়ে এসে ছোট দ্ায়োগাকে 


কম্পোজিশনে ধনে । ঘরের বাইয়ে তখন ভূপাল ও অন্ান্ত' 
চৌকিদার মাইনে নিচ্ছে। | 


দুর্গা £ ভ্ভান্‌ না গে! ছোটবাবু1....গর্ীীবের খুব উবগার 
হগ়্ ভালে... 

দারোগ! £ শুধু রাখবার ব্যবস্থা করলে হবে না, বুঝলি! 
এঁ সঙ্গে ছোকরার মাথাটা যদি কচ. কচ. কনে 
চিবিয়ে দিতে পারিস"-সরকারের কাছ থেকে 
সেট ৰকশিস ! 

দুর্গা £ (ছেলে)ছে' ছেঁ"..উ আন আপনাকে বইলতে 
হবে ন1!'--যাথ! চিবানে....( নীচু গলায়) 
হ'.. নিজের মাথায় হাত দিয়ে দেখেন কানে! 

দবাবোগ। £ স্স্স্! (বিরুক্ত হয়ে ) ঝা ভাগ, ! 

কাট টু। 


দৃশ্ট-_২১৬ 
স্থান--অনিরুদ্ধার বাড়ির সামনে । 


সময়--ছ্গিন। 
ভুর্গ। খিল্খিল্‌ করে ছাসতে হাসতে ফ্রেমে ঢোকে । তাপ 


আমে ঘতীন, রামমিং ও অন্যান্তর] | 


হুর] £ আপনার! দাড়ান, আমি আইলচি--- 
তুর্গা উঠোনে ঢোকে । 


গ্রামেন্র পথে একটু দুঝে দেখা যায় দুর্গা, বতীন, রামসিং, কনেস্টবল যতীন পাখির ডাক শুনে আরুষ্ট হয়। ক্যাষেরায় সামনে 


এবং কুলি আসছে। এগিয়ে এস সে পাখিটাকে খুজতে চেষ্টা! করে। 
ছিক : কেব্েতৃপাল? কাট টু। 
ভূপাল : (তীক্ষ চোখে) উ...লজরবন্দীবাবু যনে 
লাইগছে। মৃশ্য-_-২১৭ 


ছি : কি বাবু? শ্বান---অনিকুদ্ধর বাড়িথ উঠোন ও বারান্দা । 
ভূপাল : উ “ভিটিচ' লা কি বলে....ম্বদেশীবাবু। ক'দিন লময়-দিন। 

হল খানায় এলে রইছে বে !...এখুন বুঝলাম । দুর্গা কতগুলে। টাক পন্মলা সামনে রাখে । ক্যামেক! উর্যাক 
ছির £: কিবুঝলি? ব্যাক করলে দেখ বাক্স পঞ্ঘ ছাস্বান্দায় বলে আছে। 


২৪ চিজবীক্ষণ 


গা এই ঘষ ভাড়। পাচ, আর খোবাফি আট। এক 
মাপের আগাম ।...ভালে! কবে তৃলে বাখো।... 
কৈ রাখো? 

ঝাম 2 (০ ৮০৪০৩) এ ছুগ গা 

দুর্গা! £ যাইবে বাবা, ঘাই-- 


দবজাব কাছে ছুটে গিয়ে আবার কি যনে করে ফিরে আসে 


পল্পর কাছে। 
ছুগা £ ও হ্যা, একট! বাপাবে খুব হশিয়ার--। 


€(গল। নামিয়ে ) - ছোট দায়েগ! বুল'ছল-__ 
দেখতে অমন ছলে কি হবে, লোকট। নাকি 
বোম! বানায় ! 

পল্ম £: এ? 

ছুর্গা 2 হা! গো !পারোতো এট, লজর রেখে! 
দিকিনি। 

দুর্গা ফ্রেষের বাইবে চলো গেলে কাষের] চার্জ কবে পন্মর ওপর 


উচ্চিংড়ে বাবু! 

বততীন উ*? 

উচ্চিংড়ে' মা মনি বজে, নতন জায়গা! । শোবার লষক় এ 
জানালাট। বন্ধ করে রেখে! । ওম্‌ আসবে । 

যতীন £ আচ্ছা'। 

উচ্চিংড়ে চলে যেতে আবার যতীন বাঁশি বাজাতে শুরু 


করে। 


কাট টু। 
উচ্চিংভে পন্মর কাছে আসতেই আবার সে তার কানে কানে 


কিছু বলে। এবং সে যতীনের কাছে যায়। 


উচ্চিংড়ে ₹ বাবু! বাবু! 


যতীন £ উ? 
উচ্চিংড়ে ; না মশি শুধোলো, তোমার খাবার ওখানে পাঠিয়ে 
দেবে? 


যতীন উচ্চিংড়ের ্রিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে এক মুহুর্ত 


সে কিঞ্চিৎ বিচলিত । বাদে বলে 
1%017:55 17700 যতীন ₹ তোর মা মণিকে বল্‌, আমি খাবে না। 
উচ্চিংড়ে ঃ (দরজার আড়ালে ছড়ানো! পদ্মার দিকে 
হৃ--২১৮ তাকিয়ে ) বলছে খাবে ন। 
স্বান__অনিরুদ্ধর বাঁড়ির বৈঠকখান! । কাট ট্। 
সময়__রাজি। পন্ম দরজার আড়ালে দাড়িয়ে আছে। 
ক্লোজ শট যতীনের আঙ্গুল ধাশি বাজাচ্ছে। পল ( নীচু গলায় ) ক্যানে? 
কাট টু। কাট টু। 
ক্লোজ শট্‌ যতীন বাশি বাঁজাচ্ছে। উচ্চিংড়ে ( যতীনকে ) ক্যানে? 
কাট টু। ঘ'ত*ন তোর মা মণিকে বলে দে, যে মা ঘরে জাযগ। 
ঘোমটা মাথায় পন দরজ। দিয়ে উঁকি দেয়। উচ্চিংড়ে এসে দিয়েও বাইবে ঘোম্টা টেনে ধ্াড়িয়ে থাকে 
তার পাশে দাড়ায় । পদ্ম ফিস্‌ ফিস করে তার কানে কিছু বলে। তার কাছে আহি যাই ন।। 
উচ্চিংড়ে ঘরের ষধো ঢুকে যতীনের খাটি. য়ার কাছে গিয়ে দীড়ায়। কাটট। 
যতীন তখনও বাশি বাজাচ্ছে। পদ্ম দরজার আড়ালে লঙ্জিতভাবে দাড়িয়ে, জিভ কাটে । 
উচ্চিংড়ে £ বাবু! বাবু ! কাটটু। 
যতীন : উ? যতীন সোজা পদ্মর কাছে চলে মাসে । 
উচ্চিড়ে £ মা মনি গুধোলে, বিছনা কি তুমি পাততে কাটুটু। 
পারবেন! পেতে দেবে? 
যতীন  পারব। দশা ২১৯ 
উচ্চিংড়ে : বাইরে চলে যায়। যতীন আবার বাশি ৰাজাতে স্বান--অনিরুদ্ধর বাড়ির উঠোন ও বাবান্দ|। 
শুরু কনে। সময়-_নাজি। 
কাটুটু। দরজার পেছনে রীড়িয়ে থাক! পন্মর কাছে এগিয়ে আলে যতীন । 
উচ্চিংড়ে পদ্মর কাছে ফিন্ে আসে । সে আবার উচ্চিংড়ের যতীন সেই তখন থেকে খালি দেখে যাচ্ছি!” খোলে! । 


কানে কানে কি যেন বলতেই সে য্তীনের কাছে ঘায়। খোলে। 1. ঘোমটা 1" খোকো। ! 


সেপ্টে ১৭৯ ১৫ 


ঝুপ, কবে যাথ! নীচু কবে ধঘতীন পদ্য পায়ে. হাত দেখ, প্রণাম 
কষে? পদ্ম যেন লাফিয়ে গুঠে। 

পদ্মা £ হেই ম!! 

যতীন £: (পুরকক্ি করে) হেই মা! (তারপর জোক 


দিয়ে) হ্যা বা1.--এখন থেকে তুমি আমারও . 


ম! মণি! কি 7... থাকবে হনে? 


ক্যামেম্বা পদ্পর আনদউচ্ছুল মুখেয ওপর চার্জ করে। সঙ্গীত 
বেজে ওঠে । আনন্দে, উত্তেজনায় পল্পর গল! আটকে যায়। 


যতীন (০?) ঃ যাই! ফি যেন নাম তোখ।? 
উচ্চিংড়ে (০0৫) :₹ উচ্চিংড়ে। 
খতন (০?) চলতে! বাকাঘবে । 


ওর দুজন বারাল্গায় নেমে আসে । যতীন মুখ ঘুরিয়ে দাড়িকে 
থাক! পদ্মকে বলে-_ 

যতীন £: ওকি!-...খি্দে পায় না বুঝি 1-এসো। 

পল্প বাক্াঘন্বের দিকে ছুটে চলে বায়। 

কাটটু। : 


হৃ্ত--২৯০ 
স্থান_-ছিকু পালের গোল ঘর ও বাঘান্দা। 
সময়-__দিন। 


ধালজা ছিরু পালের সঙ্গে দাবা খেলছে । ছিক্ পালেয় দিক 
লে বিশ্ময়্েন নৃূতিতে তাকিয়ে জিজাল। করে-_ 
দাসছাশী £: এযা? বলো কিছে? 
ছিক ও: »যা*--বুঝলেন__“য* 1-একবাবে না বিইয়েই 
গণেশ জননী ! 
দালজশ ; (চোখ টিপে) তা, -“গণেশটির, বন্ছেল কতে। ?" 
ছিরু £? হে হেবাবেো ছাত কাকুড়ের তেঝে! ছাত 
বিচি! | সু 
দ্াসজী £ ( ) ই11.. কম্মকার কিছু বলে না? 
ছিরক € কাকে বলবে 1...উদ্দিকে কামারশালে তালাচাছি 
ইদ্দিকে কচিমালের খাই 1....ঘবঝে ফিল তষে তো? 


(চলবে) 





দিনে সেপ্ট খল ক্যালকাট। 
প্রকাশিত পুস্তিকা 


্রাটিন ন্বাম়েরিকান চন্রচ্চিত্রকারদের ওপর 
নিপীড়ন অব্যাহ্‌5 


মূল্য- ১ টকা 


ও 


সাড়াজাগানো। কিউবান ছবির সম্পূর্ণ চিত্রনাট্য 


[] 


মেমোরিজ আ আগারডেতভ্রাগমেষ্ট 


পরিচালন] ॥ টমাস গুইতেরেজ আলেয়। 
কাহিনী ॥ এডমুণ্ডো ডেসনয়েস 


অনুবাদ ॥ নির্মল ধর 
মূল্য-_-৪ টাকা 


টে 


সিনে সেণ্টাল, ক্যালকাটার অফিসে পাওয়। যাচ্ছে। 
২, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-৭০০০১৩। 


যেশন £ ২৩-৭৯১১ 


হভ 


চিঅবীক্ষণ 


পাপ 
র 


৫ য়েরপা 9, 5251৭ £ 
৪৪৫. 1ব৩. 1394915? চঞ. 1.25 9691978৮5- 1979 ৬০1, 12 ৩. 12 


০৩৯৩ ০-২৩র 


২৫৮864৫2812 6 


ব্রি 9 
০১৬৫ 


পু 19০ 01 2882920 ৫০ ৪86$ 


০০/৮০/774৬ ০1 06111 


পি: 77519018811 11911556 18. 62171197705 নি0৪1 
+1৮014841118188 11201119104 81511 
| ০2 87218- 12111117810 | 45515115557 114- 
00111 20110111 141) 
|? 24:-1701175--20111] 


7501851)64 5 ৪১৪০) ০1১81057325 0120 ০10৩ 0০620021, ৪1৩0০, 2 ৫15০1 
০996, (0০91600-13. 25০26 ১ 23-7911 & 22৫ রত 81 81 70072841155 
1318, 8. 2. 0988518 507৩৫, (585168-12, : 10৩-হ2 750685 
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মাসিক চজচ্চিজ পন্রিক। 
১ বউ 


৮ ৬ লিনে জেন্টযাল, ক্যালকাটার মুখপত্র 


ত্রয়োদশ বর 
প্রথম সংখ্যা 
অক্টোবর, *৭৯ 


১000 0000) 
) 0০০৪০০০৪০০০ 
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বিবয়জুচী 


| 


বাংল। চলচ্চিত্রের ষাট বছর / তিন 


টালিগঞ্জের সেলুলয়েড বই £ 
আমাদের সকলের ভাবনা ও তব / 
সিদ্ধার্থ চট্টোপাধ্যায় / পাচ 





1 


১0০০০000000 000 00000 00 








তারাশঙ্করের “গণদেবতা”, চিত্রনাটা £ 
রাজেন তরফদার ও তরুণ মঙ্মদ!র / একুশ 


ূ 
































সম্পার্দক : অনিল সেন 


্রচ্ছদচিন্ত্র £ প্রমথেশ বড়,য়ার 'দেবদ্ধাস ছবির একটি দৃশ্য 


প্রচ্ছদশিল্পী £ দীপক দে 


0:00 00000009900900809 





শিলিগুড়িতে চিত্রবীক্ষণ পাবেন গৌহাটিতে চিতরবীক্ষণ পাবেন 
সুনীল চক্রবর্ত বাণী প্রকাশ 
প্রযড়ে, বেবিজ স্টোর পানবাজার, গৌহাটি 
হিলকাত রে।ড ও 
পোঃ শিলিগুড়ি কমল শমী 
. ২৫, খারঘুলি রো৬ 
জেল! £ দর্জিলিং-৭৩9৪০১ উজ 
গৌহ1টি-৭৮১০০৪ 

আসানসে|লে 'চত্রব ক্ষণ বেন টি 

ী পবিত্র কুম।প ডেকা 
1 আসাম টি.বিউন 
ইউনাইটেড খমাশিয়াল ব্য গৌহাটি-২৮১০০৩ 
জি. টি. রোড এ।ঞ ও 


ভূপেন বরুয়া 

পমতে, তপন বরুয়া 

এল, আই, 19, আই, ভি।ভসন।ল 
আফস 

ডট প্রসেসিং 

এস, এস, রোড 


পোঃ আসানসোল 
জেল £ বর্ধম।ন-৭১৩৩০১ 
হাওর হারার 


বধ্মানে ।চজবীক্ষণ পাবেন 


বল রাউত ৃ 
র্‌ চি, গৌহ[টি-৭৮১০১৩ 
ধরহ।5 
পোঃ লাকুর ॥ ধীকুডায় চিত্রব ক্ষণ পাবেন 
বধম।ন প্রবোধ শৌপ্রী 


মস ম।ডয়া সেন্টার 
মাচানতলা 
পো ও জেলা £ ধীকুড়া 


ররর এরর 


গিরিডিতে “চত্রব ক্ষণ পাবেন 
এ, কে, চক্রবতী 


নিউজ পেপ।র এজ্জেট জোডহাটে চিত্রবীক্ষণ পাবেন 


চন্দ্রপু র৷ আর(পো।লো বুক হাউস, 
গিরি কে, বি. রোড 
বিতর জোডহাট-১ 





শিলচরে চিজবাক্ষণ পাবেন 
এম, জি, কিবরিয়া, 


দুর্গাপুরে চিত্রবীক্ষণ পাবেন 
দুর্গ।পুর ফিশ সোসাইটি 






১/এ|২, 'তানসেন রোড পুশাধপত্র 
দুর্গ |পৃর-৭১৩২০৫ সদরহাট রোড 
শিলচর 


আগরতলায় [চত্রবীক্ষণ পাবেন ডিক্রগড়ে |চত্রবীক্ষণ পাবেন 


অরিন্্রজিত ভট্রাচার্ষ সন্তোষ ব্যানাজর্ণ, 
প্রহত্ে ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্ক প্রযত্ে, সুনীল ব্যানাজা 
হেড অফিস বনমালিপুর কে, পিঃ রোড 

পোঃ অঃ আগরতলা ৭৯৯০০১ ডিক্রগড় 














































বালুরঘাটে চিত্রবীক্ষণ পাবেন 
অন্নপূর্ণা বুক হাউস 

কাছারী রোড 
বালুরঘাট-৭৩৩১০১ 

পশ্চিম দিনাজপুর 


জলপাইগুড়িতে চিত্রবীক্ষণ পাবেন 
দিলীপ গাঙ্গুলী 

প্রযতে, লোক সাহিত্য পরিষদ 
ডি. বি. সি. রোড, 

জলপাইগুডি 





বোন্বাইতে চিত্রবাক্ষণ পাবেন 

সার্কল বুক স্টল 

জয়েজ্্র মহল 

দাদার টি. টি. 

(ব্রডওয়ে সিনেমার বিপরীত দিকে ) 
বোম্ব।ই-909০0০95 


মে।দনীপুরে 1৯ত্রবীক্ষণ পাবেন 
মেদিনীপুর ফিল সোসাইটি 
পৌহঃ ও জেল! £ মেদিন'পূর 


৭২৯১১০১, 





নাগপুরে চিত্রবীক্ষণ পাবেন 
ধূর্জটি গাঙ্গুলা 
ছোটি ধানটুলি 


নাগপু র-৪৪০০১২ 








এজেল্ি 2 

* কমপক্ষে দশ কপি নিতে হবে । 

* পঁচিশ পাসেন্ট কমিশন দেওয়। হবে। 

* পত্রিকা ভিঃ পিঃতে পাঠ!নো হবে, 
সে বাবদ দশ টাক। জমা ( এজেন্সি 
ডিপোজিট ) রাখতে হবে । 

* উপযুক্ত কারণ ছাড়া ভিঃ পিঃ ফেরত 
এলে এজেন্সি বাতিল করা হবে 
এবং এজেন্সি ডিপোজিটও বাতিল 
হবে। 








চিত্রবীক্ষণ 


বাল চলচ্চিত্রশিঙ্গের 
যাট বছত্র 


ব।ংল। চলচ্চিত্রশিক্পা ঘাট বছর পেরিয়ে গেল। এই বছরের হিসাবটা 
১৯১১ স|লে প্রথম কাহিনীচত্র ধব্ধমঙগল'-এর মুণ্ডিলাভের সময়টিকে 
ধরে । এর আগে অবশ্টাই কিছু বি.ছু খণ্ড বা সজদৈথের ছবি তৈরী হয়েছে, 
হীর(প!ল সেন প্রমুখ প্ররোধারা নিশ্য়ই চলচ্চিদ্ধের পাথমিক যুগে কিছু 
[ক নাজ করেছেন যদিও সেগু'পর বেশীরভ।গই [ছল আধা সংবাদ চিত্র 
ধা নাটবের সনেমটে।গ্র।ফ । পাজেই ১৯১৯ স'লের প্রথম বাহন চিত্র 
[নস।ণের প্রসঙগটি নঃসন্দেহে ম্ববণায় । 

বয়সের হিসাবে বাংলা ছবি যখেস্ট পচ নত।র দাবী রাখলেও, 
এ|জ ঘট বছর "রে তামরা যদি সেই নিক যুগের মুলায়ন করতে যাই 
তাহলে দেখা মাবে ৮লাচ্ঃরের শুর, নিঃসন্দেঠে এব, (৩0177101981081 
20৬০1100101) ( অবস্থা ধা এখনে [বিদেশ খেকে সম্পূর্ণভাবে নেওয়া 
প্রযুত্তশবদ্য। ছাড়া আর [কু নয় এবং মেটিই একমাত্র উল্লেখযোগ্য 
ঘটনা । যাধও কলব1ত।য় তৈরা নধাখ খুগের 'বশেষ কোন ছবি আজ 
আপ অধ'শম্ট নেই তু একখা নিঃসনোহেই বলা যায় সেযুগে যা ছবি 
হয়েছে তা মনে রাখার মত নয়। ধিশেষ বরে আইশ্রর্জাতক মনের 
দস।ন বা সোভিয়েত |নণ।ক ছাবর সঙ্গে তুলনা করলে এই দৈন্য 
একান্তই প্রকট হয়ে ওঠে। 

[নগক বাবসায়িন প্রয়ে।জনেই এখানে ৮লচ্চিতশিলের শুরু, এর 
[বকাশপবও সেই ভ।বেই হয়েছে, বিক্ষিপ্রভাবে হয়তো কখনো দু-একটি 
ভালো ছবির চেষ্টা হয়েছে কিন্তু সামগ্রিকভাবে শিল্পভাবনার লক্ষণ 
এখানক।র নিধ।ক ছবিতে সপ্পুর্ণভাবে অনুপস্থিত । 

১৯৩১ সে প্রথম সবাক ছবি “জামাইফঠী" মুাজ্লাভ করলো । 
শব্দ সংযোজন চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে শিল্পসংস্কৃতিসংক্রান্ত কোনো পরিবতন 
সূচিত করলোনা। সেই পৌরাণিক বা আধা সামাজিক ছবিই তৈরী হয়ে 
চললো । সমকালীন সমাজ রাজনীতি বজিত বাংল৷ চলচ্চিত্রে তিরিশ 
দশকে কিছু ইতস্তত প্রচেষ্টা অবশ্টই শুরু হল-__প্রমথেশচজ্জ বড়,য়া, 
দেবকী বসু, মধু বোস, হেমচন্দ্র, নীতিন বে”স প্রমুখ পরিচালক কিছু কিছু 
ভালো ছবি তৈরী করতে উদ্যোগী হলেন__নিউ থিয়েটাসে'র ব্যানারে 
বাংল! এবং হিন্দী ছবি সারাভারত জুড়ে বক্স অফিস সফল হয়ে উঠলো | 


ডিসেম্বর *৭১ 


কিন্তু এতংসত্তবেও বাংলা চলচ্চিত্র কখনোই জীবনধম্ঁ সাংস্কৃতিক 
আন্দোলনের শরিক হয়ে উঠলোনা, সমকালীন জীবন, স্বাধীনতার জা 
সংগ্রাম, আন্দোলন কোনে! কছুই চলচ্চিত্রের বিষয় হয়ে উঠলোনা । 
অবশ্থই সাঅ্!জাবাদী বৃটিশ সেন্সরের কঠোর বিধিনিষেধ এব্যাপারে বিরাট 
প্রতিবন্ধক ছিলো তবুও সমকালীন বাং সাহিতোর সঙ্গে তলন! করলে 
বাংল! চলচ্চিত্রের বিষয়গত দীনতা স্প্ট হয়ে ওঠে। 

স্ধানতার অবাবহিত পর থেকেই নিউ থিয়্েটাস” ইত্যাদি প্রযোজক 
প্রাতষ্ঠ।নের অবস্থা সঙ্গীন ইয়ে উঠলো, যুদ্ধের বাজারে দুহাতে পয়সা লোটা 
ক]পে।বাজারা সয়া ম।লিঝদের চঙ্গচ্চিত্র-ক্ষমতার কেব্্র হয়ে দাড়ালো 
বোন্বহ। কলকাতার প্রযোজকরা অসম প্রতিযোগিতায় পিছু হুটতে 
লাগলেন । দেশবিভগ বাংলা চলচ্চিত্রশিল্পকে ক্রমশঃই দুর্বল করে 
তুললো ৷ 

এই রাজনৈতিক-সাম।জিক অস্থিরতা বিংস্ত চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রেও এক 
নতুন সংস্কৃতিমনস্কত।কে সংঘবদ্ধ করে তুলছিলো | ক্যালক।টা ফিল 
সে|সাইটি গ্রতিষ্টত ১গ-শুরু হল ফিল্ম মোসাইটি আন্দোলন । নিয়াই 
খে|ষ তুঁজলেন 'ছিনমুল', খাতৃঞ ঘটক “নাগরিক” ( অবশ্বা সেই সময়ে নান। 
ক।রণে বট মু পায়নি )। 

১৯৫৫ স।লে মুক্তিলাভ করলো ষ|ট বছরের বাংলা চলচ্চিত্রশিল্পের শ্রেষ্ঠ 
সম্পদ 'পথের পাচালা' । সতাজিং রায় পথিব কে পরিচয় করিয়ে দিলেন 
এক অসাধারণ বংপা ছাবর সঙ্গে । খাত্বক ঘটক এবং মণাল সেন খুঞ্জ 
হলেন সং চলচ্চিত্রের আন্দোলনে । 

এক নহুন সম্ভ।বন।য় প্রাণবন্ত হয়ে উঠলো বাংলা চলচ্চিত্র মূলত 
সঙাজিং রায়, খত্বিক ঘটক এবং ম্বণ।ল সেনের শিল্পসৃষ্টিতে । এছাড়াও 
অংশঙ তগন সিংহ, র।জেল তরফদার, হরিসাধন দাশগুপ্র প্রমথ 
পরিচ।লকও এই সৃজনশীল চলচ্চিত্রে গাতবেগ সঞ্চা।রত করছিলেন। 

ষাটদশকের শেষ।শেখি এই উজ্জ্বল সম্ভ।বন। ক্রমশ£ই নিষ্প্রভ হয়ে 
গেলো । বাংলা ছবি শিঞ্জ ও বাণিজ্য উভয়ক্ষেত্েই পিছু হঠতে শুরু 
করলো । নজ প্রদেশেও বাংলা ছবি পরবাসা হয়ে উঠলো । সংখ্যাগত 


ও গুণগত এই দুই বি৬।রেই অশ্যান্য অনেক ভারতীয় ভাষার ছবির চেয়ে 
বাংলা ছবি পোছয়ে গেলো । 


এই পেছিয়ে যাওয়া এখনে। চলেছে, চলেছে অপ্রতিহতভ।বে । 
বছরেও ন।বালক বাংলা ৮লচ্চিএ শিল্প আজ পদ্থু, মুমূযূ ৷ 

এই ১খ খোবঙানো বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পকে বাচাতে আজ জরুর' 
কার্ষক্রম নিতে হবে । আনন্দের কথা পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
এব্যাপারে কিছু নিদিষ্ট কর্মসূট। নিয়েছেন। সুস্থ সাংস্কতিক আন্দোলনের 
যথার্থ ভবমিকায় বাংলা চলচ্চিত্রকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টায় সকল 
চলচ্চিত্রপ্রেমা মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে সন্রিয়্ভাবে । বাংলা 


চলচ্চিত্রশিল্পের ধাট বছর আম।দের এই প্রয়োজনীয়ত1 সম্পর্কে সচেতন 
করে দিচ্ছে। 


ষাট 


সিনে ক্লাব, আসানাসালের গথয় ্রন্ধ প্রকাশনা 
অমিতাভ চট্টোপাধণায়ের 


চ্ঙ্চিতর ৬ সমাজ ও সত্যজিৎ রায় € ১মখও ) 


আসানসোল সিনে ক্লাবের আবেদন-_ 


“ফিল্ম সে।সাইটগুলির গঠনতন্রে অন্তাতম লক্ষা হিস।বে গ্রন্থ প্রব!শনা' একটি প্ররুতপূর্ণ সন পেলেও, এবখা 
বলতে ছিধা নেই যে বেবপ দু'এক ফি সোস|ইটির পক্ষেই এই লক্ষ্যকে বাস্তবাস্সিত বণ] সম্ভব হয়েছে । এর শুল 
কারণ এই লক্ষ্য সাধনের পণটি কুসুমস্তীর্ণ নয়, এবং এ সম্পর্কে সর্ববিধ বাধার কথা জেনেই আ।সানসোল 1১নে ক্লাব 
একটি গুরুত্বপুর্ণ গ্রস্থ প্রকাশে উদ্যে।গী হয়েছে গ্রন্থটির নাম “চলচ্চিজ, সম1জ ও সতাজিং রয়”, গেখক আমত।ভ 
চট্টোপাধ্যায়, যিনি ফিল সোস।ইটি আন্দোলনের সঙ্গে জাড়ত প্রতিটি ম।নুষের ব।ছে এবং স1খঠিখ, ভ।বে সাংস্ুুতিক: 
জগতের অনেকের ক।ছেই চলচিত্র আলোচক হিসাবে পরিচিত ( কম সূত্রে শ্রীচট্টোপাধ্য।য় এক দশকের কিছু বেশাক।ল 


এ অঞ্চলের অধিব।সী এবং আমাদের ক্লাবের সদস্য )। 'প্রকাশিতব্য গ্রন্থটির শিরব।চনের প্রেম্ষ।পট ভিস্।বে কয়েকটি কণা 
প্রাসঙ্গিক | 


খে প্রাতভাধর চলচ্চিত্র অঙ্টা অমর “খের পীচ।প, সৃষ্টি করে ভারতায় ৮লএকে সতাক।র 5।র৩"য় 
করেছেন ধার ছবির ওপর ধিতদশে অন্ততপক্ষে তিনটি গ্রন্থ রচত হয়েছে, যর একটির বিঞ্য় সংখা লক্ষ কাপরও 
বেশী- অ৭৮ দর্থ পছিশ বছর পরেও হার সুদ খ চলচ্চিত্র কমের কোন দেশজ বাস্তবধর্মী মূল্যায়নের সাম।গ্রব- চেষ্ট। 
হয়নি (খণ্ড খণ্ড ভাবে কিছু উৎকৃষ্ট কবজ হঞে।ও )- এটি এখটি লজ্জাজনব ঘটনা | স্ছে অক্ষমতা অপনোপনের প্রচেষ্টা 
এই গ্রন্থটি । সতাক1র বাস্তবধর্মী ও ।নজস্স সাংধাতব সাম|াজক র।জনৈতিক প্রেক্ষ।পটে কোন দেশীয় আ।খর্ভ(তি4 
খ্যাতিসম্পন্ন চল৮একারের মুল্য।য়নের চেষ্টা না হলে, বদেশী ও বিশেষ বরে পশ্চিমা প্রতিষ্ঠানক চল।৬ত্র আ।লে।চন।র 
দর্পণে ভার যে মুখচ্ছবি প্রতিফলিত হয় ত।তে যে কত ইচ্ছাকৃত ও অজ্ঞ|নকৃত ভ্প খাবে, এবং সেই সব প্রান্ত প্রচার খে 
ভার চলচ্চিত্র ধমকে ও চলচ্চিত্রের আনুরাগাদের এবং পরোক্ষভাবে জাতীয় ৮লচ্চত্রবেধকে ভ্বল পখে চলিত 
বরে_ এ সবের নিপুণ বিশ্লেষণের জন্য এই গ্রন্থটি প্রত্যেক চলচ্চিঞ্জপ্রেমী ম।নুষের অবশ্থা পাঠা । 


প্রকাশিতব্য প্রথম খণ্ডটি সতাজিং রায়ের প্রথম পরের ছবিগালর গবেষণ।ধমা আলোচনায় সমৃদ্ধ । এপ 
মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ন মহৎ “অপু ডিঞএয়ী? । এই গ্রন্থের অর্ধ শ জুড়ে *থের প1চ।লা” সহ এই চিত্রতয়ী আলে৮ন।য় 
দেখ।ন হয়েছে পশ্চিমের “দিবপি!লা ধ্যাখাবারদের দৃষ্টিভঙ্গী কে।খ।য় সীমাবছ্ছ, এবং দেশজ সাংস্কৃতিক সামাজিক ভামকায় 
পৃথিবণর শ্রেষ্ঠ এই চিত্রত্রয়ীর ব্যাখা! কত গভ র ও মৌলিক হতে পারে_যার ফলে ছবিগুলি আবার নতুন করে দেখার 
ইচ্ছে করবে । অ।বস্মরণীয় “পথের পাচাল।'র ২৫৩ম বর্ষপুর্তি ইসাবে ১৯৮০ স।লটি ভারতের ফিল্ম সোস।ইটিগুলপির 
হ!রা বিশেষ মধ1দ1 সহকারে প1লিত হচ্ছে এই প্রেক্ষাপটে এই বৎসর এই গ্রস্থটির প্রকাশ এক তাৎপর্ষমগ্ডিত ঘটনা বলে 
স্বাবৃত হবে বলে আমরা অ।শা রাখি । ভারতায় চলচ্চিত্রের এক পবিত্র বৎসরকে আমরা উপযুস্ত কর্তব্য পালন ছার। 
চিহুত করতে চাই । আশাকরি এই বাজে আমরা ক্ল।খ সদস্য সহ সমগ্র চলচ্চত্রানুরাগী মানুষের সহযোগিতা পাব । 


গ্রন্থের প্রথম খণ্ুটি আমরা প্রকাশে উদ্যেগী, তার আনুমানিক পন্ভ সংখ্যা ২৫০, বন্তু চিত্রশোভিত এবং সুদৃশ্য 
ল[ইনে। হরফে ছাপ।ন এই খণ্ডটির আনুমানিক মূল্য ২৫ টাকা। কিন্তু আমরা ঠিক করেছি চলচ্চিত্র অনুরাগী মানুষ 
"(রা অগ্রিম ২০ টাকা মুল্যের কুপন কিনবেন- তাদের গ্রন্থের মূল্যের শতকরা ২০ ভাগ ছাড় দেওয়া হবে । এব্যাপারে 
ধ'।রা উৎসাহী সারা সিনে সেণ্টণল, ক)ালকাটার অফিসে যোগাযোগ করুন। 


(২, চৌরঙ্গী রো৬, কলকাত।-৭০০ ০১৩, ফে!ন £ ২৩-৭৯১১) 


চিত্রবীক্ষণ 





টীহ্বীগঞ্জের সেনুতয়েড বই 8. 


্্ামাদের সকলের ভাবন। ৫ কর্তব্য 
সিদ্ধার্থ চট্টোপাধ্যায় | 


সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি উপন্যাসের চারত্রচিতণ 
হয়িচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় । পল্সাশ বন্দ্যোপাধ্যায় এই চরিত্রটিকে সঙ্গে নিয়ে 
নেবদিগন্ত” তৈরী করেছেন। প্রসঙ্গত উপন্যাসের নাম আর এই পর্দার 
বুকের ছবির নামও “নবাদগন্ত' | ক্যামেরা নিয়ে সেলুলয়েডের [ফতেতে 
নিশ্নিত দীর্ঘক্ষণ ধরে দীর্ঘপরিশ্রমে দীর্ঘ টাক। পয়স। বায় করে। বস্তুত: 
তার ফলে আমর! অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহে বসে কেবল দেখে গেলাম এক 
অবাস্তব আদিমকালের খিয়েটারের থেকেও নড়াচড়াহান অবস্থার কিছু 
ছবি। আজকের নবনাট্যের সময়েও, মানে পলাশবাবু যখন এই 'নবদিগন্ত; 
তৈরী করছেন, তখন এই মঞ্চে চরিঅগ্ডলে। নড়াচড়া করে, জে।ন 
এ্যাকটিং-এর তীত্রতায় গতি আসে । এবং এই থিয়েটার সীমাহীনতার 
লজ্জ।কে দূরে ছুড়ে ফেলে দিয়ে অসীম সীমাকে বুকে তুলে ব্যাড করে 
দিচ্ছে, কতে৷ গর্ভীর কতো ব্যাপক ব্যঞ্জন! । আজকের নাটকের উপস্থাপনায় 
প্রয়োগের চাতুর্য তার ভাগর সাহস সমস্ত বাস্তব অবস্থাকে এক 
সৃজনমূলক শিল্পময় আলোচনায় নিয়ে এসেছে । কিন্ত পলাশবাবুর এই 
'নবাদগন্ত' ছাব ওই লিমিটেশনেই আক্রাশ্ড। ফিনা একটি মস্ত বড় 
শক্তিশালী মৃক্ত এবং গভীর শিল্প মাধ্যম হওয়া সত্বেও কোথাও 
এখানে দেখা গেল না কোনে! তীত্রতা কোনে! গতি। আবিশ্বাস্য 
রকমের ঈথ ও মন্থর এই "নবদিগণ্ড' সেলুলয়েডের ফিতেতে । প্রশ্থ করতে 
ইচ্ছা হয়, এইটা কফি ফি তৈরী করতে চেয়েছেন পলাশবাবু, না একটা 
বই তৈরী করতে চেয়েছেন ক্যামের। নিয়ে? কোনো কিছু যদি ফিল হতে 
হয়, মানে চলচ্চিত্র হতে হয় তার কতকগুলে! নিজস্ব ব্যাপার তো! আছেই-_ 
যেমন, চঙচ্িচজ্জ মানে হচ্ছে একটি কম্পোজিট আর্ট কর্ম। এর পাচটি 
উপাদান আছে, ভা হলো, (১) সাহিতা. (২) সঙ্গীত, (৩) অভিনয়, (৪) সময় 
পরিশ্মিতি এবং (6) ভিসুয়ালিটি। এখানে সাহিত্য কথাটির বাবহার অন্ধ 
অর্থে নয় । অর্থ হচ্ছে সাহিত্যে জীবন রস ভীষণভাবে ধরা থাকে। 
যেহেতু এই চলচ্চিত্র মাধ্যমটি জীবনের কথা বলতে চায়, বাস্তব অবস্থাকে 
নিয়ে সুজনদুলক ব্যাখ্যা করতে টায় তাই এইখানে সাহ্ত্যি এই চলচ্চি 


দিরাপের ক্ষেত্রে মাত্র একটি উপাদান। পামগ্রিক উপাদান বা একমাজ 
উপাদান অয় । এই জীবনের কথাতেই এট মাধামের মধ্যে গরমে সেই 
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জ্রীরনকেই নিয়েষণ করে এক দারন্দ প্রকাশ যাখাষে। ভার হানে এই-দয 
হে, .সর সময়েই সাহিত্য থেকেই চলজিজ তৈরী হবে। জথুমান 
চলক্ষিতের জন্গাই চিত্রনাট্য তৈরী হয়েছে, তা নিয়ে একাধিক 
চলচ্চিজ তৈরী হয়েছে ইতিমধোই । আবার ভ্রেসোর যত চলজ্চিতকারয়া 
মোটেই চান না প্রচলিত অর্থের প্লট গঠন এবং তার শরীরকে নিয়ে 
চলচচিতে একটা নাটকয় সংঘাতে নিয়ে এসে কিছু বলা, এটা 
ব্রেপসো মোটেই, চান না--তিনি বলেন--প্লট ধ্যাপার ফেটা সেটা ফেবল 
একমাজ উপগ্যাসিকের একটা টি.কৃমান্র। ভ্রেপাসো এতখানি নিয় হয়েছেন 
এই বাপারে যে এই প্রটের সঙ্গে সাব পট তৈর'র ব্যাপারও তিনি জীর্দ 
বস্পের মতোই পরিত্যাগ করেছেন । বস্ততঃ ভ্রেসোর চলচ্চিত্র সমস্ত 
নাটকীয়তা পরিত্যাগ করে কোনো প্রচলিত অর্থের চূড়ান্ত ্লাইমেন্স না 
গড়ে দিয়েও এক মহান জানের সম্পদে চলচ্চিত্রকে ভরে দিতে পারে । 


বাংলা ছবির আজ্জ দারুণ এক সংকট সঙ্য় উপস্থিত । দিন দিন হ্রাস 
পাচ্ছে ছবি তৈরীর কারখান! সমেত ছ'ব তৈরীর ব্যাপারটা । এর সন্জ 
নিযুক্ক ল্যাবরেটরির অবস্থা সাংঘাতিক রকমের শোচনীয় । প্রাচীনকালের 
সেই বনু বাবছাত ঝরঝরে যন্ত্রপাতি । সতাজিং রায়ের 'শতরঞ্'নএ কাজ 
করবার জঙ্গ একজন বিদেনী অভিনেতা আগেন, আমাদের ইনডাস্টি র এই 
সব অবস্থা আর তার যন্ত্রপাতি দেখে স্ট,ডিওগুলো আন্তাবলের মতো 
অবস্থা দেখে তিনি বিস্ময়ে বৃক্ষের মতে! নির্বাক হয়ে গিয়েছিলেন । তিনি 
ভাবতেই পারেননি এই সব যন্ত্রপাতিতে বা এই ধরণের স্ট,ডিওগুলোর 
অবস্থার মধো পৃথিবী বিখ্যাত চলচ্চিত্র নিশ্নাণ হুম কেমন করে! ওদের 
দেশে এই সব যন্ত্রপাতি এখন মিউজিয়ামে স্থান পেয়েছে । এই ইনডাস্টির 
সঙ্গে যুক্ত বহু শ্রমিকের আন্ধ ভবিষ্কং নিরাপত্তা বলতে কিছুই থাকছে না 
ক্রমশ$ই অতান্ত ভ্রুত কমে যাচ্ছে এবং দর্শকের সংখা । বাগনান থেকে 
বঙ্ধমান পর্যন্ত এই ছবির মানে এই ইনভাস্টির মোটমাট বাজার । গোটা 
ভ।রতবর্ষব্যাপা এই ছবি ব্যাপক বাজার তৈরী করতে অক্ষম । কারণ, 
ভারতবষের মাত অল্প সংখ্যক মানুষই এই বাংলা ভাষা বোঝেন। 
অতএব প্রথম ব্যাপারটাত্েই আমরা অনেকখানি পিছিয়ে আসতে বাধ্য 
হই। এমং অবস্থায় প্রযোজকদের এই ব্যবসায় লগ্দীকৃত টাকা ফেয়ং 
দিতে হবে এই ছেটু বাজারের মধ্যে ব্যবসা করেই। আবার এই 
বাজ |রেই নানান প্রতযোগিতা! যেমন আছে, তেমনি প্রেক্ষাগৃহের হয়তাও 
আছে মাথাপিছু মানুষের সংখ্যা হিসাবে । এই টাক! ফেরং না দিলে 
পরবস্তী ছবিতে এই প্রযোজক টাক। জয়ী করতে আর উৎসাহ যোধ 
করবেন না বন্ভাবতই | এাদকে আবার এই বাংলা ছবির একটি বিশেষ 
ইমেজ জাছে সারা! দেশব্যাপী । বাংলা ছবি বলতেই সকল মানুষ 
মোটামুটি একটি পরিচ্ছন্ন বৃদ্ধিদীগ্ড ছবিকে যোঝেন। যেখানে রসদ 
এবং সৌন্দধ্যতত্থ সম্পর্কজনিত আকর্ষণ একটা বিশেষ মানের হবিফেই 
যোঝেন। কিন্ত সামান্ত রুচির জ্ঞান এবং পরিচ্ছজতারা জান বিশেষ 
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করে পায়দদিভায় জ্ঞান যদি ছবিতে না থাকে, গর্শক হি ভার যানসিক 
প্রতিফলন এই ছবিতে ন! পায়, হা! বহুদিন ধরে সে পেয়ে এসেছে, একটা 
এতিম্থ তৈরী হয়েছে, সেখানে তার অতৃপ্তির কারণ ঘটলে স্বভাহতই 
তারা বিরক্ত হবে| এবং ক্রমশঃ এই বিষ্ক্ত দর্শকের সংখা! বাড়তেই 
খাকবে। 


একট! কথ! আমর এই কমাপিয়াল বাংলা ছবি দেখে বুঝি না 
যে সময় সত্যই বদলাচ্ছে। মানসিক গঠন মানুষের সময়ের সঙ্গে সঙ্গেই 
অতি ভ্রুত একটি বিশেষ চোখ খুলে দিচ্ছে। যেমন সত্যজিৎ রায়ের 
আমলে খত্বিক ঘটকের আমলে, মানে সেই উনিশ শে! ত্রিশ বা পচিশ 
থেকে সুরু করে প্রায় পঞ্চাশ পঞ্চানন বা যাট অবধি হলিউডের ছা'বর 
বাইরে খুব বেশী অন্য জায়গার ছবি এখানে আসতো না। মানে আমি 
কলকাতার কথা বলছি, সেখানে তার বাইরে অন্য কিছু দেখবার সুযোগ 
ছিলো ন, কিন্ত এখন স্য্প পালটাচ্ছে। এখন আমর! বছ দেশের ছবি 
এই কলকাতাতেই ফিল্ম সোসাইটির সভ্য হয়েও যেমন দেখি, তেমনিই 
সম্পূর্ণ কমাপিয়াল বাজারে খোলাখুলি বহু দেশের ছবি দেখি। তখন 
ফিল্প সংক্রান্ত আলাপ আলোচনাও এত তীত্র ছিলো না এখনকার মতো । 
কিন্ত এখন একট! আলোচনার সময় হয়েছে-_যা মোটামুটি সৃস্থ ও ব্যাপক । 
এর ফলেই মানুষ অনেক কিছু বুধতে পারছে, ধরতে পারছে । নিউ 
থিয়েটাস-এর যুগের দর্শক এখনো খুব অল্পসংখ্যক নয় অনেকসংখ্যকই 
বেঁচে আছেন। যদিও তার] বয়সের ভারে জীর্ণ, তবুও তাদের কাছ 
থেকে অবিরাম গল্প কথা শুনে আমরা বাংল! ছবির প্রতি একটি 
বিশেষ মনোভজ্ী তৈরী করেই নিয়েছি । (আর কেনা! জানে পৃরানে। 
জিনিষের প্রতি আমাদের মমতা কী অসীম !)। মানে এই কমাপিয়াল 
ছবির বিষয়ে । সত্যজিং বাবুদের জগং এখানে এক সঙ্গে আমরা দেখিন! । 
যেমন দেখিন। শন্ভু মিত্রের থিয়েটারের সঙ্গে রাসবিহারী সরকারের বা 
মহেজ্র গুপ্তের থিয়েটার একসঙ্গে । যেমন দেখিনা! বাদল সরকারের 
নাটকের সঙ্গে কিদ্বা মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নাটকের সঙ্গে ক্ষীরোদ 
প্রসাদের নাটকের বা অস্থতলাল বসুর বাটকের। এরই ফাকে 
সময়ের সঙ্গে সঙ্গে রাজনীতি-ও সমাজনীতি, অর্থনীতি নানাভাবে বদলে 
বদলে একটা কিন্তু কিমাকার স্থানে এসে পৌছেছে । জীবনের নানান 
যাত্রাপধ গোলক ধাধার পথ নিচ্ছে। এর থেকে মানুষ বহু ভাবে 
নিজেকে শিক্ষিত করতে পারছে । ভাই আজকে আর মিছিল করে 
আর বদ মিটিং করে প্লা্ধনৈতিক দলে ভোট দেবার প্রবণত। জাগানো 
যায় না, মানুষ নিজেই বুঝে নিয়ে সমগ্র ব্যাপ।রটা ভেবে নেয় সে 
প্রকৃত কী করবে । এবং তাই সেকাজে কষেও, কোনো মিটিং আর 
মিছিলের বা অন্তান্ত প্রচারের হবার! তাকে আর প্রভাবান্থিত কর যায় না। 
একটা কথা! আমরা কিছুতেই বুঝি না এই পশ্চিমবাংলার মানুষ থে 
কোনে। জায়গায় ।মানৃষের চাইতে অনেক বেশী রাজনীতি সচেতন 
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এরা অনেক বেশী কথ! কম সময়ের মধ্যে অত্যন্ত গভীরভাবে 
বুঝে নেন £ এই গভীরতা তাদের সর্য্র। শিল্প, সংস্কতিতেও, তাই 
চট করে বাজীমাং করে তাদের কাছ থেকে বেরিয়ে যাওয়া যাবে তা 
হবার নয়। এরাই যদি গিনের পর দিন-বাংলার টালীগঞ্জ থেকে নির্গিত 
সেলুলয়েড থেকে আঘাত পান মানসিকতায়, তাদের ন্যুনতম চেতনায় 
যদি এই সেলুলয়েড জাচড় কাটতে না পারে, তা৷ হলে তার! নিশ্চল 'বিরক্ত 
হবেন । আর এই জন্যই আমরা অনেক দিন আগেই দেখেছি সত্যজিং 
রায়ের মহান চলচ্চিত্র পথের পাচালি'ও পয়সা তুলতে অক্ষম হয়েছ প্রথমে । 
তাব কারণ, ওই একটাই । দর্শক বাজে ছবি নির্বোধ ছবি দেখে বিরক্ত 
হয়েই কোনে আকর্ষণ বোধ করেনি "পথের পাচালির' মতো মহান 
চলচিত্রে । সেই দুঃখ লজ্জা! আমাদের সকলের, আর এখনও এই জিনিষ 
চলেই যাচ্ছে । এই অবস্থার বলি হয়ে যান খত্বিক ঘটক | “বাবা তারকনাথ" 
কিম্বা “সুনয়নী” যে হারে দর্শক দেখে, দেখেন সেই হারে “দৌড়” বিস্বা 
পরাজিত নায়ক? ব। “যছুবংশ” । “মালঞ্চর মতে। ছবি করবার জন্য এই 
জনসাধারশের কাছেই পূর্ণেন্দু পত্রীকে ভিক্ষার ঝুলি পাততে হয়। 
স্বণাল সেন ব্যাঙ্ক থেকে টাকা ধার নিয়ে চলবার চেষ্টা করেন, হালে 
পানি না পেয়ে চলে যেতে হয় হিন্দী ছধি জগতে ৷ বহু তরুণ চলচ্চিত্রকার 
সাংঘাতিক চিত্রন।ট্য নিয়ে দিনের পর দিন ঘুরে বেড়ান পাগলের মতো, 
কেউ আবার পুরোপুরি বিজ্ঞাপনের ছবি তৈরীর দিকে. চলে.যান। 


অথচ টালীগঞ্জ বসে নেই, ছবি নামক বই তৈরা হয়েই যাচ্ছে 
আর দর্শক ভাগাচ্ছে বাংল! ছবির জগং থেকে। প্রসঙ্গত লক্ষ্য করলে 
দেখ! যাবে, যখন হিন্দী ছবির রিলিজে রগড় বানানে! নায়ক-নায়িক' 
বা সঙ্গীতকার নেই যা দর্শক চায়, তা নেই, ঠিক তখন- 
কার রিলিজ বাংল! ছবি মোটামুটি চলে বা হিট্‌ও করে যায়। এই 
অবস্থায় যদি কোনে! বাংল৷ সেপুলয়েড বই যদি স্বর্ণ জয়ন্তী সপ্তাহ পার 
করে, তখন সেই আনন্দ অখব] কাতি কলকাত। স্টেট বাধ করপোরেশনের 
লাভ হবার মতোই বড়ো করে কাগজে বিজ্ঞাপন দেবার মতোই হয়ে 
দাড়ায়। আবার এও আমরা দেখেছি বহু টাকা বায়ে এবং ভারত 
এবং আমেরিকার যুগ্সভাবে প্রযোজিত “শালিমার'”এর মতো! হিম্দী 
ছবি কলকাতায় পাত্তা না পেয়ে গুটিয়ে নেয় অথচ এই 
“শ।লিমার'"এর মধ্যে কি যে ছিলো না পয়সা তোলার উপকরণ সেইটাই 
ভাববার ৷ রগরগে সব উপকরণের বড় আকারই সেখানে উপস্থিত থেকেও 
তাকে পাল গুটিয়ে সরতে হয়েছে। এইগুলো নিয়ে ভাব 
প্রয়োজন । কেন হয় এইরকম। এইসব নিয়ে ভাবতে পারলেই সমস্যার 
উৎসে যাওয়া ষবে । এই ভাবনাতেই বোঝা! যাবে কেন গ্র,প থিয়েটারের 
নাটক বারবার হুমড়ি খেয়ে পড়ছে । আর এই সুযোগই ব্যবসায়িক 
থিয়েটার নামক ন্যকারজনক বেনিয়৷ বুদ্ধির নাটক একরকম পদার্থ 
শতশত রজনী অবলীলায় পার হয়ে যায়।' কেন 'এক্ষণ' পত্রিকার 


চিবীক্ষণ 


প্রকাশ অনিক্সমিত. হয়ে যেতে থাকে । অনিক্পমিত প্রকাশই নিয়মিত 
হয়ে াড়ায়। - কেন 'এক্ষণ'স্থর সম্পাদককে জিখতে হয় বর্তমানে 
গ্রাহক কর! বন্ধ। কারণ, পত্রিকা কখন এবং কবে প্রকাশ 
হবে, বঙ্ছরে কটা সংখ্যা প্রকাশ হবে বা আদে। প্রকাশ হবে কিনা তার 
ভাগ্য জানতে হলে ফুটপাতে জো।তিষীরই হাতের কর মেলাতে হবে । 
কেন “চিত্রবীক্ষণ'"এর মতে! চলচ্চিত্রের গভীর ভাবনার পত্রিকা বারবার 
হোঁচট খায়। “চিত্রধনি' নামক চলচ্চিত্রের ত্রৈমাসিক পত্রিক। লিখেই 
দেয় তার দ্বিতীয় সংখ্যায়-_“চিত্রধবনি অনিয়মিত হবে বলাই বাছল্য, 
পরবর্তী সংখা বেরুবে কি-না ভবিস্যতই বলতে পারে, । কেন “পরিচয়: 
পত্রিকার স্বাস্থ্য দিন দিন শীর্শ হয়। বু লিটল ম্যাগাজিন সম্বদ্ধতর 
ভাবনায় প্রকাশ হয়েই ছুদিনেই স্বত্যুর চাদর বুকে জড়িয়ে নেয়। শীর্ণ 
থেকে আরও শীর্ণ হবার প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান পেয়ে যায় কেন 
বহু লিটল ম্যাগাজিন । আর বিপরীতে স্ত্রলকায় থেকে আরও স্কুলকায় 
হয়ে নানান বর্পে নিজেকে সাজায় 'আনন্দলোক', “ঘরোয়া”, উিল্টোরথ' 
'নবকল্লোল-'এর মতো কাগজ । যে নিররতায় একটা 'পরিবতন'-এর মতো 
একেবারেই জোলে। পত্রিকা বর হতে পারে, এই অসাম কাগজের 
দুরম'ল্যতার সমক্পে, ঠিক সেই স্থির নিরতায় আজ এই অবস্থায় একটা 
“চিত্রবীক্ষণ? বা 'চিত্রধবনি”, “মৃভিমনত।জ', বা “গ্র,প থিয়েটার বার হতে 
পারে না! 


হারচরণ বন্দ্যোপাধায় আসামীরপে কাঠগড়ায় দাড়িয়ে, বিশ্রী 
একধরণের মেধ আপ এবং তার ততোধিক কুশ্রা দাড়ি। বয়স্ক নায়ককে 
বয়সের দিক থেকে কমিয়ে আনবার জন্য চড়া মেকআপ সর্বত্র লক্ষিত। 
আমর জানি আন্তর্জাতিকভাবে বিখ্য।ত চলচ্চিত্রকার ইংগমার বেয়ারিম্যান 
গৃছন্দ করেন অনেক বেশী পরিমাণে ঠার চলচ্চিত্রে অভিনেতার] চড়া মেক” 
আপ নিক। কিন্ত তার পেছনে তার এক প্রচণ্ড যুক্তি যেমন আছে তেমনিই 
আছে ঠার কাজ চলচ্চিত্রেও সেই সাংঘাতিক মুক্তির তীব্র প্রতিফলন যা 
আমরা দেখে যাচ্ছি । পলাশ বন্দ্োপাধ্যায়ের কল্পনায় হরিচরণের এই 
মেক-আপ-এর কোনে বিন্দুমাত্র যুক্তিও কিছু নেই যেমন, তার 
উদাহরণও কিছু নেই। তার উদাহরণ পাওয়া যায় পাড়ায় অল্পবয়স্কর। 
অপরিণত মানসিকতার চেতনায় মাঝে মাঝে মাঠে মশাচা বেঁধে 
যে থিয়েটার নামক খেলা করে, ত।তেই । একটি কোর্টের দৃশ্ট নিয়ে এই 
“নবদিগন্ত' দেললুয়েড “বইটি+ সুরু (ফিল বলতে কলমে বাধছে, লজ্জা 
হচ্ছে। )। উত্তমকুমার, সেই বিখ্যাত রূপকথার মানুষটি, যিনি আমাদের 
মা-বোনদের দুপুরের ভাত-্ঘুম কেড়ে নিয়ে তাদের দেহে অথয। মেদ জমে 
যেতে দেননি, সেই সাত রাজার ধন উত্তমকুমার এই হরিচরণের ভূমিকায় 
ওই কুণ্রী মেকআপ নিয়েই পর্দায় প্রতিফলিত । থুড়ি__, এখন তিনি 
গ্থারি ব্যাণ্ডোর ভূমিকায় থেকে বলে চলেছেন কেন তিনি আত্মহত্যা করতে 
চেয়েছেন, কি ঙার জ্বালা, কি তার যন্ত্রণা, কি তার বক্তব্য (কিছু আছে 


আকবর গ৯ 


নাকি ?), কি তিনি চাদ--(ধস্তত তার চাওয়ার মতে! গভীর কিছুই 
নেই। ) এই সমাজে, এই সব ভ্যানতাড়ার ভ্েলপুরী বলেই চজেন,-- 
বলেই চলেন অবিরাম বকবক করে। মাঝে মাঙে পিছনে ফিরে যাওয়ার 
চেষ্টায় ঘটন! তার বকৃবকৃকে অনুসরণ করে,--যেকথা বন্ধ ঘটনায় (এগুলো! 
কি কোনো ঘটনা ?) সম্বলিত কাহিনী ব্যাণ্ডো! বলে চলেছেন বিঢারককে । 
(এই রকম ব্যবস্থা বোধহয় একমাজ্ধ এই সব বিচারকের সামনে এই সব 
কোর্টেই হয় | ) অবিচল ভাবে ক্যামেরা যেমন এই ব্যান্তোকে ধরে একই 
ফোকাসে, আবার সেই অবিচল ভাবেই ক্যামেরা সেই পিছনের কাহিনীর 
একটা ছবি ক্লিক্‌-থি, ক্যামেরায় ভোল! বাড়ীর বিয়ে উপ্নয়নের ছবির 
মতে।ই বলে চলে । আমরাও বাড়ীর এ্যালবাম্‌ খোলার শ্মতি নিয়ে থাকি 
ওই অন্ধকার প্রেক্ষাগুছে বসে। অবিশ্বাস্য অবস্থায় অবাস্তব চড়া 
সেন্টিমেনটের আরকে ভেজানো এক আজগুবি গল্পের ঘটনা চোখের 
সামনে ফুটে ওঠে, তার না আছে একট! মোটামুটি স্থচার কাহিনী 
বিশ্বাসের ঢং, না আছে তার চরিত্র গঠনের ব্যক্তিত্ব । বোধহয় এর চাইতে 
অনেক বেশী একটা সুচারু রূপ পাওয়৷ যায় বাড়ীর সামান্য এযালবামে, 
অনেক বেশী বাস্তব বূপ। “নবদিগন্ত' সেলুলয়েডে না আছে সমাজগত 
ব্যাপার, না আছে তার অর্থনৈতিক ব্যাপার ৷ সমস্ত ব্যাপারটায় কেবল 
ঘটনাগুলো সাজানে। অবস্থায় জীবনহীন সমাজহ'ন বাযুশৃদ্য থেকে 
নিরালম্বই'ন হয়ে বুলে থাকে, বা ঘটে যায়। সত্যি এ এক অবিশ্বাস্য 
আশ্চর্যারকম স্থিরতায় চিত্র-চঞ খেলা । ক্যামেরার স্থিরতা নিয়েও 


কী আশ্চর্য রকমের প্রকৃত ফিল গড়া যায়, জীবনের গভ'রতম কী স্পন্দন 
গাণা যায় সেললয়েডের বুকে তার নিদর্শন আশ্চর্যারকম চলচ্চিত্রকার 
ওজুতে ৷ ওজ্ভুর এই শিল্পকর্ম যেন গোটের ভাষায় গল! মিলিয়ে বলতে ইচ্ছে 
করবে--একটি মহান স্থাপত্য অথচ জমাট বাধা সঙ্গীত | নবদিগন্ত” বইতে 
পলাশবাবু সেলুলয়েডে গাথতে গিয়ে একবারও বিদ্দুমাত্র ভাবেননি ছবিটি 
দর্শকের কাছে বিশ্বাস্য এবং যোগা করে তুলতে হজে একটা সময়সীমা 
দরকার । কোন সময়ের ঘটন। এই “নবদিগন্ত,? কোন সময়ের এট 
বইয়ের চরিত্রগুলো ? কোন বিশেষ সমাজ ব্াবস্থায় কষ্টকর অবস্থায় 
হরিচরণ এই রকম যন্ত্রণা ভোগ করে, তার বিশ্বাসযোগ্য কোনো সামান্য 
ইত নেই এই সেলুলয়েডের বইতে । এ এক আশ্র্যা রকমের 
ব্যাপার । কলকাত।র রাস্তায় একটা গাড়ী নেই, ঘোড়া নেই, 
মানুষ নেই কেবল হুরিচরণ ছাড়া,__-অথচ আধুনিক বাড়ী আছে-_হুরিচরণ 


সেই পরিত্যক্ত মানুষের নগরী কোলকাতা দিয়ে পায়ে হেটে চলে আর 
চলে। ঘোড়ার জল খাবার চৌবাচ্চ৷ থেকে জল নিয়ে মুখ-চোখে দেয়। 
এই ঘোড়ায় জল খাবার চৌবাচ্চা এখনও কোলকাতার বুকে হত্রতত্র 
অবস্থান করছে আর তার থেকে জল নিয়ে ভবঘুরেরা বাবহার করছে, 
অথবা রিক্সাওয়ালা, ট্যাক্সিওয়ালা সেই জল নিয়ে গাড়ীও ধুচ্ছে 
খ্যান্বাসাভার মার্ক থি,! এটা কোন সময়ের মানে কোন শতাব্দীর 
কলকাত। পলাশবাবু? জব চার্কের আগের? তারও পাচ 
হাজার বছর আগের শহর অথচ কলকান্কা ! 


উপন্যাস থেকে নিয়ে সিনেমা তৈরীর ব্যাপারটা ভালোই । সাহিতা 
শ্রীমণ্ডিত রুচিসম্মত সিনেমার গুরুত্বপূর্ণ ফর্মাট ইতিমধ্যেই আমরা বাংলা 
ছবির এই ভাঙ্গা! হাটেই এই টালীগঞ্জের থেকেই নিয়িত হতে দেখেছি 


প্রধীপদের মাঝেও এবং নবীনদের মাঝেও । চলচ্চিত্রের মূ্গ শিকড় 


সাহিতোর কাছে দাসত্ব গ্রহণ করবে কি করবে না, এই প্রশ্থ অবান্তর 
আসল কথা হলো ফিল্ম তৈরীর মালমশলা তার গভ'র চরিজের 
অথবা জীবনের এলিমেন্ট সেই ক।হিনী থেকে পাওয়া যাচ্ছে কি না, তার 
স্পন্দ-ছন্দ দোলা লাগাচ্ছে কি-না একজন চলচ্চিত্র ভাষা জানা চলচ্চিত্র- 
কারকে । ছবির ভাষায় ধর! দেবে কিনা একটা অন্তর যাত্রা ব্ঞ্জনা ৷ এই 
বাঞ্জনার জন্যই, এই মাত্রার অনাতর ক্ষেত্রের জন্বাই একটি বহু পঠিত গল্প 
একজন পাঠক আবার দেখবার জন্যই প্রেক্ষাগৃহে এসে বসে টিকিট কিনে । 
এইটির সঙ্গে একমাত্র তুলনা! বলে বোধ হয় সেই কথাটির যেমন সব 
কবিতাই শেষ পর্য্যন্ত গান হতে চায় এই 'ধ্বনি বৈচিত্রা এই সঙ্গীতময়তাউ 
হলে! দর্শকের কাছে একটা ভীষণ তানুভূতির অনুভব, যা তাকে শেষ 
পর্য্যন্ত মূল ধরে নাড়া দিতে সক্ষম | 


এখানে সব থেকে ব$ কথ হয়ে দাড়ায় শিকড়ের এই ডান|য় ফিল্মের 
নিজস্ব মেজাজে নিজস্থ চারত্র গঠনে বাকিত্বেই লীন হয়ে যাবেকি ন। 
সেই ক![হনী, গল্প ব। উপন্যাস যেভ।বে পাতার পর পাতা কালি কলম দিয়ে 
একজন লেখক বয়ে নিয়ে যান, একজন ফিল্ম-মেকার যেভাবে ফিলাকে বয়ে 
নিয়ে যান ক্যামেরায় চোখ দিয়ে । এই ক্যামেরার নিজস্ব চারত্র বা 
তার গঠন এই কলমের চাইতে অনেক বেশী মাত্রায় জোরালো । ভে£ভের 
ভাষায়--দি ক্যামেরা ইজ দ্য সিনে-আই.-_-যেট।কে তিশি মনে 
করেছেন মানুষের বা এই কলমের চাইতে অনেক বেশী বাস্তব চোখ 
দিয়েই জন্মলাভ করেছে, ফলত সে অনেক বেশী দেখতে ও দেখাতে 
সক্ষম। উপন্যাস ব। গল্পের নিজন্ব এখট1 পরিমগুল আছে সেখানে তার 
একটা নিজস্ব ছন্দ আছে, ভাষা আছে, ব্যাকরণ আছে যেহেতু ভাষা আছে 
বলেই। এইটি তার একেবারেই নিজস্ব বা!পার। যে ন্যাপারের সঙ্গে 
অন্য মাধ্যমের নিজস্ব মেজাজের ব্যাপার মিলতে কখনও প।রেন। ৷ এটা হয় 
না। হতে পারে না কিছুতেই । এটা একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার । 
অন্য একট মাধ্যমের মধ্যে ফলতঃ এই গল্পকে বলতে গেলে, না- বলা 
ভালো ধাধতে গেলে সেই ভাষায় সেই মাধামের, সেই ব্যাকরণের 
মধ্যে আত্মসমর্পণ করেই সেই ভাষ।কে' রক্ষা করতে হয়। আর 
সেটা না পারলে ব। না করলে অবিশ্বাস্য রকমের আজগুবি ব্যাপার 
স্যাপার হবেই, ঠোোচট খেতে হবেই-এ কেউ বাচাতে পারবে 
না,__এটাতো সহজ কথ] শরংকালের শিউলি ফুলের মতো, অতএব 
কিছু স্থাধীনত। ভোগ করার কথ! তার অধিকারের কথা ফিল্ু-মেকার 
নিয়েই যাচ্ছেন সেখানে । এই গল্পটির মূল বব্য একজল |ফগ্ী মেক।রকে 
ভাবিয়েছে, তার, মনে হয়েছে এই বক্তব্য একই সঙ্গে লক্ষ সহত্র মানুষকে 


৬ 


একই সঙ্গে দেখিয়ে কম্প্লিট মোচড় দেওয়া! প্রয়োজন । আরও হৃহতর 
বড় জায়গায় নিয়ে ফাওয়া দরকার ৷ এই স্বাধীনতায় ফিন-মেকারের মন্তব্য 
মতবাদ তার প্রতিবাদ একটা শারীরিক গঠন নিয়ে দীড়ায়। এখানে 
সাহিত্যিকের সঙ্গে তার মিলতে নাও পারে তার মন্তব্য তার প্রতিবাদ তার 
মতামতের কাঠিন্থ । এই শারীরিক গঠনের মধ্যে ফিল্পা"মেকার মানুষকে 
মানে ওই রহত্তর মানুষকে বোঝানোর প্রয়োজন অনুভব করেন কি ভীষণ 
এক কষ্টকর পরিবেশের অবস্থার জন্য মানুষ তার ব্যক্তিত্ব নিয়েও ব্বধর্মে 
স্বকম্মে নিয়োজিত বা সম্পক্ত থাকতে পারছেন] । বাস্তব অবস্থাকে এইখানে 
বিশ্লেষণ করা, দর্শককে তত্রভাবে বোঝানো কি ভীষণ এক অবস্থার সে 
আজ দাস__এবং নতজানু, সংবেদনশীল মন নিয়ে সৃজনমূলক আলোচনার 
মধো বাস্তব অবস্থাকে তার ব্যবস্থাকে ভীষণভাবে বিচার ও 
বিশ্লেষণ করে দেখানে। বাস্তব অবস্থাকে যতোক্ষণ পর্মাস্ত একটা পার্স" 
পেকটিভে দাড করতে গভীরভাবে না পারছে, কিছুই হয়ে উঠছে না 
বস্তুতঃ । যা সে বলতে চাইছে তখনই হয়ে যাবে এলোমেলো -বিচ্ছিন্ন, 
[শকড়হ ন এক অন্ধকার অবস্থার মধ্যে গিয়ে পড়বে । এইট পার্স পেকটিভেই 
দর্শব, বুঝে নেবে তর সংগ্র।মের তার জয়ের কথা৷ আবার ত'র ব্যর্থতা 
আছে সেটাও সে রুঝে নেবে বিপরীতে । এইটা করতে গেলে যে 
তাকে কোনো বিশেষ পাটির কথা বলতেই হবে এমন কেউ মাথার দিব্যি 
দেয়নি, বা কোনে। |বশেষ সিদ্ধান্তেই যে তাকে আসতে হবে এমনও কেউ 
প্রতিজ্ঞ কাঁরয়ে নেয়নি তাকে । কেবল শিঞ্পীর হৃদয়ের মধ্যে সেই 
অনুঙবের মধ্যে খেকে বাস্তব অবস্থাকে সৃজনমূলক আলোচনায় বা 
বিশ্লেষণে নিয়ে এলেই তার কাজ শেষ, ব!কীটা দর্শকের । এবং ওই নিয়ে 
যারা লেখেন আলোচনা করে বোঝান মানুষকে, বাকাটা৷ তাদের । 
ওইটা বে।ঝাতে গেলেই একটি দৃশ্যময়তার মাধামে তর নিপুশ ছন্দে 
গাথতে গেলে তার মধো অবশাই বাস্তব সমীকরণের প্রয়োজন হচ্ছেই 
হচ্ছে । বাস্তবের পরিবেশটিকে অতান্ত তীব্রভাবে মানুষের জীবন ঘাত্রার 
প্রবাহ না! ধরতে পারলে ওই আসল অর্থাৎ বিশেষ বিষয়ের মধ্যে থেকে যে 
সময়কে ধরবার চেষ্টা এবং তার উত্তরণের চেষ্ট হচ্ছে তাকেই নিখৃ"তভাবে 
প1ওয়! যাবে না । এবং এর সঙ্গেই মৃক্ত হয়ে যাবে ক্রমশঃ বিস্তারিতভ।বের 
ছন্দের জীবনযাত্রার দৈনন্দিন বাস্তব-অবাস্তব শব্দের সমাহার । আমরা 
এই গ্রাসঙ্গে উদ।হরণ হিসেবে আনতে পার প্রয়াত খত্বিক ঘটকের মেঘে 
ঢাকা তারা” চলচ্চিত্রটিকে । এই চলচ্চিত্রের কাহিনী অংশ নেওয়। হয়েছে 
তৎকালীন “উ্টোরথ? পত্রিকায় প্রকাশিত শক্তিপদ রাজগুরুর “চেনা মৃখ' 
নামক একটি অত্যন্ত অবাস্তব ও জে।লো গল্প থেকে, যেখানে বুদ্ধির আর 
মুক্তির কোনে অংশই নেই । চলচ্চিত্রকার খত্বিক ঘটক কিন্তু কাহিনীর সার 
বস্ততে মুগ্ধ হয়ে যান। বুঝতে পারেন এই সারবপ্ত কেবল সেলুলয়েডে 


ধাধ। পড়তে অপেক্ষা করছে তীব্র আকুলতায় । বুঝে নেন গোটা দেশের 
একটা পচন একটা অবক্ষয় আবার তার উত্তরণ এই সারবস্তকে নিয়ে 
সেলুলয়েড বঙ্গতে পারবে বৃহত্তর মানুষের কাছে, যা শেষ পরাস্ত তাকে 


চিত্রৰীক্ষণ 


বিচ্ছির্নতার বিরুদ্ধে মহ সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে দেবে তীব্র 
আখাতে। কফ্যামের! তার সিনে আই নিয়ে প্রবেশ করে যায় অরলীলায় 
নির্মল ভালোবাসায় আবার সেই জীবনযাত্রার বিস্তারিত ভাবের ছন্দে, 
জীবন যাত্রার দৈনঙ্গিনতার বাস্তব-অবান্তব শকের সমাহারে । ক্রমশঃ 
ছ'ব দান! বাধতে থাকে জীবনের দারুণ টগবগে রক্তস্োতে । ভাত ফোটার 
মতো অতি সাষান্ত এবং শ্রুত শফও শেষ পধ্যন্ত অসীম আকুলত।য় এই 
চলচ্চিত্রে মানুষকে বোঝায় তার স্বধর্মের কথা-তার স্ববর্মের কথা । 
এই ছবিটিকে নিয়েই আমরা বুঝতে পারি শিল্পে সমাজতত্বের মতো 
আবস্টিক প্রসঙ্গটা কোনে রকম জোর-জার চেষ্টা-কষ্ট করে আনতে হয় 
না। চরিত্রগুলোকে নির্দিষ্ট সময়ের দেশ-কালের মধ্যে ফেলে বলতে 
পরলে সঙ্গে সঙ্গেই সমাজতত্বটা আপনা আপনি এসে যায়। 


এই “নবদিগন্ত' ছবিতে পলাশ বন্দ্যোপাধ]য়ের সেলুলয়েডে এর 
কিছুম।তর কিছুই নেই । তিনি কিছুতেই বোঝাতে পারলেন না হরিচরন 
বন্দ্যোপাধ্যায় হারি ব্যাগের জ'বনের চূড়ান্ত রূপান্তর এবং উভয় ক্ষেত্রেই 
তর জীবনযাত্রার বিশ্বাসযোগ্য রূপ । তৎকালীন (কোনে! কালকে বা 
»ময়কে যদি ধরেই নেওয়া যায় জোর করে) মানুষের পুরোনো মৃল্য- 
বোধের স্বৃত্যু ঘটেছে, কিভাবে সে দ।স হচ্ছে ক্রমশঃ একটা ঝুশ্রা কুংপিত 
সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে, একট! রাজনীতির একটা অর্থন'তির চুড়ান্ত অসহায় 
অবস্থ।য় । যেখানে ব্যক্তির আত্মবিকাশের মকল পখ রুদ্ধ, মনুষ্যতের 
শোন'য় দুর্সতি ও তার নিষ্করুণ অপচয় যেখানে অনিবাধতা ল।ভ করতে 
চায়। গল্পটির মধ্যে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় কিন্তু সেখানে মোটাম্মটি 
পৌছতে পেরেছেন, (যদিও আমার অন্ততঃ মনে হয় এই “নব দগন্ত,-এ 
উচ্চতর স।হিতামূল্য নেই কিছু, যেমন তারাশঙ্করের 'ধাত্রীদেবতা?, “সন্দ পন 
পাঠশ।লা” উপস্থাসে আছে |) কিস্তু তবুও এই যে মে।টামুটি বিশ্বাফযেগ্য 
স্থানে তিনি আনতে পারেন পাঠককে, এইটাই বড কথা । একজন 
নিষ্ঠ।বান ব্রান্মণের চিন্তাধারার ভ্রোত বয়ে তিনি বলতে পেরেছেন [কছুট। 
মূল্যবোধের স্বত্যুর কথা । মোটামুটি যুক্তির ধারে ও ভারে গল্পের মেজতে 
তিনি বলতে পেরেছেন মানুষ কি করে তার গভীর আদর্শ 
থেকে বিচ্যুত হয়, কি করে তার আত্মহত্যা ঘটে যায় নরবে স্রোতহীন 
অবস্থায় । একটা গ্রাম'ন ব্যাকগ্রাউণ্ড কিভ।বে গল্পের মেজাজে আসছে 
তাও দেপবার মতে। তারাশক্করে । এবং শুধু তাই নয়, গ্রামা মানুষের 
সঙ্গে এই চরিত্রের যোগাযোগ, এইসব নিখুত একেবারে না হলেও বেশ 
কিছুটা স্প্ভ।ব আছে । অসহায় পরাজিত ভাবটি হরিচরনের গল্পে ভীষণ 
ভালো! ভাবে ফ্ষুটে উঠেছে তারাশঙ্করে__যে অবস্থার এসে সে নিন্ষেকেও 
নিজে দ্বণা করতে পারে । পলাশবাবুর সেলুকয়েড কর্মে এই সব করা বিন্দ- 
মান্জ আসেনা । তিনি ভাবতেই পারেননি তিনি কলম নয়, ক্যামেরা দিয়ে 
জ্যান্ত কিছু মানুষ নিয়ে জ্যান্ত মানুষের সামনেই এই ছবিটাকে রাখবেন। 
এমন একটাও দৃশ্য পলাশবাবুর ছবিতে নেই যা বিন্দুমাত্র পরিচালককে বা 


অক্টোবর '৭৯ 


চি্জনাট্যকারকে নিষ্ঠাবান একজন চলচ্চিত্র প্রেমী বলতে উৎসাহী করবে । 
এমন একটা দৃশ্য নেই ধার ফাক-র্কোক দিয়েও নির্ভেজাল না! হোক অন্তত 
কিছুটা গ্রামীন ব্যাক গ্রাউণ্ডের পটভূমি বিশ্বাসযোগ্য রূপ নিতে পেরেছে । 
এমন একটাও চরিত্র নেই, এমন একটাও ঘটনা নেই যেখানে এই সেলুলয়েডে 
গ্রাম্য মানুষের জীবনযাত্রার কিছু কথা অন্তত এসে পড়েছে। 
একটাও শব্ধ নেই-_ যেখানে একটাও পাখীর শব্ধ না হোক ( অন্তত যনে 
করছি পলাশবাবুর স্যাটিং এর সময় সব গ্রামীন পাখীর ছুটি কাটাতে গেছে 
দূর দেশে ।) একটা কাক কি ডাকতে পারতো! না। গুহস্থের আঙিনায় 
কাক এসে বসেও না এমনি কে।নো। গ্রাম আছে কি বাংলাদেশে ? একটাও 
গরু ছাগল বা চাষী কেউই যায় না, আসেনা । গ্রাম্য পরিবেশে কি 
আজকাল আর কোনে গরু ব। পাখী ব1 কাক ডাকেও নণ, বা! উড়েও যায় 
না? ঠিক এই জন্যই ওই রকম একটা বাপারের জন্য ওই হরিচরনের বড় 
মেয়ে তারা বাব|কে তার বিয়ের পণ টাকার যোগাড় না করতে দেখে, 


বাবার অপমানকর লঙ্জ।কর অবস্থায় নিঙ্গেকে দায়ী হিসেবে ভেবে (যদি 
এরকম ভাবন। কষ্ট করে আমরা ভেবেই নিই তবে |) অঙ্হায় হরিচরনের 


সঙ্গে যন্ত্রণ।কাতর হতে পারে না দর্শক । কারণ গোটা পরিবেশটিকে 
ইতিমধ্যেই চূড়ান্ত অবহেলায় দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছে ৷ চরিত্রটিকে নিয়ে 


পরিবেশটিকে গড়া হয়নি । এবং সামগ্রকভাবে এই সেলুলয়েড একটা 
স্ট্রাকচার এবং তাও ডেভলাপমেণ্ট এবং তর ক্োত গঙ্তে অক্ষম হয়ে 
গেছে ইতিমধ্যেই, তা দর্শক বুঝে নিয়েছে । আজকের দর্শক জানে 
আ নিক মানসিকতায় যে শিল্পকম গড়ে ওঠে তা বস্তুনিষ্ঠ, নির্মম, স্পঙ্ট । 
তা অবশ্ঠই মানুষের সমগ্র সত্তাটিকে অনাবুত করে তুলে ধরতে চায়। 
সমাজের অবস্থাটা আর ওই গ্রাম্য পরিবেশ, তা পরিষ্কার স্পষ্ট আকারে 
ধাপে ধাপে সেলুলয়েডে গাধার প্রয়োজন ছিলো । তবেই যে কথাটা যে 
বিষয়ের প্রতি মনোযোগ আদায় করতে চাওয়! হচ্ছে, সেটা গিয়ে আঘাত 
করতে সক্ষম হতে।। এবং তা হুলেই তার সঙ্গে দর্শক ইনভলভ ড. 
হয়ে যেতে।ই, সেই বন্তবায থেকে একটা প্রাতবাদ ফুটে বেরুত । ( সতাজিং 
রায়ের “জন অপ্রণা" ছ।বতে সোমন।থ মিডলমা।ন হবেই, এটা গে।ড। 
থেকে অতান্ত সুচ।কভ।বে ধাপে ধাপে গড়া হয়েছে । পরীক্ষার হলে তার 
হাত দিয়েই পার্খববতী পরীক্ষার্থীর টে।কার 'চোথণ” চলে যায়, তার বাড়ীর 
পরিবেশ, সবাকছছু (মলে।মশে এবদম শেষে সে যখন সতাকারের মিডল 
মান দালাল হলো, ত৷ ধশ্বস্য রূপ নিতে সহজেই সক্ষম হলো, তার সঙ্গেই 
জড়িয়ে গেল সমাজ-র(জন'ত তর্থনতর মতো। দারুন সব সতেজ প্রশ্ন যা 
দেশের ও দশের । সুকুমারের বাবা চারত্রটি ওখানে উল্লেখযোগ্য । 
সামান্ধ নিয়বিত্ের বিরক্তি তার মানসিকতা অকপটভ।বে সেলুলয়েড 
গেখে নেয় । চাকর র জন্ চেষ্টার সাংঘাতিক পর্মায়ে নেমেও একজন 
তরুণ শিক্ষিত যুবক, কর্মঠ যুবক যে পারবেশে চাকরা পায় না, নিভরত। 
পায়ন। ভবিষ্যতের, যেখ।নে সামন্ত ট্যাক্সি ড্াইভার হতে হয়, যেখানে 
বন্ধুর বোনকে টোপ [হসেবে বাযবহ!র হতে দেখেও সোমনাণ 1শক্ষিত 


চি 


হাদয়ে সব মেনে নিয়ে অর্ডারটা নিয়ে নেয় । কতো! অসীম বিশ্বাস নিয়ে, 
কতো! গভীর আস্তরিকতায় নিধৃ"তত চোখ আর অনুভূতি নিয়ে একট৷ দেশের 
--পোড়৷ দেশের, গোটা ব্যাকগ্রাউ্ড ধরে থাকে “জন অরণ্য ফিল্মটি ৷ 
উপন্ত।সের মধ্যে শঙ্কর সাহিতাক হিসেবে বলতে ব্যর্থ হয়েছেন, তাই পার- 
লেন চলচ্চিত্রকার সত্যজিং রায় এই কা।মেরায়, এই সেলুলয়েডে, এই কল- 
কাতার টালীগঞ্জেই ৷ ) পলাশবা ধুর ওই ব্যর্ধত।র পথ বেয়েই হরিচরনের বড় 
মেয়ের গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্য! করার তীব্র গনগনে এক ঘটনা ত।র 
আবেগ নিয়েও দর্শকের কাছে সামান্য তরঙ্গ তুলতে অক্ষম হয়ে গেল। 
বারণ ব€ আগের থেকেই অবিশ্বাস্য রকমের নড়বড়ে কাহিনী এলোমেলো 
চিন্তা স্থবির ক্যামেরার মধ্যে দশক বাসা বেধে 'ক্লাম্ত হয়ে পড়েছে, যার 
জন্যই দর্শক এখন আর কিছুই বোধশক্তিতে আনতে পারে না। অথচ 
এই বা।পারটিকেই ঠিক মত করে গুছয়ে বলতে পারলে, একট! তাব্র 
আবেদন রাখা যেতই, ড্রামারটিক হাইল।ইটসকে বাড়িয়ে নিয়েও দরকার 
মতো মর্মস্পর্শী কর যেতো । ত।তেই ফাজওলজিক্।ল অর ডাম।টিক 
এ্যানালিসিস করেও ঠিক জায়গায় যাওয়া যেত। 


গন্ধের মধোই এর উপাদ।ন ছিল। মানে, সম।জ বাবস্থার কুশ্রীতার 
রূপট। নিয়ে কিছু বলব তা হচ্ছে পলাশবাবুর “নব দিগন্ত'-এ দেখেছি 
জমিদারের কাছে একদল চাষী এসেছে, চাষীর গায়ে সেই 
গামছা দেওয়া, এবং তা নতুন গামছা, হাটুর ওপর পরিস্কার 
সুন্দর সাদ ধুতি পরা, চাষাগণ ওই গ্রামীন জমিদারের কাছে-_গেঞ্জীপরা 
জমিদারের কাছে জমর নিজয় মালিকানা নিয়ে কৰা বলতে এসেছে, 
জমিদার তাদের বলছে লাঠির জোর যার আছে তারই হবে জমি, আর 
সেই হবে জমির মালিক, জমিদার আরও বলেন, তিনি লাঠিয়!ল 
পাঠাচ্ছেন, চাষীদের যদিলাঠির জোর পাকে তো তাদেরই হবে জমির 
মালিকানা । এই নতৃন গ।মছাঁ গায়ে দেওয়৷ চাষ'গণ একবারও এই 
সেলুলয়েডের সাউণ্ড নেগেটভে বিন্দুমাত্র কে।নেো শব্দ না রেখেই 
আগেও না পরেও না, চলে যায়। একবারও এই চাষাগণ ক্য।মেরার 
দিকে সোজাসুজি তাকায় না । কি ত।দের মান'সক ভঙ্গ' হয় জমিদ।রের 
এই কথ? শ্রনে তাও বোঝা গেঞ্চা না. বুঝঙ্গে! তারা, যারা পর্দার 
পিছনের দিকে রয়েছে । তারা পেছন ফিরে দর্শকের দিকে দীড়ায়, আর 
ওই পিছন ফিরেই চঙ্গে যায় । এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হরিচরন বহুদিন 
পর (কতোদিন কতে। বছর তা জিজ্ঞাস! বরলে নিজের গালে থাঞ্নড় 
দিতে হবে নিজেকেই |) উত্তমকুমার সেই রাত রাজ।র ধন এক মানিক, 
হয়ে ওই জমিদারের কাছে আসে- ওই ফ্রেমেই এসে তার বহুদিন আগে 
ফেলে রেখে যাওয়া স্ত্রীকে নিয়ে যাবার কথ] জমিদারের কাছে বলে। 
এবং এও বলে যে জমিদার যদি তার শ্রীকে না নিয়ে যেতে দেয় তাকে 
স্বামী হিসেবে, তাহলে মে আদালতের শরণাপন্ন হবে। এবং আরও 
বলে হরিচরন, (না উত্তমকুমার ) সে আসব।|র সময় থানায় একট! জরুরী 
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ডায়েরী করে এসেছে, কারণ,ডার আশঙ্কা ছিল, যদি এই জমিদার তার 
ওপর জোর করে হামলা বা মারধোর করে জাতীয় আল্স কি। 
সেই জন্যই অত্যান্ত চালাক লোকের মতই, আইন জান! লোকের মতই ( এই 
চালাকি করে সময়ের সঙ্গে যুদ্ধ হরিচরন আর ওই গোট! সেলুলয়েডে আর 
ফরতে পারেনি- বন্তৃতঃ সে নিরোধ থেকে নিবধোধতর হয়ে যাবার 
প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করবার জন্য নিধোধ হয়ে যেতে 
থাকে ক্রমশঃই যত এই সেরুলয়েড শেষ হতে চলেছে । ) এখন কথ হলো 
তাহলে নিশ্চয়ই তখন একটা প্রশাসন ছিল। সেই প্রশাসনের প্রভাব 
গুরুত্বপূর্ণভাবেই জমিদারকে মানতে হত । কারণ জামদার এই থানার 
কথ শুনেই কিছু করতে পারে নি। তারপর সুমিত্র! মৃুখাজশ জমিদার 
কন্ধা। পায়ের কাছে এসে সব কিছু রেখে চলে আসে উত্তমকুমারের সঙ্গে 
জমিদ(রগৃহ তাগ করে (ভ।ব। যায় উত্তমকুমারের এই বয়সের স্ত্রী কিনা 
সুমিত্রা মুখার্জী । এরপর যণ্দ একটা ছবি করি এই উত্তমবাবুকে নিয়ে 
যেখ।নে পাঠশ।ল।য় অ-আ-ক-খ' পড়ছেন উত্তমবাবু । তখন কিন্তু সবাইকে 
একসঙ্গে বৃহত্তর সংগ্রাম করে নোবেল প্র।ইজের চাইতেও বড় যদি কিছু 
ফিলোর পৃরস্কার থাকে সেটা আম!কেই দিতে হবে, নিরক্ষরতা দৃরীকরণের 
জন্য অবশ্বীই ছবি হবে না সেটা ।) সেই প্রশাসন স্বদেশী না বিদেশী? 
এই প্রশ্ন আসতে পারে স্বাভাবিক ভাবেই । ১৮৯০ সাল বলে এই 
'নবদিগন্ত” শুরুতেই আমাদের জানাচ্ছে । তাহলে যেখানে একজন সংস্কৃত 
ভাষা! প্রিয় এবং অভিজ্ঞ গ্র/ম্য মানুষ ভাবতে পারে (এখানে দেখানে। 
হয়নি হরিচরন সেই রাঞে জমিদারগৃহ ত্যাগ কর।র পর কোথায় 
ছিলো ) তার নিরাপত্তার জন্য সক্রিয় থানার পুলিশ প্রশ/সনকে 
সেখানে চ।ধ'দের এই অপমানকর হেনস্থা, বা এই জমিদারের দোর্দ 
প্রতাপটা কোণায় গিয়ে দীড়ায়? অথট সেই সময়টায় জমিদারের 
শ।সনই বড় শাসন! সেখানে থান! পুলিশ কিস্স্যা নয়। বস্ততঃ 
এইতে1 আমরা জানি সেই শিল্প ই মহং ধার চরিত্রগুলে।কে স্বতন্ত্রভাবে 
সমাজতত্বিক ধচে' ফেলে আলাদা মন নিয়ে বসে বিচার করতে হয় না। 
ষ্টার শিল্পের মধোই সেটা চূড়ানস্তভ।বে প্রকাশ পায়। 


বস্কত: ভার।শঙ্করের গল্পের মধ্যে বহু কিছু উপ|দ!নকে নতুন দৃর্টিভঈগ'তে 
দেখতে ব1 দেখাতে পারলে কামেরায় চোখ দিয়ে, তাহলেই চলে যাওয়া 
যেত কিছু মৌল সংকটের কাছে-_যেখানে আছে মানুষের তীত্র লজ্জা, 
অসহ।য় জীবনযাপনের কথা, গ্রামীন অনুন্নত অবস্থার কথা। 
যেমন অজয়ের চরিত্রটি অনুসরণ করলে পাওয়া যেত কিছু সমকাল'ন 
প্রতিচ্ছবি । তজয়ের মুখে একটা দেশাত্মবোধক গান শুনেছি কারাগারে 
বন্দ! অবস্থায়ে বসে। কে অজয়, কোথা থেকে এল, সে প্রকৃত কি 
করে, সময়টা কিরকম, এসব ন। জানিয়েই হঠাং দেখানো হল অজয় দেশা- 
আবোধক গান গায় কারাগারে, আমার অন্ততঃ জানা নেই, এই রকম 
গান, এই রকম সুবিস্বস্ত পরিচ্ছদ পরে, এই রকমের কারাগারে কোনো- 
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দিন আমাদের দেশের কোনো শ্রদ্ধেয় স্বাধীনতা সংগ্রামী গেয়েছেন 
কি-না, এট! কি করে.হয় যে অজয়ের মা অবলীলায় পুত্রের এই দেশাত্ম- 
বোধ মেনে নিচ্ছেন । এরকম ঘটনা! একটাও মেই এই “নবদিগন্ত' ছবিতে 
ফেখানে অজয়ের মায়ের পুত্র এই ব্যাপারটায় কোনো কিছু বোধ আছে। 
তবুও ঘাই হোক, আমরা শিল্পে, মানে প্রকৃত শিল্প হলে তার মধ্যে কিছু 
র্যাপার মেনে নিয়েই থাকি, এবং তা যদি সত্যি বাস্তবের বাইরের 
শর রের হুবহু প্রতিন্রপের সঙ্গে নাও মেলে। আমরা মেনে নিয়ে ধাঁক 
যা সে বলছে তার মধ্যে সামঞ্জস্য বা সম্পক্রতার চুড়ান্ত বাালেন্স যদি 
আমর] দেখি, যেখানে অন্য ধরনের একটা মাত্রা বা অন্য ধরনের একটা 
সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারছে,__-তখন আমরা আপত্তি তুলনা, কিন্তু 
এখানে, এক অবিশ্বাস্য দুর্বল একটি জিনিষকে তুলে ধর।র চেষ্টা চলছে 
মুক্তিহ'ন অবস্থায় । অজয় আদপেই ঠিক ঢরিত্রগত গঠন ব! ঘটনা! থেকে 
টানটান হয়ে বেরিয়ে আসতে পারলে! না কিছুতেই । এবং তাই জন্য 
১৮৯০ বেরিয়ে এসে ১৯০০ সালের কি ১৯০৫ স।লের (তা হলে আবার 
স্বণ।লের বয়স নিয়ে কি হবে ?) বঙ্গভঙ্গ আন্দে।লনও প্রতষ্টত হলো না। 
বা।পারটা বে।ঝব।র আছে, অজয় একবার বলেছে, আমর। সাউণ্ড নেগে- 
টিভ থেকে শুনেছি যে সে নিজের দেশের মাকে নিজের মা বলেছে বলেই 
ত।কে ধরে নিয়ে আসা হয়েছে । অথচ এই চরিত্রটিকে ঘিরে সংম।লাভ।বেও 
সেটা ইংরেজ রাজত্ব বলা হয়নি, যেখানে একজন তরুণ ভবে তর দেশ 
উদ্ধারের কথা, দেশটা স্বাধীন ছিল না পরাধ'ন ছিল ত।ও পরিস্কার 
বে।ঝ] গেলনা, অথচ এই চরিত্রটফে ধরেই চলে য।ওয়া যেত সময়ের 
অভান্তরের শরীরে- যেখানে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক একটা 
ত'ত্র অভিজ্ঞতায় আমরা দেশের মুল ছবির একটা চল.উত্রের পটে সমস্যা- 
টিকে বুঝতে পারতাম । এবং সেইখানেই দ্বকে পড়া যেত কৃষকদের 
সঙ্গে অত্স্ত সহজভাবেই কৃষি ও ভূমি সমস্যার ওপর, তার সংকটের 
প্রকৃত শর'রের ওপর । এবং সেইখানেই হরিচরনের চতুম্প।শের শিকঙ- 
ইন গভীর অন্ধকার, তার বাবহারিক জ'বন, তার পরিপ্রেক্ষিতে তার 
সংঘ্ধৃত ভাষার প্রতি সময়ের বা দেশের মধ্যে একটা অকেজো ভাব ' যার 
দ্বার! চাকুর' পায়! যায় না। তার জন্বোেই শিখতে হয় ইংরেজ বা 
বিদেশী ভাষা, শিক্ষা ব্যবস্থার শরীরটা বুঝে নেওয়া যেতো । একব।রও 
তো দেখলাম না সংস্কৃত ভাষা প্রেমী বা পণ্ডিত হরিচরন একটাও অং-্বং- 
জং অন্ততঃ বলেছে গোট। ছবির মধ্ো, থুড়ি বইয়ের মধো । এই পটেই 
হরিচরনের মতো মানুষের, স্থিতধী পণ্ডিত মানুষের বাক্তিত্ব তার অর্থনৈতিক 
বিপর্স্ততার দারুন চেহারাটা অতান্ত দীনভাবে সেলুলয়েডে গেঁধে দেওয়া 


যেতই । 


বস্ততঃ এখানে সামাজিক দৈহ্যাট।ও 'প্রকাশ হত দেশের ৷ মধাবিত্ত 
নিষ্নবিত মানুষের বস্তুতঃ চারপাশের জগং কি ভীষণ এক শ্রেণা সমাজে 
বিভক্ত, যা শেষ পথ্যস্ত শোষণভিত্তিক, সাত্রাজ্যবাদী ফ্যাসিস্ট শক্তির 
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কাছে নতঙ্ঞানু। যেখানে হরিচরন একধরনের নির্লিগ্ততার ভূমিকা 
নিয়ে বসেছিল। কেবল ভাববাদী ভাবনায় নিজের দিকেই চেয়ে । 


অর্থাৎ আমরা ঈাড়াতে চাইতাম একটা সমাজ ব্যবস্থায় অমানবিকতার 


গভীরতর স্তরে । তার প্রকৃত স্বন্নপ বিশ্লেষণে, রাজনৈতিক লাইনের 
যে বিরাট সংগ্র।ম, এবং সেই রাজনৈতিক কার্য্যক্রমের সঙ্গে মধ্য শ্রেণীর 
নেতাদের শ্রেণী অবস্থান তার বিরোধিতা, রাজনৈতিক দল সমূহের ছিধা- 
বিভক্ত নেতৃত্ব, তার আভান্তরীন লড়াই, যে লড়াইতে এই মধ্য শ্রেণীর 
মানুষেরই দীর্ঘকাল ধরে থেকেছে, নড়েছে চড়েছে, তার ধ্যানধারণা 
বজায় রেখেই । যেখানে মোহনদাস করমর্ট।দ গান্ধীর ডাকেও এই 
শ্রেণীর দেশের মানুষ, অর্থ।ং জনগণ একত্রিত হয় না। ভাবে না মিজের 
কতধোর ব্যাপারে । হরিচরন ও অজয় এই দুইয়ের মধ্যে একটা সূত্র আবি- 
হারের সুযোগ ছিলো । তাহলে ওখানে দাড়াতে হত হুরিচরনের বিপর:তে। 
অর্থ তার দারন্রটা বড় কগা নয় ভেবে, সেই দারিদ্রের মূল উৎস 
সন্ধনে আমরা ভেবেই চলে যেত।ম সেইখ।নে । সেখানে দেখানো যেত 
অতান্ত জোরের সঙ্গে মানুষের সতাই কি ভ'ষণ সামাজিক, রাজনৈতিক 
অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যে থেকে তার মুলাবোধকে' বিসর্জন দিয়ে ধেঁচে 
থাকার নয়, মাত্র টিকে থাকার অভিনয় করে যেতে হয়। লুকোহরি 
খেলতে হয় অবিরাম । এই অজয়ের মধ্যে আমরা আবিষ্কার করতাম 
সত্বরের দশকের সেই দযাল বাংলার দামাল তরুণ ছেলেগুলোকে, 
তার্দের জীবন্ত শররের কথা--যার। প্রচণ্ডভাবে ভাবতে শেখাচ্ছিলে। 
শোষণ।ভন্তিক সমাজকে বদশে দেবার কথা । ওই বয়সের ছেলের।ই এই 
সময়ে ত।দের তরত।জা প্রাণ দিয়ে অকাতরে নিজের দেশকে ম৷ বলে ভেবে 
তকে প্রকৃত মায়ের রূপে সাজাতে তার পুত্রদের শোষণ থেকে, অরা- 
জকতা থেকে দুনী'তি থেকে মৃষ্ত করতে চেয়েছিল, এবং তারাই শহীদের 
স্ৃত্যুকে তোয়াক্কা না করেই অকাতরে প্রাণ দেয় । রক্ত ঢেলে দেয় দেশের 
মায়ের £রণে যা এই সময়ের মাপে আমাদের স্বাধ নতা আন্দোলনের 
শহ্‌ দের সম্মমনজনক শ্রচ্গাজনক ম্বত্যুর চাইতে কিছুমাত্র কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। 
তাঁদের বাক্জটা ভুল কি ঠিক ছিল, তর বিচ।র আমরা সকলেই জানি 
এই স্বাধীনতা আন্দে!লনের সময়ে ভিন্ন ভিন্ন কার্যকলাপে । কিন্তু একই 
উদ্দেষ্তে প্রাণ দেওয়ার মধো, কেউ অহিংসার থে কেউ হিংসার পথে 
দেশকে স্বাধ'ন করতে চেয়েছে ৷ তই ভুল কি ঠিক, সেটা কোনো প্রশ্নই 
নয়, বস্ততঃ পলাশবাবুর বুদ্ধি তর চেতনা, তর ফিল্সু তৈরীর অদক্ষতা সব 
মিলেমিশে “নবদিগন্ত' বই হয়ে কেবলই সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক 
পটভূমিতে মানুষের "্দগবন প্রবাহকে আড়।ল থেকে আরও আড়ালে 
নিয়ে গেছে অবিরাম এবং ইচ্ছাকৃতভাবেই একটা বিপঞ্জনক এবং লজ্জাকর 
প্রপ্তে। অজয়দের এই সময় বা হ'রচরনদের এই সময় পলাশবাবুর 


নবদিগন্ত' সেলুলয়েড বইতে বেস্থাম মিলের সময় না, অগস্ত কোতের 
পজে।টভিটির আদশ বলে বোঝা গেলনা কিছুতেই ৷ মার্কসবাদ তে 
অনেক দূরের ব্যপার । 


০ 
চে 


এহেন অবস্থায় বাংল! সেলুলয়েড বই টালীগঞ্জ থেকে তৈরী হয়-_ 
১৯৭৮ সালেই হয়েছে বত্রিশখান৷ (৩২) । এর মধ্যে দশটা ছবিও বাজারের 
থেকে পয়সা তৃলতে পারে নি। সব টাকাই সব পরিশ্রমটাই 
জলে গেছে । যে সামান্য দুটো একট! ছবি পয়সা এনে দিতে পেরেছে, 
তার মধ্যে কোথাও চেতনায় নাড়া দেবার পদার্থ নেই। যেমন খুব 
হিট ছবি 'লালকুঠি' । একটাও একটুও বুদ্ধির কোনো ছাপ নয়, মনন- 
শীলতার ছাপ নিয়ে নয়, যত্ত নিয়ে নয়, কোনো আধুনিক ভাবন। নিয়েও 
নয়। বোঝা যাবে বাংল। ছবির অবস্থা কি দারুন সংকটজনক | একটা 
বাংল! সেলুলয়েডের দিকে সামাম্বা বুদ্ধি নিয়ে চোখ মেলে তাকালেই 
বোঝা যাবে কি সাংঘাতিক অযত্ু, দায়িত্বজ্ঞাহীনতা, অপদার্থতা নিয়ে 
তৈরী হয় পয়সা তোলবার দ্ধন্ধ। ওরা না পারে ব্যবসা করতে, 
ন। পারে শিল্প করতে, এই ৭৮ সালেই কিন্তু বেশ কিছু ছবি তৈরা হয়েছে 
যাতে মোটামুটি শিল্পত্ব বজায় রেখে সুস্থ ও বুদ্ধির ফিক বানাব!র চেষ্টা 
দেখা গেছে। যেমন 'জটায়” ছবিট কায়রো ফিল্স ফেস্টিভ্য।লে 
গিয়েছিল। একটি মোটামুটি পরিণত মানের ছবি হয়েও তা বাবসা 
করতে পারলো! না। '“বারবধু” ছবিটার বিষয় এখানে তোলা যায়। 
এমন প্রোপাগাণ্ড। ছবিটির সম্পর্কে সুরু হয়ে গেল মঞ্চের 'বারবধু'র সঙ্গে 
মিলিয়ে মিশিয়ে যে, আসল ব্যাপ।রটাই মার খেয়ে গেল। ছবিটা 
যৌন বিষয় নিয়ে কি বলেছে না বলেছে তার চেয়েও আমার কাছে বড় 
মনে হয়েছে ছবি করার নিছক মেঞ্জ|জরির একটা সুস্থতা দেখে । কিন্ত 
সেও পারলে। না ব্যবসা করতে । অথচ এগুলো দারুনভাবেই বাবসায়িক 
ছবি। ছিতীয় মহাযুদ্ধের আগে কৃটিশ চলচ্চিত্র শিল্পত্ব অর্জন করেনি। 
কিন্ত বেশ বাণিজ্যিক সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলো! । এখনও বুটিশ 
চলচ্চিত্রে যেমনভাবে:একটি প্রমোদ চলাচ্চত্র তৈরী হয়, সেখানে যা পরিণ- 
তির রূপ আমরা দেখি বা দক্ষত1 দেখি টেকনিকাল ব্যাপারে বা চিন্তায়, 
কাজে, তার বিন্দুমাত্র টালীগঞ্জের এইসব ছবির মধ্যে নেই। ছু-একট। 
সাধারণ উদাহরণ টালীগঞ্জ থেকে তুলে ধরবো আমি । এর প্রথমটা 
একটি বিখ্যাত সাপ্তাহিক পত্রিকা 'দেশ' থেকে । এইজন্ধ যে 
এই রিভিউ কোনে! ফিল্ম সোসাইটর ঠ্য।দড় ইনটেলেকঠুয়ল ছ্ব।রা 
কৃত নয় বলেই। সামান্য একজন ফিল্ম দশক তার বুদ্ধি ও মেধ|ই 
ওখানে প্রমাণ পায়_-"এ কা।হনী অত ব প্র।ঠন। বুঝল।ম কি করে 
বলুনতো৷ ? পরিচালক বৃদ্ধি করে পুলিশ অ।ফসার দিলীপ রায়ের ঘরে 
বিপিতি ব্লাজ। রাণার ছবি টাঙ্গিয়ে আরো বুদ করে সেটি ফোকসের 
বাইরেও রেখেছেন_যাতে জর্জ বোঝা গেলেও পঞ্চম না ষষ্ঠ বোঝার 
উপায় নেই | সেই সঙ্গে দিলীপ বাবুর টেবিলে একটা পুরনে৷ গড়নের 
টেলিফোনও দিয়ে দিয়েছেন, আর কি চাই? তরুণকুমারের হাতে 
কালে। ডায়েলের স্টিলের ব্যাগুওয়াল৷ এইচ-এম-টি ? নেকট।ইতে 


আমেরিকান নট? আরে দুর, ওসব কেউ দ্যাখেনা। কিন্তু জিপ 
গাড়ির মডেল? রাবিশ! কিন্তু পাহাড়ি ছেলেদের চুল ছশাটাঃ 


৯২ 


তখনো কি তারা ব্রমঙগির কায়দায় চুল ছণাটতো ?” এরপর অতীব 
সুন্দর একট! জারগ! “আরো একটি বিষয়ে আপনারা! অবগত হুবেন-- 
সেটি হল কলেরা হচ্ছে একটি অতীব পরিচ্ছন্ন কাব্যিক অসুখের নাম! 
অসুখ ন৷ বলে সামান্য অসুস্থতা বললে ভাল হুতো।। উৎপল বাবুর মত 
অভিনেত।কে (চা বাগানের এ্াসিসট্যাণ্ট ম্যানেজার ) কঙেরাক্রান্ত 
অবস্থায় কয়েক মিনিটের জন্য দেখা যায়। এই অতীব শান্তিময়, সুন্দর 
দ্শ্তের আমি একটি বর্ধন! দিচ্ছি। উৎপলবাবু একটি মুল্যবান রাগ. গায়ে 
দিয়ে, একটি বর্ণময় বেডকভার আচ্ছাদিত বিছানায়, চোখ বুজে, 
চি হয়ে বড় নিশ্চিন্তে কলেরাকে উপভে।গ করকছ্ছেন। তার মসৃশ দাড়ি 
কামানো গাল, ভরপুর মুখমণ্ডল, কোথাও কষ্টের চিহ্ৎ নেই । উত্তমকুমার 
পাশে বসে কাকে মাঝে মধো দ্ুকুক ওরুধ খাওয়াচ্ছেন । বমি করছে 
না, এবং তাকে বারবার ইয়ে করতেও হচ্ছে না। শিয়রের টেবিলে 
কমলালেবু ও আঙ্গুর ররেছে- তিনে কলেরায় শুয়ে শুয়ে দু-একটা মুখে 
যোগ।তে পারেন । এবং পরের দ্বশ্ঠেই তিনি সোজা! কলের থেকে উঠে 
ব্রেকফাস্ট থেয়ে গাড়ি চালিয়ে মেয়ে ধরতে বেরিয়ে যান। কে 
বেশ স্বাস্থ্যবান ল।গে। আমরা বুঝতে পাবি কলেরা অতি প্রয়োজনীয় 
ও স্বাস্থ্যকর বন্তু।" এর পাশেই মনের মধ্যে উ।ক মারছে সত্যঙ্জিং রায়ের 
লক্ষৌতে 'শতরঞ্জ-এর সুযুটং-এর অভিজ্ঞতা । নববী আমলে লক্ষৌতে 
নিশ্চয় আধুনিক রেনপ।ইপ লাগানো ছিল না জল নিক।শনের জন্য 
বরাবর বাড়ীর ছাদ থেকে । তই সেই সময়ের বাড়ী পেয়েই তিনি তৃঞ্চ 
নন। চান রেনপাইপইন বাড়ী। এরই অন্বেষণে তাকে কাটাতে হয়েছে 
লক্ষোৌ শহরে দিনের পর দিন। আর সাহেবদের আমলের গল্পে ধনর।জ 
তামাং”এ আমরা দেখি অ.ভনেতা অনিল চ্যাটাজর্খর *কেট এভ।রএডি 
কোম্পান র একেব।রে শেষ মডেলের ট৮। কোথায় একটা পরাধীন 
অবস্থ। দেশের । আর কোথায় সতভর সালের স্বাধন দেশ। প্রথম 
উদ।হরণটি পীমুষ বসুর 'ধনরাজ তাম।ং? থেকে । ছিত।য় উদাহরণ ভোল৷! 
ময়রা । আমরা দেখলাম অশ।স্ত প্রক'তর দরুণ এক দৃশ্ব । দারূন 
ঝড় উঠেছে, মানে সেই ঝড় সাইরেো!নের মতোই আমর! পর্দায় দেখছি । 
এত তত্র ঝর আর তর গত, সেই সঙ্গে বিদুৎ চমকানো । বারবার 
এই রকম পরিবেশ তব্রভাবে বোঝানো হচ্ছে। ঠিক ওই শটেই এই 
পরিবেশেই নীঢুর দিকে ক্য।মেরা এসে দেখাচ্ছে ছোট ভোলা এঘর থেকে 
ওঘরে থাকে, মাঝখানের শুন্য উঠেনের মাটি পেরিয়ে, উঠোনের 
শুন্থত।কে বুকে নিয়ে চারিদিকে ধানের ক্ষেত অত্যন্ত বঞ্চোভাবেই চোখে 
পড়ছে। সুন্দর ধানের নধর শীষগুলো নিয়ে ধানগাছগুলে। স্থিরভাবে 
মাখ। তুলে ঈীড়িয়ে। ধানগাছগুলে। একটুও ওই ভ.্ঘণ ঝড়ে নড়েন! 
কিছুতেই । ভে।লাময়রার এই পৃথিবীতে ওপরের ঝড় নীচে নামে না। 
তাই ধানগাছগুলো অনড় থেকে যায়। হায়রে টালীগঞ্জের পোড়া" 


কপাল আর বাঙাল:র দুর্ভাগ্য । হায়রে কমাণ্রিয়াল সেলুলয়েছে 
বানানের ধৃষ্টতা । এই রকম অজত্র উদদাহরণ তুলে তুলে যে কেউ 


চিত্রৰীক্ষণ 


দেখাতে পারেন | যার সংখ্যা এতই হবে যে একনজরে, এই লোড. 
শেডিংস্ঞর তীব্রতর সমন যা! কখগজ উৎপাদন হবে তার সবটাই 
ভরিয়ে দেওয়া যাবে । এই রকমন্ভাবেই তাতে বারবার প্রমাণিত হবে 
টালীগঞ্জের সেগুলয়়েড বইদ্পের নানান অসঙ্গতি, নানান অপদার্থতা, এমন 
ফি নিজের মাতৃভাষা যে ফিল্ামেকারের সেই বাংলাভাষার প্রয়োগে 
এবং বানানের পিত মাতৃষ্ীনতার পরিচয় । এই অপদার্থতা দায়িতজ্ঞান- 
হ'নত। অবিরাম চলছে এবং চলবে । 


বন্ততঃ এরাই, এরাই আজকের বাংল! সিনেমার জগতে সবময়ব্যাঞ্ধ 
কর্মী । এরাই পরপর ছবি বানাবার টাকা পান, এদের তৈরী ওই সিনেমা 
জলছবি ন! চলচ্চিত্র সেটা একট তাকের দাত আছে কিনা সেই জ।তীয় 
গবেষণ। হয়ে উঠবে । এদের ছবিই সব প্রেক্ষাগৃহগুলি গুঁড়ে বসে থাকে। 
আর অপেক্ষা করতে হয় বুদ্ধদেব দাশগুপুকে, সতাজিং রায়কে । তাই 
দেখে দর্শক, দেখতে হয় অভিনেতা জোরে ছেঁটে গেলে তার গায়ের ভারে 
ঘরের দেয়।ল কাপে । একজন অভিনেতা থর থেকে বেরিয়ে যায়, গিয়ে 
দরজায় ঈাড়িয়ে থাকে । তার ছায়। দ্ধ হয়ে কামের।য় পড়ে থাকে। 
এখনও বাংল ছবিতে দেখি ব্রাহ্ম হলেই হাতাওয়ালা ফলো জামা পরবে 
মেয়েরা । পুরুষের গালে দড়ি পাকবেই | এবং সেই ব্রান্মা গুহে অবশ্থাই 
পিয়ানো থাকা চাই । সব ত্রাম্জরাই যে পিয়ানো বাজ।নে।তে বিশেষ 
পারদর্শী ছিলো এইটাই প্রকাশিত । আজ পর্যন্ত এমন একটাও বাংলা 
ছবি আমর! দেখিনি যার মধ্যে একটাও পিয়ানে নেই, দাড়ি নেই, হাতা 
ফুলে এরকম জাম] নেই। বাদশাহ” আমলের কোনে চরিত্র হলেই তাঁকে 
যেই হোক না, সে অবশ্থাই অহীন্্র চৌধুরীর কায়দায় বী হাত মুড়ে পিঠে 
রাখবে, একটু ঝুকে পড়বে সামনের দিকে, ডান হাত দিয়ে গল।র পু খর 
মাল! চটুকাবে। এম অবস্থায় যদি দর্শক, বাঙ্জালা দর্শক এই অপদথ 
ছবি ন। দেখে, বাড়ীতে সেই সময় ঘৃমিয়ে থাকে, পরিত্যাগ করে এই সব 
বাজে ছবি, তাহলে কি তাদের দোষ দেওয়া যাবে । আমরা কি একবারও 
আমাদের ছ'ব তৈর'র মৃখ্তা অ।র দোষের কথ। ভাববে না। আমাদের 
ক্রটির কথ। ভাববো৷ না । কেবল সব দে|ষ হিন্দী ছবির ওপর দেবে। ? 
কেন হিন্দী ছবি দেখছে তাই নিয়ে কেবল অভিযোগ আর অভিযে।গ । 
এবং পালিয়ে ধাচার জন্য হিন্দী ছবির, নয়া বোম্াই মার্কা হিন্দা ছবির 
চুল ভঙ্গীতে অবান্তব ভঙ্গীতে কোমর ভাঙ্গা হাতে, নুলো হওয়া হাতে 
ক্যামের নিয়ে মরার হাত থেকে বাংলা ছবি ধাচার পথ আবিষ্কার 
করবে । এবং তার অনুকরণ হবে একেবারেই আনন্মা্ট ভঙ্গীতে অযোগ্য 
দুটি আর ফর্মেতে ৷ এই ফমু'ল! থেকেই সুখেন দাম নামক একজন সামান্য 
অভিনেতা চলচ্চিত্র বানাব।র স্পর্ধা রাখেন । নিউ খিয়েটাস' এর মুগ থেকে 
সুরু করে শরংচন্দ্রীয় নানান রগরগে ( শরংচন্দ্রকেও যদি জোর করে ছবির 
সাবজেক্ট কর! যায় তার অধীম শক্তি থাকতে পারে। যেরূপ মামলার 
ফল, 'পল্লীসমাজ'কে নিয়ে দুর্দান্ত ছবি তৈরী কর! যায়__যা একেবারেই 


ছাক্টোবর *+৭৯ 


আধুনিক হবে সর্বদিক থেকে ।) ব্যাপানব-স্যাপার-_যা' স্কুলকায় আবেগ, 
এবং তা নির্বোধ আবেগ, হিন্দী ছধির মারদাজা-_টিক সময মত সব কিছু 
হাতের কাছে পাওয়া" এই সাড়ে বত্রিশ ভাজার মুখরোচিক, যা কাল্লা-- 
আনন্দ, ছুঃখ বেদনা! মেয়েদের গায়ে হাত, সিড়ি দিয়ে গড়িয়ে পড়, 
বড়লোক থেকে গরব হয়ে যাওয়া, এই সব নানান নকুলদানার মুখরোচক 
প্যাকেট গরম গরম হাতে গেথে স্থখেনবাবু এখনও এই “সুনয়নী? 
পর্যান্ত বাঙ্গালীর ছেলে হয়ে ব্যবসা বুঝেছেন। নিশ্চয় প্রাচীনকালেক 
সেই রৃদ্ধ আচাধা প্রফুল্পবাবু ধেঁচে থাকলে সুখেন দাস নামক তরুণ 
টলচ্চিত্রকারকে মাদার টেরেসার বু আগেই নোবেল প্রাইজ এনে দেবার 
জন্য বিদেশে গিয়ে এক বিরাট লড়াই করতেন। আর সবাই এঁটে 
উঠতে পারছে না, হিন্দী ছবিকে অনুকরণ করতে গিয়ে আনস্ম।্ট ভঙ্গ! 
অযোগ্য দৃষ্টি আর ফর্ম বড় হয়ে উঠছে। 


আমর! একবারও ভাবছি না, এই বাংল ছবি বাঙ্গাল” দর্শক দেখছে 
ন1! তার মূল কারণই হলে। সে তার সম্মানের আর শ্রদ্ধার বাংলা ছবি নয় । 
আবার আর ফিল্যাও নয় । য1 বিদেশ পেকে বিরাট আসন নিয়ে নেবে। 
এই ৭৮ সালেই সত্জং রায়, ম্বণাল সেন, তপন সিংহ, অগ্রগার্ী, তরুণ 
মজ্জুমদ|র, পূর্ণেন্দু পত্রী, র।জেন তরফদ।র, পার্থ প্রতিম চৌধুর র (বেশ 
কয়েক বছর অনুপস্থিত ) একটাও ছবি পর্দায় আসে নি। অথচ কয়েকক্গন 
দুটো করে ছবি পর্দায় এনেছেন। খাত্বক ঘটক এই অবস্থায় মরে ধেচৈছেন। 
-- এছাড়া আর কি ভাবা যায়? নিউ থিয়েটার্স যে কর্মাশিয়াল ছাবর 
এবদ1 জন্ম দিয়েছিল-_সেই সৃস্থ ছবিও আজকে অবর্তমান । অথচ তখন 
সিনেমার মত কিছু আবিষ্ধার আমাদের হাতে আসেনি । তরু এখনও এই- 
থানেই এই ছবি রিলিজ হলে তা দেখতে বেশ ভালো লাগে, তাও আজ 
দৃর দিগন্তে । বাংলা ছবির কোনো নবদিগন্ত উন্মো চত হয় নি। না হলে 
সেই সময়ের একটা গল্প রি-মেক হলেও, তাবং বড়োবড়ো স্ট/র তর মধো 
থাকলেও,--তা আর দর্শক টানে না। এই 'দেবদ(স'ই তার উদ।হরণ। 
কেবল গাল খ।য়। আজকের যে দর্শক সেতে! আর সেই বড়,য়ার 'দেবদাস" 
দেখেনি । তাদের ভালোও লাগেন' । কেন? এইটা দিলীপ রায়কে গগ্র 
করলেই মুখ সি"ছুরে রাঙ্গানো হবে | নান।ন কথার মধ প্রমাণ করবেন যে 
এই দর্শকর! আসলে ফ্রাস্টেটেড,--ছুপাত! ইংরেজী পড়ে, কফি হাউসে চার- 
মিনার এবং কফি খেয়ে, উৎপল দত্ত, শন্তু মিত্রের নাটক দেখে বড় বড় 
কথাই শুধু শিখেছে_ আসলে এর! কিসস্যু বোঝেন না। চেনে না ফিশ্ীকে 
বা নিজের দেশকে ৷ ব্যাস। হয়ে গেল। তারপরই আবার একট! ছবি 
তৈর'র জহ্থ ফ্লোরে দ্ুকে যান দিলীপ রা'য়। এরা কিছুতেই স্বীকার করবেন 
না, এদের গলদটা, দুবলতাটা, অশিক্ষাট!। সোজ। করে সোজ। গল্পট। 
বিশ্বাসযোগ্যভাবে এরা গুছিয়ে বলতে পারে না কামের! নিয়ে, যা আমি 
মনে করি নিউ থিয়েটার পারতে! সাংঘাতকভাবে। এদের কেবল 
পয্পতাড়া, আগেই প্রশ্বকার'কে ছোট ভাবা, দীন ভাবা, ভশিক্ষিত ভাবা । 


৯৩ 


নিজের দোষ না দেখে দর্শকের দোষ দেখা । আর তাই দর্শকও ক্ষোভ 
আর জজ্জায় এই জাতের ছবি দেখেনা। হিন্দী ছবিই দেখে। যা অত্যন্ত 
নির্বোধ হলেও ভালো লাগে তার যৌবনের জন্য, তার স্মার্ট ভঙ্গীর জন্থা। 


আজকের বাংলার টালীগঞ্জ কি দিতে পারে প/ঠক একবার ভাবুন । 
হিন্দী ছবির মানে ওই সেলুলয়েড নামক খেল! ছবিতেও দারুণ টেকনিক্যাল 
কাজ, এইসব কলা কৌশলের কাজে পঞ্চাশ মাইনে মধ্যে পলাশব।বুরা 
আসতে পারবে না। অথচ এদের ছবিই দাব? করছে এরাই কমাণিয়াল 
বাংল! ছবি তৈরী করবেন-_টাকা দ।ও। আরো সুযোগ দ1ও ব্যবসার 
জন্-_রঙ্গীন ছবি তৈরী করবে । ইতিমধোই ব।ংলার টালীগঞঙ্জে রঙের 
মধ্যে চুবিয়ে যে গুটিকয়েক নিদর্শনে মহ।ন চলচ্চিত্রকার! আমাদের বাবসা 
দেখিয়েছেন তা দেখলে সকলেট লক্জায় রঈন হবে | হিন্দী ছবিতেও যে 
রঙের একটা দারুণ 'প্রয়ে।গ দেখা গেছে কমা শিয়াল ছ'বতে তা নয়' কিস্তু 
তার উন্নত মানের কলা কৌশলের কাজের সঙ্গে তার স্মার্ট ভঙ্গা আমাদের 
মন ন1 কাড়লেও চোখ কাড়ে । 'দেশ পর দেশ', ব। “জনী মের! ন।ম,' 
ব। ডন”, অথবা “শোলে'র মতো ব্যবসায়িক দারুন সব ব্যাপার নিয়ে যে 
সাংঘাতিক টেকনিকা।ল স্ম।ট চেহারা তা ভাবতে পারবে টালীগঞ্জের 
সলিলবাবু, পলাশবাবু, পীমুষব(বু! এইসব হিন্দী ছবির দারুন স্মার্ট 
টেকনিক্যাল কাজ আমাদের প্রলুব্ধ না করে থাকতে পারে না। 
আমাদের টালীগঞ্জের তীত্র দীনতাকে উংকট কুপে প্রকাশ করে যায়। 
কি দারুণ এডিটিং, কি দারুণ ঝরঝরে ফটে।গ্রাফি, কি চঞ্চল ক্যামের।র 
কাজ, যেমন দেখুন না, র।জকাপূরের “সতাম-শিবম-সুন্দরম' একটা ন্যক্কার 
জনক একটা উৎকট মানসিক রে'গকেই প্রকাশ করে-যার নাম যৌনতা 
ছাড়া আর কিছু নয়, কিন্ত এই ছ'বটায় ল্যাবরেটরির টেকনিক্যাল 
কাজ দেখলে মাথা খারাপ হয়ে যাঁয়। বন্যার সময় শশীকাপুর ব্রীজের 
ওপর আসছে-_-এই সময় কা!মেরার যে ভঙ্গী ভাবা যাবে না সেটা কি 
করে টেকিং করা হয়েছে । এবং ওই যে বন্ার সময়কার দৃশ্য গ্রহণের 
সময় ক্যামেরাকে যে ভাবে যে ম্মার্ট ভঙ্গিতে বাবহার করা 
হয়েছে__হাজারটা টালীগঞ্জের কমাশিয়াল ছবিতে এই ভাবনা 
আসবে না। প্যান্ট আর নানা কাপড় বানাতেই তখন আমর বাস্ত 
থাকবো । কমাগিয়াল এইসব হিন্দী ছবির স্ব কিছু কমাগরিয়াল 


গন্ধে ভরপুর এবং তা নানাভাবে নানা বৈচিত্রো। পঞ্চাশটা হিন্দী ছবির 


একই গল্প। সতেজ ভরপুর কমাণ্রিয়াল ভঙ্গ ভালো লাগাতে 
বাধ্য করে এইটাই তো। কমাগরিয়ালিটির চরম এবং প্রধান গুপ। বাংলা 
ছবি এটা! ভাবতেই পারবে না। চম্বলের ডাকাত নিয়ে ওরাও ছবি তৈরী 
করে আমরাও তৈরী করি । কিস্তকি নিদারুণ অপরিপন্ধতা, আর কি 
সাংঘাতিক জজ্জা নিয়ে প্রেক্ষাগৃহ থেকে আমাদের বাঙালী ডাকাতরা 
পালায়। “মুঝে জিনে দে” ছবিটার কথা! একবার ভাবুন। তার 
পাশে শ্রীমতি মঞ্জু দের “অভিশপ্ত চন্বল'-এর কথ ভাবুন। ছুটো ছবিরই 


৯৪ 


একমাআ উদ্দেশ্টা বাবসা করা । একই সাজে নিয়ে। কিন্ত ছুটোর 
দিকে একবার তাকালেই বোঝা যায় কি নিদারুণ আলস্য আর দায়িত্ব 
জ্ঞানহ'নত1! আমাদের আক্রমণ করে আছে। তারপর দেখুন না ওদের 
ব্যবসা! করবার জন্য “সম্তোধী মার মতো ছবি বা সেলুলয়েড গল্প তৈরী 
হয়। এবং তা কি প্রচণ্ড ব্যবসা এনে দেয় তা আমর। সকলেই জানি । 
কমাপিয়াল হিন্দ ছবি ছবির জগতে “সন্তোষী মা" ওয়েস্ট ইনডিজের 
ওয়েলেসলি হলের বাম্পারের সঙ্গেই তুলন-য়। এই পথ ধরেই আমাদের 
দেব দেবীদের নিয়ে আসা হয় টালীগঞ্জের ফ্লোরে, তৈরী হয়, বাবা 
তারকনাথ'। “বাবা তারকন।থ" সতাই মুমুর্ব টালীগঞ্জের বাবসার 
জগতে দক্ষযঞ্ঞ দেখায়, এর প্রধ।ন কারণই এই ছবিটার ভালে গান এবং 
এ ছবিতে যা বলতে চ1ওয়া হয়েছে তার প্রসঙ্গে ছিমত থাকতে পারে, 
1কস্ত অত্যন্ত সহজভাবেই গুছিয়ে তা পরিচ।লক বলতে পেরেছেন । অন্থান্থ 
ব্যবস।য়ীর! ভ।বলেন ব্যাস এইতো] দ1ওয়।ই পেয়েছি-তৈরী হলো "মা 
লঙ্ষ্রী'_ রত্া ঘোষাল মা লক্ষ্মী সাজলেন, বাপরে বাপ। ক্যালেগু!রে 


অহরহ দেখা লক্্মীর এইরকম রূপ দেখে লক্মীর ওপর মেজাজ রইলো ন৷ 
বাঙ্গালী দর্শকের । এই পথ ধরে “তারা মা" তৈরা হল। তাতে 


দেখ! গেল মোহন চ্যাটাজীর অসহ্য মহাদেব । সেষেকি অসম্য অভিনয় 
মহাদেবের চরিত্রে তা ভাব যাবে না। “তারা মা'"এর এই রকম একট 


সুন্দর গুছানে। কাহির্নীকে ধরতে পারলেন না পরিচালক সেলুলয়েডে.। অথচ 
কাহিনী একটু অনুসরণ করলে, বুঝলে, এবং সামান্বা টেকনিক্।ল জ্ঞানগম্য 


থাকলে এই কাহিনীকে নিয়েই একটা ব্যবসায়িক ছবি তৈরী কর! যেতই 
যেত_-এ বিষয়ে কোনো ভুল নেই। আমরা ভাবতে প|রিনা কাখির 
সমুদ্রের ধরে ব।লির ওপর এই রকম শিবের গড়াগড়ি । এই ছবিট।কে 
দেখলেই বে।ঝ। যাবে টেকনিক্যালভ।বে কলা কৌশলের দিক থেকে 
আমাদের কি দারুন শে।চন য় অবস্থা | বোস্বের থেকে শিল্পী এনে কাজ কর 
ট।লীগঞ্জে বছুদিন ধরে চলছে । অশোককুমার, দিলীপকুমার, সায়রা বানু, 
ওয়।হিদা রেহমান এইসব অভিনেতা অভিনেত্রী নিয়ে কাজ হয়েছে। 
এই অশোককুম।র হিন্দী ছবির জগতে কি আসনে এখনও বসে আছে 
ভ।রতের সকলেই তা জানে । আর গোটা ভারতেই অশোককুমারের 
দর্শক বন্ধ । ওই অশোককুমারকে নিয়ে “হাসপাতাল' ছবিটার কথা 
ভাবুন, সঙ্গে বাংলার সেই ভীষণ সুচিত্রা সেন, কাহিনী আবার সেই নীহার 
রঙ্জন গুপ্পের, পাঠক ভাবুন কি ব্যবসা, সে এই ভীষণ ব্যবসায়িক পশরা 
সাজিয়ে । হালের ওয়া।হদা রেহম।নকে নিয়ে স্বনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 
কাহিনী নিয়ে তৈরী হয় 'জীবন যে রকম? । পাঠক ভাবুন কতো ব্যবসা 
মে করতে পেরেছে! আমর! কেবল হিন্দী ছবির সাফল্য দেখে ঈর্ষা- 
কাতর হই। অর ভাবি এতে যে অভিনেতার আছেন তাদের অন্তাই 
এই সাফল্য । কিন্ত তা আংশিক সত্য। অগন্ভিনেতাদের জন্ক যেমন 
এই সাফল্য, তেমনিই আবার এর সঙ্গীত পরিচালক, এবং সাংঘাতিক 
কলাকৌশলের জন্গও । একথা তো সত্যি একটা দোকানে দুকে হাই 


চিত্রবীক্ষণ 


যখন দেখি, সেই দে/কানটার ভীষণ সুন্দর সাজানো গোছানো একটা 
সপ্রতিভ তঙ্গী। সেই দোকানেই দুকে আমরা কেনাকাটা করতে ভালো- 
বাসি। আমরা জানি সে অন্ত একটা সাধারণ দোকান থেকে বেশী দাম 
নিচ্ছে কিন্ত তবুও আমরা! সেই দোকানেই যাই। 


এরই ফাকে হিন্দীর বোম্বা্ট এক শ্রেধীর মনোরক্লক ফিলা' গ।ন তৈরী 
করেছে । যার আম মাত্র সামান্বা কদিনের। তার জন্মই হয় জ্রুত জ্রুতই 
সে আবার ফুরিয়ে যায়-_-তার আপন ধর্ম অনুযায়শী। কিন্তু যতক্ষণ যে 
বীচে, সাহসেই, ডাগর সাহসে সে হেচে থাকে । কত রকমের ভ ষণ 
পর ক্ষা-নরক্ষা,--কতো৷ যন্ত্রের ব্যবহার, কি নিপুণ ছন্দের জন্য অন্বেষণ, 
এইগুলে! কি ফেলে দেবার ! আর বাংল। ছবির গান যেন একটা ঠাদসীর 
ডাক্তারখানা,--যেখানে বুড়ো কতকগুলো লোক কেবল হাপানী নিয়ে 


অবিরাম কেশে যাচ্ছে, আর সমাজে কার বউ কার মেয়ে কার 
ছেলের সঙ্গে ফট্টিনস্টি করছে, এইসব আলোচন! বরছে | 
সেই ভ্যাদভদে একটা ব্যাপার । সেই চধিত চন । পণ খেশজা 


নেই। চেষ্টা নেই বৈচিত্র্যের জগ, কিস্স্যু নেই। আছে শু: 
দর্শকের দোষ ধরা । সেই আঅদ্াকালের বদ্যিবুড়ো হেমন্ত মুখোপাধা।য় 
শেষ পারানের কড়ি তোলব।র জন্ব এখনও বঠমান । এর খেকে; 
আর নিস্তার নেই আমাদের । ফলতঃ তরুণ বাঙ্গালী দর্শক কেন 
স্কুল কলেজ পালিয়ে বাংলা ছবি দেখবে? হেমন্ত মুখোপাধ্য।য়ের 
সতের কোনে! উত্তরণ নেই। "গ্রামীণ পটভূমিতেও সেই ঘ্যানর 
ঘ্যানর বহু বাবহৃত সুর--আর ছড়া কাটা, পাচালী পড়া। যার 
সবটাই ত্বল। একটাও পল্লী বাংলার প্রকৃত সুর আমর বাঙ্গালী হয়েও 
পাইনি । এটা দিলেও ভালে! লাগে । নাহলে কি করে বড় লেকের 
বেটি লো৷ লম্বা লঙ্থা টুল”, 'ঠাকুরঝি দুমুঠো৷ চাল ফেলেদে হাড়িতে' “সাধের 
ল।উ”, কি করে এমন ভ'ষণভাবে মুখে মুখে আর প্যাণ্ডেলে প্যাণ্ডেলে 
ঘোরে? আজ থেকে পনের বছর আগে হেমস্তবাবুর যে ব্যাপার, পনেরো 
বছর পরেও সেই একই বাপার। সেই একই সুর, একই চন্লিত্র, একই 
গ।য়বী । এগুলে। বোঝবার জন্বো পনেরো বছর আগে এবং পনেরো বছর 
পরের রেকর্ত রাখলেই বোঝা যাবে ব্যাপারটা । সময় বসে নেই। 
ভ্রত্ই পাক খাচ্ছে সময় পূপিবীর সঙ্গে । কত কিছু বদলে যাচ্ছে 
দ্রুত, অথচ সেই সময্লের মধো কিন্ত হিন্পী ছবির গানের সুর-ছন্দ তার 
প্রয়েগ সব কিছুতেই নিজেকে বদলেছে । তারা কমাণিয়াল মার্কেট 
পাবে না তো কি আমরা পাবে?! ছবি যখন কথা না বলতে", বোব। 
ছিল সে, তখনও এই সঙ্গীতের, এই গানের চরিত্র ছিল ভীষণভাবে । 
তখন থেকেই সঙ্গীতের ব্যাপারটা ফিলোর সঙ্গে জড়িত । আজকে কতো 
পরিবর্তন হয়েছে সবদিক থেকে । আজকে সমস্ত কমাশিয়াল ব্যাপারটাই 
যখন একট! বিশেষ ফমু'লার মধ্যে যাচ্ছে তখন গানটাকে নিয়ে ও।বতে 
হবে বৈকি ভীষণভাবে | কি করে আরও বেশী কাজ করা যায় সেটা 


অক্টোবর '৮০ 


ভাব! প্রয়োজন । জীবনের মধ্যে যতো! অস্থিরতা আসছে, জটিলতায় 
শিকড় যতই জড়াচ্ছে, ততই বেশীক্ষণ প্যানপ্যানানি নির্বোধ মার্কা, 
অসাড়তা আর ভালো লাগবে না। তখনই চাই ছন্দ__রিদম্‌-_যা, অল্প 
সময়ের মধো দোলা দেবে । ভালো লাগাতে বাধ্য করবে । এই রকম 
কাজ কিছু হয় নি, তা বলা যাবে না হয়েছে,_-যেমন, সঙ্গিল চৌধুরী 
মহ।শয়, সুধীন দাশগুপ্ন মহাশয়, আরও মাত্র কয়েকজন । আমর তুলে 
যাই পুজে। সংখ্যায় একট! গানে সুর দেওয়া আর সিনেম।র জন্য একটা 
গানে সুর করা তার সিহ্যয়েশন অনুযায়ী, এক ব্যাপার 
নয় কিছুতেই । “ছদ্মাবেশী'তে--“এবার আমি জেংচে মরি”, এই সব 
গান এই সিন্নায়েশনটাকে শুধু বলছে না, বলছে আরও কিছু, সেট।ই 
হচ্ছে কমাশিয়।ল সাকসেস। (আমি কিস্ত ছবিব গান নিয়েই বলছি 
বা তার মিউজিক নিয়েই বলছি। গান না থেকেও কেবল ভাষণ 
ভাবে ব্যাকগ্রাউণ্ড বাবহারের মধ্যে এনে কর! যায় সেটা কিন্তু অন্য ক্ষেত্রু। 
সেটা ঠিক এই কমাণিয়াল মতে মেলে ন। |) আমর! ভাবি, যেই 
দেখলাম ছবিতে আজকের তরুণদের অশান্ত অবস্থা অমন চলে গেলাম 
বিদেশী যন্ত্রের কাছে__এটা আম।র মনে হয় এই হিন্দী ছবির অনুকরণ 
ছাড়া আর কিছু নয়। এর মধো কোনে সৃজনমুলক বাপার মোটেই 
ণকে না। আমদের দেশেরই সঙ্গীত যন্ত্র-_-সরোদ, সেতার, 
তবল।, ঢ।ক, এই সব নিয়েই এই এফেকেে চলে যাওয়া! যায় 
অবলীগায়। কিন্তু তার জন্তে সিঢায়েশন স্টাডি করার. চরিত্র স্টাডি 
করার যে ভষণ প্রয়োজন, সেটা কি আমাদের হেমন্ত মুখোপাধ্যায় বা 
(মল মিত্র করতে পারবে ! এখানেই চরম কমাশিয়াল হয়েও দেশের 
এঁতিহথময় কিছু পুড়ে দেখার একটা তীব্র প্রবণতা বা আকুলতা অথবা 
নিঙ্গের দেশের জন্ত চুড়ান্ত ভালোবাসা প্রয়োজন । যেটা আছে সলিল চৌণুরী 
মহাশয়ের মধো, আছে সুধীন দাশগুপ্টের মধো, ( কিছুটা ছিল নচিকেতা 
ঘোষ মহাশয়ের মধ্যে |) অবিরাম এরা চেষ্টা করছেন নিজ সৃজন- | 
শীলতাকে। প্রকাশ করব।র। দেশীয় যন্ত্রপাতি অতান্ত সহজভ|বে ঘরোয়া 
ভঙ্গী থেকে সেই ঝাড়লগ্ঠনের ন'চে থেকে বার করে এনে জনগণের মধো 
মিশিয্পে দিতে । তাই একটা গ্রামীন স্বর বা সেই ছন্দটিতে সাংঘাতিক কাজ 
হয় যেমন, তেমনি গুরুগ্ভ'র ঞুপদী সঙ্গীতের রাগ রাগিনী থেকে নিয়ে 
বাবহারের গুণে একটা ভীষণ কাণ্ড যে হয় তা আমরা ইতিমধোই দেখেছি । 
গত পঞ্চাশ বছর ধরে আন্তর্জাতিক অর্কেন্ট্রী মিউজিক যে কাজ করেছে,-- 


টোনাল মিউ'জক ও মেলডি মিউজিক এবং তর সুরকে ভেঙ্গে টুকরো 
টুকরো অথব। একই সঙ্গে যা এযাটোনাল অথব। স্বরহীন সুরের ছন্দের যে 


কাজ তার সঙ্গে কোনো যোগাযোগ আছে কি আমাদের হেমন্ত মুখোপা- 
ধ্যায়ের মতো সঙ্গীত পরিচালকদের । যেমন আমাদের দেশে আনন্দশঙ্কর 
কিছুটা এর মধো থেকে বার করবার চেষ্টা করেছেন । কিস্ত এখনও তার 
কাজ ব্যাপক হয়নি-_তাই শেষ সিদ্ধান্ত নিয়ে কিছুই বল! সমী'চ ন নয়। 
এই এ্যাটোনাল অথচ স্বরই'নতার তী'ত্র প্রভাব আমরা যেমন পড়তে 


৬১৫ 


দেখেছি, €সায়েনবার্গ, ভেবুসি, শ্টারভনস্কি আরও কংয়কজনের মধ্যে, 
তেষনি এরই মধ্যে সিনেমার মিউজিক ধ্যাপ।রটার ইতিহাস, তার ক্রম 
পল্িবর্তন, তার বিবর্তন সবই 'বাসা বেধে আছে। আমাদের দেশে 
এই টোনাল মিউজিক এবং সমগ্র ব্যাপারটায় যে বৈচিত্রা আনা যায়, অথচ 
চুড়ান্ত মিউজিকাল ফ্লোর গেকেই, তার সামান্য প্রভাব অথব! সেই নিয়ে 
সামান্ত কাজ করবার প্রবণতা আমরা ইতিমধ্যে রব জ্রনাথ ছাড়া কাকুর 
মধ্যেই দেখিনি ! সামান্য “বাল্সীকি প্রতিভা” পৃশজে দেখলে আমর অনেক 
কিছুই পেয়ে যেতাম । পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্ঘৃতিঃ থেকে বিলাতি 
সঙ্গীত থেকে একটু উদ্ধ তির প্রয়োজ্গন, -"যুরেদের সঙ্গীত যেন মানুষের 
বাস্তবজীবনের সঙ্গে বিচিত্রভ।বে জড়িত। তাই দোখতে পাই, সকল 
রকমেরই ঘটনা ও বর্ণনা আশ্রয় করিয়া! যুরোপে গানের সুর খাটানে। 
চলে, আমাদের দিশি সুরে য.দ সেরূপ করিতে যাই তবে অদ্ভুত হইয়া 
পড়ে, তাহাতে রস থাকে না|” এখানে অ। ম শুণুমাত্র সঙ্গত পরিচালকে- 
রই মানসিকতা কাজ ধরে না দেখেছি, ' তাই নয়- দেখেছি ফিক্গমেকার 
পলাশবাবু, পীঘুষবারু, সলিলবাবৃদের মধোও । ঠ।রাও জানেন নাক 
করে সঙ্গীত ৮লচ্চিত্রের কাজে আসে। 


ভবিষ্যতে সিনেমার মধ আবহ সঙ্গীত জিনিষটা থাকবে কি থাকবে 
না তা ভবিধাতের গভেই রয়েছে । কারণ নিস্তব্ধতা যে বিরাট এক 
সঙ্গীত এট! প্রমাণ করার জন্য বেশ কিছু গুণী জ্ঞানীজন প্রচণ্ড 
কাজ করে দেখাচ্ছেন । সরে।দ, সেতার, তবলা, বঙ্গের আওয়াজ 
নয়, এফেকট্‌-এর জন্য এই সব সঙ্গীত পরিচালক পার্্ববতর্খ শব অনুষঙগকেই 
ধরতে চাইছেন তীব্রভাবে | একটা উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা বে।ঝ] যাবে, 
“কাপুরুষ-মহাপুরুষ' ফিল সতাজিং রায় দেখাছেন, “কাপুরুষ অংশে-_ 
সৌমিঞ্জের (সিনেমার ন।মটা মনে পড়ছে না) কাছে এসেছে 
মাধবী- এসে বলছে এই তোমার সেই তেকোনা ঘর ইত্যাদি । এরপর 
ওর! ওদের প্রেমের বিষয় নিয়ে এবং শেষকালে বিয়ের জন্য পান্র দেখছে 
মাধবীর বাবা-_-এই গুলো বলছে । সৌমিপ্র তখনও বিয়ের দায়িত্ব নিতে 
পারে না। কারণ তার অর্থনৈতিক অস্থাচ্ছলা । এই ভাবনাটার সময়, 
এই কথাটার সময়তেই আমরা শুনল!ম রাস্তা দিয়ে একটা দমকল ঘণ্টা 
বাজিয়ে যাচ্ছে। চূড়ান্তভাবে সৌধিত্রের তত্র মানসিকতার ছবিট। এই 
পারিপার্খ আবহ অনুষঙ্গের মধ্যে থেকে কার করা হয়ে গেল। হেমস্তবাবু, 
গ্তামলযাবু নির্থাং এই দৃশ্তে হলপ করে বলা যায়_-একটা বেহালাকে 
চড়াসুরে বাজিয়ে বেদন। প্রকাশ করতেন । রাত বিরেতে একট! বেড়ালের 
ডাক, একট! ট্রামের ঘণ্টা, লোহাপেটার শব, একটা চাবুকের শব, শশাখের 
শব, একট! কুকুরের ডাক ঘে কি ভীষণ কাজ দিতে পারে, একটা চলচ্চিত্রের 
শরীরে তার প্রমাণ আমরা ইতিমধ্যেই কিছু কিছু দেখেছি । কিন্তু তারা 
এইসব সঙ্গীত পরিচালক নন। টালীগঞ্জের আবহসঙ্গীতের সাধারণ 
ব্যাপারট। তলে থাকাই ভালো । কারণ, আবহনসঙ্গীতের মধ্যে আজও 


৯ 


এই বই নামক সেলুলয়েডে সেই দুঃখের দৃন্টে বেছালার ফ্্যাচসফৌচ, ('ছুর্গা 


' মারা যাবার সময় পথেক পাঁচালী'র ঢাকের শব্দ মনে করুন পাঠক, বিন্বা 


হরিহর সর্বজয়ার কাছে লক্ষ্মীর ছবি, স্েতুল কাঠের পিড়ে 'দিচ্ছে বাইকে 
থেকে অনেকদিন পর এসে, দুর্গার জন্য একট! কাপড়ও এনেছে হরিহর, 
সে জানেনা দুর্গা ইতিমধোই মারা গেছে। সর্জয়ার হাতে কাপড়টা 
তুলে দিতেই তারসানাই-এর চূড়ান্ত প্রয়্োগ-কিস্ত কোনো কিছু মাত্র 
ক্যাচ কৌচ নয়, বা! কোনো বিশেষ রাগ নয়, চড়াসুরে হঠাৎ সবজয়ার 
যন্ত্রণাকে সেই স্কোরের সঙ্গে হরিহরের ব্যাপারটা সব মিলিয়ে বিদীর্ণ 
হাহাকার ছবিতে গেথে দিলো । ) প্রেমের দৃষ্টে সেতারের মালা । অথবা 
সেই ঘ্যানর ঘ্যানর। একটি ছবির আবহ্সঙ্গীত অন্য একটি ছবির সঙ্গে 
জুড়ে দেওয়া যায়। অথচ ভালো কাজ হচ্ছে বছদিন ধরে। এই 
কলক।তাতেই চিংপুরের জে।ড়া্ঈ/কোতে বসে। বছদিন আগে ঠাকুর 
বড়ীর অবনীন্দ্রনাথ ঠ।কুর তার “র।জকাহিনী'তে মানে এই গল্পোতেই এই 


আবইসঙ্গীতের চূড়ান্ত উদাহরণ রেখে গেছেন। এরা পড়েও না, তাই 
জ।নেও না পূর্বসুরীরা আমাদের হাতে কি দিয়ে গেছেন ।--একজন 


ভাই অন্য ভাইয়ের পরিচয় জানে না। ছুজনেই দুজনের কাছ থেকে 
পৃথক । এক ভাই ঘরে একা ঘুমে।চ্ছিলো । এক ভ।ই দুকে একটা ছুরি 


নিয়ে তার বুকে বসিয়ে দিল। অবনীন্্রন!থ 'রাজকাহিনী”র মধ্যে 
বলছেন, ঠিক এই সময়ে বাইরে একপাল শেয়াল কেদে উঠলো, হায়-হায়- 


হায় করে। বাপারটা বোঝব!র আছে । এই শিয়ালের ডাক একটা 
পরিবেশের জন্ম তো দিলোই দারুনভাবে, সঙ্গে সঙ্গে একজন বিখাত 
সুরকার যা! করতে পারে তাঁর সুজনমূলক উদভাবনীয় ভাবনায় তাই 
করলো । পলাশবাবুর দল বৃঝবেন কি, হেমন্তবারু, কালীপদবাবুর 
দল কি বুঝবেন--এই স্কোর বা তার কম্পোজিশন কিভাবে অত্যন্ত 
সাধারণভাবেই আনা যায় । পলাশবাবুরাও এই স্কোর এই কম্পোজিশনে 
যেতে পারবে না, আর কালীপদ সেনের দল ওই স্কোর ওই কম্ধোজিশনকে 
আগিয়ে দেখিয়ে দেবার কথা ভাবতেও পারবে ন। | চরিত্রের যে পট- 
ভূমি, যে বাকগ্রাউণ্ড যে তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তার পরিবেশগত 
ভাবনা! থেকে যে একটা ডাইরেকটরস্‌ পারসপেকটিভে গিয়ে পৌছনো৷ 
যায়। সঙগিল চৌধুরী কিন্তু সুশীল মক্জুমদারের 'লাল পাথর'স্এর মত 
বাজে একট! সেলুলয়েডে বাধা নিয়মেই, যন্ত্র নির্বাচনের চতুরতাযস একটা 
ভিন্ন স্কোর বা! কম্পোজিশনকে জন্ম দিতে সক্ষম হয়েছিলেন । সানাই 
দিয়ে যা খুবই প্রচলিত, আশাবরী আর কলাবতী কিস্বা কিছুটা পূরবী 
রাগের ছেশয়া দিয়ে কি সাংঘাতিক কাজ তা ভাবা যাবে না-: 
ছবিটা হিট করেছিল সেই সময়। আবার বিপরীতে একবার ভাবা 
যাক ম্বণাল সেনের “আকাশ কুসুম" নামক কমাশিক্লাল ছবিতে বা! ফিল্তো 
(আমি এটাকে ফিল্মাই বলছি এবং বলবেনও সবাই |) গাম বাদ দিয়েই 


ছবিট। তৈরী করেছিলেন সুধীন দাশগুগ্ধ । গান নেই অথচ সমস্ত ছবিটার 
লিরিক্যাল মেজাজ, মিউজিক্যাল টোন সবই এসেছে দারুণভাবে । ওখানে 


ভিজ জপ 


ওই ক্ষোর আন কম্পোক্ষিশনের বা।পারটা আছে । “ডাক হরকরা' নামক 
একটা অতি সাধারণ মানের ছবিতে বা সেলুলয়েড বইতেও সুদ নবাবু একটি 
অন্য মেজাজ এনেছিলেন । গল্পের এবং চরিজের পটভূমি তার বিস্তারের 
রিয়ালিটিকে ধরবার জন্ক প্রফেশনালভাবে করেও একটা অন্য স্তরে 
পৌছনো গিয়েছিলো, মান্না দের গলায্ম “আমি তোর বিচারের আশায় 
বসে আছি” গানটির কথ। ভাবুন এবং ওই সঙ্গে সার্িক আবহের 
কথাটাও ভাবুন । অবশ্বাই স্বীকার করছি দ।রম্ন ঈনটেলেকচ্য়।ল 
কিছু হয়তো ময় আবহ বাপারটা এখানে তরুও একটা সাধারণ ক্ষোর 
আর তার কম্পোদ্ধিশন পটভূমিকে জড়াতে সক্ষম হয়েছিল । আমরা 
গামীন পটভূমিতে “ফুলেশ্বরী” নামক একটি ছবিতে দেখলাম ফুলেশ্বরী 
ফুলেশ্বরী করে কান্না জোড়া । সেই একই সুর সেই একই পচ্গতি, 
সেই একই ভাবনায় বন্তদিন ধরে কেবল ঘৃরপাক ভার ঘুরপাক, কোনো 
ডেভলাপমেন্ট নেই, কোনে কিছু নেউ। 


আবহের বাপারে সঙ্গীতের চরিত যে কি, তার অক্তিত বি. পকাশ 
করে, আমাদের চলচ্চিত্রে সতাজিং রায়, মৃণাল সেন, খর্তিক ঘটিক, 
জ্যোতিরিক্্র মৈত্র ( মানুষকে দারুন কাজের মধো বাস্ত রাখতে পারলে 
চলচ্চি্জ জগৎ, এই কম।গ্লিয়াল চলচ্চির জগং অনেক কিছু বৈচিত্রপর্ণ প্রাণ- 
সম্পদে ভরপর কিছু পেত, আমাদের দুর্ভাগা তা হয়ান। ) সলিল চৌণুর', 
সুধন দা সণ্ডপু, রবিশঙ্কর ভেবেছেন, ঠাদের একটা স্বতন্ন ভাবনাই ছিলে 
ফিলে'র মিউজিক সম্পর্কে । আর বাংলা দেশের নবনাট্যেতো৷ এতো ভুরি 
ভুরি উদাহরণ আছে, শল্তৃ মিত্র, বিজ্ঞন ভটচাঁধ্য, উৎপল দত্ত, শ্বামল ঘোষ, 
অজিতেশ বান।র্জাঁ, রুদ্রপ্রসাদ, নীলকণ্ঠ, প্রভাস চক্রবর্তী এবং খালেদ 
চৌধুরী আর ব্রাতাসঙ্গীতকার দেবরত বিশ্বাসের মধ্য তার উদ।হরণ দিলে 
এই হেমন্তবাবুর দল আর পীয়ুষব।বুর দল অআোতকে উঠবেন । ( প্রসঙ্গত 
বলতে ইস্ফে করছে, এই দেবত্রতববু রবান্দ্রপঙ্গাত নিয়ে কি নিদ|রঃণ মনে!" 
গ্রতি এবং জনতার সবখানে রব 'জভাপন।কে পৌছে দিতে পরাক্ষা-নির ক্ষ! 
চালিয়েছেন তাতে বিস্ময়ের অবাধ এ।কে না, বসত: দেবত্রতবাবু জানেন 
পর ক্ষ! নির'ক্ষা জিনিসট' কি আসলে । মেটা কি করে কে।নখান থেকে 
কিরকম করে ভাবতে হয়, কাজ করতে তয়। এত মড়যন্ত্রের ৮পে 
প্রশড়য়ে দেবার প্রবল চেষ্টা সত্বেও ঠার রেকর্ড সবথেকে বেশী বিভ্রী" 5য়, 
কে কেন সেই ডিস্ক? দেশের সাধারণ মানুষই কেনে । ত।হলে বোঝা 
যাচ্ছে আস্করিকতার ব্যাপারটা যদি ঠিক হয়, সং হয়, শক্তি যদি ঠিক থালে, 
তাহলে সবদিক থেকেই জয় আনতে পারে, দেবরতবাবুকে দেশের 
ইনটেলেবচুয্লাল গ্রা,প যেমন মনে, তেমনি সাধারণ লে।কও। এখানেই 
নিহিত আছে তার অসীম ভাবনা, এতে কি তীর কমাশিয়াল মার্কেট পেতে 
অসুবিধে হয়েছে কিছু?) যদি ঈশ্বর তাই দিতেন অসীম করুণাময় 
হয়ে, তা হলে এই হেমন্তবারু, স্থদেশ স্বরকার, শ্বামল মিত্র, সলিল সেন, 
সলিল দত, পলাশবাবু, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় (এই মানুষটি এই 


অকোবর *৭৯ 


সেল্গুলয়েডে এখনও যে গুটিকয়েক কাজ করেছেন তাতে তার আবহ 
বিচার অত্যন্ত নিকৃষ্ট । কিন্তু সঙ্গতের অর্থাং গানের সুরের মিকিং, 
স্কোর? কম্পোজিশন, প্রয়োগ. গান গাওয়ার পদ্ধতি, এইসব বেশ কিছুট। 
উদ্নত মনের, এবং একট পর ক্ষা-নিরক্ষা ধর্মী 1 এতেই কাজ বরে 
এখনও পর্যন্ত তিনি যে কাঁজ্ছের সুযোগ করেছেন, গ্রত্যেকটিই সাফলা 
এনে দিয়েছে । মত প্রবল সংখাক 
না হয়েও । ), চট্টরোপাধায় ( এই 
মান্ষট তাংম।দের ভেঙে গেছেন কিন্ত ঠার গানে সুর একটা »ম্পদ সনে 
নেই । কিন্ত আবত সঙ্গত এতই নিকষ্ট মনের যে বিচার ষরব।র দরকার 
ভয়না। 
একটা দ্রশোও আমাদের কাছে তীরভাবে ফুটে বেরায়ে এসে একটা জ্তর- 
নিমমাণ বরতে পারেনি । বারবার গ্রম।ণ হয়েছে এদের কাজের মধ্যে যে 


অবশ্টাই সেই বাজ হেমখবাবুদের 
কালী? সেন, অধির ব।গচি, রবিন 


দ'র্তদিনের এত পবল সংগাক কাজের মধোও অন্ততঃ সামাল 


ভালে বাযসমা।ন তালে সে ভালে! ফিলডার বা ল্যদাটিন তয় 


এমন একই।ও সেললয্জেড নেই আমাদের হাতের বাছে যাতে বা 


না? । 
যালে 
ছবির ম্পন্দ ছন্দের সঙ্গে একই তালে গ!ন বেরিয়ে এদেছে 1 পাঠক ভাবুন 


সানদাক্িং রায়ের “গুলী গ।য়েন বাঘা বায়েন' ছবিটার কণা, 'কিঙগা তিক 


ঘটবে “সুবর্ণবেখ]”, কোমলগান্ধ।ব । 


”রীক্ষা-নির ক্ষার কে।নো স্তন নেই এঠ টলীগঞ্জের 
সেলুলয়েডে । টালীগঞ্জ কম।শিয়।ল জগৎ বারবারই প্রমাণ করতে চ।য় 
নতুনের বন্ধা! ছাড৬1 আর কিছু নয়। তাই তাদ্দর দ্রচোখে দেখতে 
পারে না। তা হলে হুদয় কুশরী, দরবার ভ[ড়, বিনয় রায়, 


হেমাঙ্গ বশ্বাস, জ্যোতি।রজ্দ মৈজ একটাও কাজ করতে পারেন না বেন ? 


নতুনদের 


বেন জটলেশখর মুখোপাধায় একটাও কাজ পান না টালগঞ্জে? বেন * 
সাংঘাতিক গায়ক অখিলবন্ধ ঘোষ, সত'ন।থ মখোপণধ্যায়, প্রসূন 
বন্দোপাধা।য় দূরেই থেকে যান, আমরা তো কমাশিয়।ল সেলুলয়নেড 
তৈরী? পরতেই চ।ইছি, তবে সেই যজ্ঞে এদের মতো। মানুষের বাজ নেবো 
না কেন এটাই বোঝা যায় না। জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, চন্ময় লাহিড়'কে 
দিয়েও এই কমাশ্রিয়াল সেলুলয়েডে অনেক ক বর।নো যায়! ফেমন 
নৌসাদকে হিন্দী ফিলের কমাশিয়াশ গ্র,পই ক।জে লাগায়, শচন কত।কে 
কাজে ল|গায়, জয়দেবকে কাজে লগায়, রৌশনকে কাজে লাগতো । 
টিল'গর্জে কিন্ত এরবম বেেনো প্রবণতা নেই, হিল গঞ্ তুচে।খে এদের 
দেখতে পারে না । অপচ নতুনদের মলোহ [বখ্য।৩ অনুপ 
ঘেষ।ল ছিলেন, সতাজিৎ ব্রায়ই তাকে আ!বঙ্ক।র করেন "প্রাণী গায়েন বাধা 
এই তো ম!জ কিড়াদন আগেক 


»াজপের 


বায়েন' ছবিতে এবং তান বিখারত হন । 
ব্লক 1৩ গণেশ টকিকে পাকতো। আজকের হিন্দী বমা শিয়াল ফলের 
গানের দুনিয়ার উজ্জ্ঞল জ্যোতিষ্ক রবীক্দরর জৈন, টালীগর্ 'ভার খোজ 
পায় নি, ভাথচ কত ফাংশান যন্ত্রতত্র তান করেছেন এই নিবদিগন্ত'তেই 
দেখা গেছে সঙ্গীতের দারুণ বার্থতী, যেমন একটা উদাহরণ দিচ্ছি আবছ 


১৭ 


বিচারের ব্যাপারট। সবলে যাচ্ছি এখানে ) হরিচরণের বড় মেয়ের গলায় 
দড়ি দিয়ে আত্মহত্যার পর তার মৃতদেহ শ্মশানে দাহ করতে আনা 
হয়েছে, ওইখানে নজরুলের গান--শন্য ও বুকে পাখী মোর ফিরে আয়, 
গানটি ব্যবহার করা হয়েছে, উত্তমকুমার চড়া মেকআপ নিয়ে হাতে 
ভ্বলন্ত প্যাকাটি নিয়ে মুখামি করছেন, ঠিক এই সময় থেকেই গানাট 
ব্যাকগ্রাউণ্ড থেকে হচ্ছে । আমাদের বোঝানো হচ্ছে যেন হরিচরণের 
বিবেক বা মানসিকতার এই কথাগুলো তার কন্ধার ভালোবাসার স্থলে 
বিয়োগ বাথ! থেকে আসছে, কি ভীষণ তিনি তার মেয়েকে ভালো” 
বাসতেন এটা তারই নজর, (এইরকম ভাবনা আমাদের গুছিয়ে 
সাজিয়ে নিতে হবে, তবে, ) আমর! সকলেই বাঙ্গালী দর্শক হিসেবে এই 
গানটিকে ভালে।ব!সি এবং তাকে চিনি । ' গানটি এখন প্রবাদ বাক্যের 
মতই হয়েছে যেমন--সাঁজ।নে! বাগান শুকিয়ে গেল। কারণ, নজঞল 
বড় পুত্র মরা যাবার পর দারুণ রক্তাক্ত হৃদয়ে বাখার 
শরীর ও মানসিকতা নিয়ে ওই শুন্য বুকের গানটি রচন। করেছিলেন। 
এবং গানটির দ।রুন ভয়ানক সুন্দর গায়কী ইতিমধ্যেই গ্রাম(ফোন ডিমৃকে 
শুনেছি, যেটি শুনলেই কিছুক্ষণ মকে যেতে হয়। এইখানে এই 
“নবদিগন্ত,”এ এইরকম দুশ্বাময়তায়ও ওই চমংকার গ।নট সুপ্রযুক্ত বাণী 
নিয়েও কোনে বিশেষ ম।এা সংযে|জন করতে পারলো না, কেন? এর 
মূলের ব্য!পরটাই পলাশব।বু এবং সঙ্গীত পরিচালক ক।লীপ্দ সেন 
বুঝে উঠতে পারেন নি । এবং খিনি গেয়েছেন সম্ভবত ম্বণ।ল বন্দো।প।ধা। য় 
তিনিও, সেই বেদনা, সেই চাপা আতি, অবাঞ্ত।র শঙ্কাতা 
বিন্দুমাত্র স্পর্শ করতে পারেননি । অতএব এমন সুন্দর ও চমংকার গানট 
ইতিমধ্যেই যা জনাপ্রয়ত।র শখরে, সেই গ।নটিও বার্থ হয়ে গেল, 
এই সঙ্গে যে।গ হবে দখা গ্রহণের ৮৬1 বার্থতা, এরকম বগছ কমাগিয়।ল 
সেলুলয়েড থেকে উদ।হরণ দেওয়া মায়। 


আমদের টালাগঞ্ে সেলুলয়েডের বইতে কম।শিয়ালের ন|ম বরে 
[দিনের পয দিন এইসব কগুক[রখনা চলেই যাক্ষে। বন টাকাও বায় 
ইচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে, আর জলেও &লে যাচ্ছে, ইনডাস্টিও ধু"কাছে । এইসব 
ইন৬1প্টির মানুষ এই ইন৬1স্টিকে ধাচাতে চান, অথ৯ এই ইনডাস্টি, থে 
ধাচছে তাও দেখা যাচ্ছে না | এুমশংই তার স্বাস্থা ক্ষীণ খেকে শীনতর 
হচ্ছে, এরাই গালাগালি দেন অং ।ফকুমেকারদের, বা একটু বুদ্ধ 
খরচ বরে ছাব তৈরা করতে চন দের । বলে বেড়ায় ও»ব বুদ্ধি" 
জজ বদের বান।নো বা।।র, বেউ দেখবে নাঃ কারণ, দেশের মনুষের 
সঙ্গে ওদের যোগ।যোগ নেই । আবার পরক্ষণেই দেখা যায় গ্নলোগান 
তোলা হচ্ছে, পো।স্ট।র দেওয়। হচ্ছে, বাংলা ছাব বাচান বলে। এই 
ক্ষীণদেহ জার্ণ অসুস্থ ইনড।স্টি কে বচাবার জন্ম অধিক পরিমাণে অর্থলগ্ন। 
করার মতো বনু ধনী গ্রযোজককে এই ইনডাস্টি, আগেই ফতুর করে 
দিয়েছে আপন প্রাতভার গুণে । আবার বলা হচ্ছে এখন রঙ্গ ন ছবি 


ঙচ 


তৈরী করার ল্যাবোরেটরি করে দিলে এক হাত নিতে পারতো এই ফিল 
মেকাররা, আমার তো মনে হয়, সরকার যদি এইসব 'নবদিগন্ত? মার্কা 
ছবিতে, ন1, সেলুলয়েভ বইতে বছরে ১০০ কোটি টাকা ঢাঁলেন, তরুও 
বাচবে না এই ইনডাস্টি।। কারণ, গোড়াতেই তো। অজত্র গলদ রয়ে 
গেছে। আর সেই গলদের সমূদ্রে টাকা নিয়ে নামলে নূনের পুতুলের 
মতই গলে যেতে হবে। আর এই গলদের বন্যাতেই শঙ্কর 
ভট্টাচাধ্যের “দৌড়'-এর মত সুস্থ মানের উন্নত মানসিকতার 
ম্প্ট ছবি বা! ফিলা, যা বই নয়, তাই ভেসে যায় অবলীলায়, দর্শক 
নিতে পারে না। এইসব “নবদিগন্ত” মার্কা সেলুলয়েডের বই যতক্ষণ 
ন! বন্ধ হবে, ততক্ষণ “দৌড'-এর মতো পরিপূর্ণ ছবিও ধাচবে না কিছুতেই, 
এর আগে হাচেনি “যছুবংশ” “ছায়াসূ্* পার্থপ্রতিমের, ধাচেনি ছড়া 
তমস্ুক”, দ্বেপ্র নিয়ে”, স্ত্রীর পত্র পুর্বেন্দু পত্রীর, "তের নদীর পারে' 
বারন দাহার। সৃস্ত কমাগিয়াল ছবিই যে কত উন্নত মানের হতে 
পারে ম্বণ।ল সেন 'নীল আকাশের নীচে” ছবিটাতে বলিষ্ঠভাবে তা প্রমাণ 
বরতে পেরেছিলেন । অজয় কর পেরেছিলেন “সাত পাকে হাধা”তে, তপন 
সিংহ “জঠ্‌ গুহতে', তরুণ মজুমদার শ্রীমান পৃথিরাজ' ও “বালিকা 
ব1'শ্তে। 


প্রসঙ্গত এই “দৌড়' ছবিটার বিষয়ে কিছু বলবার প্রয়োজন আছে 
অল্প ঞথায়, যে বিষয়টি বলবার জন্ব এই প্রবন্ধে বার বার চেষ্টা 
ইচ্ছে সেইটা আরও ম্পঙ্টতর কর।র জন্ম । প্রসঙ্গত “নবদদিগদ-এর মতোই এই 
“দৌড় কাহিন'ট।ও একট উপন্বাস থেকেই নেওয়া । শঙ্কর ভট্টচ।্য 
সমরেশ মজুমদ।রের “দৌড় উপশ্ব/সটি থেকে বেছে নেন সিনেমা তৈরীর 
এলিমেপ্ট, ব1 ম1লমশল। | খুল উপন্া!সটি থেকে কয়েকটি খটনা ও চরিত্রের 
ন।মগ্ছলো ছাড়া আর তেমন কিছুই কাহিন কে অনুসরণ কর।র প্রয়োজন 
হয়নি । কারণ, শঙ্করবারুকে এই ক|াহনী নির্বাউনের সময় ভিস্যুয়াল 
আর্ট ফষ্ের কথাটি ভাবতে গিয়ে আক্রান্ত হতে হয়েছিল, সিনেমার 
মুল ভ।বনা তাঁকে গ্র।স করছে বলেই ঘটন! ও চরিত্রের এবং তার 
পরিবেশ ও সময়ের গ্রেথ এবং বিশেষ ডেভলাপম্ণ্টে ক্য/মের।র বিশেষ 
ভাষ।য় বলবার চেষ্টা দেখা গেছে । এখনে লক্ষ) করলেই দেখা যাবে, 
বস্ততঃ সমরেশ মজুমদারের উপন্থা।সের বক্তব্য বা চিএণ আর শঙ্কর 
ভষ্ট।চার্য্যের “দৌড়'শ্এর বক্তব্য, মানে সিনেমরি বণ্ভব্য অনেকটাই 
ন'রত। উপন্যাসের মূল চরিত্র রাকেশ বে একজন সমকালীন যুবক 
য।র জাঁবনে একমাত্র শ্রদ্ধেয় বস্ত তার প্রেম। এই রাকেশ বেপরোয়া 
সু'বধ।বাদী জীবনট।কে নিতান্তই জুয়া খেলার দ।নেই ভাবে । কিন্তু 
সিনেমার রাকেশ একজন আত সাধারণ মধ্যবিত্ত আর নিষ্মবিত্ব পরিবারের 
মানুষ । বহু স্বপ্র বু ইচ্ছা তাকে ঘিরে থাকে, সে কিন্ত লোভী নয়, 
সংসারের দায়িত্ব থাকা সত্তেও, সেতার যোগ্যতা আর অযোগ্যতার 
দোলনের মাঝে থেকে চাকরী করে খেয়ে পরে কোনে! রকমে 


চিএ্বীক্ষণ 


টিকে থাকতে চান এই সমাজ ব্যবস্থায়। কোনো 
ঝামেলায় হায় না। কোনে! বিশেষ রাজনীতি রাকেশকে 
মোটেই টানে না, আকৃষ্টা করেনা কোনো বিশেষ ইজমে। 


এই রাকেশ রাজপথের তীব্র উত্তপ্ত মিছিলেও যায় না, আখেরে যেখানে 
ভারই মতে! চাকুরীজীবীদের দাবী আদায়ে ভালে হবে। উপন্যাসের 
রাকেশ ঘোড়ার পিছনে দন দেয় বন টাক! ঢালে ওপায়। ফিলোর 
রাকেশ এই পথেই যায় না, অগ্থকে ঘোড়ার খবর দেয় । এই রাকেশকে 
সঙ্গে নিয়ে রাকেশের একেবারে বিপরীতে দড়িয়ে শঙ্কর্বাবু দুকে পড়েন 
সমকালীন উচ্চমহলের শীততা পনিয়ন্ত্রিত গৃহ খেকে নীচের মহলের 
দুর্গন্ধ আর ভ্যাপসা! গরমে, যেখানে রয়েছে দেশব্যাপী এক তীব্র অসুস্থতা 
দরজায়-দরজায় ৷ ভীরু, দুর্বল, লোভইখন রাকেশকে সঙ্গে নিয়ে শঙ্কর 
ভট্টাচার্য প্রমাণ করেন, এই মধ্যবিত্ত নিম্নবিত্ত মানুষের ভীরুতা কোথায় 
টেনে নিয়ে যায় ব। যাচ্ছে । এই সম।জের মানুষের কেনো র।গ নেই, 
তাই সবকিছুকেই সে মেনে নেয় বিনা বাধার । অবস্থার দ1সত্ব গ্রহণ 
করে। তাই তাদের বৃহত্তর কোনে! বিপ্লবী চরিত্র নেই, সেই বৃহত্তর লক্ষা, 
চাকরী আর বাড়ী, এই লক্ষো কেনে! এনাক্রিস্ট রাগ তাদের আসে না, 
আবার বিপরী'তে এই দেশের সমস্ত আন্দোলনে বিশেষ করে কমিউনিস্ট 
বা বামপন্থী আন্দেলনে এবং স।ংস্কতিব জগতে এই শ্রেণার মানুষেরই 
দীর্ঘকাল ধরে নেতৃত্ব দিয়ে কাজ করছেন । লক্ষা করলেই দেখ! যবে 
এইসবের মধ্যে তাদের শ্রেণাগত ধ্যান ধারণ! তাঁর অনুভব বজায় থেকেই 
যায় বা যাচ্ছে সব সময়েই । তাই বড় রকমের কোনো বিপ্লবের বা 
সংগ্রামের টানটান ঘটনা! বা চরিত্র অ।মরা এইখ।নে দেখিনা । ফলত? 
এই ধরায় ক1জ করেও বিপ্লবী নামাবলী গায়ে দিয়েও ছগ্দা বিপ্লবী ছ্দ। 
ংগ্রামী নেতা সেজে, সে আখেরে ভেতরে ভেতরে বুর্জোয়! ও 'প্রতিক্রয়।- 
শীল মানসিকতায় বন্দ । এবং নিজের কা!রিয়ার সুধভাবে শীততাপ 
নিয়ন্ত্রিত ঘরে আর।মকেদারায় রাখবার জদ্ধ সে কাজ করে আবার 
সে ছাড়তেও পারে সব কিছু । সুহ।সের চরিত্রটি (অনিল চাটা অভিনীত) 
বিশ্লেষণ করলে এই প্রবণতা ধরা পড়ে স্পষ্টভাবে । একজন সরকাঁরা 
বর্মচারী মিস্টার রায় ( বিকাশ রায় অভিনীত ) তার আচরণ, ব্যবহারিক 
জীবন কাজকর্ম সব কিছুতেই দুনীতি, অরাজকতা, শাল 'নতা, ধৃতত। 


সব কিছুকেই ধরা হয়, বোঝাতে চাইছেন পরিচালক বা ফিলমেকার, 
এই সরকারী কর্মচারীর মাইনের মাসিক আয়ের নির্দিষ্টতার বাইরেও 


নিশ্্লই একট! কিছু মোটা পাওনার ব্যাপার আছেই, না হলে এই বিশাল 
খরচের পরত বয়ে নিয়ে যায়! সম্ভব নয়। এরই ফ!কে এরই তলে 


রাকেশর। তাদেরকে সঙ্গে নিয়েই চাকরী ধচিয়ে পেটের ভাত যোগ।ডের 
বাপারটা একদম অল্লান রাখতে চায়, আবার এই সময়েতেই, এই সমান্স 
ব্যবস্থায় এই রাকেশের সঙ্গে পড়ে অদ্থ একজন রাকেশ, যে ইউনিভ1সিটিতে 
পড়তো এই দুই রাঁকেশের সঙ্গে আজকের সুহাসদা ; সেই রাকেশ পচা- 
গল! সমাজ বাবস্থার, রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থার ছুনীতিকে মুজ করতে 


অক্টোবর "৭১ 


বৃদ্ধা মাকে এফাকী রেখে বার ছয়ে পড়ে সাধিক মাকে এবং তার সন্তান- 
দের শোষণ মুক্ত করবার জন্য ৷ চাকরীর রাকেশ ত্বুলে যায় অবলীলায় এই 
রাকেশের কথা, ঠিক এইখান থেকে জটিলতাকে কনটেনটের মধ্যে রেখে 
আগাগোড়া ফিল্াটি তৈরী হয়ে যায়। কিন্ত তবুও শঙ্চর ভট্টাচাধ, 
আমাদের দেখান অনবরত খোঁচা! খেতে খেতে এই সব রাকেশ একবার 
ফোঁস করে ওঠে । যদিও এই ফেঁ(স-এর ব্যাপারটা প্রচণ্ড ভাববাদী 
বিষয় । তবুও ভালো লাগে বিষয়টি সাজানোর গুণে ও নিষ্ঠার এবং যতের 
ব্যাপারে । অদ্ভুত আত্মমগ্ন নিম্তরঙ্গ জগৎকে একবারও অন্তত রাকেশ 


ছিশ্ডতে পারছে এটাও ভালে। লাগে । কিন্তু সে যদিও ধনতান্ত্রিক পৃণজিবাদী 
ও শুপনিবেশিক কাঠামোটাকে ভাঙবার চেষ্টা করেনা, তার সেই রকম 


প্রবল ইচ্ছাও নেই, কিন্তু তবুও ছ'বর পরদায় তাকে চিনে নিতে আমাদের 
দ্বিধা অথব1 ভুল হয় না। চলচ্চিত্রকার হিসেবে শঙ্করবাবুর কোনে 
বিশেষ সহানুভূতি নেই রাকেশকে জিতিয়ে দেবার । ঘটনাত্রোত আর 
জীবন-প্রবাহ যেরকম হতে চায়, তাতেই আস্থা রাখা হয়েছে । যদি 
সহানুভূতি থাকতো, তাহলে তাকে সাহায্য করতে হত শ্রেণীর প্রকট 


একট! স্বার্থকেই, যা ভীষণ বিপজ্জনক একটা ব্যাপার এই নিরক্ষর, 
অর্ধশিক্ষিত, চেতনাহীন দেশে ছবি-করিয়ে হিসেবে । এই ছবিতে যে 


কারণে র।কেশের রগ ফুটে উঠেছে, এবং সে কারণেই সে "শুয়োরের 
বাচ্ছা* বলছে এস্টা।বলিশমেন্টের মিস্টার রায়কে, জবনের দীর্ঘ দৌড় লন্বা 
সফরে ব।র বার হোঁচট খাচ্ছে যেখ।নে জীবন, সেই পরিস্থিতিতে রাকেশ 
র'ন/কে দেখতে পায়, যে রাকেশ একদিন অনিশ্চিত নড়বড়ে ভবিগ্যাতের 
জন্য তাকে গ্রহণ করতে পারেনি জ'বনে | সেই ব'নাকে শরীরের 
রোগ খেকে এবার বাচাতে চায় রাকেশ এই চড়ান্ত মিডলম্যানের 
অবস্থার মধ্যে থেকেও ! এই টঙ়ন্ধ অবস্থার মধোই্ট তার সবকিুকে 
ঘিরেই ছবি শেষ তয়। আবারও বলছি, তার এই বিদ্রোহ 
বা রুখে ওঠা সম্পূর্ণ এক ভাববাদং ব্যাপার । কিন্তু তবুও এই 
ছবির বিশেষ সিনেম।র গন্ধ, বিশেষ ত1ংপর্য, সব কিছুকে ঢ।কা দিয়ে দেয়। 
যেখানে সিনেম।র ফর্মে ধরা পড়েছে এই মধাবিত্র নিয়বিত্ত শ্রেণীটা টাউটে 
পরিণত হচ্ছে ক্রমশই এই বিশ্রী সমাজিবাবশ্থায় । এই ছবিতে তারিফ করতে 
হয় ঘটনার দময়কে যে ভাবে ধরা হয়েছে, ১৯৭৭ সালের ৮ থেকে ১৫ই 
আগস্ট। মোট সাত থেকে আট দিনের বিজ্ঞ।রে এই সিনেম।র কাহিনা 
বিস্তৃত । ১৯৪৭-এর ১৫ই আগস্ট ভারতবর্ষের নতুস্ত দিগঙ্গ ব্রিটিশ 
শাসনের থেকে মুক্তি । আর এই ১৫ই আগস্ট ১১৭৪ সালে রাকেশের 
তর্থনৈতিন বন্ধনের নাগপাশ থেকে মুক্তির দিন, র।জনৈতিক সংসারের 
ঠেসেলের মধ স্টকি দিয়ে দেখে নিয়ে ছবিটিকে এক বিশেষ তাংপর্য্য 
ধেধে দিয়েছেন শঙ্করবাবু ৷ ছরির শট্‌ু ডিভিগন, কামেরার কাজ, আলোর 
বাবত(র, সঙ্গীতের বাবহার, শব অনুষঙ্গ বাবহার, পাত্রপাত্রী নির্বাচন, 
স্থান নির্বাচন, সবই এককথায় অপূর্ব । একটা শটু মনে আসচ্ছে এক্ষুনি 
যা ভীষণ, দারুণ লেগেছে, যেখানে পক্থু নীরার (মহুয়া রায়চৌধুরী 


৯৯ 


অভিনীত) সামনে ক্যামের। ধরেই জম ব্যাক করে আসে আবার তং- 
ক্ষণাৎ কট না করেই টিলটু ডাউন করে আসে বারান্দায়, ।ঈড়িকে ভ্রচত 
ঘর্ষণে দোখয়ে রাকেশের প্রবেশ হয়”অপুর শটুটি । এই গল্গু প্রেমিকা 
নীরার পদ্গৃত্ব যেন রাকেশের পঙ্গু মানসিকতার প্রতাক। ওর পন্ৃতা যত 
বেড়েছে তঙই রাবেশের যানসিকত।র জঙত।র জট বেঠেছে। এইথানে 
প্রসঙ্গত অ।রনন্ড ওয়েক্কারের 'টকেন স্যুপ উইথ বাপি, নাটকের হ!ারর 
পক্ষ।ঘ।তের এ্রতাঝ চিহদ্তার গভবুতা মনে গড়ে যায়। 


ছবিটি 'ন১সন্দেহে বা।ণাজ।ক ছাব। প্রটালত অথে খম।শিয়াল ছাব। 
(বশত তা »ত্বেও বংগার ট।ল গঞ্জের ।সনেখ।র তখ।কাখত জগতে দারুন 
"স্তন »রত্রের । হাব যেমন এবাপকে দরুন আনন্দপ।য়ক তেমান্ই 
আবার ত।এ্ভ।বে উদ্দেস্যামুপঝ | 
ভবনী। ধা শন র |নজ দ1রিখের গভ ক কখা। 
সর্েও তা থে ভ ষণ |শম্সা ও ঞঞ্ছননী ০৩নপ্ধ গঙারে তরঙ্গ তুলতে গরে 
খেশন ড্রেথের শাটক | একধারে 2৬1৩ 


যে ডদ্দেশ্য অঙয৪ সং ও আশারব, 
(নন দয় হওয়। 


এহ হ]খ তঙ।রহ ।শপশল। 
আনগপাপ খত, আখ খন তে |শম। সুগ।ব, ০৩ন।, খু । 


দেড় হ,বড মো এরম |নজেকে জড়।য় বলেই এবং ।সনেম।র নখ" 
ভ।ষয় ৩) »॥1৮ ভঞ্গ তে কণা বলতে রে বলেহ হাবটিকে প্রশংসা 
করতে ইচ্ছে বরে । ভ।বাহ যায়না, [ফলমেক।র এখরব।এর এই ছাবাট 
ছিত।য় ছাব। বদন খাজহ,ন 
অবস্থ।য় বসে খ।কতে হয় এইসব ফিলমেক।রবকে | এইরখম একজন 
সৈঝত ভট্টাচাধ্য “অবতাব'-এর মতো চমংব.|র ভাবন।র এত সুন্দর ৮লচ্চিত্র 
তৈরী করতে পরলেও তা লে না। কত কমটাবায় এই ছুট তৈরী 
হয়েছে । অথচ কত বিস্তৃত ভ।বন। আর দক্ষতা এখ।নে রয়েছে । তবুও 
ফ্লুপ করে যায় । বাজহ ন অবস্থায় ।ফরে যেতে হয়। অথ৮ ববশ্বের সমস্ত 
দেশের চাইতে সব থেকে দরিদ্র দেশ হয়েও এই আমাদের দেশ, আব।র 
যেখানে যে দেশে সব খেকে সেলুলয়েড বই তৈর হয়। যে দেশের 
শতকরা সগুর জন মানুষ এখনও নিরক্ষর । শতকরা পয়াত্রশ জন মানুষ 
মির ঘরে বাপ বরে। গড়পড়তা আয় যেখানে মাঞ্র ছুটাকার 
মত, কৃষকদের পয়ঘটি (৬৫) পয়স!র মতো । শেষ পরিসংখ্যানে আবার 
জান যায় একটাকার মুল্য এই মুহুর্তে মাত্র দশ পয়সা । যেখানে যে 
দেশের রুহত্তর মানুষ সংবাদপত্রের সঙ্গে যেগাষ।গহ ন! সেইখ।নে সেই 
মানুষকে সচেতন করবার জন্য তৈর হচ্ছে 'নবাদগন্ত', 'ভোলা ময়র?”, 


দুঙগ্যবশত এই ছাব তেমন ৮লোন। 


চত্রবাক্ষণে 


লেখা পাঠান। 


'৪।মেলী মেমসাব", “প্রণয়পাশা”, ফিবয়।দ', 'বহিশিখা?, শ্রী? দি্তাসী 
র।জা', গ্রামে-গঞ্জে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে মা! করুণাময়ীর আদর্শ, তাক্ধক 
নাধের আদর্প। যেখানে রিজ্ঞানকে প্রযুক্তিকে ছোট করা হচ্ছে। মগজ 
ধোলাই হচ্ছে, সামা।জক সমস্থা, রাজনৈতিক সমস্যা, অর্থনৈতিক লমন্যা 
পেকে বারবার সরানে।র ধিবাট এক কৌশল তৈরা হচ্ছে। একটা তু 
গখে জঙ়।নে। হচ্ছে মানুষকে, অলস অকর্মণ্য করা হচ্ছে । হ।য়রে সিনেমার 
প্রত্ুত শছ্ির কথা । 


এইট হচ্ছে যখন তবস্থা, তখন একমাও। নগণের সাথী ও বদ্ধ হয়ে তার 
ভ1বন।র জড়িয়ে বরা বাজ বরে খচ্ছে 
পশি'মবাংল।র গ্রপ থিয়েটার । সমাজের প৮।গলা 1১স্টেমকে বদলে, 
দেব।র ধণ। এবং সঙ্গে সঙ্গে আনন্দময় অথচ চেতনার কথ তারা বলে 
ন।টবকের পো ভরা জ বন-যাপনের প্রবাহের কখ। যেমন 
বকছে ঠিব তেমন [শ্জও করছে । মোগাতার প্রশ্নে বারবার “রক্ষিত 
হচ্ছে । যেযোগাতার অভাব টালিগঞ্জের »ব ক্ষেত্রেই | ঠিক এই জন্যই 
[মদের ১কবজবেই ঈশ্বরের মাতে বিছুটী নির্দয় ও নিম্ন হতে হবে। 
বরণ, হা৩ঠ।স আমাদের ভবিখাতে ক্ষম। ধরবে না আখরা মদ দায়িত 
ভার ন।নই, প্রতকার না ধরি । পলহত: ৩।মরা কেউই চাইনা দেশের 
সবাই বাতারাত ভ15 ফিলু-মেক।র হয়ে যান । এট) প/গল 51৬1 ৬1র 
বেউ ভবে না। বিদেশের দিকে ত।ব1]লেও আমরা দেখবো যে সেখ।নেও 
৬% (ক, কমশিয়ল ফলা দুটোই প1শ1511শ হয়, হয়ে থাকে | একটা 
দেশের সব।ত গোদার-এপ মতো, প্েফোর মতো, আছো নিওনির মতো, 
সতান্দিং রায়ের মত, বাঠোনুচর মত ছব তৈর। করবে এতো ভ।ব!ই 
যয়না। কিস্তু একটা প্রভাব একটা উমত রুচির পরিশীলিঙ মানবিকতার 
দ।গ চজ্চিত সহজে র।খতে পারে । আর তাই খেকেই কমাগিয়াল 
ফষ বাচবার রস্দ পায়। সুন্দর ম।জিত ও রুচির খুক্তিগ্রংহ্ এবং বুদ্ধির 
ম/নসিকত।য় ছবি তৈরী হতে বধাটা কোথায়! এখন যদি আমর] দেখি 
সিমলার ম।নে এই কলক।তার সেই নরেন্দ্রনাথ দর্ত যিনি পরে সন্নাস 
গ্রহণ করে বিবেকানন্দ হয়েছিলেন, দেই নরেজ্রনাথ 3.৯. পাঁশ বরে 
শহর কলক।তার বুকে চ1করা খু"জছেন, তধুও পাচ্ছেন না । এখন এটিকে 
টাল গঞ্জ ঘদি আমাদের সেলুলয়েডে দেখায় নরেন্দ্রন।থ চাকরী খুজতে 
খুজতে টাট! স্নেটারের পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে তালে বাপারটা কেমল 


দেখাবে? 


সত ধন ওতে? 


উলেছে। 


আগামী সংখ্যায় শেষ হবে । 


চলচ্চিব্র-বিষয়ক ঘে কোনে 


লেখা । 


২০ 


চিত্রবীক্ষণ 


পাত £ 


এই ছুগগ1.-" !'**ছুগ গা ! 


দুর্গা ঘুরে ঈীড়ায়। পাগলাটে চেহারা হয়েছে পাতুর। 
অবিশ্যন্ত চুলদাড়িতে ভয় পাবার মত চেহারা | হ্াফাতে হায়াতে 


ৰ লে বলে-_ 
গণদেবত। টি 
চিরনাটা £ রাজেন তরফদার ও তরুণ ম্ভুমফার দুরগী £ 


( পূর্ব প্রকাশিতের পর ) 





পাতু £ 

দুর্গা ২ 
কাট টু। পাতু £ 
দৃশ্য --২২১ 


রর এ এজ রস জা -৮ শি ৪ ৪ 


ছি, ১৩, 
(রর 
ব টি |. ও সর 
7 ও পনি, 
৪. 





( ফিম্‌ ফিন্‌ করে) কুথা যেছিস রে ?"..কন্কন!? 
( এক মুছর্ত তাকে দেখে) ক্যানে? 


পাতু তার ধুতির খুটো৷ থেকে একটা ছোট্র পুরিয়৷ বার করে। 


আজ রেতে.**ইটা..বাবুদের গেলাসে মিশিয়ে 
দিবি? 

কিউটা? 

(আনন্দের স্বরে) গরুমার] বিষ !.. 
জী লিয়ে লিলে*-দিবি ? 


রি 


আমাদের 


সপ উর টি এ তা এ জর পুর শট এল ট্যাপ 


পদ বৌ ও অনিঞ্দ্ধ (মাপবী চক্রবতী ও শমিত ৬) 


ছবি £ ধীরেন দেব 
গণদেবতা 
চিত্রনাটা £ রাজেন তরফদার ও তরুণ মণ্রুমণার 
ফোর গ্রাউণডে ঢুকেই ছ্‌টে আমে । ছায়ামূতিট। পাতু ৰায়েনের | বিছানায় যতীন নেই । 


ভক্টোবর ১৭৯ 


১ 


পল্ম £$ ওমা! গেলকুখা? 
কাট টু। 
দৃশ্ট-_২২৩ 
স্বান--নদীর পাড়ে শালের জল । 
সময়--সকাল। 
যতীন আর উচ্চিংডে পাশাপাশি হাটছে। 
যতীন : তোদের গাঁটা না.".অ-সা-ধা-র-- 1 
উচ্ছিৎড়ে £ ( খিল্‌ খিল্‌ করে ) হে হে... 
যতীন £ হাসছিস যে? কি বুঝলি? 
উচ্চিংড়ে £ তোমার জামা উপ্টো। 
যতীনের জামাটাকে দেখায় । 
যতীন : আরে! তাই তো। 
দুর থেকে একটা গানের স্থর ভেসে আসে । উচ্চিংডে নদীর 
দিকে তাকায় । শর মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে । 

উচ্চিংড়ে £ বাবা ! 
সে দৌড়ে ফ্রেমের বাইরে চলে যায । 
কাট. টু। 
তারিনীর গান-_ 

শোন্রে বলি 

শুন হে স্বজন 

তোর জীবন রাধা 


মনটি বাশি 
মরণ বুন্দাবন। 
শুন হে সুজন 
নিশির ডাকে হারালি রে 
গহিন আধারে 
পাখির ভাকে আসলি ফিরে 
আবার নিজের ঘরে 
ঘুমের নেশায় দেখিস নারে 
তোর আডিনায় কখন আসর 
পাঙল হে আগুন 
শোন্‌ রে বলি 
সময় যখন ফুরাবে রে 
বেচাকেন্নার হাটে 
নিজের কথা ভেবে ভেবে 
ফিরবি নিজের ঘাটে 
তখন, বুঝবি না তুই কেন ওরে 


তুলসী তলায় রেখে মাথা 
কানতে করে মন। 
শোন রে বলি 
সন হে সুজন 


হ 


দ্ু--২২৭ 

স্বান-নদীর পাড় ও চড়া। 

সময়-__সকাল। 

প্রান্স গুকনো নদীর ওপর দিয়ে তারিন এই গান গাইতে 
গাইতে আসে । কয়েকটি ছোট ছেট শটে দেখান হয় যতীন গান 
শুনে মুগ্ধ । হূর্খী সারারাত্রির ক্লান্তি শেষে ভাঙা চেহার! লিয়ে 
এগিয়ে আসে । গানের কোন কোন লাইনে রি-আ্যাক্ট করে 
সকলে । 


গান শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ছুর্গা নদী পেরিয়ে এপারে ষতীনের 
মুখোমুখি । একমুছুর্ত ছিধার পর সে কথ বলে-_- 
দুর্গা £ ও মা !*'"এত সকালে বাবু? 
যতীন : (নদীর দিকে তাকিয়ে ) কি অদ্ভুত-_না? 
দুর্গাও ঘুরে নর্দীটাকে দেখে । 
কাট টু। 
লং শটে দেখা যায় তারিনী নীট] পেরিয়ে অন্য পারে চলে 
ষাচ্ছে। উচ্চিংড়ে তখনও এপারে পাড়িয়ে । 
কাট, টু। 
দুর্গা £ উচ্চিংড়ের বাপ। 
যতীন £: মানেই? 
দুর্গা £ উ? 
ষতীন 2 উচ্চিংডের মা নেই? 
ছুর্গী £ (একটু থেমে, হেসে) ও মা, থাকবে না 
ক্যানে? 
যতীন ; তবে যে ও এমনি করে পরের বাড়ীতে 
পড়ে থাকে? 
দুর্গা সঙ্গে সঙ্গে রি-আ্যাক্ট করে, হাসি বন্ধ হয়ে যায় । যতীন 
দুর্গার দিকে তাকায় । 
দুর্গা £ এ্রতারিনীকে আজ অমন দেখছেন তো...আজ 
থেকে চার-পীচ ব্ভর আগে'*..উয়র€ও একটা জমি 
ছিল...ঘর ছিল-..তারপর সব গিয়ে ঢুকলো এ 
ছিরে পালের গভ ভে !1."-জমি গেল:".ঘর গেল "*" 
একদিন বৌটাও গেল।.,-এখন...& জংশনে 
গিয়ে.*.বাজারের খাতায় নাম লিখাইছে। 
যতীন : খাতা ?.."কিসের খাতা ? 
দুর্গা যতীনের দিকে তাকায় । 
কাট টু। 
যতীন সরল চোখে বিশ্ময়ের সঙ্গে চেয়ে খাকে। 
কাট টু। 


ছুর্গা £ পে আপনি বুধরেন না। উ খাতায় একবার 
নাম লিখাইলে-- 
বলতে বলতে থেমে যায় হুর্গা। অস্থস্তি হয় তার । হঠাৎ 


ছুটে ফ্রেম থেকে বেরিয়ে যায়। 


কাট. টু। 
ক্যামেরা ট্র্যাক ফরোয়ণর্ড করে যতীনের ওপর । 
কাট. টু ॥ 


দৃশ্য--২২৮ 
স্থান__-খিডকি পুকুর । 


সময়-_দিন। 
লং শটে দেখা যায় পল্পা একবাটি মুড়ি হাতে নিয়ে চারদিকে 


অঙ্কসদ্ধিৎস্থ চোখে তাকাচ্ছে। 


পল্লপ £ উচ্চিংগে-- !..-উচ্চিংগে--: না, আর পারিনে 
বাপু! সকাল-সদ্ধ্যে এই ছেলের পেছনে 
টে-টে-টে-টে-.. 

আবার পল্স উঠোনে ঢুকে যায়। 

কাট টু। 


দরশ্য__-২২৯ 

- স্থান-__অনিরদ্ধর বাড়ীর উঠোন ও বারান্দা । 

সময়-_দিন। 

একটা বাটি মুড়ি হাতে নিয়ে পদ্ম উঠোনে ঢুকে উচ্চিংড়েকে 


দেখতে পায় ও বলে-_ 


পল্পু 3 সকাল-সন্ধ্যে এই ছেলের পেছনে টে-টে-টে-টে-_ 

কাট টু। 

উচ্চিৎড়ে সামনের দরজ! দিয়ে বাভীতে ঢোকে | 

পল্প £ এই যে !'"'কুথা গিয়িছিলি বল্‌ তো? 

যতীন : (০৪) মা-মণি !"**মা-মণি ! 

হাতে একট। গাছের চারা নিয়ে উঠোনে ঢোকে যতীন । 

যতীন শিগগির এক ঘটি জল, আর একটা শাবল ! 
(চারাটা নিয়ে উঠোনের মধ্যিখানে বসে) 
এইখানেই লাগাই-_কি বল্‌, উচ্চিংড়ে? 

পলা (এগিয়ে এসে )ও কি? 

যতীন হে ছে, বলে! দেখি !..আসবধার সময় দেখি 
রাস্তার ধারে এমনিই হয়ে অছে ! (উচ্চিংডেকে) 
কৈ রে- এলি ?.*-যখন বড় হবে, ছায়। তে 
হবেই-_-আর থোকা থোক লাল লাল ফুলে 
সারাটা উঠোন একবারে আগুন_ বুঝলে-_ 
আগুন !.."তখন মনে পড়বে আমার কথা ! 


অন্টোবর ১৭৯ 


পদ্ম : (গালে হাত দিয়ে) ও মা.-তেতুল গাছে 
আবার লাল লাল ফুল কি গো? 

যতীন তেতুল.*.এট। তেঁতুল? 

পদ্ম : ত্বেকি? 


শীন £ (গম্ভীর হয়ে ) হেঃ 1... দিস ইজ “সিজালপিনিয়া 
পাল্চেরিমা? | 
পল্প : কি!! 


যতীন : “সি-জা-ল-পি-নি-য়া পা-ল্চে-রি-মা-".৮ মানে 
তোমরা বলো কৃষ্ণচুড়া 1'**বোটানীর বই তে 
আর পঙোনি ! 

পদ্মা ২ ওসব ঝৌটা-ফোটা বুঝিনে বাপু! দেখি-_ 

হঠাৎ পল্ম চারা গাছের পাতা ছি-ড়তে উদ্যত হয় । 

যতীন : আরে, ওকি! ওকি!11...কিকরছ? 

পল্পু কতগুলো পাতা ছি'ড়ে নিয়ে মুখে ফেলে চিবোতে থাকে । 


তারপর আরও কিছু পাতা ছি'ড়ে যতীনের মুখে গুজে দেয়। 


পদ্ম £ দেখি,_চিবোও, চিবোও-- 


যতীন একটু চিবিয়েই থেমে যায়। 
পল্মা £ কি, কেমন ?-*কেমন লাগছে? 
যতীন £ ট.*.কৃ-.. 


পদ্ম হাসিতে ফেটে পড়ে । এমন সময় ভূপাল চৌকিদারকে 


দেখা যায় দরজার সামনে । 


ভুপাল £ লজরবন্দীবাবু_ ! এই ফে,চলেন গো 


একবার থানাট? হাজরে দিয়ে আসবেন। 
কাট. টু। 


[ৃহ্য---২৩০ 

স্থান__খিডকি পুকুরের পাশে ছিরু পালের উঠোন । 
সময়__দিন। 

ছিরু এবং দ্বাসজশি পাশা খেলছে । 

পদ্য £ (০?) সকাল সকাল ফিরে কিন্ধ-_ 

পল্পর গল শুনে দুজনে সেদিকে তাকায় । ক্যামেরা প্যান্‌ 


করলে দেখা যায় দুরে পদ্ম, যতীন ও ভূপাল। 


কাট. টু। 


দৃশ্য ২৩১ 
স্থান- বাশ ঝাডের পাশে খিঙকি পুকুর ও রাস্তা । 

সময়-_দিন । 

দেখা যায় পল্ম বাড়ীর পেছনের দরজায় দীড়িয়ে, ভূপাল ও 


যতীন বাশ ঝাড়ের পাশ দিয়ে যায়। 


পল্প £ বেশীদেরী কোরো না ষেন! 


৩ 


যতীন ঃ আচ্ছা । যতীন সম্পূর্ণ হতভদ্ব, পিছিয়ে যায় সে। 


কাট ট্র। অনিরুদ্ধ £ উ--! “চলে যাও ! আমার ঘরে উসব 

বেন্দাবন লীলে চলবে না-- | 
ক কাট, টু। রর ' 
স্থান-__খিভকি পুকুরের পাশে ছিরু পালের উঠোন । 


চকিতে পদ্ম ঘুরে দাড়ায় এবৎ অনিরুদ্ধর দিকে' রক্তচোখে 


সময়-দিন। ূ তাকায় । একটু বাদেই ঘরের দিকে চলে যেতে থাকে । 
দাসজী £ ব্বাবা 1...এ যে সাক্ষাৎ রাধাকিসের লীলে হে! কাট টু। 


ছির : উদ্দিকে আয়ান ঘোষ । 


অনিরুদ্ধ £ এ্যা-ও ! উকি!...ত কোথা চলি? ইদিক্‌.*' 
বলেই সে উন্টোদিকে তাকায়। তু ৫ 


রং উদ্দিকৃ... 
কহ পল্ম থেষে যায়, এক মুহুর্ত ঈাড়িয়ে এগিয়ে আসে । অনিরুদ্ধর 
দৃশ্ত_ ২৩৩ মুখোমুখি ভাবলেশহীন দৃষ্টি নিয়ে ভাকায়। 
স্বান__বাশ ঝাড়ের পাশে খিডকি পুকুর । কাট, টু। 
সময়__দিন। অনিরুদ্ধ বোকার মত হেসে ওঠে । 
পুকুরের উল্টো পার থেকে লো-আ্যাঙ্গেল শট. | অনিরুদ্ধ অনিরুদ্ধ £ চার আনা পয়সা দিবি? 
উদ্টোদিক থেকে আসছে | সে রীতিমত টলছে খন । কাট টু। 
অনিরুদ্ধ ৫ এ! ও! (শারপর যতীনের দিকে হাত নেডে ) ক্লোজ শট - পদ্ম । 
উদিক্‌ ইদিক্‌...উপিক ইদিক্‌-_ কাট, টু। ূ 
যতীন এগিয়ে আসতে ন্মনিরুদ্ধ তার জামা চেপে পরে । অনিরুদ্ধ জামার পকেট থেকে একটা! খালি মদের বোতল বার 
অনিরুদ্ধ £ হ্্যাঃ...উদিক কোথা ?-..আমার ঘরে পেঁধাই- করে। 
ছিলি কেনে,_এাযা ? অনিরুদ্ধ £ দে না !...এই ছ্যাথ, ! 
কাট টু। পন্ম 2 না।! 


এবার পদ্ম আর থামে না। সোজা বাড়ীর উঠোনে ঢুকে 


দৃশ্থা--.২৩৪ যায়। পল্মর অদৃশ্য হওয়! পধন্ত অনিরুদ্ধ অপেক্ষা! করে । 
স্বান__-অনিকুদ্ধর বাড়ীর পেছন। অনিরুদ্ধ : ঠিক আছে, ঠিক আছে! কে তোর পয়সার 
সময়__দিন। ধার ধারে ।...লবাবজাদী ! 
পদ্ম দরজার কাছে ধ্রাডিয়ে দেখতে পায় অনিরুদ্ধ যণীনের আবার উন্টোদিকে চলতে থাকে অনিরুদ্ধ । 
জামা চেপে ধরেছে । সে প্রচণ্ড রি-আ্যক্ট করে । কাট টু। 
কাট টু। 
দুশ্য---২৩৬ 
দৃশ্ত-_২৩৫ স্বান-_-খিড়কি পুকুরের পাশে ছিরু পালের উঠোন । 
স্বান__খিড়কি পুকুরের পাশে বীশঝাড় | 'সময়-_দিন | ৃ 
সময়-_-দিন | দাসজ্ীী £ আবার চল্প যে ছে! 
কুপাল £ আহা, কল্মকার 1'"লজরবন্দীবাবু ! তোমার ছি ঃ হু", 
ঘর ভাড়া লিছে যে গো-_ দ্াসজী £ তা দাও ন1,এই মওকা ব্যাটার একেবারে 
অনিরুদ্ধ £ ভাড়া লিছে !.."কিসের ভাড়া ?-".আমি জানলাম হাড়ি শুদ্দ, এ'টো করে ! 
না, আমার ঘর ভাড়া লি! দাসজীর কথার অর্থ বুঝতে না পেরে ছিরু পাল তার দিকে 
হঠাৎ পল ফ্রেমে ঢুকে পড়ে অনিরুদ্ধর মু$ঞো থেকে যতীনকে তাকায়। 
কেড়ে নেয়। দাসজী £ কামারনী-."কমালনী:'€( মিচকে হাসে ) 
পল্ম £ দেখি, দেখি,--যাঁও তো !”'"চলে যাও তোমর] ! ছি : নাঃ !""'না দাসজী--. 


২৪ - " শডিজবীক্ষণ 


দাসজী £ কেন? 

ছিক 2: কণ্টা দিন**-ওসব--_ 

দাসজী £ সেকি হে? বেড়ালের মুখে হঠাৎ হবিস্তির গন্ধ ! 

ছিকু ঃ “পাল' কেটে “ঘাষ? হয়েছি ।...শালারা এখনো 
আড়ালে-আড়ালে হাসে । তাছাডা, নজর এখন 
আমার অনেক ওপরে... 

পাসজী £ উদ্দিকে ওপরের নজরও যে এখন তোমার দিকে 
হে 

ছিরু পাল দাসজীর দিকে তাকায় । 

দাসজী £ (গলা নামিয়ে) জমিদারবাবু !...চোৎ কিস্তির 
আগে''"মাথায় হাত!" "যদি তরিয়ে দিতে 
পারো,*..এক লাফে এ চাক্লার গোমস্তাগিরি ! 


ছিক : দাসজী! 
পাসজী £ তবে হ্যা, তার আগে কিছু সৎকাজ করে 
ফ্যালো দিকি ! 


ছিরক : সংকাজ...? 

দাসভীশী £ এই খুচরো ! ধরো একটা মন্দির সারালে...কি 
একটা খ্যাম্টা নাচালে...একটা হরিসভা 
খুললে'.-মানে পাচজন যাঁতে_-( বলে, দুবার 
মুঠো খুলে বন্ধ করে ) তবে হ্যা,__যাই করো-_ 
এক টিলে ছ পাখি! 

ছি £ কিরকম? 

দাসী £ এই মওকায় নিজের “ঘোষ নামটা একবারে 
পাকা করে ফ্যালো !"**যেখানে যা কিছু করবে, 
পাথর খুদে লিখে দাও-_ 

কাট. টু। 


দৃখ্য--.২৩৭ 
স্থানশ্পসাধারণ | 
সমম--দিন। 


চড়া স্থরে হারমোনিয়াম বাজছে । কতগুলি মার্ধেল পাথরের 
পর পর ক্লোজ শট.। 


শ্রী শ্রীহরি ঘোষেণ প্রতিষ্টিতং 


অত্র হরি মন্দির 
স্থাপিত ১*ই কান্তিক। সন ১৩৩৩ 


অক্টো রয় *৭ 


এই পুক্ষরিণীর সংন্কার 
শ্রী শ্রীহরি ঘোষ কর্তৃক 
সাধিত 
লন ১৩৩৩ । ১৬ই অগ্রহায়ণ 


অত্র শিববাটা নির্মাতা 
শ্রী শ্রীহরি ঘোষ 


১২শে অগ্রহায়ণ । সন ১৩৩৩ 


শ্রী শ্রীহরি ঘোষের 
অর্থ ও আনুকূল্য 
অত্র কৃপ সন ১৩৩৩, ২য় পৌষ 
তারিখে নিমিত হইল 


কাট টু। 


দৃশ্য-_২৩৮ 

স্থান ঝুমুর নীচের আসর । 

সময়--রাত্রি। 

হারমোনিয়ামের ওপর থেকে ক্যামেরা পিছিয়ে এসে দেখায় 
এক ঝুমুর গানের আসর চলছে । 


দর্শকদের সামনের সারিতে বসে আছে দারোগা, ভবেশ, 
হরিশ, গরা্, দাসজী এবং দ্িরু পাল | একটি সুতশ্ত। শূন্য চেয়ার, 
বোধ হয় মান্যগণা কোন অশ্থি আসবেন । 


আসরের মাঝখানে একদল মেয়ে নেচে নেচে গাইছে । 


ভালে! ছিল শিশুবেলা 
যৈবন কানে আসিল-_; 
কাট. টু। 


দুশ্য__ ২৩৯ 
স্থান_-ঝুমুর আসরের পাশের রাস্তা । 
সময়-রাত্রি। 


ন্‌ 


রাতের অভিসারে বেরিয়েছে দুর্গা । রাস্তা দিয়ে হাটতে 


হাটতে সে গুনতে পায় শন । আন্তে আন্তে এগিয়ে আসে 
আসরের দিকে । 


কাট. টু। 


/শ্---২ ৪০ 
স্থান-_ঝুমুর নণচের আসর । 
সময়--রাত্রি | 


দুর্গা এগিয়ে এসে একটা ঝোপেক্ধ আড়ালে ঈ্রীড়ায়। নাচ- 
গান চলতে থাকে। 


কয়েক লাইন গান হবার পর মেয়েরা সরে গিয়ে বাজন- 
দারদের জায়গা করে দেয় আসরে । সবাই এসে বাঙজনা বাজায়। 
ওদের মধো আছে একজন “ঢালবাদক 'পীতান্বর? | 

কাট টু। 

দুর্গা পীতাম্বরকে দেখে রি-ঠ্যাক্ট করে। 

কাট টু। 

প্লেেজ শট -_গীতান্বর ঢোল বাগাচ্ছে। 

কাট টু। 

কাণখের। ৮1ঞ করে ছুগীর ওপর, ভার শুখভর্ি বদলে যায়| 

কাট টু। 

ক্যামেরা! জুম ফরোয়ার্ড বরে টোপের পর | 

কাট. ট্ু। 


দশ্ট্য---২৪১ 

স্থবান-_বাষেনপাড়া | 

সময়_.দিন। 

ক্যামেরা 'অন্ত একটা (ঢালের ওপর থেকে পিছিয়ে এসে দেখায় 
সানাইও বাজছে। ক্যামেরা প্যান করলে বোঝা যায় সেটা 
একটা বিয়ের আসর 1 শী্ান্বর ছুগার কপালে সিুগ পরাচ্ছে। 


পেছনে পাতু, গীতা ও অন্যান্য কয়েকটি চরিত্রের ঠৈ-হল্লা হাসি 
ও টুকরো কথা শোনা যায়| 
কাট টু। 


দৃশ্যু_২৪২ 

স্থান-ঝুমুর নাচের আসর। 

সমগ-_রাত্রি । 

ঝুমুর ফলের নাচ-গান চলছে । ঢোল বাজণচ্ছে গীতান্থর | 
কাটটু। 


৪১ 


ছুর্গা ঝোপের পাশে দাড়িয়ে দেখে। 

যেয়েরা পরের কলিগুলো গায় । 

কাট. টূ। 

ঘোড়ায় টানা একটা সুন্দর গশড়ী এসে গড়ায় গেটের 
সামনে । 

কাট টু। 

ছির, পাল, গঙখই, দাসজপি সবাই সেদিকে ছুটে যায়। 

কট. টু। 

গশড়োয়ান গাড়ী থেকে নেমে গাড়ীর দরজা খেলে । 


ছিরু পাল, গড়াই ও দাসজী ফ্রেমে ঢোফে অতিথিকে অভ্যর্থনা 
করতে। 


কাট. টু। 

দুর্গী উৎস্থক চোখে ঘোডার গাড়ীর দিকে তাকিয়ে হঠাৎ 
র্লি-আযাকী করে । 

কাট. টু। 

জমিদারবাবু গাডী থেকে নামছেন । 

কাট. টু। 

ক্লে'জ-আাপ দুর্গা | 

কাট টু। 

ছিরু পাল, গড়ণই ও দ্রাসজী জমিদারকে অসরে নিয়ে যায়। 

কাট ট্। 

ক্যামেরা চার্জ করে দুর্গার ওপর । সাউওট্র্যাকে থেজে ওঠে 
দ্বরের ঘণ্টাধ্বনির মত শব । 

কাট টু! 


ঘৃ্য-_-২ ৪৩ 

স্থান জমিদারের কাছারি বারান্দা ও বাগান । 

সময়- দিন । 

সুদৃশ্য দেয়াল ঘড়ির ওপর থেকে ক্যামেরা সরে এসে দেখায় 
একটি বিরাট লঙ্থ৷ বারান্দা । দুর্গা বিয়ের পরই এসেছে এ বাড়ীতে 
বিয়ের কবজ করতে । হ্যাত] দিয়ে সে মেঝে পরিষ্কার করছে। 


আরে" ছুটি চরিত্র ফ্রেমে ঢোকে । একজন জমিদারের চাকর 
গগন, অন্যজন দুর্গার শ্বাশুড়ি তার হাতে একট। ঝাটা। 

গগন £ বাঃ 1.বোৌ তোমার কম্মা আছে গো! পেখষ 
দিনেই কেমন চেকুনাই তুলে দিয়েছে গ্যাখো ! 

শ্বাশুড়ি £ তবে? (ছুর্গাকে)কিরে1'-কষ্টহ'চে? 

দুর্গা মাথ! নাড়ে । 

শ্বাশুড়ি. চল্‌! উদ্দিকের একখান ঘর সারা কইল্লেই 
আজকের মত ছুটি-_ 


চিন্রবীক্ষণ 


। খরা চলে যাক্ষি। 
। কাট টু। 
' দৃহ্য--২৪৪ 
স্বান_ জমিদারের বিশ্রাম ঘরের পাশের বারান্দা । 
সময়---দিন। 
ছুর্গা, গগন ও দুর্গার শ্বাশুড়ি বারান্দা দিয়ে এসে ঘরের সামনে 
ধণড়ায় | ঘরের দরজা খোলা । 
শ্বাস্তডড়ি £ (ঝাটাট। হাতে দিয়ে )যা! 


শ্বাশুড়ি বাইরে দীভিয়ে থাকে । হূর্গা গগনের সঙ্গে 
ভেতরে যায়। 


কাট টু। 

দৃশ্য-_-২ ৪৫ 

স্থান জমিদারের বিশ্রাম ঘর। 
সময়-__দিল । 


ঘরখানি ঝাড়লগ্ন, বিভিন্ন ধরণের মুতি, পুরনো আসবাব দিয়ে 
সাজানো । 


ছুর্গা ঘরে ঢুকে একটু চমকে যায় । 

গগন : ও মুড়ে! থেকে এ মুডে।--কোন ভয় নেই । 

ছুর্গাকে রেখে গগন বাইরে চলে যায় । 

দুর্গা ঘরের অন্থ প্রান্তে গিয়ে ঘর মুছতে শুরু করে । হণাৎ সে 
দরজার দিকে তাকিয়ে চমকে ওঠে । 

কাট, টু। 

গগন বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিচ্ছে। 

কাট টু। 

দুর্গা ছুটে দরজার দিকে যায়। কিন্তু কয়েক পা গিয়েই পেছন 
থেকে শাড়িতে টান অনুভব করে । পেছন ফিরে শাকায় দুর্গা । 

কাট. টু। 

একটা সোফার পেছন থেকে শক্ত হাতে কে যেন দুর্গার আচল 
ধরে টানছে। 


আস্তে আস্তে সোফার আডাল থেকে মাথাটা দৃশ্ঠ হয়, 
জমিদার 


কাট টু। 

ফ্লোজ আপ---ছুর্গা 1 

কাট টু। 

জমিদার £ (হেসে ) ভয় কি? 

দুর্গা ভীতসন্ত্্ত, আবার সে ছুটে যায় দরজার দিকে । দুর্গা 
ঝাপিয়ে পড়ে দরজার ওপর | 

দুর্গা £ মা 1[..মা গে !-দরজ] খুলো 1-+মা_-! 

কাট টু। 


অক্টোবর +৭৯ 


টশখ্বা-_-২ ৪৬ 

স্থান--জমিদারের বিশ্রাম ঘরের পাশের বারান্দা | 

সময়__দিন । 

বন্ধ দরজ!র ওপর থেকে ক্যাষের! প্যান করে দেখায় গগন 
দুর্গার শ্বাশুড়ির কানে ফিস ফিন্‌ করে কি যেন বলে। শ্বাশুড়ি খুব 
খুশী। গগন ফ্রেমের বাষ্টরে চলে যায়। ছুর্গার শ্বাশুড়ি মেঝেতে 
বসে, দোক্তা মুখে দেয় আয়েসের সঙ্গে । 

কাট টু। 


দুশ-_২৪৭ 

স্থান__জমিদারের বিশ্রাম ঘর। 

সময়- দিন । 

ডেতরে চলছে তখন দুর্গা ও জমিদারের মারামারি | এক সময় 
ছুর্গাকে মেঝেতে ফেলে দেয় জমিদার 


দুর্গীর কাচের চুড়িগুলে। ভেজে যায়। 
কাট টু। 


পুশ ২৪৮ 
স্থান- ঝুমুর গানের আসর । 
সময়-_-রাত্রি। 
ঝুমুর দলের মেয়ের গাইছে আর নাচছে। 
“বেলোয়ারী কাচের চুড়ি 
নরম হাতে ভাতিল--, 
কাট টু। 
ক্লোজ শট- দুর্গার চোখে জল টল্‌ টল্‌ করছে। 
কণট. টু। 
দশ্ট-_-২ ৪৯ 
স্থান--বায়েনপাড়া । 
সময়-_সকাল। 
ঝোড়ো পাখির মত চেহারায় উদ্কোখুক্কো ছুর্গা নিজের বাড়ির 
দিকে এগিয়ে আসে 1 হাতের মুঠোয় যেন কি ধরা আছে। 


পাতু উঠোনে বসে কীশ কাটছে । দুর্গার মা খাচ্ছে হাড়িয়া। 
দুর্গাকে এ অবস্থায় দেখে দুজনেই স্তভিত। 

দুর্গার মা; উ ম11.,বলা নাই-.কওয়া নাই---শ্বশুর বাভী 
থকে চলে এলি ষে ! 
এই ছুগগা! কি হইচে তোর? ছুগগা ! 
এযাই দুগ গা ! 

দুর্গা হাতের মুঠোর জিনিষ ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চকিতে নিজের 
ঘরে চুকে দরজ! বন্ধ করে দেয় । 


পাতু 


বু 


ছুর্গার মা বিশ্মিত। ছুর্গার ছুড়ে ফেলা দল! পাকানো শীচ 
টাকার নোটটা তুলে নেয় লে। 

কাট, টু। 

ফ্লোজ শট পাচ টাকার নোট । 

কাট টু। 

দুর্গার ম! যেন তখন কিঞিৎ উৎফুল্ল । পীচ টাকার নোটের 


দিকে কয়েক সেকেও তাকিয়ে সে ছুর্গার বন্ধ দরজার দিকে আবার 
ভাকায়। 


কাট, টু। 
ক্যামেরা দুর্গার ওপর চার্জ করে। ছুর্গা কাদছে। ঝুমুর 
গানের কয়েকটা লাইন এই দৃশ্যের ওপর ওভার-ল্যাপ, করে। 
“ভালো ছিল শিশুবেলা 
ধৈবন ক্যানে আমসিল-_১, 


কাট টু 


শ্টা-_-২৫০ 

স্থান--ঝুমুর গানের আসর। 

সময়-_-রাত্রি। 

ক্লোজ শট দূর্গা, সে জোর করে চোখের জল খাযাতে চেষ্ট! 


করছে। ঝুমুর গানের আসর শেষ। শুধু ঝি বি' পোকার শব 
শোনা যাচ্ছে। 


কাট. টু। 


লং শটে দেখা যায় ছিকু পালের চাকররা প্যাণ্ডেলের সবকিছু 
গোছগাছ করছে। 


বাঞজিয়ের দল. সব ঠিকঠাক করে আসর ছেড়ে" বেরিয়ে যেতে 
থাকে । সবার শেষে যায় পীতান্বর | 

কাট্‌টু। 

দুর্গা আরও কয়েক মুহূর্ত দাড়িক্সে তাদপর আস্তে আস্তে জায়গ। 
ছেড়ে চলে যায়। 

কাট টু। 

দশ্ট-_২৫১ মর 

স্থান__ঝুমুর গানের আসরের পাশের রাস্তা | 

সময়-_রাত্রি। ৃ 

ক্রেনের ওপর থেকে নেওয়া শট. । ছুর্গা ফ্রেমে ঢোকে । সে 
চোখের জল থামাতে চেষ্টা করছে । কয্সেক প1 এগিয়ে একটা 
গাছের গঁড়ির তলায় সে বসে পড়ে। ছু হাটুর মধ্যে মুখ লুকোয় 
বোঝা যায় এবার সে ছোট শিশুর মত কাদছে। 

ক্যামেরা জুম্‌ ব্যাক করে । .». 

কাট, টু। 

( চলবে 


৮ 


দিনে সেপ্ট.ল ক্যালকাটা 


প্রকাশিত পুস্তিকা 


ন্রাতিন মামেরিকান চন্রগ্চিত্রকারদের 
$গর নিপীড়ন অব্যাহত 


মূল)-_-১ টাক! 


ও 
সাড়াজাগ!নে। কিউবান ছবির সম্পূর্ণ চিত্রনাট্য 


[1 


(মম়োরিজ অফ আগারডেতত্রাগমেণ্ট 


পরিচালনা ॥ টমাস গুইতেরেজ আলেয়া 
সি 

কাহিনী ॥ এডমুণ্ডো ডেদনয়েস 

অস্থবাদ ॥ নিননল ধর 


মূল-_৪ টাকা ' 
লিনে সেন্টণল, ক্যালকাটার অফিসে পাওয়া যাচ্ছে। 
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শিলিগুড়িতে চিত্রবীক্ষণ পাবেন 
সুনীল চক্রবর্তা 

প্রযতে, বেবিজ স্টোর 
হিলকার্ট রোড 

পোঃ শিলিগুড়ি 

জেল! £ দর্জিলিং-৭৩৪৪০১ 





আসানসোলে চিত্রবা ক্ষণ পাবেন 
সঞ্জীব সোম 

ইউনাইটেড কমানরিয়াল বাক 
জি. টি. রোড ত্রাঞ্চ 

পে।ঃ আসানসোল 

জেল। 2 বর্ঘমান-৭ ১৩৩০১ 





বর্ধমানে চিত্রবীক্ষণ পাবেন 
শৈবাল রাউত, 

টিকারহাট 

পোঃ লাকুরদি 

বধমান 





গিরিডিতে চিত্রবীক্ষণ পাবেন 
এ, কে, চক্রবতণ 

নিউজ পেপার এজে-ট 
চজ্পুরা 

গিরিডি 

বিহার 





হুর্গাপূৃরে চিত্রবীক্ষণ পাবেন 
দুর্গাপুর ফিল্সা সোসাইটি 
১/এ/২, তানসেন রোড 
দুর্গাপুর-৭১৩২০৫ 


আগরতঙায় চিত্রবীক্ষণ পাবেন 
অরিক্্রজিত ভট্টাচার্য 

প্রযতে ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্ক 
হেড অফিস বনমালিপুর 


পো১ অঃ আগন্পতলা ৭৯৯০০১ 


গৌহাটিতে চিত্রব'ক্ষণ পাবেন 


বাণী প্রকাশ 
পাঁনবাজার, গৌহাটি 
ও 

ব.মল শা 

২৫, খারঘুলি রোড 
উজ্জান বাজার 
গোৌভাটি-৭-১০০৪ 
এবং 

পবিত্র কুমার ডেকা 
আসাম টি.বিউন 
গৌহ1টি-৭৮১০০৩ 
ও 


ভূপেন বক্ষয়া 


পড়ে, তপন বুলস 

এল, আই, সি, আই, ভিভিসনাল 
অফিস 

ডাটা প্রসেসিং 

এস, এস, রোড 
গৌহাটি-৭৮১০১৩ 


ধাকুড়ায় চি্রবীক্ষণ পাবেন 
প্রবোধ চৌধুরা 

মাস মিডিয়া সেন্টার 
মাচানতলা / 
পোঃ ও জেল! £ ধাকুড়া 


জোড়হাটে চিত্রবীক্ষণ পাবেন 
আপোলো বুক হাউস, 
কে, বি, রোড 

জোড়হাট১ 





শিলচরে চিত্রবীক্ষণ পাবেন 
এম, জি, কিবরিয়া, 
পৃশথিপত্র 

সদরহাট রোড 

শিলচর 





ডিক্রগড়ে চিত্রবীক্ষণ পাবেন 
সন্তোষ ব্যানাজর্শ, 

প্রযতে, সুনীল ব্যানাজ 
কে, পি, রোড 

ডিক্রগড় 









বালুরঘাটে চিত্রবীক্ষণ পাবেন 
অন্নপূর্ণ৷ বুক হাউস 

কাছারী রোড 
বালুরঘাট-৭৩৩১০৯ 

পশ্চিম দিনাজপুর 





জলপাইগাড়তে চক্রবীক্ষণ পাবেন 
দিল'প গাঙ্গুলী 

প্রযতে, লোক সাহিত্য পরিষদ 
ডি. বি. স. রোড, 


জলপাউগুড়ি | 


০০০০০০০-2 
যোম্বাইতে চিজব ক্ষণ পাবেন. 
সার্সল বুক স্টল 
অয়েজ্র মহল 
দাদার টি. টি. 
(ব্রডওয়ে সিনেমার বিপরীত দিকে ) 
বোম্বাই-৪০০০০৪ 
টিউন রিনি ০ 
মেদিনীপুরে চিত্রবীক্ষণ পীবেন | 
মেদিনীপুর ফিণা সোসাইটি 
পোঃ ও জেল। ? মেদিনীপুর 


৭২১১০১৯ 
মি 


নাগপুবে চিত্রবীক্ষণ পাবেন 
ধূর্জটি গাঙ্গুলী 
ছোটি ধানটুলি 


নাগপু র-৪৪০০১২ 


এজেক্সি 2 

* কমপক্ষে দশ কপি নিতে হবে । 

* পঁচিশ পার্সেণ্ট কমিশন দেওয়। হবে । 

* পত্রিক। ভিঃ পিএতে পাঠানো হবে; 
সে বাবদ দশ টাক1 জম। ( এজেন্সি 
ডিপোজিট ) রাখতে হবে । 

* উপযুক্ত কারণ ছাড়া ভিঃ পিই ফেরত 
এলে এজেন্সি বাতিল কর হবে 
এবং এজেন্সি ডিপোজিটও বাতিল 
হবে। 





চি্রবীক্ষণ 


গ্গিনে সেট্্রান্ত, ক্যান্্কাটার আট" 
বিয়েটার প্লকষ্প 





আজ থেকে প্রায় তিরিশ বছর আগে আমাদের এখানে ফিল 
সোসাইটি অন্দে!লনের শুরু । এই অ।ন্দোলনের লক্ষা এবং উদ্দেশ্ঠ ছিল সুষ্থ 
চলচ্চিত্র বে।ধ তৈরী এবং ভ।পো! ছবির দর্শক সৃষ্টি করা । এই আন্দোলন 
শুন থেকেই উপলব্ধি করোছল যে একমাত্র বাপক সচেতন দর্শকই পারবে 
সুস্থ সমাজ সচেতন চলচ্চিত্র তৈরীর উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করতে। 


এই উদ্দেশ্টা এবং লক্ষাকে সামনে রেখে আমাদের এখানে ফিল 
সোসাইটি আন্দোলন ক্রমশঃ সংগঠিত হয়েছে এবং একথা নিঃসন্দেহে 
বলা য।য় যে বিগঙ দশ বারে! বছর ধরে এ আন্দোলন যথেষ্ট ব্যাপকতা 
লাভ করেছে। সারা ভারত জুড়ে এই আন্দোলন আজ এক সংগঠিত 
শক্তি । 


এই আন্দোলনের অংশীদার হিসাবে দিনে সেপ্টাল, ক্যালকাটা বিগত 
বারে বছর ধরে সুস্থ চলচিচতের প্রয়োজনীয় পরিবেশ তৈরী করার কাজ্জ 
ধরে চলেছে নিরলস ভাবে । দেশ বিদেশের ভালো ছবির নিয়মিত 
প্রদর্শন, চলচ্চিত্র সম্পর্কে বিভিন্ন আলোচনার অনুষ্ঠান, জনমত সংগঠনে 
বিভিন্ন আনুসঙ্গিক বিষয়ে সভাসমিতির আয়োজন ইত্যাদি সিনে সেপ্টাল, 
ক্যালকা।টার কর্মসূচীকে প্রতিফলিত ঝরছে । সংস্থার পক্ষ থেকে বিভিন্ন 
পৃন্তিকাঁও প্রকাশ করা হয়েছে চলচ্চিঝের বিবিধ বিষয়কে তুলে ধরার 
জন্ব। এছাড়া গত বারে! বছর ধরে আমর চিত্রবাক্ষণ বার করে যাচ্ছি। 
একথ1 বলা সম্ভবত বাগ্ল্য হবে না যে চিআবীক্ষণ, সিনে সেপ্টাল, 
ক্যালকাটার মুখপত্র হিসাবে সুধ' মহলে স্বীকৃতি লাভ করেছে । 


কলকাতা শহরে ফিল্ম মোস|ইটির নিয়মিত প্রদর্শনীর ক্ষেত্রে উপযুক্ত 
প্রেক্ষাগুছের নিদারুণ অভাব । এখানে সান্ধা প্রদর্শন.র জন্থ হল পাওয়া 
যায় না। যে দু-একটি স্কুলের হল পাওয়া যাঁয় তা চলচ্চিত্র পপ্রদর্শন'র 
পক্ষে বিশেষ উপযোগী নয় । মন্িং শো করে কোনন্রমে অনুষ্ঠান 
অবাহুত রাখতে হয় । সেক্ষেত্রেও এখন প্রায় সমস্ত হলে নুন শো চালু 
হওয়ার ফলে বেশ কিছু বান্তব অসুবিধা! দেখ] যাচ্ছে । 


এই সামগ্রিক পরিপ্রেক্ষিত বিশ্লেষণ করে সিনে সেপ্ট।ল, ক্যালকাটা 
কলকাত। শহুরে একটি “আট/ থিয়েটার" সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা 


নভেম্বর '৭৯ 


গভীরভাবে অনুভব করছে । এই আর্ট থিয়েটার ফিল সোসাইটি 
আন্দোলনকে ব্যাপকভাবে প্রসারিত করে সৃস্থ চলচ্চিত্রের আন্দোলনকে 
এগিয়ে নিয়ে যাবে । 


উচ্চ মানের সুস্থ রুচির ছবি যা সাধারণভাবে বাবসায়িক ভিত্তিতে 
প্রদগিত হবার সুযেগ পায়না সে ধরণের চলচ্চিত্রের নিয়মিত প্রদর্শনী 
এখানে সম্ভবপর হতে পারে । নতুন চিন্তা ভাবনা! ও পরীক্ষা নিরীক্ষা নিয়ে 
যে সব ছবি এখানে ওখানে তৈরী হচ্ছে সে সমস্ত ছবির প্রদর্শনী এভাবে 
নতুন এক সচেতন দর্শকগে।ী গড়ে তুলতে সক্রিয় ভূমিকা নেবে । 


কলকাতার সমস্ত ফিল সোসাইটি এই আট থিয়েটারে নিয়মিত তাদের 
ছবির অনুষ্ঠঠন করতে পারবেন । 


অন্বান্য বিভিন্ন সংগঠন ধারা অনিয়মিতভাবে মাঝে মধ্যে চলচ্চিত্র 
প্রদর্শনীর আয়োজন বরে থাকেন তারাও এখানে ছবি দেখানোর সুযোগ 
প1বেন। 


চলচ্চিত্র এবং আনুসঙ্গিক সাংস্কৃতক বিভিন্ন বিষয়ে এখানে আলোচনা 
সভা সমিতি ইত্যাদির অনুষ্ঠান করা যাবে । 


এখানে নিয়মিতভাবে দেখানে। যাবে শিশু চলচ্চিত্র, সরকারী এবং 
বেসরকার' তথ্য চিত্র, বিজ্ঞান, প্রঘুক্তি বিদ্যা এবং সংস্কাতির নানান ছবি । 


এই প্রস্তাবিত আর্ট খিয়েটারের বিভিন্ন বিভ!গ সম্পর্কে সিনে 
সেপ্টাল, ক্যালকাটার প্রাথমিক পরিকল্পান।গুলি মোটামুটি এইরকম-_ 


(৯) এই আট থিয়েটারে থাকবে ৮০০ আসন বিশিষ্ট একটি হল 
যেখানে ১৬ মি. মি. ও ৩৫ মি. মি. ছুজাত-য় ছবিই দেখানে। যাবে । এই 
হলে নিয়মিত ছবির প্রদর্শনী হবে । 


(২) ১৫০ আসন বিশিষী একটি ছোট হল যেখানে সেমিনার 
সিম্পোজিয়াম বিতর্ক সভা ইত্যাদির নিয়ামত অনুষ্ঠান হবে । এখানে 
১৬ মি. মি' ও ৮ মি. মি. ছাব দেখানোরও বাবন্ছ। থাকবে । 


(৩) এখানে থাকবে রডং রুম ও লাইভ্রেরী যেখানে অনুসন্ধিংসু, 
প[ঠক চলচ্চিত্র সম্বন্ধে সিরিয়াস পড়াশুনার সুযোগ পাবেন। 


(9) চারটি প্রদর্শনী কক্ষ এই আট” থিয়েটারে থাকবে । এর মধ্যে 
তিনটি হবে স্থায়। প্রদর্শনী যেখানে বাংলা! ও ভারতীয় ছবির ইতিহাস ও 
গতিপ্রকৃতি তুলে ধরা থাকবে । এ ছাড়া যেখানে থাকবে আত্তর্জাতিক 
চলচ্চিত্রের ইতিহ।সে যুগোত্ীর্ণ চলচ্চিত্রকারদের চলচ্চিত্র সৃষ্টির সংক্ষিণ্ত 
রূপরেখা । এ ছাড়া একটি প্রদর্শন' কক্ষে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রদর্শনীর 
আয়োজন করা হবে। 


প্রস্তাবত এই আট থিল্পেটার সংগঠনের ক্ষেত্রে মূল সমহ্যা। ছুটি । 
একটি নিঃসন্দেছে বিপুল পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ, এছ)ড়া একান্ত প্রয়োজন 
কলকাতার কেন্দ্রীয় কোনো অঞ্চলে উপযুক্ত একখণ্ড জমি । এই আর্ট 
থিয়েটার পংগঠনের সামগ্রিক পরিকল্পনাটি নিঃসন্দেছে দীর্ঘমেয়াদী, 
এই পথে যথেষ্ট প্রতিকূল । 

১৯৭৭ সালের শেষ দিক থেকে বিভিন্ন সময় চলচচত্র প্রদর্শন র 
আয়োজন করে সিনে সেপ্টাল; কালকাটা এর মধ্যে ১ লক্ষ টাকারও বেশী 


পরিমাখ অর্থ সংগ্রহ করেছেন । সংস্থার প থেকে রাজ্য সরকারের 


কাছে এক খণ্ড জমর আবেদন রাখা হয়েছে । 


আনন্দের কখ। পশ্চিমবঙ্গ সরকারও নিজস্ব একটি আট পিয়েটার 
তৈরীর কাজে হাত দিয়েছেন। সিনে সেপ্টাল, ক্যালকাটার জার্ট 
থিক্লেটার প্রকল্প একটি সহযোগী গ্রচে্টী, কাজেই এই প্রচেষ্টার সাফলোর 
জন্য চলচ্চিত্রপ্রম' সমস্ত সংগঠন ও বাক্তিকে এগিয়ে আসতে হবে | 


গিনে গেক্্রাত্, ক্যান্রকাটার 
ম্বার্ট বিয়েটার' ভহবিলে 
মু্তহনে দান করুন । 


চেক পাঠান এই নামে-_ 
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টালিগঞ্জের স্েলুলয়েন্ বই £ 


আআমছের সকলের ডাবন। ও কর্তব্য 


(পূ প্রকাশিতের পর ) 


আমার মনে হয় এই ধরণের 'নবদিগন্ত' মার্কা কাজকর্ম 
যারা করেছেন তাদের হাত থেকে ক্যামেরা কেড়ে নিতে হবে। 
আমাদের নির্দয় হতে হবে, উপাক্স নেই ছাব তৈরীর ন্যুনতম 
জান বা দক্ষতা যদি না থাকে, ক)মেরা সম্পর্কে সাধারণ ধারণা 
যদি না থাকে, কলাকোশলের জান যাদ না থাকে, যন্ত্রপাতির 
চেহাল্লা এবং চরিন্্ যাদ তারা না জানে, জীবন সমাজ সম্পকে 
যদি তাদের বোধ না থাকে, তবে আমরা তাদের কাজ করতে 
দেবো কেন? এই ভীষণ সঙ্কটের সময় এইসব অদক্ষ লোককে 
কাজ করতে দেয়ার অথই হল ইতাস্ট্রিকে আরো দূবল করা, 
আরো পঙ্গু করে তোলা, ভালো ছবির জন্মকে আরো বিলপ্িত করা, 
ন্ট কর তার বাজার । গুতএব ভালে সমস্থ মানের ছবি তৈরী 
হোক ঢালিগঞ্জে । রুহত্তর জনসাধারণের সঙ্গে যোগাযোগ স্থ।পন 
হোক । ' কমাশিয়া ছবিই তৈরী হোক অনেক বেশী মান্রায়, 
সীম।বদ্ধ গণ্ডী থেকে বেরে।বার চেষ্টা হোক । হিন্দী সিনেমার 
কুণাসত যৌন আবেদন আর আরদাঙ্গার আক্রমণে বিধ্বস্ত শ্রমি- 
কাঞ্চল উদ্ধার হোক, বাংলা ছবির বলার ভঙ্গী, দেখার ভঙ্গী 
প্রেজেন্টেসনের মধ্যে অভিনধত্ব আসুক, চমৎকারিত্ব আসুক । 
বৃদ্ধর কিছু বাপার স্যাপার সেখানে থাকুক । আমার মনে হয়, 
লক্ষ: যদি স্পজ্ট হয়ঃ গভীর হয়, যদি আমাদের মধ্যে অথাৎ 
যারা চলচ্চগ্ভ নিয়ে আলোচনা করি তাদের মধ্য বোঝাপড়াকে 
আন্তরিক এবং শক্তিমান করে তোলা যায়, তবে অনেক জট খুলে 
যাবে, সমস্ত কিছুকে একটা আন্দোলনের নিদিষ্ট চেহারায় 
আনা যাবে। 

এই তপন সিংহ ('সফেদ হাতী', থেজপ হলেও তি 
'জতুগৃহ' ॥ পাঠক মনে করুন সেই “কাবুলিওয়ালা' রবীন্দ্রনাথের 
কাহিনী অবলম্বনে তৈন্কী সাংঘাতিক সেলুলয়েড । আজও মনে পড়ে 
মিনির মায়র হাত দিয়ে কাবৃলিওয়ালাকে টাকা তলে দেওয়। 
নিয়েকি ভীষণ হৈ-চৈ হয়েছিলো বিন্বভারতী থেকে । কারণ 
মূল গজ্গে ছিলো মিনির বাব৷ কাবৃলিওয়ালার হাতে টাকা দিচ্ছে। 
ছবিটির বিশেষ তাপর্যপূর্ণ সাক্‌সেস আমাদের গবধিত করেছে। 
প্রসঙ্গত মনে পড়ছে ওই বিশ্বভারতী শস্ভু মিন্রকেও তার 
'রস্তকরবী' নাটকটি প্রযোজনার জন্য বহু বিরাপ সমালোচনা 
করেছে। শঙ্তু মিলনের 'রস্তকরবী' নাকি রবীন্দ্রভাবনার অনুসারী 


নভেম্বর '৭৯ 


সিদ্ধার্থ চট্টোপাধ্যায় 


নয় এই ছিলো বিশ্বভারতীর অভিযোগ । তারা বন্ধ করে দিতে 
চেয়েছিলেন “রস্তকরবী'র অভিনয় । সিনেমা যে ম্ল গক্পের 
কার্বন কপি নয় তা একটু ভাবলেই বোঝা যায়। রবীন্দ্রনাথের 
গজপ “নস্টনীড়'কে ভেঙে সত।/জিৎ রায় তৈরী করেছিলেন চারুলতা" 
এ নিয়েও কম ঝড় ওঠেনি । বিভুতিষণের “অশনি সংকেত, নিয়ে 
সত্যজিৎ রায় ছবি করেন, তখন কি একটা সাংঘাতিক কথা তিনি 
ছবির একেবারে শেষে বজতে পারেন গঞ্পটাকে পালটে অনঙ্জবৌকে 
অন্তঃসত্বা অবস্থা রেখে। যারাই বিভূতিভূুষণের এই ম্ল 
গকপটি পড়েছেন তারাই জানেন বইটির দ্বিতীয় পৃষ্ঠাতেই আছে 
অনজবোয়ের দুটি ছেলে। বড়টির বয়স এগারো বছর, তার 
ডাক নাম পটল । ছোটটি আট বছরের । তাকে এখনও খোকা 
বলেই ডাকা হয়। গজ খুব সংসারী ছেলে এসব তরিতরকারীর 
ক্ষেত সেই সব করেছে বাড়ীতে---ইত্য।দি ইত্যাদি) এই রকম 
বহু কমার্শিয়াল দারুণ সেললঞেড দিয়েছেন তিনি, সাফলাও 
এসেছে । ফলতঃ ছবি করবার ডাকও তিনি পেয়েছেন বারবার । 
অজয় কর 'সাত পাকে বাধার মতো আর একটাও ছবি তৈরী 
করতে পারলেন না। শেষকালে ওই সেদিন শরৎচদ্দ্রের গঞ্প 
নিয়ে যে ছবিট। তিনি তৈরী করলেন তাতে তার বয়সের ভার, 
চিন্তার ও কাজের দক্ষতায় ভাটাই প্রমাণ করে। আগে তিনি 
সম্দর-সুন্দর কমার্শিয়াল ছবি তৈরী করেছেন, “সপ্তপদী” “জীবন 
প্রভত' এই রকম বেশ কিছু । মানু সেন ধেশ কিছু কমাশিয়াল 
ছবি তৈরী করেছেন । শভপন সিংহ বা অজয় করের সঙ্গে যদিও 
তার তুলনাই হয়না তবুও তার ছবিতে সুস্থতা ও বলার ভঙ্গীটি 
ভালো না লেগে উপায় নেই। 'ভ্র/ন্তিবিলাস'-এর মতে সুন্দর 
হাসির ছব তৈরী করে তিনি আমাদের দেখান কমাশিয়াল 
সাকসেসের জন্য কতো বৈচিন্ত্য প্রয়োজন । এখনতে। টালিগঞ্জ 
ছেকে হাসির ছবি করার মেজাজটাই উঠে গেছে । অথচ এক- 
কালে এই টালিগঞ্জই যথেষ্ট যোগ্যতার সঙ্গে হাসির ছাব তৈরী 
করতো, ঘেমন “পাশের বাড়ী", “সাড়ে ঢুয়াতর” “গণশার বিয়ে" । 
বন্ততঃ টালিগঞ্জ থেকে হাসির ছবি করবার প্রবণতাই 
একেবারে উঠে গেছে। যা দু-একটা তৈরী হয় সেগুলি এতোই 
নির্বৃদ্ধিতা আর একরেঁয়েমিতে প্রবেশ করেছে তা বলার অপেক্ষা 
রাখে না। প্রায় সতেরো-আঠারো বছর আগে তৈরী 'যমালয়ে 
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জীবন্ত মানুষ'-এর মতো সরল ফ্যানটাসির ছবিও তৈরী হলোনা । 
আমাদের চালিগ্জ সেই একই চঢচবিত ঢবনে দিন কাটাচ্ছে। 
এখনও হাসির জন্য ব্যবহার হয় বাঙাল ভাষা, নয়তো ওড়িগ্সা 
ভাষা । ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেই একই চেহারা, সেই একই 
অভিনয় ভঙ্গী, একই কথার তং যে কত বিরন্তিকর হতে পারে, 
তাষে কত ভোতা হযে গেছে তাকি একবারও টালিগঞ্জ 
ভাববে । রবি ঘোষকে দিয়ে বৃদ্ধিদীপ্ত হাসির হবি করা যায় তার 
প্রমাণও ইতিমধ্যে দেখা গেছে । তলসী চক্রবতীর মতো অভিনেতা 
আজকে বিরল সারা দেশে । অমন রিজাড আআক্টিং যে হাসির 
চিনে করা যায় তা ভাবা যায় না। সত্যডিৎ রায়ের ছবিতে 
তিনি সাংঘাতিকভাবে ঝলসে উঠেছিলেন । বহু মিবোধ ছবিতেও 
তিনি অবশ্য দারুণ কাজ করেছিলেন। হাসি যে ভড়ামো নয়, 
কৎসিত অঙ্গভঙ্গী নয়, বোকা কথা নয় সেটি একমান্র তুলসী 
চন্ত্রবতাঁই বহু দিন ধরে অভিনয় করে আমদের বৃঝিয়ে গেছেন। 
কিছুদিন আগে ধন্যি মেয়ে নামে একটা হাসির ছবি 
তৈরী হয়েছিল । ছবিটির মধ্যে অন্য ধরণের হাসির ছবির 
উপকরণ জড়ো করা হয়েছিল । নচিকেতা ঘোষের মজ।দার 
সঙ্গীত ছবিটিকে সাংঘাতিক গতি দিয়েছিলো. ছবিটা বক্স অফিস 
সফল হয়েছিলো । বেশ কিছুদিন আগে অদ্ধেন্দু মুখোপাধা।য় 
তুলেছিলেন “রায়বাহাদূর' নামে একটি সুন্দর মজিত রুচির 
হাসির ছবি । তরুণ মজুমদার এতটুকু বাসা” নামে যে স্ণ্দর 
হাসির ছবি তৈরী করেছিলেন, স্মৃতিতে তা আজও ভ্বলভ্রল 
করছে। 


হিন্দী ছবির ফম'লার মধ্যে হাস্যরসকে কাজে লাগানো হয় 
কমাশিয়াল সাকসেসের জন্য । আমাদের টালিগঞ্জ তা করলোনা । 
একটা জায়গা ভরাট করার দায়িত্ব দিয়ে ছেড়ে দেওয়। হয় হাসর 
অন্ভডিনেতাদের । তারা যা পারলো করলো তাতে স।কসেস এলো 
এলো, না এলো না এলো । কোনো বিশেষ পরিকজ্পনা টালিগ্জে 
কাজ করে না। নবদ্বীপ হালদারের সেই গলা ভাঙার কাজ 
একদা বাঙালীর ভালো লেগেছিলো তাহ বলে এখনও যেতা 
বাঙালীর ভালো লাগবে তার কোনো মানে নেহ। নতুন অভিনেতা 
কেউই এখন আর কৌতকাভিনেতা হতে চাননা। এর কারণ 
হল অনিশ্চয়তা, সিনেমা থেকে যদি নিশ্চয়তা পেতে পারতো 
তাহলে নতুন অন্তিনেতারা প্রেরণা পেতো । কাজ করতে ওৎস্ুক্য 
বোধ করতো । লক্ষ্য করলে দেখা ..যাবে বিভিন্ন জলসায় ঘত 
কোতুকাভিনেতাকে দেখা যায় তার সিকির সিকিকেও টালিগঞ্জের 
চত্বরে দেখা যায়না । বস্ততঃ জলসায় একটা নিভরতা বা 
নিশ্চয়তার জায়গা আছে যেটা টালিগঞ্জে নেউ। পলিটিক)াল 
স্যাটায়ার ধমাঁ হাসির ছবি তৈরীর ব্যাপারটা একেবারেই দূর 
অস্ত টালিগজে । এই ধরণের ছবি করতে গেছে সাবিক ব্যাপারটার 
ওপর দারুণ করান থাকা দরকার, মিডিয্ামটি জানা ঢাই। তবেই 


৬ 


একটা পলিটিক্যাল স্যাটায়ার তৈরী হতে পারে, সৈকত ভট্টাচার্যের 
'অবতার' এক অত্যন্ত সীন্লিগ্সাস কাজ। কিন্ত একটা হাসির 
ছবির সাবজেক্ট যে পলিটিক্যাল হতে পারে তা আমরাও  দেখিমি 
টাজিগঞ্জে। 


হাসির ছবির জগতে একসময়ে মদত দিতে পারতেন গঙ্জাপদ 
বসু। তিনি কিন্ত টালিগঞ্জে অপাংজ্তেয় হয়েছিলেন । অথচ এই 
মানুষটিকে জামান্য ববহার করেছিলেন চরিন্র কিক্কম রাপ নিতে 
পারে তার প্রকৃষ্ট চেহাল্পা বহু দেখা গেছে । এই ধরণের চিস্র- 
চিন্তরণ অনেকদিন দেখ। যায়নি । বহুদিন পর শঙ্কর ভট্টাচাযের 
“দৌড় ছবিতে মিস্টার রায়ের চরিগ্রে বিকাশ রায়ের অভনয়্ ভালো 


লাগে । এই বিকাশ রায় বহুদিন ধরে একইভাবে আভনয্প করে 
চলেছেন। সেই একই তং-য়ে স্বরক্ষেপণ, একভাবে চোখ 
ফেপ্পানো । এসবই বছ ব্যবহারে একেবারে মাজলিন একেবারে 


জীর্ণ হয়ে গেছে তা যারা বাংলা ছবির নিয়মিত দর্শক তারাই 
ভালোভাবে জানেন । জানেনা কেবল টালিগঞ্জ সেললয়েড । 


হিন্দী ছবির দিকে তাকালে দেখা যায় সেই কে, এন, সিং-এর 
বাজার বহুদিন হল চলে গেছে । ওরা বুঝেছে সেই এক ধরণের 
চোখ কৌচকানো, মাথাটা নীচুর দিকে করে একই ঢতং-য়ে 
অভিনয় বহুঙগিন ধরে চলে আসছে এবং তা ব্রামশঃই দর্শককে 
ক্লান্ত করছে । এতেই কমাশিয়াল বাজারে মন্দা আসতে পারে । 
তাই হিন্দী কমাশিয়াল জগৎ ধরণ পালটালো, এলেন প্রাণ: এলেন 
মদনপূুরী, নতুন ধরণের শয়তানির পথ খোজা চললো । টালি- 
গঞ্জের কমাশিয়াল জগ অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়কে এনেছিলো । 
তপন সিংহ 'হাটেবাজারে' ছবিতে তাকে ভিলেন চরিজ্বে ব্যবহার 
করলেন সফলভাবে । এরপরেও তিনি কিন্তু বহুদিন টালিগঞ্জে 
কাজ পাননি । গএগণদেবতা” ছবিতে অজিতেশ ছিরু পালের 
ভূমিকায় অভিনয় করেছেন__-এই অভিনয় অবশ্যই ভীষণ নাটকীয় 
গন্ধে ভরপুর । ভীষণ চড়াসুর আর জাক চোখে লাগে। 
পরিচালকের নির্দেশ মতোই তিনি এই ঢড়াসরে অভিনয় করেছেন 
কিন্ত তবুও এই নাটকীপ্পতা সম্ত্বেও অজিতেশবাবু যেভাবে চরিত্র 
বেশ্লেষণ করেছেন তা প্রশংসার দাবী রাখে। 


অপ্রবিন্দ মৃখখাডাঁ একসময়ে “কিছুক্ষণ' নামে বনফলের একটি 
গজপকে আশ্রয় করে একটি সুন্দর বৃদ্ধিদীপ্ত ছবি টালিগঞ্জের ফোর 
থেকে বার করেছিলেন । কিন্ত দুর্ভাগ্যবশতঃ অরবিন্দবাবূর আর 
কোনো ছবিতে এই জাতীয় মেজাজ আমরা পেলাম না। ধানা 
মেয়ে” 'আনন্দমেল। এরই প্রমাণ-__কমাশিয়াল সাকদেস এলেও 
শিজ্পীহাদয়টি এখানে চাপা পড়ে গেছে । ইন্দর সেন একসমযে 
স্থণাল সেনের সহকারী ছিলেন, কিন্ত তীর স্বাধীনভাবে তৈরী 
একটি ছবিতেও সামান্য উন্নত মানসিকতার চেহারা আমরা 
দেখিনি । অথচ বাংলা সাহিত্য থেকে শ্রেষ্ঞড গজ্পগুলিকে তিনি 
বেছে নিয়েছেন ছবি করার জন্য । যেমন 'অসময়” বিমল করের 


চিন্রবীক্ষণ 


ভয়ানক ভালো এক উপন্যাস । উপন্যাসটি তার কাব্যঝংকার, 
জিঝিকভাব নিয়েও কটা ভায়োজেল্সের ছায়ায় আমাদের দোজাতে 
থাকে, € উপন্যাসটি আমায় মনে হয় রবীন্দ্রনাথের “চার অধ্যাক্, 
ছারা ভীষণভাবে প্রস্তাবিত ) যেন একটা অনড় কিছু ভাঙছে বা 
ভাঙবেই- এই ব্যাপারটা বিমল করের উপন্যাসে আছে। কিন্ত 
“অসময়” ছবিতে সে ভাবট। মোটেই জাগে নি। গোড়। থেকেই 
তিনি এতো সিরিয়াস হয়ে গেছেন ক্যামেরা নিয়ে তার জন্য 
চরিভ্ত্রগুলির়. অস্তর্জগণ্ৎ বা পরিবেশটির জট ছাড়ানোর কোনো 
ভূমিকাই তিনি রাখতে পারেন না। আর একটি গল্প সুনীল 
গঙ্গে।পাধ্যায়ের 'অভুন । এখানেও সেই ভ্রাস্ত বিবেচনা, সেই 
একই ব্যাপার কাজ করেছে । মানু'ষর উদ্বাস্ত হয়ে যাওয়া, তার 
আশ্রয় খুজে পাওয়া, তাকে রক্ষা করা, জীবনের বিস্তার, সে 
জীবনপ্রবাহেনর গতি প্রক্কৃতি তিনি সেটা ছবিতে ধরতে পারেন নি। 
অথচ এ দুটি গপই ভীষণ ফিজ্মের জন্ম দিতে পারতো সহজেই । 

বলাই সেন, বিজয় বস, নারায়ণ টত্তবতা ছবি করতে গিয়ে 
বাথ হচ্ছেন নানান ভ্রান্ত আববেচনার জন), অদক্ষতার জন্য ৷ 
রাজেন তরফদার অন্যের জন্য চন্ত্রনাট্য লিখতেই ব্যস্ভত। অবশ্য 
ব্তমানে তিনি সরকারী অনুদান নিয়ে নতন ছবি করার কাজে 
হাত দিয়েছেন। আমরা চাই তিনি আরো ছবি করুন। আমরা 
ভুলতে পাপ্সি না 'পালক্ষ” ছবিটার কথা, যেমন আমর। ভুলিনি 
"গঙ্গা" ছবিটিকে । বিমল ভৌমিক “দবারাভ্রির কাব্য. !য়র মত 
একটি ছবি তৈরা করেও বস থাকেন, বসে থাকতে বাধ্য হন। 
অথ5 অজতম্র বাজে ছবির ছবি ছবি খেলা চলতেই খাকে 
অব্যাহত ভাবে । দিলীপ. মুখোপাধ্যায় চাদের কাছ।কাছি' নামক 
বাজে ছবি তৈরী করে জল ঘেলা করে চলেন, জল আরো ঘোলা 
করতে এগিয়ে আসেন সলিল দত্ত, সলিল সেন প্রমুখের । 

বাংলা ছবির কমাশিয়।ল সাকসেসের ক্ষেত্রে তরুণ মজুমদার 
একটি উ:ন্লাখযোগ্য নাম । এতো ব্যস্ত ফিজমমেকার এখন আর 
কেউ নেই। কিন্ত তার শিজ্পকর্মের মধ্যে বিশেষ কোনো 
ডেভলাপমেন্ট পরিলক্ষিত হচ্ছে না। একই জায়গায় বাধা 
তার সব কাজ । পাচখানা গানের ছবির সঙ্গে একদম শেষের 
ছবি এবং একেবারে প্রথম ছবি “কাচের স্বগ" স্বরচিত গল্প 
অবলম্বনে যা তৈরী হয়েছিলো সবই একই জায়গায় বাধা । কিন্ত 
তর ওপর আমাদের অনেক আশা ছিলো? আমরা ভেবেছিলাম 
তিনি পুরোপ্রি কমাশিয়াল আওতার মধ্যে থেকেও কিছু গভীর 
কাজ করবেন, কিন্তু আমাদের সেই আশা ফলবতী হয় নি। 
'গণদেবতা” একটি পুরোপুরি বাণিজি)ক ছবিঃ সাফল্যও পেয়েছেন 
তিনি, কিন্তু এটি সিনেমার কোনে বড়ো কাজ নয়। রঙের 
ব্যবহার হতাশাব্যঞজজক, সঙ্গীতের ব্যবহারও ওই রকমই । মূল 
বিষয়টির মধ্যে থেকে যে লড়াকু অস্তিত্ব বার করবার চিন্তা তা 
অত্যন্ত অগোছালো । এবং গোটা ছবিচটাই যেন সম্ভ। প্রমোদের 
তরণীতে গা ভাসিয়েছে, অথচ একটু চেস্টা করলেই রহততর 


নভেম্বর '৭৯ 


খেটে আওয়! মানৃষের দুর্দশার কাছে পোছানেো যেতো এবং বন্তব্য 
গভীর হয়ে উঠতো । এমনি আর একজন তপন সিংহ এ'র 
ছবিতে এমন কোনো বিশেষ তাৎপর্য নেই যা প্ররুত চলচ্চিন্ত্রবেধে 
ভরপর । এদের শিজ্পবোধ, কারিগরী কলাকোশল কিছুতেই 
উন্নততর পর্যায়ে যায় না এতো কাজ করা সত্বেও । তবুও একথা 
অনস্বীকার্য তপন সিংহ বা তরুণ মভুমদার যথেষ্ট কুতী পরিচালক 
এবং তাদের কাজ যথেম্ট জনপ্রিয় । চিদানন্দ দাশগুপ্ত কেন যে 
ছবি করেন নাঃ তা বোঝা যায়না । ছবি করারক্ষমতা তার 
আছে অথচ হবি করার ব্যাপার তিনি বোধ হয় ছেড়েই দিয়েছেন। 

এই সব মানুষ, মানষের কাছে শিপীর হাদয় নিয়ে কিছু 
বলার জন্য আসেন । সুতরাং এই সব চলচ্চিন্ত্রকার যতো বেশী 
মান্ত্রাঞ্স শৈজিপিক ছ'ব করার সুযোগ পাবেন ততোই দশকের কাছে 
তুলে ধরা যাবে জীবননিষ্ঞ কিছু ভাবনা । বস্ততঃ এর মধ্যেই 
ধরা পড়বে আজকের আধুনিক জীবনের শিল্পকর্ম যা শুধু কোনো 
বিশেষ গজপকেই বলে চলে না। সেই গলপকে অবলম্বন করে 
একটা সময়, একটা পরিবেশ কিছু যন্ত্রণার কথা আকে। 
জীবনকে বাখ্যা করে যায়। আজকের শি্পকর্ম ।ববরণধমী 
নয় । আজকের শিজ্পকর্ম বস্তব্যধমী । বহাল আগে যেভাবে 
নাটকীয় ঢং-য়ে সিনেমার কাহিনীকে বলা হতো, দেই পদ্ধতি আজ 
পরিত্যক্ত । মঞ্চের ওপর অঙিনেতা-অভিনেন্রীকে রেখে একটা 
নিদিষ্ট ওঠাবসার মধ্যে একই ভাবে একই ফ্রেমে ক্যামেরা একই 
জায়গায় বসিয়ে ছবি তোলার দিন আমরা অনেকদিন আগেই 
ফেলে এসেছি । যতোই বিজ্ঞান এগোচ্ছে, প্রযুত্তির নানান দিক 
খলে যাচ্ছে, ততোই এই সিনেমা শিপ নিজেকে আরো গভীর 
করে রাখতে চাইছে মানুষের কাছে । 

এযাবৎকাল বিক্তান ও প্রযুক্তির সঙ্গে এতো ঘনিষ্ঠ মেলামেশা 
করে আর কোনো শিল্পমাধ।ম গড়ে ওঠেনি । বিপরীতে এই 
চলচ্চিন্রের ভাবনাই খলে দিচ্ছে অন্য শিলপকর্মের গভীর গোপন 
ভাবনা-চিন্তার বাপ্তি। লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, আজকের 
উপন্যাস আগেকার উপন্যাসের সেই গর্ভী ধন পাক খাচ্ছে না 
চলচ্চিত্রের নানান ব্যাপার স্যাপার বিষয়বন্ত অন্যাক়ী নিজেকে 
প্রকাশউন্মখ করে তুলছে । লঙ্গ্য করলেই দেখা যাবে গ্লোজ 
আপের ভঙ্গী, ফেড আউট, ফেড ইন, ফৃশ বাক, ফ্যাশ ফরওয়াড, 
জাম্প কাট-_সবই উপন্যাসের মধ্যে মিলে মিশে সতেজ টানটান 
স্মার্ট তঙ্গী নিচ্ছে । চলচ্চিত্রের সংলাপের আদলে আদল নিচ্ছে 
উপন্যাসেল্প সংলাপ । এডন! ও ব্রাউনের দারণ সতেজ সংলাপের 
কথা ভাবুন, কিঘ্বা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের গলপ বা উপন্যাসে 
সংলাপের খভুতা । এই প্রসঙ্গেই মনে পড়ছে তরণ কবি শ্য'মল 
প্রকারন্থের কবিতার ভঙ্গী এবং বিন্যাসের কথা । মনে পড়ছে 
দিবোোন্দ পালিতের “চরিন্ত' কিম্বা প্যান্ট মাইমের মতো উপন্যাসের 
কথা । 


এর থেকে থিয়েটারও পিছিয়ে নেই। ১৮৮৬ সালের পটভূমি 


বিষল্পবন্ত ছিলো পিসকাটারের “ফুযাগস' নাটকের । সেই দৈনিক 
আট ঘণ্টা কাজের দাবীতে যে জান্দোজন তাকে ঘিরেই এ নাট্য 
প্রযোজনা পিসকাটারের, সময় ১৯২৪ সাজ । প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য 
পিসকাটার এই “ফ্যাগস” নাটককেই প্রথম অভিধা দেন এপিক 
নাক বলে । এই নাট্য প্রযোজনায় মঞ্চের বাম দিকে এবং 
ডান দিকে সরু সক সাদা পর্দা আটিকে দেয়া হয়েছিলো । এই 
সাদা পর্দায় সিনেমার পদ্ধতিতে প্রোজেকশনে প্রোলোগের সময়কার 
প্রধান চরিজ্ের ঘটনাকে বলা হয় এবং এও তিনি করেছেন দৃশ্যের 
শুরুতে ও শেষে ব্যাখ্যামূলক বস্তব্ায সাবটাইটেলে সেই পর্দায় 
সিনেমার মতোই ফেলে যা সিনেমা বা ফিল্ম ছাড়া আত্মিক 
দিক থেকে অনা কিছু নয়। ব্রেখট অন থিয়েটারে ব্রেখটের 
মন্তব্য এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে-__''মঞ্চোপকরণেল একেবারে অভিম্ 
আত্মা ও তার আত্মারাপে চল্রচ্িন্ত্র এবং তার প্রদর্শন) এই যে 
আফ্োজন পিসকাটারের, যা তার আবিষ্কারের সবকিছুর মধ্যে 
অন্যতম । এইভাবে মঞ্চ নিশ্চল হয় না, মঞ্চ্ষেম্ত ব্যাপ্তি পায়, 
জীবন্ত হয় এবং তার নিজস্ব সফল ভূমিকা নিয়ে জীবনের আরও 
কাছে আসতে পারে 1” ব্রেখুট বলছেন, “এই চলচিচন্ এই নাট্য 
প্রযোজনায় হয়ে উঠেছে নতুন শক্িদ্শালী এক অভিনেতা । এরই 
সাহায্যে দৃশ্যপটের একাস্ত অঙ্গরাপে দলিলপন্ন, সংখ্যা পরিসংখ্যানের 
নতুন ভাষ্যকে প্রদর্শন করিয়ে দর্শককে তার স্বীয় কতবা সম্পকে 
সচেতন কলানো সম্ভব হলো ।” একই সমায়র মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন 
ভাবে বিভিন্ন স্থানের একই বিষয়কে ঘিরে যে ঘটনা ঘটছে বা 
ঘটানোর চেষ্টা করছে একদল মানুষ, তা অবলীলান্রচমে প্রকাশ 
কর! সম্ভব হলো। প্রসঙ্গত বলা উচিত, জার্মানীতে মরনাউ, 
পাবৃস্ট, রাবাউট ভাইনে, ফিজ ল্যাঙ্ চলচ্চিত্রে তার অসীম 
ক্ষমতার যে শত্তি তার প্রমাণ রাখছিলেন। সোভিয়েত রাশিয়ার 
আইজেনস্টাইন ঢজচ্চিন্রের এই সাংঘাতিক শক্তিরি কথা প্রমাণ 
করেছিলেন বড়ো আকারে । ব্রেখট এই চঢলচ্চজ্রকে তার 
থিয়েটারে ব্রক্গান্জ হিসেবে ব্যবহার করতে পেরেছেন । পিসকাটার 
যেমন চেঞ্েছেন আধুনিক জটিল জীবন-বিন্যাসকে ধরতে এই 
যন্াঞ্মণের মধো, তেমনি ব্রেখটও চেয়েছেন । সস্তা প্রতীকতার 
যান্তিক উপকরণকে কাজে লাগনোর ঝোকের প্রতিবাদ তিনি 
করেছেন, ভুলভাবে প্রল্মোগ করতে বারবার নিষেধ করেছেন। 
সঠিক প্রয়োগ যে কিরকম, তা তিনি তার কাজে বারবার প্রমাণ 
করেছেন অত্যন্ত বড়ো আকারে, যা নতুন জনগণের থিয়েটারের 
পল্লিপ্রেক্ষিতে রচিত । আন্তর্জাতিক থিক্েটার ও ফিল্মের আজ 
যে গভীরতা এবং তীব্র ব্যাপকতা অ'মরা লক্ষ্য করি তার মূলে 
রয়েছে বৈজানিক শতি, বিজ্ঞানের সতেজ সমুদ্ধতা যা মানুষের 
মননের অগ্রগতির বিকাশকেই প্রমাণ করে। সমস্ত শিকষপমাধ্যম- 
গুলি এই সমৃদ্ধতাকে বুকে করে নিয্েই এগিয়ে যায়, অনবরত 
পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে থেকে আবিষ্কার করে নব নব দিগন্ত | 


বন্ততঃ এদের হাতে--তকণ মন্ভুমদার, রাজেন তর়ঞদার, 
ইন্দর সেন, তপন সিংহ, ঘরু্ধাতী দেবী (মেঘ ও রৌদ্র ছবিটি 
স্মতব্য ), জজয় কর, প্রন্ভৃতি কয়েকজনের হাতেই ইগুস্ট্রি বাচতে । 
এ রাই ইওস্ট্রি নামক গাড়ীটিয় তেল যোগাড় কয়েন, ঢাকাটাকে 
সচজ ও গতিময় রাখার জনা, যে গাড়ীতে চেপে সত্যজিৎ র্লায়, 
মৃণাল সেন, বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, পূর্ণেন্দু পল্মী, শঙ্কর ভট্টাচার্য, 
চিদানস্দ দাশগ্প, উদ্দপলেন্দু চক্রবতী প্রমুখ এগিয়ে যেতে পারেন। 
ছবির সংখ্যা যতো ব্বান্ধ পাবে, এই রদ্ধির পরিমাণ অনুযাক্ধী ততো 
বেশী পরিমাণে বলিষ্ঞ ভাষায় নতুন পরীক্ষা-নিন্নীক্ষায় বক্তব্য 
রাখা যাবে । তাতে নতুন নতুন দিক খুলে যাবে, দর্শক আক্ষ্ট 
হবে, পয়সা দেবে, কারণ ঢচজল্চিন্তর এখনো সবচেয়ে কম পয়সায় 
আনন্দদানের মাধ্যম] এভাবে যতো বেশী টাকার লেনদেনের 
যোগ হবে ততো বেশী পরিমাণে ইত্ডাস্ট্রি সমৃদ্ধ হবে। নতুন 
নতুন যন্ত্রপাতি, নানান কারিগরী বা।পার-স]াপার এসে পোছে 
যাবে ল্যাবরেটরীতে । এর ফলে কলা- কুশলী, শ্রমিক-কর্মচারীদের 
স্বাস্থা ফিরবে । সংঘবদ্ধ এক বিরাট সংগ্রাম এক নতুন উদ্দীপনায় 
অদম্য উৎসাহে সমগ্র ইঙ্ডাস্ট্রিকে বসন্তের বাতাসে শ্লিচ্ধ করবে 
মতন জীবনে । ব্যবসাম্মীদের যদি একবার বোঝ'নো যায় এখানে 
টাকা জগনী করাটা অনেক বেশী লাভজনক তেমনি অ:নক বেশী 
শ্রদ্ধার ও সম্মানজনক তাহলেই বেশী মাত্রায় কাজ হবে। 

পলাশ বন্দ্যোপাধ্যার, সলিল দত্ত, পীযূষ বসুর দল চলঙচ্চিগ্রের 
ভীষণ শক্তির যে ন্যন্ধারজনক অবমাননা শুরু করেছেন তাকে বন্ধ 
করতেই হবে । আমাদের ভাবা দরকার 'কিল্পতর”' গোষ্ঠী নামে 
একজন-দ্ুজন থিয়েটারের ব্যবসাধ়ী চলচ্চিত্র তৈরীর ধষ্টত। 
দেখাচ্ছেন, যারা এখনও হিয়েটারের নিজন্বতাই বোঝেন না, তারা 
আসছেন ছবি তৈরীর জগতে ৷ কারণ, আজকের ব্যবসাগ্ী চল চ্চন্র 
জগণ্থ এমনিই এক পরিবেশ সৃষ্টি করেছে, যা ফেলে ছড়িয়ে লুটে 
পুটে খাই'- এর মানসিকতাম্ সঙ্গেই তুলনীয় । এইসব অদক্ষ চিন্তার 
মানসিকতায় হাবুডূবু খাওয়া অশিজপীরাই প্রমাণ করেছেন যৌনতা 
নিয়ে ছবি করা হলো জীবন বিরোধী কাজ যা এক চড়ান্ত 
ন্যক্কারজনক অবস্থায় গিয়ে মানুষকে বিপকে ফেজে। এরা 
জানেন না এই যৌনতা নিয়েও পৃধিবা বিখ্যাত ঢলচ্িচন্্রকারেরা 
মননশীল জীবন বোধে সম্দ্ধ ছবি তৈরী করেছেন । যেমন ব্রেসো 
করেছেন “মুশেত” মাগগারেত দুরাস করেছেন “লা মিউজিক 
ফ্রাঙ্কো রোসি করেছেন 'এরোজ ফর এভ্রিওয়ান' । এইসব 
ছবির মূল বিষঞ্ঝ কিন্ত যৌনত।, অথচ হুবিগুলি জীবনের সম্পন্দে 
বলীয়ান হয়ে শিপ হয়ে উঠেছে । এ ছবিগুজি অসুস্থ চিন্তা- 
ধারার প্রাতিফলন নয়, ছবিগুল্িকে ক্লেদাজ্ পথে নিয়ে গিয়ে অর্থ 
উপাজনের যন্ত্রে পরিণত হয়নি । আমার মনে পড়ছে ইয়াং 
জংম।ন চলল্ন্ আন্দোলনের নেতা আলেকজাশার ক্ূ.গের কথা-_ 
ছবি তোলা হচ্ছে আদালতের সওয়াল জবাব। সমাজ এখানে 
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ভাসামী, ফাঠগড়ার প্লেখে সম্গাঞ্জকে ধিচার করা হচ্ছে। আর 
ফ্রিজ্ঞমেকার হচ্ছেন এই আদালতের এই আসামীর বিচারক । 
ছটমাক সাক্ষী সাবু এই পিজ্পীরা ( রুগের বজ্ব্যের় ধরণটা এই 
রকম, কথাগুজি আবিকজ মনে পড়ছেনা )। প্রসঙ্গত উক্ভোখযোগ্য 
'পিসকাটায় চেয়েছিজেন ধিক্জেটাল্স যেন পার্লামেন্ট হয়, দরকমগলী 
যেখানে হয়ে উঠবে আইন প্রণেতা । এই পার্গামেল্টেই পিসকাট।র 
জনগণেক হৃহতম প্রকজপগুলিকেই তুলে ধরতে চেয়েছিজেন, যে 
উত্তরপুলো সকলকে দিতে বাধ্য করা হবে। এক অঙ্হনীয় 
অম্মানবিকতা, অনাঢারের ভীষণ কাগুকারখানা যখন এই মঞ্চে 
বলা হচ্ছে, যা গাঁথা হচ্ছে এক শিজ্পসম্মত মানসিকতায় অনুরাপ 
অনুভতি বজায় রেখে মঞ্চে । তখন কোনো রাজনৈতিক নেতাকে 
ভাষণ দিতে ডাকা হয় নি। এই মঞ্চের দায় তখন এই যে, 
ভিমার্থে এই পালামেল্টের দর্শকমণ্ডলীকে এমন সব সংখ্যা 
পরিসংখ্যান ঘটনা, পলিবেশ অনবরত বলবে, এবং তার সঙ্গে 
শ্লোগান যোগাবে এই দর্শকমণ্ডলীকে যা ওই দশককে এক রাজ- 
নৈতিক সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করবে । এর মধ্যে থেকে তিনি 
এক জড়াক্‌ মানুষের চেহারা তার সিদ্ধান্ত জীবনের ক্ষেত্রে এনে 
দাড় করাত চেয়েছেন তীব্রভাবে । এই প্রসঙ্গ ধরেই এগিয়ে গিয়ে 
বলা যায় বিখ্যাত চজচ্চিন্রকারের কথা, যিনি জা লক গোদার। 
গোদার কখনই একইভাবে তার ফিল্ম তৈরী করার জন্য শ্রেষ্ঠ 
কাহিনী তুলে নেন না । বারবার তিনি নিজের বক্তব্যকে তলে 
ধরাটাই বড়ো কাজ মনে করেছেন, এখনই জন্য রুশোর কাহিনী 
নিযে “এমিলি' নামে বিখ্যাত ছবিটি তৈরী করতে পারেন যার 
মধ্যে প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধাতকে নিদারুন চাবুক মারা হয়েছে 
(আমাদর দেশে এই রকম একটি দার্ণ সমস্যা ও সাবজেক্ট 
থাকা সত্বেও একটিও ছবি তৈরী হয় না- রবীন্দ্রনাথের 'তোতা- 
কাহিনী" নিয়ে ফ্যাম্টাসী আর ফেবলের মধ্যে থেকে এই অবস্থাকে 
চাবুক মারা যায় সজোরে )। আবার ওই গোদারই অতি সন্ত 
আমেরিকান থিলার নিয়েও হবির মতো দারুণ ছবি করতে চান। 
অথচ তিনি নিজেই জানান তার প্রিয় উপন্যাস "দি উইত্ড প্লামস' 
তার ভীষণ ভালো লাগে কিন্ত তবুও তিনি তাই নিযে ছবি তৈরী 
করতে উৎসাহ পাননা। আমাদের ছবির জগৎ এর থেকে 
অনেক দূরে । 

বস্ততঃ টালিগঞ্জের এই নিদারণ গতি প্ররুতি দেখে আমার 
মনে হয় আমাদের কমাশিমাল ফিল্ম মেকার«া কেউই আদপে 
শিঙ্পী নন। যদি তারা প্রত অর্থে শিল্পী হতেন তাহলে 
দর্শক তাদের থেকে কিছুতেই সরে আসতো না। সতাকারের 
শিজপী জানেন কাজটা নিজের মতের মধ্য রেখেও আনন্দদায়ক 
করে তোলা খায় । দর্শককে কাছে পাওয়া যায়। একটু আগে 
এ প্রসঙ্গে দেবব্রত বিশ্বাসের উদারহণ দিয়েছি । উদাহরণ হিসেবে 
ব্রেখটকেও ভাবা যেতে পারে। এরা মনে প্রাণে প্রকৃত শিজপী, 
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দর্শককেও কাছে পেতে তাঁদের ফোনো অসুবিধে নেই। তার 
কারণ একটাই যা রেনোক়্ার কথাতে প্রতিফলিত---দর্শককে আনন্দ 
দিতে হলে সবার আগে নিজেকে শিক্পীর প্রকৃত সিংহাসনে বসাতে 
হয় । সেখানে ফাকি থাকলে, কোন কিছুর কার্পণ্য থাকলে ওই 
জাগ্লগায় ফাকি আর কার্পশ্য আসতে বাধ্য। 

তুলি দিয়ে যখন ছবি আঁকতে হম, সেই হবিরও নিজস্ব 
চঞ্িন্লের একটা বর্ণ আছে । যা এই চিন্রকরকে বঝতে হয়, তারপর 
তার প্রয়োগ নিয়ে ভাবতে হয় । ছবি আঁকতে গেলে তাই প্রাথমিক 
ব্যাপারটা শিখে নিয়েই শুরু করতে হয়. আয়ত্ত করতে হয় 
কেমন করে তুলির আঁচড় দিলে আস্তে আস্তে একটি শ্ন্য সাদা 
ক্যানভাসে এক রহত্তর জীবন ধরা পড়ে । আমি সেতার বাজাতে 
জানিনা, আমার সামনে সেতার দিলে আমি বাজাবো কেমন করে £ 
তাই আগে হুবিটাকে ছবি বলে গড়তে হবে, তারপরে অন্য সব 
ভাবনা । অতএব কোনো করুণা নয়, কোনো ক্ষমা নয়, যে 
পারবে সেই আচড়ের দক্ষতা দেখাতে, তাকেই আমরা ছবি করতে 
দেবো, তা না হলে তাকে বিদায় করবো । এসব অপদার্থ ছবি 
করিয়ের উদ্দেশ্যে বলছি আমরা একসঙ্গে জেট বেধে তোমার 
হবি দেখবো না, দল বেঁধে যাবো তোমার টাকা পাওয়ার সোর্সকে 
নিরস্ত করতে, এর জন্য ব্যাপক জনমত তৈরী করবো । এদের 
আমরা স্ট্রডিও ভাড়া নিতে দেবোনা-_-পিকেটিং করবো । ল্যাব- 
রেটরীতে কাজের সুযোগ দেবোনা, কলা-কুশলীদের বোবঝাবো, 
তাদের মতামত নেবো এবং দেবো । সরকারের কাছে দাবী 
জানাবো যাতে ছবি তৈরী করতে না পারে । জনগণকে বোঝাবো 
আপনারাই দর্শক, সিনেমার ক্ষে£্রে আপনারাই প্রথম কথা বলবেন, 
আপনারাই শেষ কথা বলবেন । খত্বিক ঘটকের শেষ উদ্ধতি-_ 
“কিন্ত শেষ কথা হচ্ছে দশক । আপনারা কি করছেন? 
আপনাদের কফি কোনো দায়িত্ববোধ নেই £ বর্তমানে বাংলাদেশের 
সংস্কৃতি প্রধানত দুটি ধারায় বইছে, সাহিত্য এবং ঢচলচ্চিষ্ 
(এবং আমার সংযোজন গ্রুপ থিয়েটার ), তার একটাকে 
আপনারা এইভাবে পঙ্জ রাখবেন? আমাদের বিকৃত কুচিকে 
আরও বিরুত কর।র জন্য আপনারাই তো দায়ী । ঘুণ্য জিনিষকে 
বরন করুন । ভদ্র যা তাকে প্রহণ করুন। এই সমস্ত সমস্যা 
এক ফয়ে-_-মিলি মিলি যাও সাগর লহরী সমান । আপনাদের 
হাতেই তো ঢাবিকাঠি । 

১৯৭০ সালে লেখা খাত্বক ঘটকের লেখা একটি মহাম্ল্যবা* 
চিঠি আমরা দর্শকদের সামনে উপস্থিত করবো ।---“এককালে 
আমরা ভেবেছিলাম যে যদি সেন্সর অনুসারে প্রকাশ করা যায়, 
তাহলে ছবির জগতে কিছু উন্নতি হয়। সাধারণতঃ পরীক্ষা, 
নিন্নীক্ষামূলক ছবি বেরোনোর পথে প্রচণ্ড বাধার সৃষ্টি করতো 
ছবি মৃক্তির প্রশ্নটা । আমি আমার নিজস্ব অভিজ্তা থেকে 
বলতে পারি, আমার প্রথম ছবি “নাগরিক' নানা প্রকার ডামা- 
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ডোজে পড়ে প্লকাশ্‌ প্রেতেই পারলো, জাত ১১৯৪৮৫েকেক ৯88 
সাল পয এই, ধরণের কৃত, ছবি, [য় মার, [খুয়েছে:ভ্লার, হিসের 
নেই ॥ (অন্য জানাল্ছেন_-ঠিক. হিযেব্‌ বলতে ..পারবে নাঃ 
তবে আন্দাজে একটা পরিসংখ্যান আপনাদের, ামনে তুলে ধরতে 
পারি। ১৯৫৮ থেকে ১৯৬০ পর্ন বছরে গড়ে ৬০ খানা করে 
বাংলা ছবি তৈরী হয়েছে । সেখানে. তখন হিসেব করজে দেখবেন, 
আপনারা যাদেরকে প্রগতিশীল বূলেন, সেই সমস্ত পরিচালক. ছবি 
করার সুযোগ পেয়েছেন, ভালো বা মন্দ যাই হোক। যেখানে 
১৯৬৭-তে মান ২৪টা হবি হয়েছে, এবং এব্ছরে [ ১৯৬৮ সালের 
কথা বলছেন__এই লেখার সময়টা মে-জুন মাস ] ১০টার বেশী 
ছবি হওয়ার সম্ভাবনা কম । এই দুতিক্ষের বলি কার? যাবা 
গতানুগতিক ছবি করে যান তারা কেউ নন, এ নতুন ধরণের 
হবি করিয়েরা । তাদের 'মধ্যে কেউ দু'বছর, কেউ পাচ বছর 
বসে আছেন । এবং ঘটনাটা ঘটছে এ দশকদের অঙ্গুলি হেলনে ।” 

“কিন্ত এই চিন্তাধারায় আমার ভুল ছিলো । আমাদের 
প্রযোজকরা শুধু ছবির মুত্তির পথই খোজেন না, তাঁরা ভালো 
জায়গায় ছবির মুক্তির পথ খোজেন । অবশ্য তাদের মতে ।॥ ঘটনা 
এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করেছে যে সেন্সর করা মান্রহ ছবিকে 
প্রকাশ করা আজ আর সম্ভব নয়। আজকে কে কার কোলে 
ঝোল ট্ানবেন, সেইটে সবচেক্সে ঝড় হয়ে দীড়িয়েছে। ফল 
দীড়িয়েছে ওই যে বাংলা ছবি বহর কয়েক আগেও গোটা পঁচিশ 
স্িশ 'হতো, এখন সেট। গোটা কুড়িতে দাড়িয়েছে । এবং অদূর 
ভবিষ্যতে সেটা পাচ, দশটায় পৌঁছে যাবে, ফল হবে তয়াবহ। 
বাবসাদাররা, যারা দুটো পয়স৷ লোটার লোভে ছবি করে, তারাও 
একে একে বিদায় নেবে । শিজপীদের বড়ো বড়ো কথা বলা 
এবং চালিয়াতি বন্ধ হয়ে যাবে। সাধারণ কলাকুশলীরা না 
খেয়ে পরে মারা যাবে । এর কি কোনো পথ নেই? সরকারের 
কাছে আবেদন নিবেদন অনেক করা হয়েছে । হয়তো তারা কিছু 
করবেন, হয়তো কিছু করবেন না। সমস্যাটা হচ্ছে সাধারণ 
মানুষের । সাধারণ মানুষ আর কতোদিন এই সব উত্তমমাকা 
হবি দেখবেন । নিজেদের জীবনের শরিক হিসেবে কি ছবিকে 
গ্রহণ করতে পারবেন £ সেক্ষমতা এরা সম্পূর্ণভাবে হারিয়েছেন 
বলে মনে হয়। আঘাত করার দরকার । দে আঘাত সহ্য 
করার মতন মানসিক স্থের্য এবং ধৈর্য এদের আছে কিনা, সে 
বিষল্পেও চিন্তার অবকাশ আছে । এরা দিনগত পাপক্ষয়ের অংশ 
হিসেবে ছবি দেখে থাকেন । তাই নিয়েই ব্যাপ্ত হেন । নিজের 
জীবনের গভীরতম কথার অংশীদার হবার দয়া করে চেস্টা 
করবেন না। আমার আক্রমণ সম্পূর্ণ দেশের মানুষের উপরে । 
তারা দয় করে ভালোবাসতে শিখুন । . ড়ালো না বাসলে কিছুই 
দাড়াবে না। রাজনৈতিক বা সামাজিক বিভিন্ন স্তর বিন্যাঙ্ 
আমার পক্ষে সম্ভবপর নয়, তবে এইটি আমার প্রচণ্ড ক্ষোভ হয়ে 
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টকিজে মারলেন, চসুরাশাক রিচ: অপলক বা্যাহাকো জা 

র তোতা উজ, পেরেজ ফাকি নন 
১- গ্বাতর, বখান: বাই চারটি পড়ছেন তখন কতগা তা; ধধান ও 
বিললঃন. এই -লন্ী. বাজাজ খেতে . রী কাতভায।উইজা- মাক, উত্তঘ 
সরা সেলুলফেড বট: অন্তর্থান আছে; কিন্ত" এখন অর্গাঙ।তাই 
লেখার সাসের, ভি তিজছে । গজ্পটি শ্রীমতী প্রতিভা, হুর “জঙ্যাঞ্তনা' 
খেকে, নেজা...কিন্ত টো সহ স+ আোউাক. জোনে 'জোনই ব্যবঙাধটী 
মার. গঙ্প অনুসরণ ' ফলে: এই. সেলুলঙ্ষোডের হালা তীয়ই নাম 
বিজ।পনে বাদ লিযেছেক্।, : এই নং বাদ 'ছেওয়ার ' হধ্যে 'হৃখ্য 
ব্যবজায়ী লে কাজ করেছে; গঙলাটি শরগ্চভ্দের: না বঙ্গিমচজ্জের 
দর্শককে এই দোদুজ্যমংন: অরহনয় রেখে ব্যবসার জোভ | ছবি 
গকপও যেমন, তেমনই. জঘন্য ক্যামেরার কাজ, এডিষ্টিং গ্রবং 
করিগরী কলাকৌশল ।..কাজেই খদ্ধিক' ঘটকের, ক্ষোত-জ্ব।লা এবং 
অভিংযাগকে আপ্রয় ন্ষরে . আমাদের মিজছোজ রিনি রি 
সেল্চার. হয়ে উঠতে হবে । : ' তি, 


খত্বিক ঘভক এই চিঠিতে 'জিখেছেন সরকারের কাছে আবেদন 
নিবেদনের কথা । তিনি এও বলেছেন সরকার হয়তো ' কিছু 
করবেন, হস্কতো কিছুই করবেন না । এই চিঠির সময় ১৯৭০ 
সাজ । তগ্কালীন সরকার কাজের চেয়ে প্রতিম্চতি অনেক 
বেশী দিয্েছেন, ফাজের কাজ বিশেষ কিছু হয়নি । বর্তমান 
বামস্রল্ট সরকার কাগজে প্রতিশ্র-ত্তি থেকে বেরিয্মে এসে নিদিষ্ট 
কিছু কাজ করছেন । ১৯৭৮-৭৯ সালে মোট এগারোজনকে 
সরকারী অনুদাম দেওয়া হয়েছে, রাভিন ছবির জন্য দেড় লক্ষ 
টাকা, সাদা কাজে ছবির জন্য একজক্ত টাকা । যদিও প্রাথমিক 
পল্সিকজ্পনাক়্ ওই টাকার পয়িমাণ ও অনুদানের সংখ্যা বেশী 
নির্ধারিত হয়েছিলো শুবুও ভয়ংকরী বন্যায় জন্য বাজেটের কাটছ।উ 
করতে হয়েছে । একথা ঠিক খে এই অনুদান সকলেই পাচ্ছেন 
না তাহলেও এই বন্ধ্যা ইন্ডাস্ট্রিতে এই আথিক সাহায্য যথেষ্ঠ 
প্রেরণার কাজ করছে একথা কেউই অস্বীকার করতে পারবেন 
না। অবশ্যই এই সরকারকোও প্রচলিত রীতি-নীতি এবং 
সিস্টেমের মধ কাজ করতে হচ্ছে ফলে স্বভাবতঃই সাধিকভাবে 
যতটা জপ্রগতি হওয়া উচিত ছিলা ততটা এই আড়াই খছরে 
এই সরকারের পক্ষে কর। সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি । 
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এছাড়া রয়েছে পরিবেশক- ্রর্শকদের নানাবিধ কর্মকৌশল, 
যার ফলে প্রযোজক পড়ে পড়ে, মার খান। এরা এই 
প্রদর্শক-পরিবেশক কন্বাহন মুনাফার পাহাড় . গড়ে. তোনোন। 
খত্বিক ঘটকের. ভাষায়, এ ”ল্লা হলেন, “জগম্যথের দ__ ফালতু 
ফড়ে। এ "রা সাহেবদের স্যাউইচের মতো দ্ুপাশেতে দুই ( একটা 
ছবি করার গোড়ার দিকে, অপরটি, । একবারে শেষে) শোষণের 


( পরবর্তী অংশ বিবি 907. ১ 


চিন্রীক্ষণ 


সবুজ ছীপের রাজা' র কলঙ্ক 


শ্রীকজার 'গজোপাধ্যাঙ 





সম্প্রতি 'সবুজ দ্বীপের র।জ।' নামে একটি. বাংজা রঙিন ছবি 
নিষে কোজকাতার দশকদের মধ্যে বেশ হৈ-চৈ জক্ষ্য করা গিয়েছে, 
লক্ষ্য করা গিয়েছে প্রভাতী দৈনিক থেকে শুরু করে বিভিন্ন 
সাময়িক পত্রে এ ছবির প্রশংস। (কন্ত লক্ষ্য করা যায় নি এ ছবির 
ক্ষতিকারক ভুমিকাটির আলোচনা । বিশেষত এ ধরণের জনপ্রিয় 
ছবির ক্ষেত্রে যা একাত্ত প্রয়োজন। বতমান প্রবন্ধে সে সম্পকে 
কিঞ্চিৎ আলোকপাত করার চেস্টা করা হল। 

ছবির শুরু ১৯২৪ সালের সেলুলার জেল দিয়ে। সার 
বাধা বন্দীর মিছিলে চশম। পরা দীর্ঘদেহী ধূতী-সাট” পরিহিত এক 
বাঙালী বন্দী সহজেই দশকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে । জঙ্গল 
থেকে কাঠ কেটে আনার কাজে বন্দীদের বাস্ত দেখা যায়। 
হঠাৎ এক ফাকে বন্দীটি কাজ থেকে পালায়।। 


ভিড়িম্াখা নায় 


আরো পঞ্চাশ বছর পর অর্থাৎ ১৯৭৪-৪ চিড়িয়।খ।নায় 
দাদা সাথে একদল ভাই । বার প।চেক স্কুল পেরোনোর চেষ্টায় 
বিফল দাদাটি এখার ভায়েদের সাথে ১০+২ শিক্ষাক্রমে আর 
একবার চেঙ্টা করে দেখতে ঢান বলে সগরে জানান। ডেপো 
অথবা লে।ফার বলে মনে হলেও অবলীলাক্রমে জন্ত জানোয়ারদের 
ল্যাটিন নাম তিনি বলে চলেন। পঞ্চাশোধ ব্যপ্তির সাথে বদ্‌- 
রসিকতা করতেও ছাড়েন না। পড়া মুখস্ত করে সময় নষ্ট 
করতে উনি একেবারেই নারাজ । তবেতাকে দিয়ে হেলা ভরে 
জীব জন্তর বৈজ্ঞানিক নাম উচ্চাল্পণ করিয়ে ফি একথা প্রমাণ 
করতে চাওয়া হয়েছে যে, পড়াশুনা না করেও জান আহরণ করা 
যেতে পারে ? 


ইতিমধ্যে জনৈক পঞ্চাশোধ সু!ট পরা জেন্টলম্যান বেছে 
বসা জনৈক ক্লান্ত প্রোতের পাশে বসে পড়ে মাঝে থাকে দুজনের 
আটাচী কেস দুটো । ক্যামেরা এগিয়ে এসে আটাচী দুটে।কে ক্লোজ- 
আপে ধরে ঠাদের নিখ'ত সাদ্শ্যকে দেখায় ৷ হঠ'ৎ পুবোৌন্ত ছেলের 
দলের মধ্য থেকে একজন 'উপেন . জেঠ” বলে প্রোচকে সম্বোধন 
করলে অগ্রস্তত প্রো পাঙ্কাতে উদ্যত হয়--_ভুহাক্তমে নিজের 
আ]টাচী কেস ফেলে রেখে যায়] এই সযোগে জেল্টল্ম্যান 


নভেম্বর '৭৯ 


তন আযটাচী গাক্টে প্রৌচেকে দের এবং চাপা স্থঝে নির্দেশ দেয় ন 
পালিয়ে ছেলেটির কথায় উন্তপ্ষ 'দিতে---আর্থাৎ উভয়কে পূর্ব পঞ্জিতিত । 
তবে. আযাষ্টাচী পরিবতমটা' এমন রহসাজনকভাবে করতে হজ 
কেন? জধথ। নয় কি £ অর্থাৎ অনর্থক দর্শককে উদ্বি্ন করে 
তোলা । তবে নিঃসন্দেহে প্রশংসাযোগ্য হত 'ধদি দর্শককে 
'্রকথাট বোঝান যেত যে আমাদের -জাশেপাশের 'তানেক : উপেন 
জেঠুই অসামাজিক কাজে লিপ্ত থাকার ফজে এমন 'অগ্রষ্তত হয়ে 
পড়েন এবং আমন্া 'চিনতেই পারল্লো না" বলে বিফ্িমত হই. 
এ. রকম বুঝিয়ে খাকেন গোয়েন্দা উপন্যাসিক সতাজিৎ রায়--_ 
**০তশতত কত ভবানন্দ, মন্দার বো, মছলিবাবারাপী ফেরারী 
আসামী, একদিকে আর অন্য দিকে, জামদার বংশেন 
মহীতোষ সিংহ রায়, এ্যাডভোকেট মহেশ চৌধুরী, 
প্রেসিডেন্সী কলেজে গোজ্ড মেডেল পাওয়া গিরীদ্দ্র 
বিশবাস, বোছ্ের চলচ্চিত্র প্রযোজক জি গোরে, জ্যাস- 
ডাউন রোডের পাণগুলিপি তোর নরেশচন্দ্র পাকড়।শী, 
দীননাথ লাছিড়ীর বেকার ভাইপো, উমনাথ ঘোষালের 
সেক্রেটারী বিকাশ সিংহ, জম্যাসী বেশী ভণ্ড এরা 
তো আমাদের প্রতিদিনের জীবনের সংগী, এমন ভাবে 
এদের অন্য পরিচয্স উদ্ঘার্টিত হবে আমরা কি 
জানতাম ?”" 
কিন্ত এ সত্য ছবিতে ধরা পড়ার নয়, এর মু অনা । 


দুই কক্ষে 
পলিঝতিত ত্যা্টাচী হাতে জেন্টল্ম্যান একটি বহুতল বাড়ীর 
এক আপাট'মেন্টে এসে পৌছল। এখানে পর পর ঘটে ঢলে 
কয়েকটি নাটকীয় ঘটনা যা আমাদের পকেটমার, ছিনতাইকারী 
জাতীয় সমাজবিক্োধীদের কথা মনে করিয়ে দেয়, দেশের শঙ্তু, 
বিশ্বব্যাপী যাদের চক্র ছড়ানে। রয়েছে তাদের আচরণ এতো 
খেলে। হবে- ভাবা যায় না। প্ররুত ঘটনা হতা-কাংঘমের 
তাগিদে সম্ভা মাস্তানী পরিহার করলে ঘন ঘন হাততালি পাওয়া 
যায় না। অথচ এতে অযথা কিশোর তরুণদের উত্তেজিত 
করা হয়--তবে বতমান আলোচনা থেকে তাদের অনিবার্ধ 
কারণেই বাদ রাখা হল । এ ধরণের অকারণ উত্তেঞ্জনা 
অপরিণত ছেলে-মেয়েদের যুক্তিনিষ্ঠ, বাস্তববাদী না করে আবেগ 
প্রবণ, কঙ্পনা বিলাসী করে তোলে, অসামাজিক প্োম!ন্টিকতায় 
উত্সাহ যোগায় । কুদ্ধ*বাস র্হস্চিন্্ করে তোলার চেষ্টায় 
কোমল মনে গ্র ধরণের চ।প সৃষ্টি করা স্পম্টতই অন্যায় । 
এবপর দর্শককে নিয়ে আসা হল অন্য এক কক্ষে যেখানে 
প্রান্তুন আই, বি, আফসর মি" স্বায়চৌধুরী কোন এক জায়গায় 
” বর্ণমাল।/সত্যজিৎ রাম সংখ্যায় 


নন্দরাণী চৌধুরীর 
“ফেলুদার সঙ্গে ভুলভুলাইয়ায্” রচন৷ ভ্রষ্টব্য। নি 


২১৪১ 


ব্লওনা হবার প্রশ্তাতি নিচ্ছেন । কিন্ত টেরিফোনের অপর পরাতে 
জনৈক ( অধস্তন ) সরকারী কর্মচারীকে মিদেশ দিলেন তাঁর 
বরগুনা হবার খবর হোম ডিপার্টমেন্টকে জানাতে হবে রওনা 
হবার চব্বিশ ঘল্টা পর---ঞ ধয্সপের নির্দেশ দান কি অবাস্তৰ 
নম্স£ অথচ নিছক রহস্য জমিয়ে তোলার তাড়নায় এই 
অযৌজিক দূরভাষণের অবতারণা করা হল । এরকম অসঙ্গতির 
উদাহরণ ছবির সবন্ত রযজেছে, আমরা তার বিশেষ কয়েকটি নিল্পে 
আলোচনা করব । মি রাষচৌধুরীকে খাবার দিতে এসে তাঁর 
বৌদি, সন্তর মা তাকে সন্তর দিনরাত গ্রসব 'কা।রাডে-ম্যারাটে' 
চর্চা ছেড়ে লেখাপড়ায় মন দিতে বলতে বলেন । সরকারী উচ্5- 
পদের প্রাজুন অফিসার, সন্ভর প্রান কাকা সম্ভর মা-কে জানালেন 
যে আজকের দিনে ওগুলোর বিশেষ দরকার । অর্থাৎ ? লেখা- 
গড়া ছেড়ে বালকের দল এক্ষাণি ক্যারাটে নিম্মে লেগে পড়ঃ 
এপ্টার দ্য ড্রাগন' ছবির পর হঠাৎ কোলকাতার যুবকদের মধ্যে 
ক্যারাটে-কুংকুর মহড়া চলতে লাগল পথে-ঘাটে, বইয়ের দোকানে 
শো-কেসে একাধিক বাংলা বইও এ বিষয়ে উকি-ঝকি মারল। 
ছবিটি সে প্রচারে আর একটু এগিয়ে গেলে তাকে শিক্ষার ওপরে 
স্থান দিয়ে । এখানে ক্রমরণ করা যেতে পারে চিড়িয়াখানায় 
“দাদা”্টির পড়াশুনা সম্পর্কে অভিমত । মায়ের কথায় এবং 
ভঙ্গীতে মধ্বিজ মায়ের সম্ঞানের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশঙ্কার 
মানসিকতা- যদিও কথাবার্তা, আচার- আচরণে পরিবারটিকে ধনী 
বলেই মনে হয়, তা ছাড়া দাজিলিংয়ের শৈলশিখরে ভ্রমণ, ছেলের 
কযারাটেপ্রিয়্তার মেয়াদ মধ্যবিত পরিবারের পক্ষে বড়জোর 
দুদিন- ফুটে ওঠে । অথচ কাকার জবাবের পর মায়ের নীরবতা 
প্রেক্চাগুহে রব তোলে-_-সাব।শ কাকা, এই তো ঢাই! বিষয়টি 
দশ থেকে পনের বছরের ছেলেমেয়েদের ভীষণভাবে আলোড়িত 
করে । 


জাহাজে 

আন্দামানগাষী জাহাজে সম্তকে একসময়ে ছদ্মবেশধারী দুজন 
অপরাধী জলে ফেলে দেবার উপক্রম করলে সন্ভর অনগল বলে 
যাওয়া অপরাধীদের প্রতি সাবধানবাণী, তাদের ( অপরাধীদের ) 
পরিচিতি, ডায়েরীর বিষয়বন্ত, কাকার পরিচয় আদৌ সম্ভব বলে 
মনে হয় না। অথচ ছবির নায়ককে বাটিয়ে রাখতেই এই 
উদ্ভট দৃশ্যের পরিকঙ্পনা করা হল। দলপতির নিদেশে সন্ত 
রক্ষা গেল। এ সময়ে, পরে সিকিওক্িটি বলে জানা গেছে এমন, 
একজনের যথেষ্ট দূর থেকে দৃশঃটি উপভোগ করা রীতিমতো 
অবাস্তব । সিকিওরিটি লোকটির সম্তদের কেবিন দেখে যাওয়াও 
ছিল অস্বাভাবিক ৷ 


আন্দামানে পদার্পণ 
আন্দামানে পৌছে জনৈক সরকারী কর্মী মি. দাশগুতপ্তর 


১১, 





দেওয়া বর্ণনার- পরাধীন ভারতবর্ষে মেয়ে কযেপীদের এ ত্বীপে 
ফাঁজি দেওয়া হত--আদৌ সত্য নয় । কারণ, ১৯৫৭ সাজ থেকে 
পরাধীন ভারতবর্ষে যে কজন বন্দীকে আন্দামানে পাঠানো 
হয়েছিজ তাদের নামের'যে তাঞ্রিকাটি আজ খগর্স্ত উদ্ধানা কনা 
সম্ভব হয়েছে [ মৃত্তিত্তীর্থ আন্দামান ॥ গপেশ ঘোষ / ন্যাশনাল 
বুক এজেন্সী প্রাইভেট জিমিটেড-এর পল্িশিস্ট দ্রষ্টব্য ] তার মধ্যে 
একজনও নারী কমেদীর ন।ম পাওয্সা যায় না। তার অন্যতম 
কারণ শ্রীমতী বীণা দাস প্রণীত 'শৃন্থল ঝঙ্চার'-এ পাওয়া যায় 
( পৃষ্ঠা ৬৮), “-- যখন আমাদের আন্দামান যাবার কথা হয়, 
মা বাবা অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়েন। সে সময়ে যীদের চেষ্টায় 
আতম্মাদের ( মেয়েদের ) আন্দামান যাওয়া বন্ধা করা হয়- তাদের 
একজন রবীন্দ্রনাথ আরেকজন সি. এফ. এঞ্ডচিস ।”১ 


মি. দাশগুপ্ত স্বাভাবিক উৎসাহভরে আন্দামানের বর্ণনা দিয়ে 
চললে. মি. র্লামচৌধূরী উচ্চপদমযাদা সম্পন্ন ব্যস্তিক্প মতো তাতে 
বাধা দেন, যুত্তি__«আমি এখানে প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে আসিনি ।” 
কর্তব্-পরায়ণতার দৃষ্টান্ত এ নয়, আবার এতে মি রায়চৌোধুরীর 
কর্ম জগতের অমনৃষিক রূপটিরও প্রকাশ ঘটে না। সমুদ্র তীরে 
ঘূরে বেড়াবার সময় শিখ-এর হদ্মবেশী অপরাধীর সাথে সন্তর 
মারামারির ঘটনাটি কাকার ক্যারাটে শিক্ষার (অ)বাস্তব 
প্রয়োজনীয়তা এবং হ্লেখাপড়ার চেয়ে এই শিক্ষার অধিকতর 
প্রয়োজনীয়তাকেই প্রতিষ্ঠিত করে । হাততালিতে ফেটে পড়ে 
পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহ- কারণ সন্তু জয়ী । 
সেলুলার জেল পরিদশনরত মি. লায়চৌধুরী বলে চলেন এক 
আজন্ম বিপ্লবীর কথা, যিনি জেল্ল থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন । 
কিন্ত বিদেশী সরকারের রিপে্ট বলে তাকে মেরে ফেলা হযেছে। 
এ সম্পর্কে জেলের ফাইলগুলো তিনি দেখতে চাইলে জানা গেল 
সমস্ত ফাইল দিফ্লী পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্ত ইতিহাস 
বলে অন্য কথা-__ 
আন্দামনে কত সহম্ম রাজবন্দীকে তারা পরিকঞ্িপিত 
ভাবে হত্যা করেছে আজও তা" সঠিকভাবে জানা যায়নি 
এবং কখনই তা" জানা যাবে না। কেন না ১৯৪৭ সালে 
ভারত পরিত্যাগ করে চলে যাওয়ার সময়ে তারা খব 
সতরকভাবে এই বিষয় সম্পকিত সকজা কাগজগল্জ 
একেবারে নষ্ট করে গিয়েছে ।২ 
অথবা 
তাদের এই নৃশংস বর্বরতার কথা যদি ভবিষ্যতে 
ভারতবর্ষের মানুষ জেনে ফেলে এই ভয়ে ইংরেজ- 





১। মাসিক বসুমতী, আশিবন ১৩৬৬-তে জী তাদুড়ী 
লিখিত “রাজনৈতিক বন্দিনী” শীর্ষক প্র দ্রষ্টব্য । 
২। ভুমিকা $ মুজিত্তীর্থ আল্দামান । 


চিন্্রবীক্ষণ 


দসারা ভারতের সেই সকল দেশপ্রেমিক শহীদদের 
জথবা সেই নির্বাসিত স্বাধীনতা সৈনিকদের নামের 
কোন তাজিকাও রেখে যায়নি । ভারত ত্যাগের পূর্বে 
সেই দীর্থ তালিকা তারা পারকঞ্িগিতভাবেই সম্পূর্ণ রাপে 
নস্ট করে ফেজেছে।, 

ঞরপর চিন্ননির্ম'তা পরিবেশন করেন আরেকটি ভ্রাস্ত তথা-_- 
মিডল আন্দামানে সেম্টিনেলিসরা থাকে । কিন্তু প্রকুতপক্ষে 
তারা বসবাস করে সেন্টিনেল দ্বীপের মধোই, এই সেম্টিনেল দ্বীপ 
দক্ষিণ আন্দামান ত্বীপ সমছের একটি । আন্দামান নিকোবর 
ত্বীপপঞ্জে চারটি বড় দ্বীপ আছে-_উত্তর আন্দামান, মধ্য 

আন্দামান, দক্ষিণ আন্দামান এবং নিকোবর । 


তজানা রহঙ্দের সন্ধানে 
মি রায়চোধূরীর আন্দামানে আসার উদ্দেশ্য অপরাধীদের 
গ্রেফতার নয়, আরো সাংঘাতিক কোন রহসোর সমাধান করা । 
তার নিজের কথায়- পৃথিবীতে এমন কিছু রহস্য আছে যার 
আজও মানুষ সমাধান করতে পারেনি । উদাহরণ হিসাবে তিনি 
জানান সাংহাইয়ের এক দোকান থেকে দুটো এক ইঞ্চি ল্ঘা 
দাত পাওয়া গিয্পেছে ॥ ও দুটো মানুষেরই । কিন্ত অতবড় মানুষ 
পৃথিবীতে কোনদিন ছিল না। পাঠক সাধারণ একটু মিলিয়ে 
নিলে দেখতে পাবেন এখানে 'দানিকেন তত্বেরে আভাস পাওয়া 
যাচ্ছে। এরিক ফন দ।নিকেন তাঁর “নক্ষত্রলোকে প্রত্যাবর্তন" 
গ্রন্থে [ পৃঙ্ঠা ৩৮ ] লিখেছেন £ 
সীল্লিয়ার সাঞ্িতা থেকে চার মাইজ দূরে সাসনীখে 
প্রত্থতাত্বিকেরা পাথরের যে সব যন্ত্রপাতি পেয়েছেন 
তাদের ওজন চার সেরের মতন। পুব মরক্কোর আম্মন 
ফ্রিতিশায় যেগুলো পাওকা গেছে, সেগুলোও ফেলনা 
ময় । লম্বায় ১২২ ইঞ্চিঃ চওড়া ৮২ ইঞ্চি আর ওজনও 
প্রায় সাড়ে চার সের । যদি সাধারণ মানুষের উচ্চতা 
আর তার গঠনের ওপর নির্ভর করে বিচার করি, 
তাহলে দেখতে পাবো, ওই জ্যাবড়া জবর হাতিয়ার 
ব্যবহার করতে গেলে মানুষটাকে অন্তত বারো স্কুট হষ্া 
হতে হবে। 
অথবা, দক্ষিণ আমেরিকার গোলক রহস্য দানিকেনের 
গোলক রহস্যের অবিজ্ঞানমুখ্খী ব্যাখ্যা সুবিদিত । অর্থাৎ তার 
উদাহরণগুলো দানিকেনের আবিস্কারের কথাই মনে করিয্ে দেয় । 
মি. রাঝচৌধুরী বলতে চান এই দিকে কিছু বিদেশী বৈজানিক 
বিভিন্ন সময়ে কোন অনুসঙ্ধান কার্ষে এসে আর ফিরে যেতে 
পায়েননি। এ-ও এ একই ধরণের এক রহসা। এ রহস] 
উল্মোচনেই তার আন্দামানে আগমন । দুধর্ষ জারোয়াদের প্রসঙ্গ 
উঠলে জানা গেল জনৈক প্রীতম সিংকে কোন এক বিশেষ কারণে 


নভেম্বর ৭৯ 


টিলা 


জায়োয়ারা হত্যা কয়েনি, কিন্ত দ্বীপের ভেতন্েও প্রবেশ করতে 
দেয়নি । কেবজ খাদা আর ল্লাল কাগড় ঢাইত আর তা মিয়ে 
তাকে পাঠিয়ে দিত । এর থেকে সিদ্ধান্ত করা হজ, দ্বীপের 
ভেতরে এমন কিছু আছে যা তারা বিদেশীদের কাছ থেকে গোপন 
ঘাখতে চায় এবং এটিকে তারা প্রাণ দিয়ে রক্ষা কয়ায় জন্য বিশ্ব 
জগত থেকে বিচ্ছিন্ন হযে আছে। এর একাধিক অসত্য তথ্য 
পরিবেশিত হয়েছে । প্রথমত প্রীতম সিং প্রসঙ্গ, দ্বিতীয়ত 
জাযোল্মাদের জাল কাগড়-প্রিয্তা এবং সভ্য জগঞ্থ থেকে বিচ্ছিন্ন 
হয়ে থাকার কারণ বা সভ্য মানুষ বিদ্বেষ । 

প্রীতম সিং নষ “এপ্রিল মাসের (১৯৫৮) ২৩শে তাগ্রিথে 
দ্ুধনাথ তেওয়ারী আরও ৯০ জন বিন্রোহী বন্দীকে সঙ্গে নিয়ে 
রস” দ্বীপ থেকে পলায়ন করে সরে যায় ।..."দুধনাথকে আহত 
করে বন্য মানুষেরা তাদের নিজস্ব পঙ্জলীতে নিয়ে যায় এবং... 
একট্টি বন্য কন্যাকে বিবাহ দেয় ৷ দুধনাথ প্রায় একবছর তাদের 
সঙ্গে ছিল এবং তাদের ভাষা শিখে নেয় ।”২ বিভিন্ন সাময়িক 
পন্পর ও কেন্দ্রীয় তথ্ামন্ত্রক কতৃক প্রকাশিত স্বাধীনতা সংগ্রামের 
শহীদের তালিকা ঘেঁটে শ্রীদিলীপ মজুমদার ১৮৮৪ খুষঙ্টাব্দ থেকে 
স্বাধীনতার পর্ব পর্যস্ত যে “কারা-শহীদদের তালিকা" প্রস্তরত 
করেছেন তাতে প্রীতম নিং নামটি পাওয়া যায় নাভা জেলের বন্দী 
হিসাবে ।৩ আর এবারডিন অঞ্চল আক্রমণ ( আন্দামানীদের 
একটি উজ্কলেখযোগ্য সভ্যতা-বিরোধী অভিযান )-এর পরিকজপনাক় 
ব্যস্ত থাকাকালীন দৃধনাথ পালিয়ে এসে পর্িকজ্পনার কথা ইংরেজ 
শাসক গোষ্ভীকে বলে দেয় । বিশ্বাসঘাতকতার পুরষ্কার 
হিসাবে দূধনাথের জীবন রক্ষা পায়। কিন্ত দুধনাধকে কারা 
আটকেছিল-_-জারোয়ারা কিঃ তাকে তারা দ্বীপের ভেতনে 
একবছর রেখে দেয়, অর্থাৎ দ্বীপের ভেতরের কোন রহস্য তাদের 
সভাতা-বিরোধী করে তোজেনি । শেষ পর্যন্ত দুধনাথের পলায়ন 
ও বিশ্বাসঘাতকতা 'প্রীতম দিং তথ্যে'র বিরোধিতাই করে । 
ইতিহাস মেনে দুধনাথের ঘটনা বিরত করা হলে চলচ্চিন্তকারের 
গোটা অলীক পরিকঙ্গনাট্টাই মাটি হয়ে যেত। তাই এখানেও 
তাঁকে মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়েছে । 

এরপর আসে জারোষ়াদের লাল কাপড়-প্রিয়তার কথা । লাল 
কাপড়ের সাথে হিন্দ ধমের শান্ত সম্প্রদায়ের একটা যোগ আছেঃ 
কিন্ত গীতা-ভজ্ত বৈষঞ্ণবের লাল কাগড়-গ্রিয়তা খানিকটা 


অসামঞ্জস/পর্ণ । কিন্তু এখানে বলা হল যেন সেই লাল কাপড়ের 
প্রতি জনুরাগ গড়ে ওঠে সেই সন্গ্যাসীর কাছ থেকে ষাঁকে তাল্সা 


পপ পা পপ পা পাস 





১। পৃঙ্ঠা ১৪ ী। 

* অনুবাদ / জজিত দত্ত ঃ লোকায়ত প্রকাশন । 

২। পৃষ্ঠা ১৩ ঃ পৃবোক্ত, গ্রন্থ । 

ঙও। দিলীপ মভ্ভুমদার প্রণীত “বন্দীহতযা বন্দীমুত্তি ও 
রবীন্দ্রনাথ" নবাঙ্কর প্রকাশনীর পরিাশষ্টাংশ দ্রষ্টব্য । 


১৩ 


কঝাজা' বজে মেনে নিঝ্েছে। গ্ররুতপক্ষে “জাক্লোয়ায়া নারীপুরুষ 
নিবিশেষে সকলেই সম্পূর্ণ উজ থাকে ?১ 
সম্ভা জগ থেকে বিচ্ছিন্ন হযে থাকার কারণ হিসাবে ষে 
সন্দেহ এ হবিতে কারণে পরিণত করা হয়েছে তা এতিহাদিক 
নয় । এ সম্পকে প্রকৃত তথ্য হল £ ূ 
জারোয়ারা অত্যন্ত দুর্দমনীয় এবং সত্য মানুষ মান্তকেই 
ওরা শক্র বলে মনে করে ও বিষাজ্ঞ তীর দিয়ে হত্যার 
চেষ্টা করে। ওদের বর্তমানের এই অনমনীক্ষ জেদ 
ও সভ্যতাবিরোধী মনোভাবের কিছুটা বাস্তব কারণও 
আছে ॥। ওরা সভ্য মানুষদের কাছে সম্পূর্ণ বিনা 
কারণে যথেষ্ট প্রয়োচনা পেকেছে। ১৯২১ সালে 
আন্দামানের ইংরেজ শাসকেরা অবিবেচেকের ন্যাপ় 
শুধুমান্্ন কৌতুকপরায়ণতার বশবতী হয়ে জারোয়াদের 
কিছু সংখ্যক মানুষকে ধরে নিয়ে আটক করে রাখে। 
এর ফলে জারোয়ারা উত্তেজিত হয়ে কিছু কিছু এমন 
কাজ করে, যার জন্য স্বানীয় শাসকেরা মনে ভাবে যে 
তাদের সম্ভ্রম হানি হচ্ছে । তাই জারোয়াদের শিক্ষা 
দেবার জন্য এবং ইংরেজ সরকার যে অপরিসীম 
শত আধকারী সেকথা এর সকল অসভ্য বন্য 
জারোয়াদের ভালো করে বুঝিয়ে দেবার জন্য ১৯২৩ 
সালে ৩৭ জন জারোয়াকে ইংরেজ শাসকদের নির্দেশে 
গুজি করে হত্যা করা হয়। এই ঘটনার পর থেকে 
জারোয়ারা আর সভ্য মানুষদের বিশ্বাস করে না এবং 
সভ্ভা জগতে আসবার ঘোরতর বিরোধী হয়ে পড়েছে । 
তাদের এই মনোভাব আজও অক্ষুণ্ণ আছে।" 
তাহলে দেখা যাচ্ছে বার বার দর্শককে টেনে আনা হয়েছে 
শিক্ষা থেকে অশ্িক্ষায়, বাস্তব থেকে অবাস্তবে, যৃদ্তি থেকে আবেগে 
--যার পরিণতিতে কোন সুম্থ-সভ্য-প্রগতিশীল সমাজ পাওয়া 
অসম্ভব ৷ 
নিকটবতী দ্বীপ সমূহ ও সমৃদ্র অঞ্চল পরিদর্শন করতে করতে 
হঠাৎ মি. র্লায়চৌধরী ত।রত সরকার কতক নিষিদ্ধ জারোয়াদের 
জঙ্গলাকীর্ণ দ্রীপে নামতে চাইলেন । লিখিতভাবে নামার দাক্গিত্ব 
নিজের কাধে নিয়ে, পিস্তল উচটিকে নেমে গেলেন সেই ভয়ংকর 
দ্বীপে, সঙ্গে গেল সম্ভ। দ্বীপে নামার সময়ে সরকারী অনুমতির 
কথা উঠজে মি. রায়চৌধুরী জানান, ভারতবষের কোন নিষিদ্ধ 
জাকপগাঞ্ধ যেতে তার জন্মতি লাগে না। 'কোন ভারত'য় নাগরিক 
বা বিদেশীর ক্ষেত্রে এ বিষয়ে সন্কারী ছাড় আছে? কথাটি যত 
না ক্ষমতাবান রাজকর্মঢারীর মত ততটা পাড়ার ণহরো'দের মত । 
সেই সম্ভায় বাজীমৎ-এর ইচ্ছা । 
দ্বীপে নামার পর একটি ঘটনায় দেখা যায় জনৈক জারোয়ার 
তীরকে অবলীলাক্রমে এড়িয়ে যায় সম্ভ এবং ক্যারাটে শিক্ষার 


১৪ 


জোঝে জায়োয়াটিকে হত্যা করে ক্যায়াটে শিক্ষা মাহাগ্যায আবার 
প্রতিষ্ঠা কষে । 


জাগুন রহঙ্গয 


ঘটনাক্রম দর্শককে পৌছে দেয় সেই চরম জায়গায় যেখানে 
জাল কাপড় গরা সাধ়িবদ্ধ তীরন্দাজ জারোয়া দজের সামনে 
দাঁড়িয়ে এক হিন্দু যোগী (£) । বোৌদক খাষদের মত তার গন্ধ 
কেশ শমশু-গুশ্ফ সমন্বিত মুখমণ্ল, পঞ্িধানে লাল কাগড়, 
ঘাড়ের ওপন্প দিয়ে আজানুলছ্িত আর এক লাজ কাপড়। 
মুখোমুখি বসে আছে চারজন অপরাধী, তাদের হাত পেছনে এজাড়া 
করে বাধা । পাশে একট উচু চিপর মধ্যে নীলাস্ত আগুন 
ভ্বলছে। একে একে অপরাধীদের অন্ত্রগুলো সম্ম্যাসী সেই অগ্িন- 
গহ. বরে নিক্ষেপ করলেন এবং অপরাধীদের শাস্তির কথা ঘোষণা 
করজেন । এই সময়ে উদ্যত রিভলবার হাতে মি. রায়চৌধুরীর 
ছাটনাছ্থলে প্রবেশ । কিছু উত্তেজনাকর হটনার পর সন্ন্যাসী 
অপরাধী চতৃষ্টয় এবং কাকা-ভাইপোয্প আগমনের উদ্দেশা 
অবহিত হলেন । জানলেন, ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে । সেখানে 
বিপ্লবী গপদা তালকদারের জন্মদিন পালিত হয়__ স্বাধীনতা 
সংগ্রামীর প্রতি শ্রদ্ধা জাগনের শ্রে্ত ($) উপায় জন্মদিন পালন । 
সন্ন্যাসীর স্মতিতে জেগে ওঠে অতীত, তিনি বলে চলেন, জেল 
থেকে পালিয়ে গিয়ে ছ"মাস ধরে একটু একট করে তিনি একটি 
ভেলা তৈরী করেন, তাতে চড়ে এই জাল্পোয়াদের দ্বীপে এসে 
পড়েন। যখন তিনি এখানে এলেন তখন ছিলেন অজান। কি 
জনি, কেন তারা তাঁকে হত্যা না করে সুস্থ করে তুলল । এখন 
তাকে জারোয়ারা “রাজা” বলে। 

ছ"মাস ধরে ভেলা তৈরী করলেন গুণদা তালুকদার অথচ 
ইংরেজ নায়ক টের পেজ না-_ একথা হাস্যকর । জারোয়াদের 
সাথে তার প্রথম পরিচয়ের কথা সঘতে এড়িয়ে গেলেন অজ্ঞান 
থেকে । 

পরবর্তী এবং শেষ প্রসঙ্গ--আগুন । সমস্ত রহস্য, সমস্ত 
কিছুর চুড়ান্ত ফলাফল এই আগুনের মধ্যে কেন্দ্রীভূত । প্রথমে 
যখন পর্দায় অঠিন-গহ বরটি দেখা গেল তখন তেতরে নীল রঙের 
আগুন স্বলছে, কিছুক্ষণ পর দুষ্ট ঢতুষ্টয়ের আগেনয়াস্্রগুলি নিক্ষেপ 
করার পর তা লাল হয়ে যায় এবং পরে আবার নীল।. এর অর্থ 
কি অলৌকিকত্ব ? তাই এর কোন শিখা নেই? গহবরের 
ভেতরে ঠিক মধান্থল বরাবর দেখা যায় সাদা গোলাকৃতি একটি 
পদার্থ । একটা ধাতু নাকি তেতরে রয়েছে যার ফলে এই 
আগুন । সন্ঘাসীর ভাষায়_ পোদে, রষ্টিতে, ঝড়ে, শীতে এ 
নেভেনা, আত্মার মতো এর বিনাশ নেই। হাজার বছর ধরে 


১ ১১১১০১ত 





১1 পৃষ্ঠা ৫ ঃ মক্তিতীর্থ আন্দামান । 
” প্্ঠা ৪-৫ $ পূর্ত প্রচ্ছ। 


চিন্তরবীক্ষণ 


এই আগুন ভবলছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে এ আগুন জারোয়াদের 
রক্ষা করে (কিভাবে? )। বার বার বিদেশীরা এ আগুন চুরি 
করতে এসেছে, কিন্তু পারে নি । বিদেশের কাছে "টাকা খেয়ে এই 
দ্ররতরাও এসেছিল । 

ইতিমধো একটি ঘটনা নাটকীপ্সভাবে ঘটে যার ফলে একজন 
দ্রুত অগ্িনউগ্পাদক ধাত্‌ কতু'ক আকৃষ্ট হয়ে মারা যায়। 

মি. রায় চৌধুরী সন্গ্যাসীর তলনাম্স বিজ্ঞানে অঠিকতর 
অগ্রসর ৷ এতক্ষণ ভিনি জানতেন না কি রহসা যার খেজে তিনি 
এসেছেন, বিজানীরা আসেন কিন্ত ফিরতে পারেন না, জারোয়ারা 
সভ্যতা বিমুখ ইত্যাদি । কিন্ত এখন কোন এক যাদুমন্জ্র বলে 
তিনি এক বৈজ্তানিক ($) ব্যখ্যা জুড়ে দিলেন সম্াসীর পাশে, হয়ে 
উঠলেন রহস্য সম্বদ্ধে সর্কক্ত । তিনি জানালেন-_-এ আগুন 
পৃথিবীর আগুন নঞ্ধঃ ভিন্ন কোন গ্রহ থেকে উজ্কার মতো ধাত্পিও, 
যার জন্য এ আগন অনির্বাণ । এর প্রচণ্ড চৌম্বক শত্তি পৃথিবীর 
সব ধাতুকে আকর্ষণ করে পুড়িয়ে ছাই করে দিতে পারে। 
বিজানীরা এটাকে নিয়ে গবেষণা করতে চাষ । হয়ত ধাতুটা 
থেকে ওরা এমন বোমা বানাতে পারবে যা সমস্ত পৃথিবীটাকে 
ধ্বংস করে দিতে পারে। 

চিলড্রেল্স ফিজ্ম সোসাইটি (ভারত সরকারের একটি সংস্থা) 
প্রযোজিত শিশুবষে' মুক্তিপ্রাপ্ত একটি ছবি কি সাংঘাতিক অবি- 
জানের বিষ ছড়াতে পারে! ছোটদের জন্য ছবিযে দেশে প্রায় 
হয় না সে দেশে তুফার্ত কিশোরের সামনে এ ধরণের পানীয় 
পরিবেশন নিঃসন্দেতে অপরাধ । টিকিটের সবোচ্চ হার এক 
টাকা হওয়ায় প্রায় সকলের কাছেই দ্বার ছিম্কা অবারিত । তাই 
সকলেই আকণ্ঠ পান করেছে। 

গীতায় আত্মা সম্পরকে বলা আছে আত্মাকে অন্তে কাটা যায় 
না, আগুনে পোড়ানো যায় না, জলে ভেজানো যায় না, বাম্মতে 
শুকানো যায় না। [২৩/২ ] গীতা বুকে করে যার পঞ্চাশাধিক 
বৎসরকাল অতিবাহিত হুল সেই শান্ত আত্মার মতে অবিননবর 
আর কিছুর অস্তিত্ব স্বীকার করেন কি? প্রকৃতপক্ষে এ ধরণের 
শামবত চিন্তা গুবিজান প্রসৃত। এখানে সেই অবৈজানিক 
কঙপনাকে অপরিণত কিশোরদের 'নক্ষেপ করার ঘৃণ্য প্রয়াস লক্ষ্য 
করা যাকস। কিন্ত সম্ন্যাসীর বিশ্বাসের এ অসঙ্গতির মূল আমরা 
খুজে পাব মি. লায়চৌধূরীর ব্যাখ্যায় । 

মি. রায়চৌধুরীর ব্যাখ্যা-গ্রহান্তর থেকে ছুটে আসা 
উজ্কাপিশড-_দানিকেনের অবৈজানিক তত্ব অনুসারী । একবার 
তার দ্বিতীয় গ্রন্থ “নক্ষল্পলোকে প্রত্যাবতন'- এর একাত্তর পুচ্ঠায় 
আসৃন। এখানে বলা হয়েছে কোস্টারিকম্ধ অনুসন্ধান করতে 
গিয়ে তিনি দেখেছেন £ পয়তাফ্লিশটা গোলক জ্বলত্ত রোদে পুড়ছে, 
কোন মান্ধাতার কাজ থেকে, কেজানে গ্মাগুন গরম ডিকুইস 
নদীর পাড়ে । 


নভেম্বর +৭৯ 


আর তাই দানিকেনের অভিজতাকে কাজে লাগিয়েছেন জারোয়াদের 
সভ্য মানুষ বিদ্বেষের, কারণ হিসাবে ৷ দানিকেনের অভিজতা হল $ 
ইচ্ছে হল ওই 'গোলক' ধাখার একটা সমাধান বের করি কিন্তু 
আদিবাসীদেরকে সেগুলোর উৎস এবং উদ্দেশ্যের কথা জিডেস 
করতে, তারা বোবা মেরে গেল। আমাকে যেন ওরা সন্দেহ 
করতে লাগল । মিশনারীরা বারে বারে গেছে তাদের কাছে। 
পাশ্চাত্য সভ্যতার অরথনৈতিক আদান প্রদান মারফত আলো কগ্রাপ্ত 
হয়েছে তারা, তবু অন্তরের অন্তঃস্থলে তারা কুসংক্ষারাচ্ছন্ন 
থেকে গেছে ।...আদিবাসীদের কাছে গোলক রহস্য নিষিদ্ধ 
কথা, ট্যাব! কিন্ত কেন ট্যাবু তা আমার বৃদ্ধির অগোচর 1১ 

"ট্যাব কারণ দানিকেনের বুদ্ধির অগোচর হতে পারে 
আলোচ্য চিত্রের নির্মাতার কাছে নয় । তিনি তা ছবিতে ব্যাথা 
করেছেন । এখন প্রশ্ন এমন কোন চুষ্ঘকের কথা বিজ্ঞানের জানা 
আছে কি যা বিশ্বের সমস্ত ধাতকেই আকষণ করে? না. 
এমন চুপ্ধক নেই। আৰ চত্ধক টেনে নিয়ে পুড়িয়েও দেয় £ 
স্ধলের বিজানের হান্রও জানে “চঙছ্ছককে উত্তপ্ত করলে তার 
চুম্বকত্ব সম্পূর্ণ অস্তহিত হয় । অবশ্য বিভিন্ন চোঘক পদাথের 
এই নিদিষ্ট তাপমান্্র বিভিন। এই তাপমান্রাকে বলা হয় 
কুরী-বিদ্দ (01110 70171) 1৮২ অথচ এ চদ্ধক যেমন প্রচণ্ড 
গরম যেমন প্রচণ্ড এর আকর্ষণী শত্তি-_এমনকি মান্ষকেও টেনে 
নেয়। তবে এর আওতায় মি. রায়চৌধুরীর পিক্তল কাজ করল 
কিকরে? সবশেষে বৈজানিকদের এর প্রতি আগ্রহের কারণ 
হিসেবে মি. রায়চোধুরীর মনে হয়েছে এর ধ্বংস করার ক্ষমতার 
কথা, অমঙ্গলের ক্ষমতা- মঙ্গলের নয় । 


দানিকেনের আশক্কাকে রূপ দিতে হলে এ জিনিসের 
অবতারণা না করলে চলে না, আবার গাতার ব্যাখ্যা এর অন্তরায় 
হয়ে দীড়ায়, যদিও দানিকেনকে ঘেঁটে বেড়াতে হচ্ছে সারা জগতের 
ধম্গ্রন্থাবলী-_তবু দানিকেনের নয়া পদ্ধতি । ফলে, ধমায় 
বিশ্বাসে অসঙ্গতি আনতে হয়েছে । বাংলা ভাষার চলচ্চিন্ত 
দানিকেন প্রচার করছে ॥ পন্ত্রপন্িকা এ ছবির গুণগান গাইছে। 
অথচ দশকের মনের অগোচরে তার চিস্তরাজ্ে বিষ মিশিয়ে 
দিচ্ছে এই ফ)াসিস্ট ছবি । 


পরিশেষে জানিয়ে রাখি দস্যুদের গ্রেফতার করা সম্ভব হয়েছিল 
সন্তর জন্যই। তার অতকিত আন্রচমণ সম্ভব করে তুলেছিল 
দস্যদের পরাজয় ! আরও একবার প্রমাণিত হল শিক্ষা নয় 
ক্যারাটে, মননশীলতা নয় প্রতিই শ্রেঙ্ঠতর ৷ 


১। পুঙ্ঠা ৭৩ $ নক্ষভ্রলোকে প্রত্যাবতন । 
২। পদার্থ বিজ্ঞান/অধ্যাপক চিত্তরজন দাশগুপ্ত £ বক 
নিশুকেট প্রাইভেট লিমিটেড-এর পৃষ্ঠা ২৪৪ দ্রঙ্টব্য । 


১৫ 


কোমহর্ষক আ্যডতেঞ্চারের কাহিনী বিশ্বসাহিত্যকে উদ্জেখ- 
ফোগা সন্ুদ্ধি দান করেছে । বাঙাঙ্ী পাঠক দীর্ঘ দিন থেকেই 
ভুল ভাখ-এর সাথে পরিচিত । সম্প্রতি “সমকাজীন কলকাতা” 
পন্ধিকা «সর্বাধিক ধিক্লির ঢাবিকাতি কুড়িজে' নেওয়া পুস্তক 
প্রণেতানয়ের মধ্যে জুজ ভার্প অন্যতম । নে রাখা দরকার 
তার উপন্যাসে প্রতাক্ষভাবে অনুপ্রাথিতি হয়েছিজেন বিছের প্রথম 
মহাকাশচারী মরি গ্যাগাক্সিন। আয় আমাদের হাতের কাছেই 
রয়েছে সতাজিৎ রায়ের সৃষ্টি প্রোফেসর ভ্রিলোকেশবর শঙ্কু । 


সতাজিৎ ল্লায়ও বিক্ুত করেন নি বিজ্ঞানকে কিংবা ইতিহাসকে । 
ফলে, কিশোর মনের অনুসন্ধিৎসাকে জাগিয়ে তূজে তাকে সঠিক 
পথে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছেন, ঠিক একজন “কমিটেড, 
শিজ্পীয় মতই ॥ কায়ণ তার রহস্ঘন কাহিনীগুজো গড়ে ওঠে 
নির্ভেজাল কঙ্গনার জগতে । কিন্তু আলোচ্য ছবিটিতে বাস্তব 
সতোর সাথে কাষ্পনিক সত্যের মিশ্রণ হটিয়ে চিন নির্মাতা তপন 
সিংহ ছোউদের প্রতি কয়ে বসলেন এক মারাত্বক অন্যান্ত । 
না হনে এভাবে আলোচনার প্রয়োজন ছিল না। 


ফেডারেশন অফ ফিক্ম সোসাইটি অফ ইতিয়া 
গ্রকাশিত 


বহু মূল্যবান প্রবন্ধে ভরপুর 


উগ্িয়ান ফিল্ম কালচার" 


মূল্য-_৪ টাকা 


সিনে সেপ্ট্রাজ, কা।জকাটা-্র অফিসে পাওয়া যাচ্ছে 
২) চৌরঙ্গী রো, কলকাতা-১৩ 8 ফোন £ ২৩-৭৯১১ 


১৬ 


চিন্বীক্ষণ 


টালিগঞ্জের লেলুলয্মেড 
(১* পুৃজ্ঠার শেষাংশ ) 


বন্ত বা টিপির গাধা হয়ে আছেন। তবে স্যাশউইচের মধাভাগ্গে 
সার পদার্থ থাকে এরা সে হিসেবে তার থেকেও নিকৃষ্ট |” 

এই জন্যেই খত্বিক ঘটক চেয়েছুজন সমস্ত কিছুর 
“জাতীঞকরণ । সোজাসুজি দেশের সব কটি চিন্তরগহ রাতার।তি 
সরকারী সম্পত্তি করে ফেলা এবং সেই সম্পত্তি স্বয়ংচালেত একট 
সংস্থার হাতে তুলে দেওযা যেমন হয়েছে আমাদের জীবন বীমার 
সংস্থার বাপার ॥” 


সম্প্রীতি দিনে টেকনিসিয়।নস এশু ওয়াকার্স ইউনিয়নের 
বাষিক সম্মেলনে একাধিক বক্তা বহুবিধ বজ্গবোর মধ্যে 
সরকারের কাছে কিছু প্রস্তাব রেখেছেন । এর মধ্যে প্রথম প্রস্তাব 
হল সরকারী উদ্যোগে একাধিক চিন্তগ্হ তৈরী করার আশু 
পল্লিকষ্পনা, যার মাধ্যমে ছবি মুত্তির সুসম পক্ষপাতহীন ব্যবস্থা 
করা যানন। কলকাতার অন্তত পক্ষে একটা রিলিজ চেনও 
সরকারী ব্যবস্থাপনায় আনা গেলে প্রদর্শক, পরিবেশকদের ছবি 
মুদ্তির বাাপারে একচেটিয়া কতুত্কে কিছুটা চ্যালেঞজ জানানে। 
যাবে। 


পশ্চিমবঙ্গ সরকার অবশ্য চুপ করে হাত গুটিয়ে বসে নেই। 
বাংলা. ছবির জন্য সরকার কি করতে পারেন সেই সংক্রান্ত 
পরিকজ্পনার বিবরণ সরকার কিছুদিন আগে আমাদের সামনে 
প্লেখেছেন। এই পপ্িকজপনার মধ্যে শধু কিছু ছবিকে আথিক 
অনুদানের বিষয়টিই নেই, রয়েছে কালার ফিজ্ম ল্যাবরেটরী 
তৈরী, স্টুতিও কর্মচারীদের নিদিষ্ট বেতনহার, সমস্ত চিন্রগৃহে 
পশ্চিমবঙ্গে তৈরী ছবির আবাশ্যিক প্রদর্শনী, ছোটদের জন্য স্বল্প 
দৈর্ঘের কাহিনীচিগ্্ নির্যাণ ও প্রদর্শন, ডকুমেন্টারী ছবির নির্মাণ 
ক্ষেন্রুকে প্রসারিত করা, আর্ট-ফিজ্ম-থিয়েটার তৈরী ইত্াদি। 
এছাড়াও সরকারী উদ্যোগে ও সাহায্যে কলকাতায় এবং বিভিন্ন 
জেলায় বেশ কিছু চিন্ত্রগৃহ নিমাণের কমস্চীও সরকার নিয়েছেন । 
এভাবে এখানে তৈরী ছবি দেখানোর জাষগা ক্রমশঃ প্রসারিত 
হয়ে উঠবে । গোটা পশ্চিমবঙ্গে সিনেমাহলের সংখ্যা মান্ত ৩৮০, 
শহর কজকাতাক্স ৮৫টি এবং বাকী ২৯৫টি গোটা রাজ্যে । এর 
মধ্যে বেশ কিছু হলে নিক্মিতভাবে এবং তার চেয়েও বেশী 


সংখ্যক হলে মিলিয়ে মিশিকে ভিন রাজ্যে তৈরী হবি দেখানো 
হয়ে থাকে । কাজেই এরাজ্য তৈন্নী ছবির প্রদশনের ব্যাপারটাকে 
আবশ্যক শর্ত হিসেবে রেখে নতৃন নতন চিন্রগৃহ নির্মাণের 
সরকারী কর্মস্চী নেওয়া একান্তই জরনরী। . 

সরকারী অনুদান নিয়ে যারা ছবি করেছেন তাদের মধ্যে 
আছেন জ্ঞানেশ মুখাজা, অমল দত্ত, অশোক দাস, উৎপজেন্দু 
চক্রবতী, নীতিশ মুখাজী, মঞ্জ দে, হাষস্ত্রিক, নবেন্দু চট্টোপাধ্যায়, 
শঙ্কল্প ভট্টাচার্য ও আরো কয়েকজন। সরকারের নিজহ্ু 


নভেম্বর '৭৯ 


উদ্যোগে তৈরী হচ্ছে বা হয়েছে---উত্পজা দের “ঝড়, ম্বণাজ 
সেনের 'পরশুরাম', সত্যজিৎ রায়ের “হীরক রাজার দেশে ও 
রাজেন তরফ দারের 'নাগপাশ' । এছাড়া বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত 'দূরত্ব" 
ছবির প্রিন্টের জন্য এবং স্বপাল সেন *ওকা উদ্লি কথার হিন্দী 
ভাসানের জন্য অর্থ সাহায্য পেয়েছেন । বেনেগাল পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারের হয়ে একটি কাহিনীচিন্্ করবেন । এছাড়া বেশ কিছু 
শিশু চলচ্চিত্র তৈরী হচ্ছে সরকারী উদ্যোগে যেমন বুদ্ধদেব 
দাশগুপ্ত করছেন “বৈজানিক আবিষ্কার, পৃেন্দু পন্রী “ক্ষারের 
পতল, শঙ্কর ভষ্ট।চার্য 'তোতাকাহিনী” মোহিত চট্টোপাধ্যায় 
“মেঘের খেলা” রঞ্জিত ঘোষাল “ছেলেটা' পট্টভি রামা বেডভিড “ডাকঘর? 
বিজয়া মূলে পাপেট ছবি ইত্যাদি । কাজেই বেশ কিছু কাজ 
হচ্ছে য! আমাদের আশান্িবিত করে তুলছে। 

এ ন্লাজ্যে ফিকম সোসাইটি আন্দোলন সুস্থ ঢলচ্চিন্রের সপক্ষে 
যে ভূমিকা নিয়ে এগিয়ে চেছে তা নিঃসন্দেহে যথেষ্ট প্রশংসার 
দাবী রাখে। বর্তমান সরকার এই আন্দোজনকে আলো 
প্রসারিত করার কাজে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। 
ফেডারেশন অফ ফিল্ম সোসাইটিজ এই সবপ্রথম রাজ্য 
সরকারের কাছ থেকে আথিক অনুদান পেযেছেন গ্ুরুত্বপূণ 
চলচ্চিত্র আলোচনার সংকলন প্রকাশ এবং লাইব্রেরী ইত্যাদির 
জনা । এই রাজ্যে প্রথম একটি ফিজ্ম সোসাইটি সিনে সেম্ট্রাজ, 
ক্যালক।টা সরকারী তথ্যচিন্র নির্যাণের সুযোগ পেয়েছেন। 


বিভিন্ন সরকারী উৎসবে ফ্রিকম সোসাইটিগুলির সক্রিয় সহযোগিতা 
নেওয়া হচ্ছে । কাজেই এটাও একটা নতন সুযোগ তৈরী করে 
দিচ্ছে এবং এভাবে সম্থ চলচ্চিত্রের জন্য যৌথ সংগ্রামের ক্ষেত 
ভ্রুমশঃই প্রশস্ত হয়ে উঠছে । 


আজ এক ভীষণ অভিভাবকহীন অবস্থা টালিগঞ্জের-_চিন্জ 
ভ'ষা বজিত এক আত্মঘাতী কণ্ঠস্বর মমভেদী হয় সারা 
দেশের ওপর পড়ছে । তাই এই- রাজের মম্যু' চলচ্চিন্ত্রশিজ্পকে 
বাচাতে আমাদের সকল্লকে কোমর বাধতে হবে । সীরিয়াস 
হতে হবে জীবন সম্পরকে শিজ্প সম্পকে”, ইন্ডাস্ট্রি সম্পকে ৷ 
যারা ছবির জগতের সঙ্গে যুক্ত প্রত্যক্ষভাবে, যারা এই সব নিয়ে 
ভাবেন, আলোচনা করেন, লেখেন তাদের সকলের ভালোবাসাই 
বাঁচাতে পারে এই রুগ্ন, ক্ষয়ে যাওয়া হাতগৌরব ইঙাক্ট্রিকে 
বাচাতে । এই ভালোবাসাই শেষ রক্ষাকবচ- যা গোড়া ধরে 
নাড়া দেবে । 


ভবিষ্যত সবসময়েই উদ্ভল 

স্্যমন্ম সবক্ষেজ্রেই । 

কোনো বিশেষ অবস্থ।& চিরস্তন নয় । 
প্রগতির শক্তি নিশ্চিতভাবেই অগ্রগামী | 
বাংজা ছবির জগৎ বিস্তারিত হোক । 
বাংলার ছবি গোরবময় ছোক । 

বাংলা ছবি-জীবনবাদী হোক । 

জয় হোক বাংলা ছবির । 

দীর্ঘজীবী হোক বাংলা ছবির শিজপী, 
কলাকুশলী, দর্শক এবং পুজ্ঞপোষকগণ । 


১৭ 





সত্যজিৎ রায় সম্পকে একটি ভিম স্বাদের সংকজন 


“সত্যজিও রায় $ ভিন্ন চোখে” 


মূল্য-_ ১৫ টাকা 


প্রাপ্তিস্থান ঃ 
ভারতী বুক স্টল 


৬) রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০৯ 





সিনে সেন্ট্রাল, ক্যালকাটা প্রকাশিত মাসিক চলচ্ছিন্র পত্রিকা 





চিত্রবীক্ষণ 
পড়ন 
0. 


পড়া 





গণদ্বেত 


চিত্রনাটা £ শ্লাজেন তরফদার ও তরুণ মভুমদার 


( পূর্ব প্রকাশিতের পর ) 


দৃশ্- ২৫২ 

স্থান--নদীর ধারের রাস্তা । 

সময়__দিন। 

উচ্ছল ছন্দোবদ্ধ সঙ্গীতের তালে তালে ক্যামেরা রাস্তার ধারে: 
ঝোপঝাড়ের মধ দিয়ে যাচ্ছে। 


ক্যামেরা বা দিকে ঘুরতেঠ দেখা যায় দরে গ্রাম । কয়েকটা 
রাখাল ছেলে গরু চরাচ্ছে। 

কাট. টু। 

ক্লোজ শট. মুড্ডো। ক্যামেরার দিকে তাকিয়েই সে 
চমকে ওঠে । পেছন ফিরে সে গ্রামের দিকে ছুটতে শুক করে| 

কাট টু। 


দৃশ্য --২৫৩ 

স্থান-- গ্রামের রান্তা। 

সময়__িন | 

কয়েকজন গ্রামের লোক একটা গাছের তলায় বসে পাশা 
খেলছিল । মুড্ডো চিৎকার কবতে করতে বা দিক থেকে ফ্রেমে 
ঢোকে । 

মুডেডো : পণ্ডি-_ত!"*'পপ্ডিত আসচে গো !-"পণ্ডিত-ত। 

গ্রামের লোকগুলো তার কাছে দৌডে আসে। অনেকে 
বেরিয়ে আসে ঘর থেকে । মুড্ডোকে সবাই জিজ্ঞাসা করতে 
শুক করে। 

কাট টু। 

টপ. লং শট | মুড্ডোকে সবাই ঘিরে আছে । সে যথাসাধা 
চেষ্টা করছে জবাব দিতে । 

কাট টূ। 

(২৫৩ থেকে ২৫৭ দৃশ্ট নেই ) 


নভেম্বর ৭৯ 


দুখখা--২৫৮ 

স্থান-_নতুন চণ্ডীমণ্ডপ ও মন্দির । 

সময-_-দিন । 

ক্লোজ শট._জেল ফেরৎ দেবু পণ্ডিত ফিরছে । এক মুখ 
দাড়ি। চণ্ীমণ্ডপের সামনে এসে সে দীড়ায়। 

কাট, টু। 

চন্তীমণ্ডপ নতুন চেহারায়। যেন অপরিচিত। বাধানো 
মেঝে, ধবধবে, সাদা খাম, নতুন চালা । 

কাট, টু। 

দেবু প্রথমটায় বুঝতে পারে না ব্যাপারটা । একটু পরে 
চণ্ডীমণ্ডপের সামনে গিয়ে প্রণাম করে। 

কাট. টু। 

হঠাৎ সে থেমে যায়। ক্যামেরা সরে এসে দেখায় পুরনো 
শ্বেতপাথরের জায়গায় নতুন পাথর বসানো হয়েছে। 

কাট টু। 

ক্লোজ শট. _-দেবু। 

কাট টু। 

ক্লোজ শট _শ্বেপাথর, তাতে লেখা । 

সেবক 
শ্রী শ্রীহরি ঘোষেন 
প্রতিষ্ঠিত 

কাট টু। 

ক্লোজ শট দেবু । বিস্মিত চোখে চারদিকে তাকায়। 

কাট টু। 

জুম ফরোয়ার্ড “ট. একটু দ্বরে পুরনো পাথরটা ভাঙ্গা অবস্থায় 
পড়ে আছে । 

কাট টু। 

দেবু এগিয়ে গিয়ে সেই পাথরটা ছোয়। 


এই সময় গ্রামের দিক একদল লোক ছুটতে ছুটতে আসে । 
০ 

_পণ্ডিত- ! 

--দেবু ভাই-_- ! 


কাট. টু। 


দৃশ্য _২৫৯ 

স্থান_ দেবুর বাড়ির সামনের রাস্তা । 
সময়-_দিন। 

বিলু দরজার কাছে ছুটে আসছে । 


১৯ 


বিলু £ (মুড্ডোকে )কি হয়েছে রে, এই ? 

মুড্ডো £ পণ্ডিত! পণ্ডিত এদচে সজিব্যান ! 

বিলু ₹ এয? 

মুড্ডো : হা গো শোন ক্যানে ! 

শঙ্খধবনি শোনা যায় দুরে । কি করবে বিলু, বুঝতে পারে 


না। হঠাৎ তার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে, ফুঁপিয়ে ওঠে বিলু। 


মুড্ডো £ কি হল ?.**ও সজিব্যান ?**সজিব্যান ? 
কাট. টু। 


পৃশ্য---২৬০ 

সময়-__দিন। 

স্থান-_নতুন চণ্ডীমণ্ডপ ও মন্দির । 

গ্রামবাসীদের সঙ্গে দেবু পণ্ডিত গ্রামের দিকে আসছে । 

-এসো এসো, এই সবু গ1*-ভিড়টা একটু ছাড় ক্যাশে ! 
-কেমন আছ দেবু ভাই ? 

চুর্গা ছুটে আসে। 

ছুগ্গী 2 জামাই পণ্ডিত! 

দেবুকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে । 

জগন : তুমি জেলে থাকতে ও রোজ রাতে ওর মাকে 
পাঠাত তোমার বাড়ি শুতে 

হরেন : ৯5 9০ ৯৪1০5 ০9৭১৪৪1৫ 

জগন এদিকে জানতো, চণ্তীমগুপ এখন 
ছিরুর কাচারী ! 

দেবু £ সেকি? 

হরেন 2 531 200 ৮/০ 102৮5 81509 81০1) মুখের 

' মত জবাব । প্রজাসমিতি তৈরি করেছি আমরা । 

জগন : গীয়ে প্রজাসমিতি ঠৈরি করেছি আমরা । 

হঠাৎ দেবু পণ্ডিত কিছু একটা দেখে থমকে যায় । 

কাট টু। 


দৃশ্ব-_-২৬১ 

স্থান-- গ্রামের নতুন স্কুল । 

সময়--দিন | 

লং শটে গ্রামের নতুন স্কুলটি দেখা যায়। ছাত্ররা নতুন 


মাস্টারমশাইকে নিয়ে বারান্দায় বসে। 


কুলের সামনে একটা বড় সাইনবোর্ড 
শ্ীহরি বিদ্যামন্দির 
প্রতিষ্ঠাতা শ্রী শ্রীহরি ঘোষ । 
কাট টু। 


ক 


দৃশ্য-_২৬২ 

স্বান__-নতুন চণ্ডীমগ্ডপ ও মন্দির । 

সময়--দিন। 

দেবু পণ্ডিত স্থুলটির দিকে তাকিয়ে আছে। 

জগন হং চণ্তীযগ্ুপ থেকে পাঠশালা উঠিয়ে দিয়েছে 
এই সমম্ম রাঙাদিপি ছুটে এগিয়ে আসে। 

রাঙাদিদি : কৈ রে?...দেৰা কৈ ?...অ দেবা ! 

দেবু £ রাঙাদিদি! 

রাঙাদিদির পায়ে নমস্কার করতে যেতেই তাকে সে 


টেনে তোলে । 


রাঙাদিদি£হ পণ্ডিত না মুণ্ু !...আয় !***ই ফ্োডার কুনো 
আক্কেল নাই-_ 

দেবু. £ ধঈী'ডাও আগে পেম্নাম করি-_ 

রাঙাদিদি ঃ নিকুচি ভোর পেম্াম 1 আয় বলছি !...আয় 
আয়... 

কাট. টু। 


ৃশ্ট-_২৬৩ 
স্বান__দেবুর বাড়ীর উঠোন ও বারান্দা। 
সময়-__-দিন | 

উঠোনে পড়শী মেয়ে-বৌদের ভিড় । 


রাঙাদিদি দেবু পণ্তিতকে টানতে টানতে নিয়ে আসে। 

রাঙাদিদি £ এ্যাই !""*এ্যাই ছুড়িরা !*যা ভাগ. ভাগ, সব 
ইখান থেকে...নইলে এক্ষণি মুখ ছোটাবেো। 
বুল্লাম !.".পালা 1. 

ওর] সবাই বারান্দার দিকে এগিয়ে যায়। 

কাট টু। 


দৃশ্য-_২৬৪ 

স্থান_ দেবু পণ্ডিতের ঘর। 

সময়--দিন। 

রাঙাদিদি দেবু পণ্তিতকে টেনে নিয়ে ঘরে ঢোকে । বিলুর 


দিকে তাকে ঠেলে দিয়ে বলে--. 


রাঙাদিদিঃ লে! 
সে বেরিয়ে এসে বাইরে থেকে দরজ। বন্ধ করে দেয়। 
দেবু পণ্ডিত ঘরে ঢোকে, বিলুর সঙ্গে প্রায় ধাক্কা লাগে । পেছন 


ফিরে দরজার দিকে তাকায় । 


কাট টু। 
চিত্রেবীঙ্ষণ 


ক্লোজ শট -বিলু। এই সময় দেখা ধায় ভুপাল চৌকিদার ও লোটন পাতু 


কাট, টু। | বায়েনকে টানতে টানতে চণ্তীষণ্ডপে নিয়ে আসছে । 

ক্লোজ শট --দেবু পণ্তিত। কুপাল £ আয়! আয !১..আয় শালা !--- 

কাট, টু। পাত £ ছেড়ে দে বুলছি !...ছেড়ে দে-_ 

ক্লোজ শট -_বিলু। ধত্যাধস্তি করতে করতে পাতু নিজেকে মুক্ত করে নেয় । 

কাট, টু। পাতু এটা-_-! খুটোর জোরে ম্যাড়া !...মনিবকে 

ক্লাজ শট দেবু পণ্ডিত। দেখে খুউ-ব তেজ বাড়িছে,-না? 

দেবু : (হেসে)উকি? কি হয়েচে? লোটন খবদ্দার | 

কাট.টু। ছিব কি হইছে? 

বিলুর চোখে জল | দেবুর বুকে সে ঝাপিয়ে পড়ে ফুঁপিয়ে ভূপাল ছ্যাখেন না, সাতর্দিন হল খবর দিছি, «“লবান 
ফু'পিকে কাণতে থাকে । গেছে, এবার আয়-__চীলগুলোন সারা””,--তা 

দেবু. £ (গভীর দেহে ) বিলু ! নিজে তে আসবেই না_-পাড়া শুদ্দ, 

বিলু £ এত রোগা হয়ে গ্যাছে! কেন ? বিগডীইছে। বুলছে, ইবার থেকে চণ্ডীমণ্ডপে 

দেবু বিলুর মাথায় চুম্বন করে। আঅশর ব্যাগার দিবে না কেউ । 

কাট. টু। কাট,টু। 

ছি £ (উঠে দীড়ায়)ক্যানে? 

দৃশ্ট__২৬£ কাট, টু। 

স্বান__নতুন চণ্তীমণ্ডপ ও মন্দির । পাতু £ কেনে ছুব মশাই? চণ্তীমণ্ডপ এখুন কার কি? 

সময়__দিন। উ তে এখন আপনার কাচারি ! 

ক্লোজ শট--ষতীনের হাতে একটা চারা 'সিজালপিনিসা ্্ী ফ্রেমের বাইরে থেকে একটা হাত এসে পাতুকে 
পাল্চেরিমা? । চণ্ডীমণগ্ডপের দিকে সে এগিয়ে চলেছে। | কাট, টু। 

তি ী ব্রণজ শট -__ছিরু পাল। 

চণ্তীমণ্ডপের কাছে একটি খাটিয়ার ছিরু পাল, ভবেশ, হরিশ, কাট টু রি 


দাঁসজী, গরাই বসে আছে। কাছারির আলোচনা চলছে । 
দর দেবু একটু দুর থেকে ফ্রেমে ইন্‌ করে। 


কক্জেকজন গরীব গ্রামবাসী সামনে হাঙজোড করে ঈলাড়িয়ে । কাট টু। 
£ একট “ পড়তে পডতে রী নি রি 
ছিব ( এক 1 ফদ ঠততে পডতে ) গনেশ পাল ক্লোজ শট __যতীন । 
ন' টাকা সাত আনা-_-, ভবহরি মণ্ডল...ছস্টাক। কাট টু 
নক ০৪০৩ সাপ ; ৃ 
ছ”আনা তিন পয়সা,"*" অনিরুদ্ধ হি ক্লোজ শট. পাতু, ভার চোখ চাপা রাগে যেন জ্বলতে থাকে । 
দাসজী £ (ফোড়ন কেটে) হিসেবের বাইরে.-.লিখে কাট. টু। 
রাখো তামাদি-*. ছি 2 হারামজাদা ! 
যতীনকে চণ্ডীযগ্ডপের দিকে আসতে দেখা যায় । কট টু। 
যতীন : নমক্ষার, ঘোষ মশাই ! পাতু হাসতে থাকে । 
ছির : নমস্কার । হাওয়া খেতে বুঝি! - পাতু £ হে হে হে.মারেন--*কাটেন...আর ফাসিই 
যতীন : না। (হাতের চারাট। দেখিয়ে) সিজাল- লটকান"..ভবী ভোলবার লয় 1...পেজা সমিতির 
পিনিয়া পাল্চেরিম ! হুকুম ! 
ছি £ এ? ছিন্র £ চুপ করু! 
যতীন £ সিজালপিনিয়া পালচেরিমা-_ হঠাৎ দুরে কাউকে দেখে ছিরু পালের মৃতি বদলে যাস্ম। 
ছিরু পাল ও দ্রাসজী অবাক হয়ে দুজনে ছজনের মুখ চাওয়া- ছিরু ঃ আরে, কখন ?--কৎ্খন ? 
চাওদ্ধি করে। কাট, টু। 


নস্ভেছয 1৯ ২৯ 


যততীনকে পাশ কাটিয়ে দেবু পণ্ডিত এগিয়ে আলে । 

দেবু " £ কিব্যাপার? 

যতীন : নমক্কষার। আপনিই তে! দেবুবাবু। 

দেবু £ আপনি? 

যতীন 2; আমার নাম বতীন,--যতীন মুখুজ্যে ।-*. 
আপনাদের গ্রাম শাসন দেখছিলাম । 


এই বলে সে ছিরু পালের দিকে তাকায়। 
কাট. টু। 


ছিরু পাল যতীনের দিকে তাকিয়ে আছে। 
কাট. টু। 


যতীন £ (দেবুকে) আচ্ছা, পরে আবার দেখা হবে, এ? 
সে চলে যায়। দেবু পণ্ডিত যত্রীনের দিকে তাকিয়ে থাকে । 


ক্যামের! চার্জ করে তার গপর। 


কাট. ট্ু। 

ক্লোজ শট -_ছিরু পালও যতীনের ধাবার দিকে তাকিয়ে আছে। 
কাট টু। 

দুষ্ট _-২৬৬ 

স্বান__-নতুন চণ্তীমণ্ডপ ও মন্দির । 

সময়--দিন। 

ক্লোজ শট --একটা থাণার ওপর ৫/৬ কাপ ধৃমায়িত চা। 


ছিরু পাল একটা চায়ের কাপ তুলে দেবুকে দেয় । তার পাশে 


খাটিয়ায় বসে আছে ভবেশ, হরিশ, গরাই ও অন্যান্তর] | 


ছিক : শোন খুডে, দৈবের বিপাকে তো মেলা কষ্ট 
পেলে! আর যেন ওসব পথে যেয়ো না বাব! 
তুমি !"**কি দরকার-".সংসার রইছে "30776 
[8179119 রইছে-.-বাডীঘরদোর রইছে-"-তাছাড়। 
গায়ের যা অবস্থা. তোমার মতে! ঠ1৩া-মাথা 
লোকের খুবই দরক1র,__বুঝলে না? 

ভবেশ £ ছিরু তো বলছিল-__খুঙোকে আসতে দাও,_- 


দেখবে জোধ্য ব্যাপারে আর কেউ টণযা-ফোটি 
করবে না।” 

হরিশ £ খাজনাবৃদ্ধি! আরে বাবা, ধম্মতঃ যা মানবার 
সে তে! মানতেই হবে ! বুল্লে তো হবে না! 


ভবেশ £ঃ তাছাড়। নিজে বুঝদার, পাচজনকে মানাইতে 
পারে-*তুমি ছাড়া---ছে হে", 


ছি £ ও ইস্থুলের চাকরির লেগে তূমি কিছু ভেবো না। 
ও ধরো তোমারই রইছে। তুমি শুধু কাল-পরণু 
একবার থানায় যাবে'**.ও ছোটবাবুর সঙ্গে সব 
কখা বল৷ রইছে। একট। মুচলেকা! মতো-_ 

কাট. টু। 

দেবু পণ্ডিত। 

কাট.টু। 


হ 


আর ছ্যা, যে ছোকর! গো." লজরবঙ্সী ...বেলী 
ধারে কাছে ঘেষে না যেন--বুঝলে ? 

দেবু $ (হাসতে হাসতে উঠে ঈাড়িয়ে ) বুঝালাম ! 

হরিশ £: ওকি? হয়েগেল? 

দেবু £ হ্যা, চলি! 

ছিক £ তাহলে থানার ব্যাপারটা কাল-পরস্তর যধ্যেই-_ 


দেবু না! ছিরু, ওসব মুচলেকা -্ট্রচলেকা "আমার দ্বার! 
আর হবে না-_ 


চণ্ডীমগ্ডপ থেকে নেমে দেবু পণ্ডিত চলে যায়। 


ছিরু পাল ও তার দল সেদিকে তাকিয়ে থাকে । 
কাট. ট্ু। 


দৃশ্ট- ২৬৭ 

স্বান--বাশ ঝাড়ের পাশের রাত | 

সময়--দিন। 

দেবু পণ্ডিতের পাশাপাশি ট্রলি করে ক্যামেরা একটু লো৷ 


ছিরু 


আঙজেলে তাকে অনুসরণ করে। হঠাৎ সে শব শুনে 
ঈাড়িয়ে পড়ে। 


কাট. টু। 
একটু দূরে মাতাল অনিরুদ্ধ এগিয়ে আসতে চাইছে। আর 


দুর্গা তাকে প্রাণপণ বাধা দিচ্ছে। 


অনিরুদ্ধ £ ছাঁড়...ছেড়ে দে!...ছেডে দে আমাকে ! 
আমি খুন কব শালাকে-_ 


দুর্গা £ খবদ্দার! খবদ্দার যেতে পারবে ওর কাছে! 
আচ্ছা, তুমি কি গো ?-.*তোমার বৌকে সে মা 
বলে,...পায়ে হাত দিয়ে পেমাম করে'''লরকে 
থাকতে থাকতে তুমিও লরকের পোকা 
হয়ে গেলে ! 

অনিরুদ্ধ £ চুপ, !! 

ছুরগাকে সে আঘাত করে। 

দুর্গা £ উঃ! 


এঈ সময় অনিরুদ্ধ দূরে দাড়িয়ে থাকা দেবু পণ্ডিতকে দেখতে 


পায়। টলতে টলতে সে এগিয়ে অবসে। 


ভনিরদ্ধ £ দেবু ভাই !."*দেবু ভাই !”**কখন এলে দ্দেবু 
ভাই? 

দেবু £ ছিঃ 1"".ছিঃ অনিভাই 1.এ তুমি কি হয়ে 
গ্যাছে ?...ছি ছি ছি-- 

অনিক্ুদ্ধকে ফেলে সে চলে যায় । 

অনিরুদ্ধ £ (একটু বাদে) এযা? 

কাট. টু। 


নি 


€ চষে) 


গু্থ অগুহ চলিত প্রসঙ্গ 


কলতনু সেনগুপ্ত 


অন্স্থ চলচ্চিত্রে র বিরুদ্ধে দেশব্যাপী আলোচনা শুরু হয়েছে । 
অর্থাৎ চলচ্চিত্রকে অপসংস্কৃতির পঙ্ক থেকে উদ্ধার করার জন্য 
দেশের প্রগতিশীল মানুষ ও রাজ্য সরকার চিন্তা শুরু করেছেন। 
চলচ্চিত্র সবচেয়ে শক্তিশালী এবং জনপ্রিয় শিল্প__যার মাধামে 
দেশের মানুষের চিন্তা, পোশাক-পরিচ্ছদ, চখলচলন প্রভাবিত 
হয়। চলচ্চিত্র সম্পর্কে পনতান্ত্রিক জগতের রার্্রটটালকদের এক 
রকম চিন্তাধারা, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে অন্যরকম চিন্তাধারা | 
বর্তমান জগতে আমরা তিন রকমের চলচ্চিত্র দেখতে পাই । 
ধনতান্ত্রিক জগতের পণ্যচিত্তর, সমাজতান্ত্রিক জগতের বাস্তবধী 
ছবি এবং তৃতীয় বিশ্বের চপচ্চিত্র-_যার মধ্যে আমরা বিপ্লবী 
চলচ্চিত্রের প্রভাব দেখতে পাই । 

সারা জগত্ব্যাপী ধনতান্ত্বিক জগতের অর্থাৎ হলিউড ছবির 
প্রাধান্য রয়েছে । যদিও জগৎটা ধনত্ান্ত্রিক ৬ সমাজতান্ত্রিক 
ছুভাগে বিভক্ত হয়ে আছে এবং সভ্য স্বাধীন ও উন্নয়নগল 
দেশগুলিকে নিয়ে তৃতীয় বিশ্বের তস্ভিতব রয়েছে । বিশ্বের এই 
তিন ভাগেই নিজের নিজের চলচ্চিত্র শিল্প ও নিজস্ব সাংস্কৃতিক 
ধরন-ধারণ আছে । তা সত্বেও ধনতান্ত্রিক দুনিম্মার ছবির প্রাধান 
এখনো রয়ে গেছে । তৃতীয় বিশ্বের অধিকাৎশ দেশে হলিউড ছবির 
বাজার। সাধারণভাবে ধনঙান্ত্রিক জগতের দ্বির নতুন কিছু 
দেবার মত আজ আর শক্তি নে, ধনতম্ত্র আজ ব্দায় নেবার পথে ॥ 
অবক্ষয় সংস্কৃতি তার অবলঙ্বন, তা দর্শকদের তাত্ক্ষণিক আনন 
দেওয়া ছাড়া আর কী দিতে পারে! চলচ্চিত্র ব্যবসায়ীদের 
প্রধান উদ্দেশ্ত, মুনাফা করা । মুনাধার উদ্দেশ্যে ভার দেশে দেশে 
চলচ্চিত্র ঘেরী করে । ওদের ছবি যত (জৌলুসদার হবে ৩5 
কাটতি। রঙচঙে বাহার দেখে দর্শকরা মজা] পায়। কি 
বুর্জোক্কারা শ্রেণীস্বার্থ ছেড়ে কিছু করে না। ওরা শিল্প-সংস্কৃতির 
প্রতি ভক্তি দেখায় অথচ ওদের ছবি ব্যবস+র জন্য পণ্য ছাঁডা 
আর কিছু নয়। যেমন, নৃত্য এক উচ্চাঙ্গের শিল্প। কিন্তু 
বুজেশয়ারা সেই শিল্পা সৌন্দধকে বিবস্ত্রা নর্তকীর পায়ের তলায় 
টেজে নামিকে বিকৃত আনন্দ উপভোগ করে আর দর্শকদের রুচি 


ন্ভাহব :গ৯ 


বিকৃত করে মুনা! করে । নরনারীীর সম্পর্কে যৌনতার উধেব” 
€র1 ভাবতে পারোর্দী, তাই ওদের ছবিতে ফৌনজশবন হল প্রধান 
কথা । প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তাকে চলচ্চিত্র ব্যবসাম্বীরা মনোরম 
ভঙ্গীতে পরিবেশন করে । ধর্ণ, অলৌকিকতা, ব্যক্ষিপৃজা, কুসংস্কার 
ইত্যার্দিকে প্রশ্রয় দিয়ে মানুষকে ভাগ্যনির্ভর হতে উৎসাহ 
যোগায় । হতাশাগ্রস্ত জনতার মনে এসব ছবি আফিমের কাজ 
করে। মান্থষকে সমাজবিমুখ ও ব্যক্তিকেক্দিক করে তোলে । গত 
কস্বছর হলিউডের এমন বনু ছবি আয়াদের দেশে দেখানে। হযেছে 
যেগুলি আরো জ্য়ঙ্কর_ -আমাদের দেশের এঈতিহা বিরোধী । কিন্তু 
কংগ্রেসের ইন্দিরা সরকার ওসব ছবি নিধিষ্কে প্রদর্শনের ছাড়পত্র 
দিয়েছিল । এই ছবিগুলির মধ্যে ছিল “উম্যান ইন নাইট? বা 
বিভিন্ন ধনতাস্ত্রিক ও সামস্ততাস্ত্রি-ধনতান্ত্রক দেশে নাইট ক্কাবে 
নারীদের বিভিন্ন দেহভঙ্গীর স্থল ছবি-__যা কেবল যৌন বাসন! 
জাগিয়ে তেলে এমন নারীদেহ্র প্রদর্শনী মাত্র । তার পরে 
দেখানো হয়েছিল বিশেষ ধরনের গোয়েন্দা ছবি, যাতে সি-আই-এ 
সম্পর্কে ভাবমূতি স্ট্টির চেষ্টা চলেছিল এবং বিশ্ব শাস্তির শত্রু 
খিসাবে দেখানো! হতো যে ছুটি দেশকে, যাতে দর্শকদের বুঝতে 
বাকি থাকত না যে, এ দুটি দেশ সোভিয়েত রাশিয়া এবং চীন। 
বিদেশ নীতিতে নিরপেক্ষতার পদোহাঠ দিয়ে অবাধে এই ছবির 
ছাড়পত্র দেওয়া হত । এই সঙ্গে খুন করার নানা পদ্ধতি দেখানো 
হতে। এখৎ মানুষ হত্যা যে গুরুতর কিছু নয়--এই ধারণ! 
জগতে । পরে আরেক ধরনের ছবি দেখান শুরু হল যাতে 
বিডি দেশে রাজনৈতিক আন্দোলনে ও ক্ষমভা দখলের সংগ্রামে 
সমণজ বিরোধী বা দহ্াদুলকে ব্যবহার করা ও তাদের বীর হিসাবে 
দেখান হয়েছে । আশ্ধের বিষয় পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক ও 
সমাজজীবনে এহ ছ্ববিগুলির ভয্ষাবহ প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। 
ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসের সময় যনে হতে এঠ ছবিগুলি ধেন খুন-খারাবির 
ট্রেনিং ধিয়ে গেছে । দেখা "গল পশ্চিমবঙ্জের রাজনৈতিক জগতে 
সমাজবিরোধীগ্) অংশগ্রহণ করছে। রাজনৈতিক ক্সোগান দিয়ে 
তার] মানুষ খুন করছে । যুগ যুগ জিও; ধ্বনি দিয়ে শান্তিপ্রিয় 
যান্তুষের বাড়ি চড়াও হচ্ছে, নারীদের অসম্মান করছে, বলাৎকার 
করছে । পথে ঘাটে নারীদের সন্মান করার যে চিরাচরিত রীতি- 
নীতি আমাদের দেশে ছিল, রাতারাতি তাকে বিদায় দেওয়া হ'ল। 
মাদক দ্রব্যের প্রতি আসক্তি বেড়ে গেল, যুবক ও ছারা পধন্ত 
তার শিকার হয়েছিল। ছবিতে যে রকমটি দেখা গিয়েছিল সেই 
ধরনের খুন, যুবকদের পোষাক সব ছিল একই রকম। তাই প্রঙ্থ 
জেগেছে, বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য.কি এই ছবিগুলি আমদানি 
কর! হয়েছিল, যে ছবিগুলি এই রাজ্যে সন্ত্রাস হষ্টিতে সাহাব্য 
করেছে, এদেশের এঁতিহাগত মূল্যবোধ ও সংস্কৃতি চেতনার সর্বনাশ 
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করেছে? এই ছবিগুলি ও তার প্রতিক্রিয়ার ফুথা ভাবলে মনে 
হওয়া স্বাভাবিক যে কংগ্রেসের শ্বৈরাচারশ শাসন রাজনৈতিক 
দিক থেকে আমাদের গণতান্ত্রিক অধিকারকে যেমন কেড়ে 


নিয়েছিল, তেমনি আমাদের সংস্কৃতিকে পঞ্গু করে দিয়েছিল, . 


অপসংস্কৃতির প্রবাহ আমদানি করেছিল । এ কারণে বলছি-_ 
যদিও বুজেয়ারা মুনাফার জন্ক চলচ্চিত্র ব্যবসা করে, কিন্ত 
নিজেদের শ্রেণীন্বার্থে অর্থাৎ শেশষণ করার ক্ষমতা রক্ষার জন্য তারা 
চলচ্চিত্র এবং সংস্কৃতিকে বাবহার করে, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিকৃতি 
আনে মাচ্চুষকে বিভ্রীস্ত করতে। 

কিন্ত ধনতান্ত্রিক জগতেও ব্যতিক্রম হয়ে থাকে । গতাচ্ছ- 
গতিকতা মানতে চান না এমন মানুষও খাকেন_ধারা শিল্প 
সংস্কৃতিকে মান্থষের কল্যাণের উপচার মনে করেন । যেষন-- 
আমেরিকায় গ্রিফিথ “ইনটলারেন্স-এর মত ছবি করেছিলেন 
বুজে য়া মানবিকতার মুখোস খুলে দিয়ে । সে বনু বছর আগে 
১৯১৬ সালে । চালি চ্যাপলিন সারাটা জীবন একটা আদর্শ- 
বোধ নিয়ে ছবি করেছেন। তার জন্য চ্যাপলিনকে বনু বিপদের 
সম্মুখীন হতে হয়েছে । শেষ'পধস্ত আমেরিকা ছাড়তে হয়েছে। 
কিন্তু চলচ্চিত্বে মানবঙাকে, মহৎ আদর্শকে তিনি যে-ভাবে শিল্প- 
সৌন্দধে তুলে ধরেছেন, যে ভাবে শোষণের বিকদ্ধে বক্তব্য 
রেখেছেন তার জন্ত তিনি অবিশম্মরণীয় হয়ে আছেন । চলচ্চিত্র, 
নাটক ও সাহিতা সুস্থ সমাজ গঠনে সাহাযা করে, মান্ষের প্রতি 
বিশ্বাস জাগায়, হস্থ জীবনবোধে অন্ধপ্রাণিত করে। ইওরোপের 


বিভিন্ন দেশে গতান্ুগতিকতার উধ্বে' উপরোক্ত ভাবাদর্শে অনেক 
ভাল ছবি তৈরি হয়েছে। 


সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে বিপ্লবী মানবিক আদর্শ নিয়ে 
চলচ্চিত্র তৈরি হয়। সমাজতান্ত্রিক দেশে চলচ্চিত্র কেবল পণ্যচিত্র 
নয়--তা আনন্দময় গণশশিক্ষার মাধ্যয | চলচ্চিত্র শিল্প সমাজ- 
তাস্ত্রিক দেশে রাষ্ট্রের পরিচালনাধীন | দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে 
জগতের বিরাট এক অংশের মানুষ নিজ নিজ দেশে সমাজতন্ত্রের 
আদর্শকে রূপদান করেছে । চলচ্চিত্র ও সংস্কৃতির নানা বিভাগে 
এই নতুন আদর্শের বিকাশ ঘটেছে । নরনারীর প্রেম ও ব্যক্তি 
জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে এসব ছবিতেও গুগ্ঝ তুলে ধরা হয়। 
কিন্তু প্রেম সেখানে নেহাৎ যৌন কামনা ও দৈহিক মিলন দৃশ্টে 
অবনধিত নয় । যদি কোথাও হয়ে থাকে তবে তা ব্যতিক্রম বা 
বিচ্যুতি । সমাজতান্ত্রিক চলচ্চিত্রের ্ুচনা হয়েছিল নভেম্বর 
বিপ্লবের পরে । রুশ বিপ্লবের পূর্ব ও পরবর্তী ঘটনাবলী এবং 
নতুন সমাজ সংগঠনের ক্রিয়া-পন্ধতিকে অবলম্বন করে সমাজতাস্ত্রিক 
ছবিয় বিস্তার ঘটেছে । গত মহাযুস্বের পরবর্তী সময়ে ভয়ঙ্কর 
বিশ্বযুদ্ধের ঘটনাবঙ্গীকে অবলম্বন কয়ে সমাজতান্ত্রিক চলচ্চিত্র 
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মানুষকে সাম্রাজাবা দী যুদ্ধের বিরুদ্ধে এবং সভ্যতার বিকাশের পথে 
বাধাবিক্গ সম্পর্কে সতর্ক করে দিচ্ছে। 

তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে স্বাধীনতার পরবর্তীকালে ভ্রুত 
চলচ্চিত্র শিল্প গড়ে উঠেছে এবং প্রধানত সমাজতান্ত্রিক আদর্শে 
অক্প্রাণিত বিপ্লবী চলচ্চিত্রের পথ অন্গসরণ করছে। কিউবা, 
আলজেরিয়া, ভিয়েতনাম ইত্যাদি দেশের ছবিগুলি মুক্কিসংগ্রামের 
বিভিন্ন পর্ধায় এবং বিপ্লবের দেশ গঠনের সমস্যা ও সাফল্যকে 
প্রকাশ করেছে । এসব ছবির মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি তাদের 
ত্যাগ ও বীরত্বের কথা এবং কি অসাধারণ কৃতিত্বে ভ্রুতগতিতে 
তারা নতুন এক সমাজ গড়ে তুলছেন । সেই সমাজ নতুন মানব 
সভ্যতার বিজয় পঙ্তাক1 উধ্বে তুলে ধরেছে । অবশ্থয তৃতীয় বিশ্বের 
সব দেশ এখনে! পু'জিবাদী অর্থনীতির বন্ধন থেকে মুক্ত নয়। সে 
কারণে সে-সব দেশের ছবি মুক্ত ছুনিয়ার বার্তাবাহী বা আঙ্গিক 
সৌন্দর্ধে সমভাবে বৈশিষ্ট্পূর্ণ হয়ে ওঠেনি । 

ভারতের চলচ্চিত্র শিল্পের জন্ম ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনাধীন 
কালে। স্বভাবতই এদেশের চলচ্চিত্র শিল্প হলিউড ও ব্রিটিশ 
চলচ্চিত্রের প্রভাবে বড় হয়েছে । সেক প্রভাব থেকে স্বাধীনতার 
পরবর্তী ত্রিশ বছরেও মুক্ত হতে পারেনি । যদিও স্থার্ধীনতা- 
সংগ্রাষের সঙ্গে দমতা রেখে কয়েকজন চলচ্চিত্র শরষ্টা ভারতীয় 
চলচ্চিত্রের বিকাশের চেষ্টা করেছিলেন । তদের ছবিতে দেশ ও 
মানুষ প্রতিফলিত হয়েছে, সমস্যা ও ব্বপ্ের কথা বল! হয়েছে। 
কলকাতায় নিউথিয়েটাস+ বোম্বাইতে মেহবুব, ভি. শান্তারাম 
প্রভৃতির ছবি জাতীয় চলচ্চিত্র নির্মাণে নতুন উদ্যোগ । স্বাধীনতার 
পরে সত্যিকার জাতীয় চলচ্চিত্র নির্মাণে ধারা অগ্রসর হয়েছেন 
উাদের মধ্যে সঙ্যজিৎ রায়, খত্বিক ঘটক ও মুণাপ সেনের নাম 
বিশেষভাবে উল্লেখষোগ্য | এই বাংলায় সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা- 
বাদের শিল্পন্য্টি নিয়ে ছবি করার পথপ্রদর্শক খ্ত্বিক ঘটক। 
সত্যজিৎ রায়ের ছবিতে বাঙালীর জাতীয় চেতনার সঙ্গে বাস্তববাদ? 
ও নন্দনশুত্বের বিস্ময়কর প্রকাশ দেখা গেছে, যা বাংলা ছবিকে 
অসাধারণ মধ্যাদা দিয়েছে । বর্তমানে ভারত চলচ্চিত্র নির্মাণে 
শীর্ষ স্থানে রয়েছে এবং বোদ্াই চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রধান কেন্্র। 
কিন্তু বোশ্বাইয়ের চলচ্চিত্রের কেখন জাতীয় রূপ নেই, সেগুলি 
হলিউড বা ধনতান্ত্রিক দেশের অন্ধ অঙ্গকরণ। দেশ, মানুষের 
জীবন, সমস্যা স্বপ্র বা দেশের অগ্রগতির কোনরূপ প্রকাশ এসব 
ছবিতে নেই, থাকলেও তা কৃত্রিষতায় ভরা । মাছুষকে সংগ্রাম 
বিমুখ করে তোলা, শোষকত্রেণীর প্রতি মোহ স্যার করা, ভাগ্য- 
নির্ভর করা এবং বিরুত জীবনের প্রতিচ্ছবি হয়ে উঠেছে অধিকাংশ 


হিন্দী ছবি । এসব ছবি যুব সমাঞ্জকে বিভ্রান্ত করছে, ব্বদেশ- 
চেতনাহীন স্ুলজশিবন-পর্থে টেনে নামাচ্ছে। সন্ত্রালের সমতে 


চিউবীন 


স্থৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় এই হিন্দী ছবিগুলির ভূমিকা বড় কম ছিল না। 
যদিও বাংলা চলচ্চিত্র সুস্থ চিন্তা ও আঙ্গিকের সুস্থ এরতিহের 
দাবী করে, কিন্ত অধিকাংশ ছবির দেশ পরিচয় নির্ণয় করা কঠিন। 
বাংলায় ঘংলাপ ও পোশাক পরিচ্ছছে বাঙালী হলেও এই 
ছবিগুলিতে বাড়ীলীর জীবনবোধের বলিষ্ঠতা থাকে না। এমন 
সব কাহিনী এসব ছবির অবলম্বন যা সাজানো, জশীবনবোধ, 
ইতিহাস ও জাতীয় এঁতিহের সঙ্গে যার তেমন সঙ্গতি নেই। তাই 
এসব ছবি বোগ্বাইয়েরও হয় না---আবার বাঙালীর হয় না। 
ক্বতরাৎ সমাজজশীবনে বা সুস্থ সমাজ গঠনে ও মানবিকতা বিকাশে 
এসব ছবির ভূমিক কী থাকতে পারে? বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে 
রাজনৈতিক দিক থেকে এক নতুন পরিবেশ স্টি হয়েছে । সন্ত্রাস 
পরাজিত হয়েছে--গণতন্তর ফিরে এসেছে । রাজ্য সরকার 
বর্তমানে চলচ্চিত্র শিল্পের সহায়ক শক্তি হিসাবে এগিয়ে এসেছে 
এবং কর্মস্চ গ্রহণ করেছে । গত ত্রিশ বছরে রাঞ্য সরকার 


সিনে সেপ্টল ক্]ালকাটা 


প্রকাশিত পুস্টিক। 


আর চলচ্চিত্র শিল্প এত কাছাকাছি আসেনি । চিত্র নির্মাতাদের 
কর্তব্য এই পরিস্থিতির হুধোগ গ্রহণ করে বাংলা ছবিকে যথার্থ 
জাতীয় চলচিত্রে উন্নীত করা, হলিউড বা বোদ্বাইয়ের অবক্ষয় 
চিন্তাধারার প্রভাবমুক্ত হয়ে সত্যিকার জাতীয় ছবি তৈরি করা । 
বাঙালীর ইতিহাস, বাঙালীর এতিহা ও দেশপ্রেম, বারতপূর্ণ 
সংগ্রাম, শোষণের বিরুদ্ধে শ্রমিক-কষকের আন্দোলন, আমাদের 
দেশের মাস্ষের সুস্থ জবনবোধকে চলচ্চিত্র-কাহিনীতে রূপ দেবার 
সময় উপস্থিত হয়েছে । সমাজ গঠনে চলচ্চিত্রের যে ভুমিক! 
আছে তা যথার্থভাবে পালন করা চলচ্চিত্র নির্নাতাদের কর্তবা, 
যাতে সমাজকে স্থন্দর করে গড়ে তোলা যায়, যুবকদের মধে। 
আত্মবিশ্বাস ও দেশাভিমান জাগিয়ে তোলা যায়। দেশপ্রেম ও 
সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদে অনুপ্রাণিত চিত্রনির্মাতাদের আজ এগিযে 
আসতে হবে-__যাতে তারা সোশ্টাল ইঞ্জিনীয়ার বা কারিগরের 
ভুমিকা পালন করতে পারেন । 


ব্রারঙিন আাম়ন্রিকান চন্ুচ্চিন্রকারাদর 
$গর নিপাডন অব্যাহত 


যূলা-_-১ টাক। 
ও 


সাড়াজাগানে৷ কিউবান ছবির সম্পুর্ণ চিত্রনাট্য 
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ময়োরিজ অফ আগ্ারডেভলাগমণ্ট 


পরিচালনা ॥ টমাস গুইতেরেজ আলোয় 


কাহিনী ॥ এডমুণ্ডো ভেসনয়েস 


অচ্থবাদ ॥ নির্মল ধর 
মূল/-_-৪ টাক! 


পিনে সেন্টাল, ক্যালকাটার অফিসে পায়! যাচ্ছে । 
২, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-৭*০ ০১৩। 


ফোন : ২৩-৭৯১১ 


নভেম্বর '৭৯ 


ষ্ঞ 


সিনে ক্লাব, আসানলোলের প্রথম গ্রন্থ গরকখ্শ্ন। 
'অফিভাক্চ চট্টোপাধ্যায়ের 
ভন জিত ও স্রআঃতত ও আভ্তও তি জয়া € ৩৩ গাও ) 


আসানসোজল সিনে ক্লাবের আবেছ্ছন-- 


ফিচ্ম সোসাইটিগুলির গঠনতঙ্জ্রে অন্যতম লক্ষ্য হিসাবে গ্গ্রস্থ প্রকাশনা” একটি গুরদ্ছপৃর্ণ স্থান পেলে ৩, একথা! 
বলতে দ্বিধ নেই হে, কবল দু'একটি ফিল্ম সোসাইটির পক্ষেই এই লক্ষ্যকে বান্তবাসিত করা সম্ভব হক্সেছে। 
এর মুল কারণ এই লক্ষ্য সাধনের পথটি কুক্ছমান্ডীর্ণ নম্ম, এএবৎ এ সম্পর্কে সর্ববিধ বাধার কু) জেতনেই 
আসানসোল সিতন ক্লাব একটি গুরুত্বপুর্ণ গ্রন্থ প্রকাশে উদ্যোগী হয্সেছে । গ্রন্থটির নাম “*চলচিচজ১ সমাজ ও 
সত্যজিৎ, রায়”, লেখক অন্িভাভ চট্রোপাধ্যাকস, যিনি ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত প্রতিটি 
মাক্ষের কাছে এবৎ সামশ্িকভাবে সাতস্কাতভিক জগতের আতেনকেন কাছেই চলচ্চিত্র আলোচক হিসাবে 
পরিচিত ( কর্মস্হত্রে শ্রীচ্টোপাধ্যা্স এক দশকের কিছু বেশীকাল এ অঞ্চলের অধিবাসী এবৎ আমাদের ক্লাবের 
সদ্য )1 প্রাকাশিতব্য গ্রস্থটির নিরাচনের প্রেক্ষাপট হিসাবে কম্সেকটি কথা প্রাসঙ্গিক । 


তে প্রতিভাধর চলচ্চিত্র শ্রী অমর “পের পাঁচালী” স্্টি করে ভারতীয় চলচিত্রে সঙ্যকার ভারতীয় 
করেছেন ধার ছবির ওপন বিদেশে অস্ততঃপক্ষে তিনটি গ্রন্থ রচিত হয্সেছে, যার একটির বিক্রয় সংখ্যা লক্ষ্ষ 
কপির বেশী অথচ দশর্থ পচিশ বছর পরেও স্টার স্শর্থ চলচিচত্র কর্মের কেশন তেশজ বাল্তবধর্মী সুল্যাস্সনের 
সামশ্থিক চেষ্টা হয়নি € খণ্ড খণ্ড ভাবে কিছু উৎ্কুণ্ কাজ হতেও )-_-এটি একটি লজ্জাজনক ঘটনা । সই 
অক্ষমতা অশপতনাদনের প্রচেষ্টা এই গ্রন্থটি । সত্যকার বান্তভবধমশ ৩ নিজস্ব সাতস্কর্ডিক সামাজিক বাজনৈত্িক 
ব্পেক্ষাপটে কোন দেশী আস্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্স চলচিচত্রকারের মুল্যায়নের চেষ্টা না হলে, বিদেশী ও বিশেষ 
কনে পশ্চিমী প্রতিষ্ঠানিক চলচ্চিজ্য আতলোচনার দর্গপশণে তার €ষ সুখচ্ছবি প্রতি য্লিত হয় ভাতে যে কত 
ইচ্ছাক্কুত ৩ অজ্ভানকৃত তুল খাতে, এবং ০্সই বব ভ্রাস্ত প্রচার €ষ তার চজ্চি্চত্র কর্মদকে ৩ চলচ্চিত্রের 


অন্চরাগীদের এবং পরেক্ষভাতুব জাতীম্ম চলচ্চিজআবোধকে ভুল পথে চালিত করে-_-এ সতের নিপুণ বিঙ্গেষণের 
জন্য এই গ্রস্থাটি প্রত্যেক চলচি্চত্রত্প্রেমী মান্তষের অবস্ঠ পাঠ্য | 


প্রকাশিতব্য প্রথম খশ্টি সত্যজিৎ, রাযের প্রথম পর্বের ছবিগুলির গতেষণাধম্ণী অআত্লোচনণয় সম্বন্ধ । এর মধ্যে 
সবছেতসে গুরুতজপুর্ণ মহৎ “অপ্পুচিত্রত্রয়ী” । এই গ্রশ্থের অধণৎশ জুড়ে “পের পাচালী” সহ এই চিআজক্শী 
আতোচনায় দেখান হযেছে পশ্চিমের “দিকপাল+ ব্যাখ্যাকশরদের দ্ুষ্থিভঙ্গী কোখাকস সীমাবদ্ধ, এবৎ দেশজ 
সাতস্কষতিক সামাজিক ভুমিকায় পথিবীর শ্োষ্ঠ এই চিন্ররত্রক্পীর ব্যাখ্যা কত গভীর ৩ মৌলিক হতে পারে-_ বার 
ফলে ছবিগুলি আবার নৃতন কনে দেখার ইচ্ছে করবে । অবিস্মরণীম্ম *পখের পীচালী”র ২তম বধপুতি 
হিসাবে ১৯৮০ সালটি' ভশরতের ফিল্মস সোসাইটিগুলির হারা বিশেষ মধ্যাদা সহ্ুকান্ে পরলিত হচ্ছে__এউ 
প্পেক্ষাপত্ট এই বৎসর এই গ্রন্বটির প্রকাশ এক অতাৎপর্ধশ্ডিত খঁটনা বলে স্বীকুত হবে বলে আমরা আশ? 
রাখি । ভারতীয় চুলচ্চিত্রেরর এক পবিত্র ব্সরতে আমরা উপযুক্ত কর্তব্য পালন দ্বারা চিহিঃহত করতে চাই । 
আশ! করি এই কাছে আমরা ক্লাব সদস্তঠ সহ সমগ্র চলচ্চিত্রান্ছরাগী মানুষের সহযোগিতা পাব । 

গ্রন্থের প্রথম খশুটি আমরা প্রকাশে উদ্যোগী, তার আনুমানিক পৃষ্ঠা সংখ্যা ২ ০, বছ চিআ্রশোদ্িতত এবং সাদৃশ্য 
লাইতো হলসছফে ছাপান এই খগুটির আজ্্যানিক মুল্য ২৫ টাকা । কিন্ত ব্দাষরা কিক ক্কানেছি ভলভিজিত 
'অন্চরাগী মান্ছব ধারা অগ্গিষ ২০ টাক] মুল্যের কুপন কিনবেন- তাকের গ্রন্থের মুল্যের শগচফাসা ২০ ভাগ ছাড় 


দেওয়া হবে । এ ব্যাপারে ধারা উৎ্সাহী তার! সিনে ফপ্ট_ বল, ক্যালকাটার আক্কিতে 
| ্বাশপান্নণঞ বক কুভ্ত্যে € ততবক্জলি স্েখভি, ক্ষব্দক্কণ 1:১৬ ও কষে ৫ ২৩৯১৯ 9) 
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মেদিনীপুরে চিত্রবীক্ষণ' পাবেন 
মেদিনীপুর ফিল সোসাইটি 
পোঃ ও জেলা £ মেদিনীপুর 
৭২১১০১ 


নাগপুরে চিত্রবীক্ষণ পাবেন 
ধর্জাট গান্থুলী 

ছোটি ধানটুলি 

নাগপূ র-৪৪০০১২ 


এজেক্ি 5 

* কমপক্ষে দশ কপি নিতে হবে । 

* পঁচিশ পার্সেন্ট কমিশন দেওয়া হবে । 

* পত্রিকা ভিঃ পিঃতে পাঠানো হবে, 
সে বাবদ দশ টাকা জম ( এজেন্সি 
ডিপোজিট) রাখতে হবে । 

* উপনুক্ত কারণ ছাড়া ভিঃপিঃ ফেরত 
এলে এজেন্সি বাতিল কর! হবে 
এবং এজেন্সি ডিপোজিটও বাতিল 

সবে! 


গল্চিমবঙ্গ সরকার ও চত্রষ্গিব্রশিষ্প 


বেশ কিছুদিন ধরে পশ্িমবাংলার চলচ্চিত্রশিল্প এক গভী; সংকটের 
মধা দিয়ে চলেছে । বহ'বধ সমস্যায় আক্রান্ত ক্ষয়িস। পশ্িমবাংলার 
চলচ্চিঅশিজ আজ প্রায় ধ্বংসম্তূপে পরিণত হতে চলেছে । এই ক্রমবদ্ধমান 
সংকট থেকে চল চ্চত্রশিল্পকে মৃক্ত করার জন্ত কোন প্রয়োজনীয় উদ্োো।গ ব! 
কারকরী পরিকল্কনা এর আগে কোন রাজা সরকারের পক্ষ থেকে গ্রহণ 
করা হয়নি । ইতস্তত বিক্ষিপ্ন দু-একটি কারাকলাপ বাতিরেকে চলচ্চিত্রশিল্প 
সম্পর্কে রাজা সরকারের ভূমিকা ছিল ন'রব দর্শকের মত। 





সেই ১৯৫৫ সালে 'পথের পাচ।লী” ছবি নির্মাণে প্রত্যক্ষ এবং আর্বিক 
সহায়তা দেয়! ছাড়া পূর্ববর্তা কংগ্রেস সরকার সমূহ চলচ্চিত্রশিক্পের উন্নতির 
জন্থ কোন কিছু করেছেন কিনা সন্দেহ । শেষ কয়েক বছর উদ্দেস্থা 
প্রণোদিতভাবে বেশ কিছু ছবিকে করমুক্ত করা এবং সতাজিং রায়কে 
দিয়ে 'সোনার কেল্লা? ও তরুণ মজুমদারকে দিয়ে “গণদেবতা? ( ছবিটি 
অবশ্য বর্তমান সরকারের সময় শেষ হয় ) ছবি করানো ছাড়া চলচ্চিতরশিল্প 
সম্পক্লিত কোন কাজকর্ম কংগ্রেসী সরকা রগুলির ছিল কিনা সন্দেহ । 


১৯৬৯ সালে চলচ্চিত্র পরামর্শপাতা কমিটি গঠন করে এবং সেই কমিটির 
সৃপারিশ অনুযায়ী ছিত রর যুক্ত্রণ্ট সরকার সুস্পষ্ট কাঁধত্রম নিয়ে কাজ 
শর করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সেই সরকারকে আল্লা কিছুদিনের মধ্যে 
খারিজ করে দেওয়ায় সেই পরিকল্পনা! কার্যকরী হয়ে উঠতে পারেনি । 


৯৯৭৭ গালে বিপুল জনদমর্থনে প্রতিষ্টিত বামস্রণ্ট সরকার চলচ্ির- 
শিল্পের সংকটের গভীরতা বুঝতে চেয়েছেন সততার সঙ্গে এবং এই শিল্প- 
সম্পক্রিত সামগ্রিক জটিল সমস্যাবলীর মোকাবিলা করতে চেয়েছেন 
সাহসের সঙ্গে । 

ছবির জগতে শিল্পবোধের নিদারুণ অভাবে যে সাংস্কৃতিক সঙ্থট ঘনিয়ে 
আসছিল তা মোকাবিলা করার জন্ত রাজ্য সরকার প্রথমেই বেশ কিছু 
ছবি তৈরীর কাজে হাত দিলেন । এই কর্মসূচী অনুযায়ী ইতিমধোই তৈরা 
হয়ে গেছে সণাল সেনের 'পরশুরাম” ও উৎপল দত্তের ঝড়, আরো ছুটি 
ছবির কাজও অনেক দূর এগিয়ে গেছে--ছবি দুটি হল সতাজিং রায়ের 
হীরক রাজার দেশে? ও রাজেন তরফদারের 'নাগপাশ' শ্কাম বেনেগ।লও 
রাজা সরকারের হয়ে একটি কাহিনীচিজ্জ নিমাণ করবেন. সে ব্যাপারে 
প্রাথমিক কাজকর্মও শুরু হওয়ার পথে । 


ডিপেস্বর '৭৯ 


এছাড়া পশ্চিমব্গ সরকার পঁচিশজন চলচিত্র নির্মাতাকে ছবির জন্য 
মরাসরি অনুঙগান দিচ্ছেন যার অর্থমূলা সাদাকালো ছবির জন্য ১ লক্ষ এবং 
রন ছবির জন্য ২ লক্ষ টাকা । ছবিগুলি এখন নির্মাণের বিভিন্ন পর্যায়ে । 
সাহাযা প্রা্ধ চলচ্চিত্রকারদের মধ্যে রয়েছেন পূর্ণেন্দু পত্রী, বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত 
অলোক দস, উৎপলেন্দু চক্রবততর্ণ ও শঙ্কর ভট্টাচার্য । সরকারী অনুদান 
নিয়ে শুধু এখানকার চলচ্চিত্রকারর।ই ছবি করছেন লা, ছবি করছেন 
দিল্লীর কবিতা নাগপাল, বাঙ্গালোরের এম, এস, সথ্যু । 


সরকারের পক্ষ থেকে সহজতম শর্তে ধণ দেয়! হয়েছে স্বণাল সেনকে 
গওকা উনি কথা” ছবির হিন্দী ডাবিং করার জন্য এবং বুদ্ধদেব দাশগুপ্তকে 
দৃরত্ব' ছবির ইংলিশ সাব-টাইটেলিং করার জন্য 


তথাচিত্র নিম্নাণের ক্ষেত্রে রাজা সরকার উল্লেখযোগা বাতিক্রমের 
নিদর্শন রেখেছেন, বিশেষ করে বিষয় নির্বাচনে এই প্রথম সরকারী তথাচিত্র 
জনজীবনের কাছাকাছি এসে পৌঁছেছে । বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগা 
তথ্যচত্র এই আডাই বছরে তৈরী হয়েছে__ যেমন “'জরুর' অবস্থার দুঃস্বপ্ন! 
“নিরক্ষরতার অভিশাপ”, 'বেকার মৃবকের আত্মকথা”, কুলি সে মজদৃর? | 
এছাড়া ছ-টি সৃক্পদৈর্থের ছবি সরকার কিনেছেন । নিয়মিত নিউজরীলও 
তৈর' হয়ে চলেছে উল্লেখযোগা ঘটনাপঞ্জকে তুলে ধরে। সল্পদৈর্ধের ছবির 
বাপারে ফিল্লাস্‌ ডিভিসন গঠনের পরিকল্পন চলছে, ১৬ মি, মি, চলচ্চিত্রের 
ক্ষেত্রেও এক সুসংবদ্ধ পরিকল্পন।র কথ। ভাবা হচ্ছে সরকারী তরফে । 


শিশুচিত্র নির্মাণের ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কার্মক্রম রীতিমত 
যুগান্তকারী, আটটি মঝারি মাপের ছবি তৈরী হচ্ছে যার মধ্যে কয়েকটি 
প্রায় শেষ হয়ে এসেছে । শিশুচিত্র-প্রেক্ষাগ।র নির্মাণের পরিকল্পনাও 
সরকার গ্রহণ করেছেন। 


সরকারের উদ্যোগে একটি কালার ফিলা ল্যাবরেটরী নির্জাণের উদ্যোগ- 
আয়োজন প্রস্ততির পর্বে । সরকারী অধিগৃই'্ত নিউ থিয়েটার ২নং 
স্টডিওটিকে আধুনিক যন্ত্রপাতি দিয়ে কর্মক্ষম করে তোল হচ্ছে, সম্প্রতি 
টেকনিসিয়ানস্‌ স্ট.ডিওটিও অধিগ্রহণ কর! হয়েছে । কলকাতা শহ্গরে এবং 
বিশেষ করে মফঃস্ছলে চিত্রগৃহ নির্মাণে বাপক আর্থিক সহযোগিতার 
কর্মসূচী নেওয়! হয়েছে । রাজা সরকার একটি আর্ট ফিলপ-থিয়েটার 
কমপ্রেক গঠনের কাজও শুরু করছেন। 


সবমিলিয়ে যথেষ্ট আশাগ্রদ কর্মকাণ্ডের এক পরিকজন। র!জা সরকার 
গ্রহণ করেছেন_একম।ত্র এই কর্মসূচীর সাফলাই পশ্থিমবাংলার মুযবু 
চলচ্চিত্রশিল্পকে বাচিয়ে তুলতে পারে । সমস্ত চলচ্চিত্রপ্রেমী মানুষকে এই. 
কর্মসুচী ও পরিকল্পন।র সমর্থনে এগিয়ে আসতে হবে সক্রিয়ভাবে । 


ার্সিরলো ক্রাক, হাঙাানাসালির আথয় এক একাশলা। 
অমিতাভ চট্টোপাধ)য়ের 


চল্রচ্চিত্র ৬ সমাজ ও সত্যজিৎ রায় € ১মখগ্ড ) 


আসানসোল সিনে ক্ষান্ের আবেদ্ধন-_ 


»[ফল্স ০সোসাইট গুলির গঠনতন্ত্রে অন্যতম লক্ষ্য হিস।বে গ্রন্থ প্রক!শনা” একটি গুরুত্বপুর্ণ স্থান ০পলোও, একখ। 
বলতে দ্বিধা নেই যে কেবল ছু'একটি ফিল্ম ০সাস।ইটির পক্ষেই এই লক্ষ্যকে বাজ্তব!য্িত কর] সম্ভব হয়েছে । এর সুজ 
কান্পণ এই লক্ষ্য সাধনের পথটি কুসুমা্তীর66 নয়, এবং এ সম্পর্কে সর্ববিধ বাধার কথ জেনেই আসানসোজ সিনে ক্লাব 
একটি গুরুত্বপুর্ণ গ্রন্থ প্রকাশে উল্যোগী হয়েছে । গ্রস্থাটির নাম “চল চিজ, »মাজ ও সত্যজিৎ রয়”, শেখক অমিতাভ 
চট্টোপাধ্যাক্স, যিনি ফিল সোসাইট আন্দোলনের সঙ্গে জড়ত প্রতিটি মানুষের ক।ছে এবং সামগ্রক ভবে সাংস্কৃতিক 
জগতের অনেবের কাছেই চলচিচজ্র আলোচক হিসাবে পরিচিত ( কম/সৃত্রে শ্রীচটো পধ্যায় এক দশবের কিছু বেশ'কাল 
এ অঞ্চলের অধিবসী এবং আমাদের ক্লাবের সদস্য )। প্রকাশিতব্য গ্রন্থটির নিব।৯নের ০প্রম্মীপট হিসবে বক্সেকটি কথা 
প্রাসজিক ৷ 


যে প্রতিভাধর চলচ্চিত্র অ্রষ্টা অমর “পথের পীচালী' সুষ্টি করে ভ্ারতায় চলচিত্রকে সতাকার ভারত য় 
করেছেন হার ছবির ওপর বিদেশে আক্ততপক্ষে তিন গ্রস্থ চিত হয়েছে, যান একটির [বিক্রুষ্স সংখ্যা লক্ষ কপিরও 
বেশ-_অথখচ দর্থ পচিশ বছর পরেও ভার সুদীর্ঘ চলচ্চিত্র করের বকে।ন দেশজ বাস্তবধর্মী মূল্যায়নের সাম:গ্রুক চেষ্টা 
হয়নি (খণ্ড খণ্ড ভাবে কিছু উতকুষ্ট ক।জ তলেও )-- এট্ট একটি জলজ্জাজনব- ঘটনা । কেক তক্ষমতা অদনেো।দনের প্রচেষ্টা 
এই গ্রন্থটি । সত্যক।1র বাস্তবধর্মী ও নিজ্স্ম স।ংবতিক সাম।জিব- রাজনৈতিব প্রেক্ষ(পটে কোন দেশীয় আন্তর্জাতিক 
খ্যাতিসম্পন্ন চলচ্চি্রবণশরের মুলযায়নের চেষ্টা না হলে, বিদেশী ও ।বশেষ করে পশিমী প্রতিষ্ভানিক ৮ল,চ্চত্র অ।লোচন।র 
দর্পণে স্তার যে মুখচ্ছবি প্রতিফলিত হয় ততে যে কত ইচ্ছাকৃত ও অন্জনকৃত সবল থ।বে, এবং তেই স্ব ভ্রান্ত প্রচার যে 
তার চলচ্চিত্র কমকে ও চগচ্িতজের অনুর।গীদের এবং পরো।ক্ষভ!বে জাতী ক্স »লচ্চিত্রবে।ধকে ভুল পথে চালিত 
বরে _- এ সবের নিপুশ বিশ্লেষণের জন্য এছ গ্রন্থটি প্রত্যেক চলচ্চিজপ্রেমী অ।নুষের অবশ্য পাঠ্য । 


প্রকাশিতব্য প্রথম খশ্ট আতাক্ছিং র।য়ের প্রথম পরের ছবিগুলির গবেষনণ।ধমশ আলোচনায় সম্বন্ধ । এর 
মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ মহৎ “অপুচত্রত্র-ী” । এই গ্রন্থের অর্ধ ।ংশ জুড়ে “পের পাচালি। সহ এই চিত্রতয়। আলোচনায় 
দেখ।ন হয়েছে পশ্চিমের “দিকপ।ল' ব্যাখ্যাক!রদের দৃষ্টিভঙ্গ। কোথ।ক্স সীমাবদ্ধ, এবং দেশঙজ্জ সাংকতিক সামাজিক ভূমিকায় 
পৃথিব'র শ্রেষ্ঠ এই চিত্রত্রয়ীর ব্যাখ্যা বত গভ'র ও মৌলিক হতে পারে-_-যার ফলে ছবিগ্চুলি আবার নতুন করে দেখার 
ইচ্ছে করবে । অবিস্মরণীক্স “পথের পাশার ২গতম বর্ধপুতি হিসাবে ১৯৮০ সালটি ভারতের ফলস সোসাইটিগুলির 
ছারা বিশেষ মর্য7াদ1 »হব।রে পঃলিত হন্ছে-_ এই ৫প্রক্ষ1”টে এই বংসর এই গ্রন্থটির এ্রক।শ এক ভাৎপর্মমণ্ডিত ঘটন। বলে 
স্বীকৃত হবে বলে আমরা! আশা নাখি । ভারত মন চলচিত্রের এক পবিজ বৎসন্নকে আমক্সা উপমৃক্ত কর্ডব্য পালন ত্বালপ। 
চিহুতত করতে চাই । অআগশ। করি এই ক্াঞ্জে অমর) ক্লাব সদস্য সহ সসগ্র চল.চত্রানুরাগী মানুষের সহযোগিতা পাব । 


গ্রশ্থের প্রথম খণ্ডটি আমর প্রকাশে উদ্যে।গী, তার আনুমানিক পৃষ্ঠ সংখ্যা ২৫০, বহু চিত্রশোভিত এবং সুলুষ্ঠ 
লাইলে। হন্নফে জাপান এই খশুটিন্ন আনুমানিক মুল্য ২৫ ট/কা। কিন্তু আমরা ঠিক করেছি চলচিচজ্র অনুরাগ মানুষ 
যারা আশ্রিম ২০ টাকা মুল্যের কুপন কিনবেন- তাদের গ্রন্থের মূল্যের শতকরা ২০ ভাগ ছাড় দেওয়া হবে । এ ব্যাপারে 


যারা উৎসাহী ভাবা! সিনে সেপ্ট ণপ, ক্যালকাটার অফিসে (২, চৌরজগ রোড, কজকা তা-৭০০ ০১৩, 
ফোন ১ ২৩-৭৯৯১) যোগাযোগ করুন । 


ডি. ভিজবীপ্ষণ 


হবিউভের এক বিস্বৃভগ্রায় বান্বগন্থী 
চত্রচ্চিন্রকার £ নিউপ মাইন্রঙ্টোন 
রজত রায় 








“একজন সৃজনশীল শিল্পী হিসেবে আমার কাজ হওয়া! উচিত সৃ়্ি করে 
যাওয়া! । তবুও আজকের দিনে চলচ্চিত্র নিমার্ণের নান্দনিক নীতিগুলি 
ছাড়াও আমাকে অবশ্টই আরও অনেক কিছু নিয়েই ভাবতে হবে ।-- 
সুতরাং একজন পরিচালক হিসেবে আমাকে কেবলমাত্র চলচ্চিত্রের 
কারিগরী প্রকৌশল এবং শিল্পের সমস্য নিয়ে মাথা ঘামালেই চলবে না, 
যে পারিপান্থিকের মধ্যে আমাকে কাজ করতে হয় সেই পরিবেশ সম্বন্ধেও 
সঙজজাগ আগ্রহ থাকাটা আমার পক্ষে নিতান্তই 'প্রয়োজন। হলিউডের 
পরিকর্সিত হিস্টিরিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই চ।লাবার জন্য আমার পক্ষে যা যা 
করা সম্ভব তা অবশ্থই আমাকে করতে হবে ।” ১৯৪৯ সালের জানুয়ারি 
মাসে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে উপরের এই কথাগুলি যিনি বলেছিলেন তিনি 
হলেন তিরিশ ও চল্লিশের দশকের হলিউডে যে কয়েকজন মুষ্টিমেয় বামপন্থী 
চলচ্চিত্রকার (সংখ্যায় এরা প্রায় এগারজ্বন ) মোটামুটি খা।তি ও প্রতিষ্ঠা 
অর্জন করতে পেরেছিলেন, ঠাদেরই একজন, লিউস মাইলস্টোন 
(১৮৯৫. )। 


হলিউডের প্রযোজক-অধ্যুষিত এবং বড় বড় পৃ্জিবাদী সংস্থা নিয়ন্ত্রিত 
চলচ্চিত্র উৎপাদনের রাজত্বে বাস করেও লিউস্‌ মাইলস্টোন কোনমতেই 
প্রতিষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণের কাছে আত্মসমর্পণ করেন নি। স্বকীয় দুর্টিভঙ্গি 
এবং স্বাধীন শিল্পীসতাকে বহু সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তিনি টিকিয়ে 
রেখেছিলেন হার জন্য হলিউডের গতানুগতিক বাবসায়িক চলচ্চিত্র 
উৎপাদনের ধারায় লিউস্‌ মাইলস্টে।ন কিছুটা] ব্যতিক্রম, এ কথ! শ্রদ্ধার 
সঙ্গে আমাদের স্মরণে রাখা প্রয়োজন । 


১৯২৫ থেকে ১৯৬২ পর্যস্ত এই স্লাইত্রিশ বছরে তিনি বাইশটিরও বেশী 
পূর্ণদৈর্্যের ছবি তবলেছেন যার ভেতরে গোড়াকার চারটি ছবি হল নির্বাক 
এবং বাদবাকি আঠারোটি ছবি সবাক । তা' ছাড়া ১৯৪১ সালে বিখ্যাত 
মার্কসবাদী তথ্যচিত্র নির্মাতা জোরিস ইভেন্দের সঙ্গে একসাথে দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধের উপর একটি প্রামাণাচিত্রও তিনি তৈরী করেছিলেন, যার নম 
আওয়ার রাশিয়ান ক্রপ্ট | 


আজকের দিনে জিউস মাইলস্টোনের ছবি বিশেষ কোথাও আর 
দেখালে! হয়না । তার লর্বশেষ ছবিটি তোলা হয়েছিল ১৯৬২ সালে। 


ডিসেম্বর '৯৯ 


তাধ়পর থেকে আজ পধন্ত, ১৯৮০ সালের মার্চ মাসেও পচাশি বছর বয়সের 
এই প্রগতিশীল চলচ্চিত্রকারটি জীবিত আছেন, যদিও গত আঠারে! বছর 
তার কর্মজীবনকে পুরোপুরি নিষ্রিয়ই বলা যায়। 


১৮৯৫ সালে লিউস্‌ মাইলস্টোনের জন্ম হয় রাশিয়ায় ৷ তার কৈশোর ও 
ছাত্র্জীবন রাশিয়াতেই কাটে। চলচ্চিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে 
সম্পাদনার ক্ষেত্রে, প্রাথমিক শিক্ষাও বলতে গেলে রাশিয়াতেই। চিএ 
সম্পাদনার কাজ্জে কিছুটা দক্ষতা অর্জন করবার পর ১৯১৯ সালের শেষ 
দিকে, চব্বিশ বছর বয়সে তিনি হলিউডে চলে আপগেন এবং সেখানেই 
পাকাপাকিভ।বে তার কম্নজীবন শুরু হয়। বেশ কিছু নির্বাক ছবিতে 
সম্পাদক হিসেবে কাজ করবার পর পরিচালক হিসেবে তিনি গ্রথম যে 
নির্বাক ছবিটি তোলেন তার নাম “দি কেভ ম্যান, (১৯২৫)। পরবর্তী 
ছবি "টু আরাবয়ান নাইটণ্‌, একটি পরিচ্ছন্ন কমেডি চিত্র । প্রথম দিকক।র 
এই ছুটি ছবিতেই সুনিবাচিত ক্যামেরা আযাঙ্গেল ও হাফ লাইটিঙ-এর 
বাবহ।রে মাইলস্টোনের বিশেষ কৃতিত্ব দেখা যায়। ঘটনার নাটকীয়তা 
সৃষ্টিতেও তার ক্ষমতা অনেকেরই সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করে ! 


তৃতীয় নির্বাক ছবি “দি র্যাকেট' ( ১৯২৮) বামপন্থী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে 
তোলা একটি গ্যাংস্টার ছবি। পরবর্তী কালে আমেরিকায় যে প্রচুর 
পরিমাণে গ্যাংস্টার ছবি তোলা হয়েছে এটিকে তারই এক পূর্বসুরী বল৷ 
চলে। বারলেট কোরমযাক নামে একজন সাংবাদিকের লেখা একটি জন প্রিয় 
নাটকের কাহিনী নিয়ে এই সামাজিক সমালোচনার ছবিটি তৈরী হয়েছিল 
রাজনৈতিক স্তর, প্রশ!সনিক স্তর এবং পুলিশের ওপর মহল-_-সমাজের 
এই সুবিধাভোগী শ্রেণার লোকেদের মধ্যে যে প্রচণ্ড হুর্নশতি এবং শঠত। 
বিরাজমান তাকে এই ছবিতে তীত্র কশাঘাত করা হয়েছিল। কাহিনীর 
ঘটনাস্থল শিকাগে! শহর এবং কেন্দ্রীয় চরিত্র মদের চোর! চালানকারী 
একটি গুণ্ডা। এই গুগাটি রাজনৈতিক নেত! এবং বড় বড় আমলাদের 
কাছ থেকে প্রশ্রয় পেয়ে থাকে, কেন না ভোটের জন্য নেতাদের এই 
গুগাটিরই শরণাপন্ন হতে হয় । গুগুাটি প্রকাশ্যে এবং ব্যাপকভাবে শহরের 
সধত্র চোলাই করা মদের ব্যবসা চালিয়ে থাকে । একবার পৃলিশের 
হাতে সে ধরাও পড়ে। কিন্তু রাজনৈতিক নেতার সুপারিশে সে মুক্তি 
পেয়ে যায়। পুলিশেরই একজন সং অফিসার গুগাটির কাছে বশ্ঠতা 
স্বীকার করতে রাজী হন না। 'একবার এই সমাজবিরোধী লোকটি 
একজন পৃলিশ কম্মচারীকে খুনও করে এবং নিরাপদে গ। ঢাক। দিতেও 
সমর্থ হয়। ফিন্তু সং পুলিশ অফিসারটি তাকে একদিন ঠিকই ধরে ফেলেন 
এবং গুলি করে তাকে হত্যা করেন ৷ কারণ তিনি জানতেন যে এই সমাজে 
আইনের বিচার একটি প্রহসন মাত্র । বিচারালয়ে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ 
এবং প্রভাবশালী নেতার হস্তক্ষেপে সে ঠিকই মুক্তি পেল্পে যাবে । শিকাগে 
শহরেরই মেয়রকে এই ছবিতে প্রত্যক্ষভাবে আক্রমণ কর! হয়েছিল এবং 
বড় বড় আমলাদেরও দেখানো হয়েছিল অসৎ, দুর্নীতিপরাণণ এছা. 


ঘুষখোর-হিসেবে । স্বভাবতই ছবিটি তোল! শেষ হয়ে যাবার পর এটি 
সেন্সর কর্তৃূপক্ষের কোপে পড়ে । নিউ ইয়র্ক, শিকাগো, ডালাস এবং 
পোর্টল্যাণ্ডের সেন্সর ছবিটিকে প্রচণ্ড কাটাকুটি করে তবে ছাড়পজ্জ দেন। 
গণ্ড! বদমাশদের সঙ্গে ভোটপ্রার্থী সুবিধাবাদী রাজনৈতিক নেতাদের 
গোপন জাতাত প্রতিষ্ঠানিক কর্তৃপক্ষের গাত্রদাহের কাঁরণ হয়। পুলিশকে 
ঘুষ দিয়েই যে পৃণ্জিবাদী সমাজে সব কাঞ্জে সিদ্ধিলাভ করা যায় এই 
বিদ্রপাত্মুক বক্তব্য কর্তৃপক্ষকে যেমন রুষ্ট করে তোলে, তেমনই তা সাধারণ 
দর্শকদের মধো জনপ্রিয়তা অর্জন করে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য ১৯৫২ 
সালে আমেরিকাতেই ছণ্বটি আর একবার পৃননিগ্লিত হয়েছিল । 


চতুর্থ ও শেষ নির্বাক ছবি “বিট্রেয়াল'-এ (১৯২৯ ) অভিনয় করেছিলেন 
সেকালের দিনের বিখ্যাত অভিনেতাছয় এমিল জ্যানিংস্‌ এবং গ্যারি কুপার। 

১৯৩০ সালে “নিউ ইয়র্ক নাইটস্* নামে প্রথম যে সবাক ছবিটি মাইল- 
স্টোন তোলেন তাতে ছবিতে শবের বাবহারের বিষয়ে তিনি বেশ ভালো! 
রকমেরই নিপুণতা দেখান। এ একই বছরে তোলা হয় তার জীবনের 
একি অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীতি “অল কোয়ায়েট অন দি ওয়েস্টার্শ ফ্রণ্ট 
(১৯৩০)। এরিখ মারিয়! রেমার্কের একটি অতি বিখ্যাত উপন্যাস 
অবলগ্বনে তোল আড়াই ঘণ্টা দৈখ্য্যের এই ছবিটির আবেদন মুদ্ধ-বরোধী 
বক্তবো সম্বন্ধ | মহং ম।নবিক আবেদনের এই চলচ্চিত্রটি তার বাস্তবতা 
এবং শিল্পনৈপৃণ্যের জন্ মূল উপস্যাসটির মতোই আজও একটি স্মরণীয় সৃষ্টি 
বলে বিবেচিত হয়ে খাকে। ছবির মুল চরিত্রগুলি সকলেই জান্মান। 
ক্লের সাতাট বালককে ত।দের বিদ্যালয় থেকে সরাসরি যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়ে 
যাওয়া হয়। দেশপ্রেমের উত্তেজনায় তাদের উদ্দীপিত করে তোলা হয়| 
কিন্ত যুদ্ধক্ষেত্রে নিদারুণ বাস্তব অভিজ্ঞতা! এবং ট্রেঞ্চে বাস করবার ভয়।বহ 
পরিচয় লাভ করবার পর ছেলে সাতটির মন থেকে যুদ্ধের যাথার্থয সম্বন্ধে 
মোহ্‌মুক্তি ঘটল । শেষ পর্যস্ত মাত্র একজন ব।দে বাকি ছয়টি ছেলেই 
যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ হারালো! ৷ ট্রেঞ্চ যুদ্ধের যবাথ এবং বান্তবানুগ চিত্রায়ণের 
জন্ত ছবিটি ব্যাপকভাবে দর্শকমহলে সাড়া জাগিয়ে তোলে । এই ছবি 
দেখেই সাধারণ দর্শকরা সর্বপ্রথম একটি ধ।রণ। করতে পারেন যে এক একটি 
ট্রেঞ্চে কী নিঠুর অমানবিক পরিবেশের মধ্যে সৈন্যদের দিন কাটাতে হয়। 


ইউনিভার্সাল পিকচাস' প্রযোজিত বায়বহুল এই ছবিটিতে লিউণ্‌ 
মাইলস্টোন কাজ করবার স্থার্ধীনতা পেয়েছিলেন প্রচুর এবং সেই স্থাধী- 
নতার উপযুক্ত স্থযবহারও তিনি করেছিলেন্;। বছু একর জমির উপর 
ুদ্ক্ষেত্র বানিয়ে তুলে যেভাবে যুদ্ধের দৃশ্য তোল! হয়েছিল তা এতই 
বাস্তবানুগ এবং যথাযথ হয়েছিল যে অনেক তথ্যচিত্রেও বান্তবের এমন 
নিপৃণ প্রতিরাপ দেখা! যায় না। জান্ানীতে নাৎসীর! তখনও ক্ষমতায় 
আসেনি, কিন্তু তা সত্বেও এই ছবিটির বিরুদ্ধে সেখ!নে তারা এমন প্রবল 
আন্দোলন এবং বিক্ষোভ শুরু করে দেয় যে সে দেশে ছবিটি দেখানো 
নিথিদ্ধ ঘোষণা করতে কর্ত পক্ষ বাধ্য হন। 


৬ 


একটি মাত্র সাউপ্ড ট্রাকের সাহায্যে শবগ্রহণের দ্বারা এই ছবিতে ধ্বনি 
ও সংলাপ ব্যবহারে যে অসাধারণ নৈপৃশ্য দেখা মায় তা বিশেষভাবে 
স্মরণীয় । প্রসঙ্গত জেনে রাখ। ভাল যে আধুনিক কালের যে কোন সবাক 
ছবিতেই সাধারণত চার, পাচ বা! ততোধিক সাউণ্ড ট্র্যাকের ব্যবহার করা 
হয়ে থাকে । ১৯৩০ সালে যাক্ত্রিক কঙগাকৌশলের ততটা উন্নতি হয়নি 
বলেই মাইলস্টোনকে বাধ্য হয়ে মাত্র একটি ট্রাকের সাহাধা নিতে 
হয়েছিল। তা সত্বেও সৃসম্পাদিত আকারে শষ ও সংলাপ ব্যবহারের 
ক্ষেত্রে তিনি এই ছবিতে যে দক্ষতা দেখিয়েছেন তা তাকে একজন প্রথম 
শ্রেণীর চিত্রপরিচালকের মর্যাদ৷ এনে দেয় । একটি দৃশ্যের কথ। বিশেষভাবে 
বল! যেতে পারে । একটি দীর্ঘ ট্রাকিং শট শুরু হয় রাস্তার উপর জার্সান 
স্বেচ্ছ(সেবক ব।হনীর ট্রেনিং এবং মিলিটারি ব্যাণ্ডের দৃশ্য দিয়ে । ক্যামেরা 
আস্তে আন্তে পিছিয়ে একটা খোল! জানালার মধ্য দিয়ে দুকে একটি স্কুলের 
ক্লাসকুমে প্রবেশ করে । সেখানে দেখা যায় একজন শিক্ষক উত্তেজিত 
ভাষণের মাধামে ছাজদের যুদ্ধে যোগদানের জদ্ উদ্দীপিত করে তুলছেন। 
কামের ক্লাসরূমের পেছন থেকে গোটা দৃশ্যটি একটি লং শটে দেখাতে 
থাকে। সেকালের দিনের কোন সবাক ছবিতে মাইক্রোফোন সহ ক্যামে" 
র।কে নাড়াতে কোন পরিচালক ভয় পেতেন । তখনকার সময়ে মাইক্রো- 
ফোনকে বিশেষ নড়াচড়া করানো যেত না বলে ছবির দৃশ্ঠগুলিও বেশীর 
ভাগই হত নিশ্চল । সেক্ষেত্রে সবাক ছবির গোড়ার যুগেই ট্রাকিং শটের 
ব্যবহার করে লিউস্‌ মাইলস্টোন বেশ কিছুট! দুঃসাহসের পরিচয় দিয়ে- 
ছিলেন। এই দৃশ্টে ক্া!মেরা যখন ধ'রে ধীরে ক্লাস ঘরে প্রবেশ করে 
তখনও মাইক্রে!ফোনটি রয়ে যায় রাস্তার উপরেই । যার ফলে কেবল. 
মাত্র মিলিটারি ব্য।ণ্ডের বাজনাই শোনা যায়, শিক্ষকটির কণ্ঠন্বর সম্পূর্ণ 
অশ্রুতই থাকে । আজকের,দিনে হলে বিভিন্ন সাউণ্ড ট্র্যাকের সাহাযো এইট 
দৃশ্টাটিতে মিলিটারি ব্যাণ্ডের আওয়াজের সঙ্গে শিক্ষকটির উত্তেজিত কষ্ঠু- 
স্থরের যথাষথ সংমিশ্রণ করে ত।কে আরও বান্তবধর্মী করে তোল! যেত। 

ছবিটিতে যুদ্ধের দৃশ্থের আওয়াজও তোলা হয়েছিল অত্যন্ত পার- 
দর্পিতার সঙ্গে । সেকালের দিনের গতিহ'ন দৃশ্যাবলীয় চিত্রায়িত নাটকের 
মুগে “অল কোয়ায়েট অন দি ওয়েস্টান' ক্রণ্ট ছবির কামেরার সচলতা 
এবং জটল সম্পাদন! রীতি বিশেষভাবে উল্লেখযে।গা ৷ 


এই ছবির শেষের সিকোয়েন্সটি অসাধারণ চিত্রভাষায় সম্বন্ধ । সেখানে 
দেখা যায় পল নামে জামান সৈনিকটি একজন ফরাসী স্লাইপারের গুলিতে 
নিহত হুয়। একটি শট.-এ দেখা যায় স্াইপারটি সতর্কভাবে তার রাইফেল 
তাক করে চলেছে । পরের শটে দেখা যায় পলের একটি হাত একট 
প্রজাপতি ধরবার চেফী! করছে। হাতটি যে পলেরই তা বোঝা যায় এই 
কারণে ষে আমরা! আগেই জেনেছি যে পল হচ্ছে একজন গ্রজাপতি- 
গ্রাহক। স্লাইপারের রাইফেল এবং পলের হাত ও প্রজাপতি দেখিয়ে 
ক্রমে ক্রমে দর্শকের উৎকষ্ঠাকে বাড়িয়ে তোল! হয়। তারপরেই একটি 


ডিএবীকণ 


গুজির আওয়াজ । ছাতটি কাপতে থাকে এবং ধীরে ধীরে পড়ে যায়। 
পলের গো! শরীরট। লা দেখিয়ে কেবলমাত্র তার হাতের গতি এবং স্থির 
নিশ্চলতার মাধমে তার স্বত্যুর দৃশ্যকে পরিষ্কারভাবে ফুটিয়ে তোল! হয়। 
এই দৃশ্যটির ইঙ্গিতধপ্সিতার সঙ্গে সতাজিং রায়ের "মহানগর" ছবির একটি 
দৃশ্যের তুলনা করেছেন র্যাল্ফ স্টিফেনসন এবং জ"] দেত্রিক্স তাদের “দি 
সিনেম। আজ আট' বইটতে। “মহানগর'-এর বুদ্ধ হেডমাস্টারটি এক 
ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করতে গেছেন একটি বাড়ির তিন তলায়। বৃদ্ধ 
একটি লাঠি হাতে ধীরে ধীরে সিড়ি বেয়ে উঠে গেলেন। যখন তিনি 
সিঁড়ির সর্বেচ্চ ধাপটিতে গিয়ে পৌছেছেন তখনই কাট করে দেখানে। হয় 
যেকোন একজন লোক তার সঙ্গে কথা৷ বলবার জন্য এগিয়ে আসছেন । 
পর মুহুর্তেই লোকটির চোখমুখে এক আশঙ্কার ভাব ফুটে ওঠে । তারপরে 
নি থেকে তে।ল৷ একটি শটে দেখা য।য় যে বৃদ্ধের লাঠিটি সিড়ি দিয়ে 
গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে । আমরা কখনই বৃদ্ধ মানুষটিকে অজ্ঞান হয়ে 
যেতে দেখি না, কিন্তু ঠার এই দুর্ঘটন।র দৃশ্যটি ইঙ্গিতের সাহায্যে দেখানে। 
হয়েছে বলেই সেটা আরও বেশী শক্তিশালী ও শিকল্পাসম্মত হয়েছে । 


মাইলস্টোন পরিচালিত পরের ছবিটিও একটি বিখ্য।ত সৃষ্টি-_দ 
ফ্রণ্ট পেজ' (১৯৩১ )। পৌনে দু ঘণ্টার এই সবাক ছবিটি বেন হেচউ 
এবং চালস ম্যাক আর্থার লিখিত একটি নাটকের কাহিনীকে ভি করে 
নস্নিত। এই ছবিটির চিত্রনাট্য লিখে দিয়েছিলেন বার্টলেট কোরম্যাক 
এবং চার্লস লেডারার। অসাধু র।জনৈতিক নেতা এবং স।ংব|দকদের 
জীবনের ঘটন। শিয়ে এই ছবিটর কাহনীর বিস্তার। যাদও ছাবর প্রধান 
চারত্রগুলি প্রায় সকলেই সাংবাদক তবুও এই ছবিটির ঘটনাস্থল কোন 
ংবাদপত্রের অফিস ঘর নয়, তা হচ্ছে একটি ফৌজ্দ।রী আদালতের কষ্ছ, 
যেখানে একটি খুনের মামলাকে কেন্দ্র করে এবদল সাংব]দক ভঙ 
হয়েছেন । একজন নৈরাজ্যবাদী বন্দ যাকে বৈদ্যাতক চেয়ারে বাসয়ে 
স্বত্যুর জন্য দণ্ডা। দেওয়। হয়েছে তার বীরত্বের কাহিনী এবং তার এই 
মামলাকে কেন্দ্র করে যতগুগি চরিত্রের সমাবেশ ঘটেছে তাদের প্রত্যেকের 
সামাজিক অবস্থানকে এই ছবিতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। 


“দি আন্ট পেজ” ছবিতে মাইলস্টোনের পরিচালন! রীতির উপর 
সোভিয়েত চলচ্চিত্রকার পুর্দোভকিনের প্রভ।ব লক্ষ্য করবার মত। 
ক্যামেরার দৃষ্টিকোণ নির্বাচন এবং সম্পাদনার ক্ষেত্রে পৃদে।ভকিনের 
রীতিতেই কাহিনী বলার চাইতেও চরিব্রগুলির সঙ্গে তাদের পারিপান্থিকের 
সম্পর্ক স্থাপনের উপরেই অধিকতর গুরুত্ব দেওয়। হয়েছিল। 


১৯৪০ সালে এই একই কাহিনীকে নিয়েই আর একটি ভিন্ন নামের 
ছবি উঠেছিল, *ছিজ গার্ল ফ্রাইডে । অবশ্য তাতে মুল চরিত্র পৃরুষ 
সাংবাদিকটিকে স্ত্রী চরিত্রে রূপান্তরিত করে নেওয়া] হয়েছিল । আরও 
পরবর্তীকালে, ১৯৭৪ সালে "দি ফ্রন্ট পেজ' ছবিটি আরো একবার 


নভেম্বর :৭৯ 


পুনন্িত্রিত হয় বিল্লি ওয়াইন্ডারেয পরিচালনায় । ভাতে সাংবাদিকের 
চরিত্রটিতে অভিনয় করেছিলেন বিখ্যাত অভিনেত। জ্যাক লেমন । 


মাইলস্টোন পরিচালিত পরের ছবি “রেইন” (১৯৩২)। এতে 
ন|য়িকার ভূমিকায় ছিলেন খাতনাম৷ অভিনেত্রী জোয়ান ক্রফোর্ড | এই 
সময়েই পর পর ছুটি ছবি তোলা হয়-_'প্যারিস ইন স্প্রিষ্জ* এবং “এনিথিং 
গোস্‌' । কিন্ত এগুলির একটিও কোন উল্লেখযোগ্য কাজ নয়। ১৯৩৩ 
সালে তেল! হয় নিগ্রোদের নিয়ে একটি সঙ্গীত প্রধান ছবি হ্যাল্লেলুজা, 
আই আম এব্যাম'। বেন হেচট রচিত চিত্রনাট্যের ভিত্তিতে তোল! 
এই ছবিটির মধ্য দিয়ে সাম্যবাদের বাণী প্রচারের কিছু সচেতন চে ছিল। 
কিন্তু শিল্পসুষ্টি হিসেবে ছবিট বিশেষ সার্থকতা অর্জন করতে পারেনি । 


পরের বছর তোলা হল “দি কাপটেন হেটস্‌ দি সী' ( ১৯৩৪)। 
প্রমোদবিলামীদের প্রতি তীব্র বিদ্রুপ1ত্বক এই ছবিটি জন গিলবার্টের 
শ্মারণীয় অভিনয়ের জন্য বিখ্যাত হয়ে আছে । “দি জেনারেল ডায়েড আট 
ডন? ( ১৯৩৬) বামপন্থী গ্র.প থিয়েটারের নাট্যকার ক্লিফোর্ড ওডেট্স-এর 
লেখা.একটি প্রগতিশীল ন।টকের চিত্ররূপ । ওডেটুস ছিলেন আমেরিকার 
কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য । তার এই নাটকের বিষয়বস্তুর মধ্যে ছিল বিস্তর 
সামাজিক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। আমেরিকানদের সম্বদ্ধি ও সততার 
পাশাপাশি এতে তৎকালীন চীন দেশের অধিব।সীদের একাংশের চতুরতা 
ও শয়তানির কিছু কিছু ঘটন! তুলে ধর হয়েছিল। ওুঁপনিবেশিক চীন! ' 
সরকার এই ছবিটিকে চীন দেশে দেখানো নিষিদ্ধ ঘোষণ! করেন এবং 
প্রযোজক প্রতিষ্ঠান প্যারামাউন্ট পিকচার্সে'র বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক 
ব্যবস্থা! নেওয়ার ভুমকি দেন । ১৯৪২ সালে “দি জেনারেল ডায়েড আট 
ডন'কে আবার চীন দেশে দেখাবার চেষ্টা কর। হয়, কিন্তু সেবারেও তীব্র 
বিক্ষোভের মুখে পড়ে ছবিটি দেখানে! বন্ধ হয়ে যায়। পরিবেশক সংস্থা 
১৯৪৯ সালে তৃতীয়বার চেষ্টা করেন চীনে ছবিটির মুক্তি দিতে । কিন্ত 
মাফিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী তরফ থেকে স্বরাষ্ট্র বিভাগ এবার নিজে 
থেকেই আপতি জানান । তারা মনে করেন যে এই ধরনের ছবি নাকি 
জাতিতে জাতিতে সম্প্রীতির সম্পর্ককে নষ্ট করে দিতে পারে। 


এর পরে লিউস্‌ মাইলস্টোন যে ছবিটি পরিচালনা করেন সেটি হল জন 
স্টেইনবেক রচিত জনপ্রিয় একটি কাহিনী অবলম্বনে তোল! 'অফ মাইস 
আগ মেন' (১৯৩৯)। কিছু ম।নুষের আহধিক লোভ ও শোষণের লালসার 
বিরুদ্ধে এতে সমগ্র মানবজাতির বিবেককে জাগিয়ে তোলবার চেষ্টা করা 
হয়েছিল৷ 


১৯৪১ সালে ছ্িতীয় মহায়ুদ্ধ যখন সমগ্র ইউরোপ জুড়ে ছড়িয়ে পড়ছে 
তখন মাইলস্টোন বিখ্যাত মার্কসবাদী তথ্যচিত্র নির্মাতা জোরিস ইভেন্সের 
সঙ্গে ধুগ্রভাবে পরিচালন! করেন একটি প্রামাণ্য চিত্র “আওয়ার রাশিয়ান 
ফ্রপ্ট (১৯৪১) । ১৯৪১-এর ভবন মাসে হিটলারের নাংসী বাহিনী ফখন 


ণ 


গোডিয়েত রাশিয়াকে আজমণ করে তার অল্প কিছুদিনের ' মগ্গেই মাইল. 
স্টোন এবং ইভেজ্স যৌথভাবে এই ছবিটি তোল শুরু করে দেন। 
আমেরিকার “রাশিয়ান ওয়ার রিলিফ কমিটি'র প্রযোজনায় ছবিটি নিমিত 
হয়েছিল এবং প্রায় বারো! চোদ্দ জন সোভিয়েত ক্যামেরাম্যানের একটি 
দল এই তথাচিত্রটির ছবিগুলি তুলেছিলেন । এতে বিখ্যাত সোভিয়েত 
সুরকার সোস্টাকোভিচ-এর সঙ্গীত থেকে কিছু নিরাচিত অংশ বাবার 
করা হয়েছিল' এবং কণ্ঠ সঙ্গীতগুলল গেয়েছিলেন রাশিয়ার রেড আমি 
কোরাস-এর দল । তথ্যচিত্রটি সম্পাদনার কাজু যখন প্র।য় শেষ হয়ে 
এসেছে সেই সময়েই জাপান আমেরিকার পার্ল হারবার-এ বোমা বর্ষণ 
করে এবং মাক্কিন যৃক্তরাক্ট্র প্রতাক্ষভাবে দ্বিতীয় মহাযুছে জড়িয়ে পড়ে । 


যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে তে।লা ম|ইলস্টেন পরিচ।লিত তিনটি মুদ্ধ- 
বিষয়ক ছবি-_-“এজ অফ ভার্কনেস' (১৯৪৩ ), “দি নর্থ স্টার? ( ১৯৪৪), 
গদি পারপেল হা” (১৯৪৪ )-_বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোন কাজ নয়, 
বরং এই ছবি তিনটি গতানুগতিকতার উদ্ধে উঠতে পারেনি - এ কথাই বলা 
চলে। মহমুদ্ধ শেষ হওয়ার বছরে মাইলস্টোন যে ছবিটি তোলেন তাকে 
বরং কিছুটা ভ।ল কাজ বল! যেতে পারে । “এ ওয়াক ইন দি সান' (১৯৪৫) 
ছবিতে সৈনিক চরিত্রগুলির চিত্রায়ঞ্জ বাস্তবানুগ এবং প্রশংসার যোগ্য । 
এই ছবির কিছু কিছু অংশ তার জ'বনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কতি “অল 
কোয়ায়েট অন দি ওয়েস্টার্ন ফৃণ্ট'"এর কথা মনে করিয়ে দেয়। পরের 
ছবি 'দি স্্রেঞ্জ লাভ অফ মার্থ! ইভেরস্‌্? (১৯৪৬) রবার্ট রোসেন রচিত 
চিত্রনাটা নিয়ে নিগ্িত । 


আঠারে। বছরের ব্যবধানে, ১৯৪৮ সালে মাইলস্টোন আবার ফিরে 
আসেন এরিথ মারিক্না রেমার্কের উপন্যাসে, তোলা হয় 'আর্ক অফ ট্রায়াশ? 
(১৯৪৮ )। এই ছবির পরেই ম|ইলস্টোনের পরিচালক জীবনে প্রায় এক 
যুগের বিরতি । এই সময়ে হ।লউডের প্রযোজক সংস্থাগুলির সঙ্গে তার 
চলতে থাকে তুম্বল বিরোধ । ইতিমধ্যে মাকিন মুলুকে 'হ|উস আন- 
আমেরিকান আযা ঈভিটিস্‌ কমিটি চলচ্চিত্র নিমতাদের মধ্যেও কমিউনিস্ট 
সন্দেহে জোর সন্ত্রাস শুরু করে দেয় । ফলে সৃজনশীল শিল্পীদের মধো 
নেমে আসে নিক্ষিয়তা ও কিছুটা উদাসীম্য ৷ সাম।জিক অথবা রাজনৈতিক 
তাৎপর্যপূর্ণ কোন প্রগতিশীল ছবি তৈরীর পথ একেবারেই বন্ধ হয়ে যায়। 
অন্ত আয অনেক চন্সচ্চিত্র কর্মীর মতো জিউস মাইলস্টোনের উপরেও 
এই প্রতিকূল রাজনৈতিক পরিবেশ প্রভাব ফেলে। এই সময়কার হলিউডের 


চলচ্চিত্র জগতে যে সংকটের কালো ছায়! নেমে আসে ১৯৪৮ সালে রচিত 


“এক কু দৈত্যের জন্য প্রাথমিন্থ চিকিংসা, (ফাস্ট এইড ফর এ সিক 
জায়ান্ট ) ন।ছে একটি প্রবন্ধে মাইলস্টোন ভার সুন্দর আলোচনা করেছেন। 


সেই প্রবন্ধটি থেকে কিছু অংশ নিচে তুলে দেওয়া হল, যা এই পন্িচালকের - 


মানসিকতার পন্জিচয় পেতে অনেকখানি সাহায্য করবে ।- 


্ 


*হবিচ্তে কোগ' 'বাণী খাকা চলবে না।:: বাসার স্জহস্থা। খুবই” 
তিনশ.সতর জন জন্ভিনেডা স্ট,ভিওগ্খলির সক্ে দীর্ঘ যেয়াদী ভৃক্িতো ভাব । 


গত তিন বছরে চিত্রলাটা রচদার কাজ করেছেন এমম প্রাক আঠাকযোশ 


লেখকের মধো এখন মা ছুশো পঞ্চাশ জন কারে নিযুক্ত এবং তাঁদের 
ভেতরেও পঞ্চাশ জন দীর্ঘ জেক়্ামী চুক্তিতে কাজ করছেন । হলিউড শহর 
বেকার বীমার. জঙ্ক যড় আবেদনকারী . আছেন তাদের মধ্যে এক" 
তৃতীয়াংশই হলেন স্ট,ডিওগুলির কর্ম্শ। পরিচালকদের মধ্যেও বেকারের 
তালিকাটি সুদীর্ঘ ।-.. হলিউডে চলচ্চিত্র শিল্পের সঙ্গে ধ্লারা জড়িত এই হচ্ছে 
উ্াদের আজকের অবস্থা | 


অতীতে হ'লউডের যখন মোটামুটি সুদিন ছিল তখন সমস্ত সৃজনশীল 
শিল্পী--পরিচ।লক, লেখক, অভিনেতা, ' শিল্প নির্দেশক--একটা ছবি করার 
জন্য তাদের প্রত্যেকের ক্ষমতা অনুযায়ী যথাসাধ্য কাজ করতেন । তখন 
আমাদের “ফাস্ট আমেগুমেন্ট', নুপকি বীমা, প্রধান কেশ প্রসাধকের 
রাজনৈতিক বিশ্বাস. আণবিক বোমার গোপনীয়ত! ফাস, অথবা নিউ 
জাপির কংগ্রেস ম্যানদের বিষয়, ইত্যাদি প্রসঙ্গগুথলি নিয়ে আদপেই মাথ! 
ঘামাতে হত না। আমরা মনে করতাম যে সফল ছবি তুলতে গেলে সমস্ত 
কারিগরী শাখাগুলি-_গিল্ড,. ইউনিয়ন এবং বিভিন্ন ফুণ্ট অফিস-এর মধ্যে 
সম্পূর্ণ সহযোগিতা নিয়ে ক।জ করা দরকার |... : 


আজকের দনে চলচ্চিত্রের জন্য মৌলিক গল্প বনাম প্রকাশিত উপগ্যাস, 
অথবা স্টার সিস্টেম বনাম অজানা গুণী শিল্পী, অথবা এই শিল্পের অন্যান্য 
কারিগরী প্রশ্থ ইতাদি যে সব বিষয় নিয়ে আমরা বিতর্ক চালাতাম সেই 
সব বিষয় নিয়ে আলোচন। করাটা! যেন নিছক আ্কাডেমিক বিষয় হয়ে 
গেছে। কি ধরনের প্রমোদ উপকরণ আমরা সৃষ্টি করব সেটা আঙ্কের 
দিমে কোন প্রশ্নই নয় ; আজকের প্রশ্ন হল-__বর্তমান পরিস্থিতিতে আমরা 
কি আদপেই কোন ছবি করতে পারব ?.. 


যদি প্রযোজকেরা ভাল ছবি তৈরীর ব্যাপারে আন্তরিক আগ্রহী হয়ে 
থাকেন, এবং তার] যদি মনে করেন যে বায়বাহুল্যই প্রথম শ্রেণীর ছবি 
তৈরীর পক্ষে একমাত্র 'বাঁধা, তাহলে তারা ব্যয় সংকোচের জন্য নিচের 
বিষয়গুলি বিধেচনা করে দেখতে পারেন। তাতে ছবির মান বিসর্জন 
দিতে হবে না, ইউনিয়ন ভাগাভাঙিও করতে হবে না, ছ"টাই কিংবা 
লে-অফেরও কোন প্রয়োজন হযে না ।- 


ক. গঞ্পের প্রস্তুতির ক্ষেত্রে 8 খুব কম ক্ত্রেই পরিচালককে ভার 
চিনা প্রস্তুত করে নেওয়ার সময় দেওয়। হয়। বিচক্ষণতার 
সঙ্গে চিত্রনাট্য প্রস্তুতির অর্থ হজ যে পরিচালক লেকের 
সহযোগিতায় কাহিনী সংক্রান্ত লমস্যাজি চিত্র নির্জাশ, শুর 
কলার, 'আগেই' সমাধান করে ফেলবেম। 


চিজধী ক্ষণ 


গা. 


মা 


ঞ 


'শ[গ বরে দেওয়ার শা ছিল । 


প্রাক-স্ুটিং রিহাস|লের ক্ষেত্রে এর অর্থ হল পরিচালক, 
কৃশীলব এবং মুখ্য কারিগরী কর্মীরা কাহিনীর বিভিন্ন খটনা- 
গুলিকে বিকশিত করবার জদ্ক পুরাই প্রস্তুত হয়ে নিতে 
পরেন । ছবি তের: শুরু হয়ে যাবার পর তাবঝরর কেন 
প্রয়ে।জন নেই । 

মৌলিক গল্প ক্রয়ের ক্ষেত্রে £--স্ট,ডিওগুলি চলচ্চিজের জনতা 
মৌলিক গল্প নিব।৮নের বিষয়ে খুব কমই দ্ুর্টি দিয়ে খানে, । 
মাদও ব্যাণনম আছে, তবুও একপ। বল। লে না যে ব্রডওয়েতে 
খ। স|ফলা ৬ ন করেছে অপবা কোন বুক ক্লাব যে কাভিন! 
নিব।উন খে দিয়েছে তা 1সনেমায় তুললে আপনা আপানিই বক্স 
এফিমে সফল হয়ে পবে | 

য।তে এখজন 
মানুষ গে!ট। ধছর ধরে অনেকগুলি ছবি নিষাণের তত্বাবধ।ন 
ধরে থাকেন ত। তৈরই হয়োছল অর্থনৈতিব প্রয়োজনের 
স।র্থে। 
ঠ$য়।বু আগেই ততুবধ।য়বের ব।জখলি করবেন। 


পে জব শিয়ে।গের শেরে 2 পখে।জখঞ পদ্ধতি 


ধরে নেওয়া হয়ে ছল মে হামোজব ছবি নিয।ণ শুর, 
এইভ।বে 
“ক উংপ!দন পস্।তর ক্ষেতে পারচালকের প্রয়ে।জন য়ত।কে 
এবেখধারেই বাদ পেয়ে দেওয়া হয়েছিল । তান ঘতগু।ল ছবি 
পায়ে।দনা ধরবেন সেই সব কটবর মধোই হার বেতনের ট।ব টা 
'প-জ্ধ আ।জক|লক।র এ্রুমে।জব 
এবজন বাবসাদ।রের চাইতে বেশী কিছু হয়ে দাডয়েছেন, 
হর নানান বে।ধ জন্মেছে এবং কখনো ঠ।র একট কাহিন।- 
চিঞের প্রস্কতির ব1৬ স।রতেই দ্বই বছরের মত লেগে যায়। 
যা (কুন? প্রথমে অর্থ এবং সময় এবার জন্তা করা হয়েছিল, 
তাই এখন এবটা। অর্থনৈতিক জা তালে পরিণত হয়েছে । 
কেন কেন ক্ষেতে দেখা গেছে যে গড়ে বারোজন ঠায়ে। জব এব 
বছরে হয়ত ম।ঞ তনটি হাব উৎপাদন করতে পেরেছেন। 
লে!বেশন ব। সু[াটংয়ের স্তন |নবাচনের ক্ষেত্রে 2 গঞ্জের পটভম 
এবং পারবেশ নিএ।৮নের ক্ষেত্রে প্রায়শহ 1বশেষ ডিশা-ভাবনার 
পাঁরচয় প1ওয়া যায় না। স্ট)ডিওর সেটের ৮|ইতে যখাযথ 
বাওুব পরিবেশ প্রায়ই অনেক ভাল এবং কম বায়স[পেক্ষ । 
কাধ্যকরা-ক।তিনা বিভাগ প্রতিষ্ঠ।র ক্ষেতে যখনই ব্যয় 
₹কোচনের প্রশ্ন ওঠে স্টডিওগুলি ৩খনই রহস্যজনক কারণে 
প্রথমেই এইট কাহিনী বিভাগটিকে ছেটে দেন । ভারা টউ।কা 
ধ।চাব।র অন্ধ তাগিদে পাণুলিপির পাঠক এবং কাহিনী? বিশ্লেষক- 
দের ছ"শটাই করে দেন । কাক্কিনী বিভ।গের ধারা প্রধান ঠারা 


চলচ্চিত্র এবং সাহিত্যের মান সম্পর্কে বিশেষভবে শিক্ষিত অথচ 
খুব কম ক্ষেত্রেই উ।দের যথোচিত ক্ষমতা ও অধিকার দেওয়' 
হয়ে থাকে । যে কোন স্ট,ডিওর উৎপাদনের ক্ষেত্রে এই কাহিনী 


ডিসেম্বর 1৭৯ 


বিভাগটিকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া উচিত । *** 

লিউস্‌ মাইলস্টোন লিখিত প্রবন্ধটি থেকে যে অংশটি উদ্ধার করা হল 
তা খেকেই পরিষ্কার বোঝা য।চ্ছে যে হলিউডের বড় বড় স্ট,ডিও নিয়ন্থিত 
১লচ্চি প্রযেজনার জগতে তিনি বেশ কিছুটা প্রতিবাদী ভূমিকা পালন 
করেছেন । এ ক্ষেত্রে হলিউডের মু্টিমেয় যে কয়েকজন চলচ্চিত্রকার 'ঠ।র 
সহম়।এী ছিলেন উর! হলেন উইলিয়ম ওয়েলম্য।ন (১৮৯৬--), কিং ভির 
(১৮৯৬), ফ্রিজ ল্যা ( ১৮৯০-১৯৭৬ ), এবং জন হস্টন (১৯০৬-_-)। 
এর! প্রতোকেই যথ।সাধা চেষ্ট। করেছেন হলিউডের ছবে ফেলা জগতে ও 
নিজেদের কিছুটা বাঞ্চিগত স্বধ'ন প্রগতিশণল চিশ্তাভাবনাকে এবং ধ্যান 
ধ।রণ।কে ও ্কায় স্টাইলকে ঠ।দের সৃষ্টির মধ্য দিয়ে বজায় রাখতে। 
এর! কখনোই ঠিক প্রক!শো বিত্রহ ব্রেন নি, আবার সব কিছুবে 
নারবে মেনেও নেননি । হলিউডে খসেই ছবি তৈরর কাজ করেও এার। 
নিজেদের স্বতগ্ন শিল্প।সত্ব।কে অনেকাংশেই প্রাতিষ্ঠীত ধরে যেতে পেরেছেন । 
১লিউড কোনমতেই এদের প্ুধো পুরি মগজ ধোলাই বরে উঠতে পারে ।ন 
অনেক চেষ্টা করেও | যেখ।নে বেশার ভ।গ চিএ নিমাত|ই যখন নে বণ" 
এআ বাশিজিন, পণা উৎপ।দনের কাজে খাস্ত, সেখানে স।মাজিক জিনতা 
ও ছন্দের বিষয়বন্থকে রাজন তর আলোয় বিশ্লেষণ করে ছবি তোলার 
বশ চ।লিয়ে য।ওয়াটা নিশ্য়ই আভনন্দনের যোগা । লিউম ম।ইলস্টে।ন 
ঠিক এই কাজটিই করেছেন, যদিও সব সময় সফল শিল্প সুর্টি তয়ত তিনি 
বরে ৯ঠতে পারেন নি। 


এক যুগের বিরতি ও ব্াযপধানের পর ১১৮৭ সণলে মাইলস্টোন 
হুবিটি তুললেন ত1 তারঞ।সম্ব্ধ একটি ছবি হলেও শিস্পভ প্রয়াস। ফ্রাঙ্ক 
সিনা এবং ঈ।র সঙ্গী সাথ'রা ডীন মার্টিন, পিট|র লফোর্ড, এবং খ্াামি 
ডেভিস, জুনিয়ার- মীরা গসনাটা ক্লা।ন' ন।মে তলিউডে পরিচিত--একংত্রে 
এই ছবিটিতে অভিনয় পরেছিলেন । 


মাইলস্টে/নের জ'বনের সবশেষ ছবির নাম হল ামউটিনি অন দি 
ব।উন্টি'র ( ১৯৬২ ) একটি নব সংস্করণ । সলে ফ্রাঙ্ক লয়েড-এর 
পরিচ।লন।য় যে ছবি উঠেছিল, ১৯৬২ সালে সেই ছবিই লিউস্‌ মইলস্টোনের 
পরিচ।লন।য় পৃুননিম্িত হয় । প্রথমে এটি পর১।লন! করছিলেন কঝ্যারল 
রাড। তাহিতি দ্বীপে তুই বছর পে।কেশনে সুটিং করবার পর অভিনেতা 
মরলেন প্্য।গ্ডোর সঙ্গে রাঙের মতবিরোধ হওয়ার দরুন ক্যারল রীঙকে 
ছ|ডিয়ে দিয়ে লিউস মাইলস্টোনকে পরি&ালব নি করা ভয়। ঢুই 
কেটি সত্তর পক্ষ ৬্লার বায় বরে টেবনিকলারে এবং ৭০ মি. 1ম. 
াখনাভসনে খে ছাবটি শেপ পর্যজ সম্প্র্ণ হল, ৩1 বি-স্ত ১৯৩৫-এর প্রথম 
সংস্ষরণটির মতো আকষ্সণাীয় তত পারল না। 

যা মনে হয় ভাবা মুগের চলত রাসবেরা। লিউস ম।ইলস্টোন 
পরিচ।লিত বেশীর ভাগ ছাবর কথা মনে না রাখলেও কেবলমাত্র “অল 


কোয়ায়েট অন পি ওয়েস্ট।ণ ৬৮” এবং “দি খ্রন্ট পেজ? ছধি দুটির জন্যই 
তিন »লচিচিজের ই।তত।সে স্মরশায় ও বরশীয় হয়ে ৭।কবেন। 
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বাংলার শি্াচিত্র-_ 
একটি সম্গাহোচনামুন্নক ইতিবৃত্ত 


নল্দন মিত্র 





চিলড়েন কিন্ত 

এই বকম একটি আলেচন। করতে যাওয়!র পূর্বে আম!দের দেশে চিল- 
ড্রেন শব্ষটি নিয়ে যে বিজান্তি আছে সেটা পরিস্কার হওয়। প্রয়োজন কারণ 
ইংর।জীতে চিলড্েন শব্দট যদিও এবেধারে ছে1ট থেকে যে কো!নও বয়সী! 
অপরিণতদের বোঝাতে ব্যবঙগত হয় বাংল এর প্রতিশব শিশু শুধুমাত্র 
৭/৮ বংসর পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের বে।ঝ|নে।র জন্বা বাবহ্ৃত হয় । অনেকেই 
তাই শিশুচত্র বে এ বয়স মীম।র উপযোগী ছবির ধ্ধ।ই বে।ঝেন। 
তাই এই অসঙ্গতির কথ। মনে রেখে “চিলড্রেন ফিলু”"এর বঙ্গর্থ শিশু চত্র 
শব্দটিকে চিলড্রেন শকটির মতহ বা1পক অর্থে ব্যবহ।র করতে হবে শিশু 
ও কিশে।রদের উপযে।গী বি বে।ঝাতে । 


তবে চিলডেন শব্জটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হলেও একেবারে ছোটদের 
ও কিশোরদের জন্য পখব ছবর উপযোগিতা স্ব'কৃতি লাভ বরেছে কারণ 
বিশোরদের উপযে।গা বঞ্ছ ছবি একেব।রে ছে]টদের বোধগম্য ন।ও হতে 
পরে যেমন ধর] যাক “জয় বাবা ফেলুনাখ? ছবিটি । 


৭৮ বর পধ্যন্ত শিশুদের যা ভাল লগে তা হল রূপকথার গল্প, 
বনের জন্ত জ।নোয়ারের ওপর লে|মহধক্ ছবি, চিডয়।খান।র পশুপক্ষীদের 
বিচিত্র ক্রিয়াকল।পের ওপর ডকুমেন্টা।প । সবচেয়ে ভাল হয় হিতোপে।- 
দেশের গল্প বা রুশী উপকথার ওপর তো।লা কাটুন বা পাপেট ছবি। 
এই ধরণের ।বষয়বস্তর সবচেয়ে সুবিধা হশ পশুপক্ষ। চার সম্বলিত এইসব 
ছব দেখতে ছে।ট [শশুরা এক।দকে যেমন আনন্দল।ভ করে অন্যাদকে 
গল্পচ্ছলে তাদের মনে অনেক প্র।খমিক |শক্ষার বাজ এক্কুরিত করা যায়। 
অথচ আম।দের দেশে এই এজ গ্র,.পদের জন্য ছ'ব হয়নি বললেই চলে । 
সত্য।জং-এ৭ "গুপি গাইন বাঘা ব।ইন+, (নিউ খিয়েটাস“নমিত কাট্রন ছবি 
'মচকে “ট।শ' বা সপ্রাতিকালে প্রদ্রিত “একটি মোরগের ঝাহিন।? (সর্ট 
ফিঞ্স) এইসব শিশুদের উদযোগী বলা যেতে পারে । অথচ বিদেশে 
ওয়।ম্টার (উজানর আমল ( ১৯২৭) থেকেই যে কত ধরণের ভূরি তরি 
শিশুচিত্র নিমিত হয়েছে তার কোনও ইয়তা নেই । 


বাংল। শিশু জাছিত্য 
অথচ বংলা শিশু সাহিতো এই ধরণের ছবি নিম।ণের প্রচুর উপাদান 
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রয়েছে । উপেন্দ্রকিশোর, সুখলতা রাও বা লীলা মন্জুমদারের আধুনিক 
রূপকথার গল্প, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের “ঠাকুরমার ঝুলি? বা 'ঠাকুরদার 
ঝুলি”, অবনীন্্রন/থের 'ক্ষীরের পৃতৃল' বা “বুড়ো আংলা” চত্রলোক্য 
মৃখার্জির “আজগুবি গল্প” বা সুকুমার রায়ের “মজার ছড়াঃ থেকে ছোটদের 
ছবির আহরণ করার অনেক কিছুই আছে। আর এই সম্পদকে সঠিক 
ভ।বে ক।জে পগালে তা যে এক।ধ!রে বড়দেরও উপভোগ্য হতে পারে 
তার সবচেয়ে বড় প্রমণ আজ পধ্যস্ত সাধক সফল বাংলা ছ'ব “গরপি 
গাইন বাঘা বাইন? । 


ধিশে।রদ্র ছবি নিম!ণের বাপারেও যা হয়েছে ত1 সমৃদ্রে বারিবিন্দুর 
মত। অথচ বাংলায় এই এজ-গ্রা,পদের জন্যও সাহিত্য কম রচিত 
হয়ান। রব ভ্রন।থের 'গল্গ্চ্ছ' ও অবন'ভ্রন।থের “রজকা'হনী? থেবে' 
সুরু করে প্রেমেশ্র মপ্ের ঘনাদা, সতাজিং-এর ফেপুদা, নার।য়ণ গঞ্গে।- 
পাধ্য।য়ের টেশিদা, ।শএ।ম চক্রবপ্তির মক্জার গঞ্জ বা অখিল নিয়ে।গী ও 
বিমল ঘে।ষের ছে ট গঞ্জের মধো কিশে।রদের উদ্যোগী ছবির প্র্র মাল- 
মশলা বঙ়েছে । এগ্তলবে দুএকজন পারচালক ছু]ডা কেউ কাজে 
লাগান নি। তাছাড়া কিশোরদের জনা নিমিত শিক্ষামূলক ছ;বর সংখ্য।ও 
নগণ্য । আর বিজ্ঞানধর্মী বা খেলাধুলার ওপর ছধি তো আমাদের দেশে 


ইয় লা বললেহ ৮হল | 


'তবে বং) চলাচতত্রে এমন কু সবজন ন ভবেদনমুলক হবি নিগ্সিত 
হয়েছে ষেপ্ল। কিশোরদের দেখার উপযোগী কারণ পথের পচ, 
“অপরাজত, “পোস্ট মাস্টার, 'কীবুলিওয়।লা” এখোক্।বাবুর প্রত্য।বর্তীন: 
ব। “হেডমাস্টার' প্রভাত ছবি গুলির মধ্যে যে গভর মনাবক আবেদন 
থাকে তা ।কশোরদের মনে এসব অনুভূতিগুলির 'বকাশে পুবই সাহাখা 
স্খমর মনে হয় সেন্সর ধর্তপক্ষের উচিত শ্বপমত্র এই ধরনের 
হবি গ্ালকে। 00115015281] অন্যন্য ব্যবস।য়িব 
ছবির জগা আলাদ। ম।ন নির্ধারিত হওয়া উ চত। 


শাবে। 
€০11011109806 দেওয়া । 


ইতিবৃত্ত : 

যতদূর জনা যায় বাংপায় নিমিত প্রথম শিশুচিও *ঞ্চাশ দশকের 
প্রথমভাগে শিিত সত্যেন বসুর "পারবর্তন? । সত্যেন বসু যিনি “পথের 
পচালি? [নর্য।ণের পূর্বেই 'ভোর হয়ে এল'-র মত প্রথা-বরুদ্ ছবি নির্মাণ 
করোছলেন, 1তনি “পরিবর্তন নিম।ণের মাধামে কিশোরদের জন্বা ছাব 
নিষ(ণে বাংল! উলচ্চত্রে আভনবত্ব আনতে পেরেছিলেন । একটি 
ছেলের ছুরস্তনা এর মূল উপজ.ব্য। পরে একটি ছুর্ঘটন।র মধ্য দিয়ে 
ছেলেটর মনের পরিবর্তন দেখান হয় । অনেক দোষক্রটি সত্ত্বেও প্রথম 
আধুনিক কিশোর-চিত্র হিস।বে প্রচেষ্টাটি প্রশংসনীয় । এরপর বোগ্থাই 
চলে খাবার পর সতোন বসু হিন্দাতে কয়েকটি শিশুচিত্র (নর্সাণ করেন, 
যেগুলি ছল আদর্শবাদ ও সেষ্টিমেন্টে ভার।ঞ্রান্ত। 


(৯এবা ক্ষণ 


এরপর নিগ্নিত হয় কিরণ সরকারের 
বাংলায় সর্বপ্রথম রঙিন শিশুচিত্র। নাম শুনেই বোঝা যায় এট 
একটি রূপকথার গল্প। এরপর নিমিত হয় দেড়শো 
খোকার কাগুঃ। ছবিটি তখনকার দিনে (৫০ দশকের শেষ।- 
শেষি ) অস্থ।ভারিক ব্যবসায়িক সাফল্য অর্জন বরে। ছবিট কিশোরদের 
জন্য নির্মিত হলেও বক্স-অফিসের দিকে তাকিয়ে ছবি করার ফলে পরিচা- 
লক্কে এমনকিছু সন্তার দৃষ্ট ঢে!কাতে হয় যা ছে!টদের কু'শক্ষাই দেখে । 
এ ছবিতে “কুমড়ো পটাশ খায় পেয়।রা" গানের দৃশ্যটি একটি মে।টা 
ছেলেকে ব্যঙ্গ করে রচিত হয়েছিল । দ্রশ্টি যে "শোভন তা বলাই 
বছ্লা । 


স্বপ্নপুরী? ॥ এটিই 


এরপর নিমিত হয় “লালু ভুলু*। একটি পঙ্ ও এক অন্দের পরম্পর 
নিঙরতার গল্পের মধো শিশুচিত্রের উ*।দন থাকলেও পরিচ।লবে.র 
লক্ষ ছিল দর্শবের চোখে জল অনা । ফলে সেই সম্ত।খন] 1বনন্ট হয়। 
“অধ।প পৃথিবী”"ও ছিল সেন্টিমেন্টে ভারাক্রান্ত। এরপর ছেলেধরার 
ক.শু নিয়ে নিমিত হয় “ম।শিক” ও "পান্নার" মত ছাব, খেশা মাঞজায় নাট- 
কয় উপাদ।ন ও মেলোঞু!মার আতিশমের ফলে কোনটাই আদশ 


শিশু চিঞ্জ হয়ে উঠতে পারেনি । 


অথশ( এর পাশপাশি পের পাচা।শা'র পরবত্তি যুগে ব!ংগায় যে নতুন 
চলচ্চিত্র সংস্কৃতির সূচনা হয়ে'ছণ তর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নিমিত ইয়ে।ছলা 
ছোটদের বেশ কয়েকটি ভাল ছবি । এই পরনের প্রণম ছবিটি নম়িত হয় 
শিবরাম চক্রবস্তির গল্প অবলম্বনে খ্থিক ঘটকের 'বাড়ী থেকে পালিয়ে? 


যাঁদও ছবির মূল সারমঞ টি ছে!টদের উপখে।গী নয় তরু এই ছবিটির মধ্য 


দয়ে ছেটরা দেখল তাদেরই এবটি সমবয়সী ছেলের গ্র।মের বাড়া থেবে, 
সহরে পালিয়ে আস।র আডভেঞ্চার। তার বু তিড-মধুর আভঙ্ঞতা 
তাদের কাছেও শিক্ষণায় হয়ে রইল । এরপর রথুন।ণ গোখ।মী নি্িত 
'হটরগোল বিজয়" ছবিটি প্রধানমন্ত্রীর দ্বর্ণপদক পায় । 


যাট দশকের শেষাশেযি মুণ।ল সেন রবীন্দ্রন।থের কাতিনী অবলম্বনে 
নিম্নান করেন “ইচ্ছ!পুরণ” ৷ রবীন্দ্রনাথের সেই বাবার ছেলে হওয়ার 
বায়না ও ছেলের বাবা হওয়ার বায়নার বিখাত গল্পকে তিনি সফলভাবে 
চিত্ররূপ দেন। এই ছবিতে শব্জের ব্যবহার উল্লেখযোগ্য । ছবিটি বাঙ্গাত্মক 
হলেও শিশুদের কাছে উপভোগ্য ও শিক্ষণায় । 


এ সময়ে ল'লা মর্জুমণ|রের 'বক ধামিক' কাহিন। ভ্বলগ্ধনে শান্তি 
প্রশাদ চৌধুরী নিমাণ করেন “হীরের 'প্রজ|পাত'। ছ।বাট "৬৮ সালের 
জন্য শ্রেষ্ঠ শিশুচিত্র হিসাবে প্রধানমন্ত্রীর স্বর্ণপদক পায়। একটি হীরের 
প্রজাপতি হারিয়ে যাওয়। ও তা খুজে পাওয়া এবং তার মধ্য দিয়ে এবং 
বক ধাত্রিক গুরুদেবের ভগ্ামি উন্মোচন (৫%056) করা এই ছবির উদ্দেশ্টা | 


[ডসেগ্ধর 1৭৯ 


কিন্ত এট! শিশুদের কাছে ভালভাবে তুলে ধরতে পরিচালক ব্যর্থ হয়েছেন। 
এতদসত্বেও ছবিটি শ্রেষ্ঠ শিশুচিত্র হিসাবে পৃরস্কৃত হওয়া! আমাদের দেশের 
শিশুচিত্রের তরবস্থার দিকটাই তুলে ধরে। 


এর কিছু আগে ফটদশবের গ্ুথমদিকে সতাজিং রায় নিমাঁণ করেন 
“টু”, অবশ্য এটি ছিল একটি টেলি,ভশন চিএ । এই এধির ছুটি চরিত্র 
একজন বনী সপ্ন যে এন।গু অট্র।লিঞায় বাস করে এবং যার ঘর ভর্তি 
ন[নারকম আণনিক খেলন! ; অন্বাজন গর'ব সন্ত।ন যে অট্।লিকার পাশেই 
এণটি ভাঙ্গা কুেতে বাস করে । এদের ছন্দ (সতাঞ্জিং খ|কে খুনসুটি 
বলেছেন ) এই ছবির প্রধান উপজীব্য । ছবির শেষে ধনী স্লানট গর"ব 
ছেলের ওড!|নো ঘুাডকে এয়।রগন শিয়ে দিল ফ।সিয়ে কিগ্তু ধনী সন্তানের 
খেলন।গুল এশডয়ে দল তারই একট। রে।বট । অবশেষে গরাব ছেলেটি 
আবার সুর হুলল তর শ্রাশীতে । হাবট অবশ্ট বিদেশের টেলিভিশনের 
জন্বা নামত হয়েছিল । আমাদের টি. ভি. ক্পক্ষরা এই ছবট দ্রেখাঝ।র 
শাবস্তা লরতে প!রেন | 


এরপরই '৬৯ সালে সতাজিং রায় নিষ।ণ করেন “গর প গ।ইন বাথা 
বাইন), এই ছ্াবট সধদর্চ দিয়ে একটি শিশুাচত্র হয়ে উঠেছিল। 
সত্য।ঞৎ ৬ঞ্ ছবিটিতে ভূত নামক কুসংস্কার বেকে শিশুদের যুগ্জ করতে 
না পারলেও পুরানো ধারণায় জঙগন এনোহলেন । তার ছবির ভূত 
৬)৩র সঞ্চার না করে বধু্পৃণ ব্যবহার করল এবং গুপি বাঘ!র ডাগা 
ফপ্সিয়ে দিল । অবশ্ঠ সখন্ত ব্যাপ।রটি তিনি ফ)ট।সির পধ্য।য়ে রাখলেই 
ওল করতেন। কিন্তু ভুতের রাজার মাথ|য় বৈদ্যতিক আলো 
ব্যবহার করে তান এমন আভ।স [পলেন ( 90161):9 9001017 ) যে একা দন 
এইভ|বে হয়তো মানুষের সঙ্গে ভূতের কোনও বৈজ্ঞানিক উপায়ে 
যে/গযোগ ঘটবে । এইভাবে আত্ম।র অস্তিত্বের ব্য।প।রটায় তিনি গুরুত্ব না 


দিলেই ভাল করতেন । অবশ্ট বরফি নামক যাদুকর-এর য।দুবিদ্যা যে 


রা 


অলৌকিকত! নয় বরং ধিঞ্ঞন-নিভর তা তার লা।বরেটরি ও সম্মোহন 
বর1র ভঙ্গিতে দুহাত তোলা প্রম।ণ করে। 


সতাজিৎ এই ছাবতে সাহিত্যের ভঙ্গিতে গল্প না বলে তাকে চলচ্চিত্রের 
ভ।ষ।তেই বলেছেন অথ৮ এত ম্বান্সয়ান।র সঙ্গে যে তা শিশ্ঞপ্দের ণুঝতে 
এতটুনু অস্বাবধা হয়ান। শ্ব।স্পসন্কুল অরণে পা ও বাথ।র মুখ তিন 
(আজ শটে একেছেন । আবার নন বনে বখ আসার সময়ে শিশুদের 
মনে ধে উৎকঞ।র সৃষ্ট হয় বাঘার ঢোলের ওপর জল পড়ার অ।ওয়াজ 
তার সহি পারপুরক ৷ ভূতের নাচের দৃশ্ঠটি এই ছবির সবচেরে বড় 
সম্পদ । এই নাচের দৃশ্টাটিতে তি.ন যে টেবনিকের সাহায্য নেন তা 
আমাদের দেশে তো বটেই, *ক্ুবত এর ব্যবহার অন্ব কোপাও এর আগে 
হয়নি । 


১১ 


এই ছবির মেক*আপও সত্যজিং রায় নিজে করেন। 
বিভিন্ন দেশের দৃতদের পরিহিত জাতীয় পোষাক যেমন রাজসভাকে প্রকৃত 
রূপ দেয় তেমনি যাদুকর বরফির কালো! চৌকো চশম] ঢাকা চোখ ও দাড়ি 
ঢাক! মুখ তাকে সহজেই শিশুদের কাছে রহস্যময় করে তোলে । এই 
ছবির সেট-সেটিংও রূপকথার বল্পন!কে প্রবলতর বরে । 


এই ছবির গানগুলির ভাষা ও স্বর এত সহজ যে তা শিশুদের মনে চট 
করে দাগ কেটে ফেলে । 

লীল! যজ্জুমদারের গল্প অবলস্থনে নিমিত অরুন্ধতী দেব'র 'পদি পিসির 
বরি বাঝ্স” শিশু থেকে কিশোর পথ্যন্ত সকলের ভ।ঞ লাগবে যাঁদও 
ছেটদের ছবির বিচারে ছ বট। কোনও কোনও স্থানে ত্রুটিপূর্ণ এবং বিকৃত 
রুচির সহায়ক যেমন বুছদের মেয়ে মেজে ন।চার দৃশ্যটি । তবে ডাকাতদের 
দৃশ্য রচনায় তিনি যগেষ্ট পারদশিতা দেখিয়েছেন। বাঝ্স উদ্ধারের 
দৃশ্যটিতেও তিনি দর্শকদের মধ্যে যথেষ্ট উত্বষ্ঠ।র সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন । 
পদি পিসির ভূমিকায় ছায়া দেবর অভিনয় ছবিটিকে আরও প্রাণবন্ত 
বরে তৃলেছিল। 

পুরো ছবিটিকে রাঙিন কর।র বদলে আংশক রঙিন কর।র ফলে রঙের 
ব্যবহ।র খুব প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়েছে । ছাবটির কু অংশ বাদ দিয়ে 
পুনরর সম্পাদনা করণে এটি একটি প্রকৃত (শশুচিত্র হতে পরে । ছাবটা 
ভগ না চল।র এব বড় ধ।রণ যে ছাবটি নভেম্বর-ডসেম্বরে মুক্তি পায় 
যখন শিশু দর্শকরা পরা ক্ষয় ব্যস্ত । 

আমাদের দেশের অর্থন তিতে স।মস্ততন্ত্রের মূলে।চ্ছেদ না ঘটিয়ে 
উপর থেকে পৃশ্জবদ চ]দয়ে দেওয়!র ফলে বুদ্ধিজ.বদের ভাবনা 
চশ্তাতেও এর প্রতিফলন ঘটছে । অততঃ '»ফেদ হত, দেখে আমার 
সেই ধারণ! হয়েছে । পূরাজবাদ। দেশগুলিতে যেমন রে।মাঞ্চকর 
(শিকারের কাহিনী অথবা অরণ্যের জন্তু জানে |য়ারের ওপর ছবি তোলা 
হয় এই ছবিতে ত।রই কিছুট। ধরণ [নয়ে ত।কে ৬।শিয়ে দেওয়া হয়েছে 
মামা-মাম'র অত্য।চারের বস্তাপচা কাহন।র ওপর। অর্থাং জন্ত- 
জ।নোয়ার থাকলেও, নেই কে।নও ভ্য৬ভেঞ্চ।র এবং তার বদলে এসেছে 
সমাস্যার অলৌকিক সম।ধান। একটি ওপোৌকক ক্ষমতাসম্পন্ন এর।বত 
ও একটি ময়না পাখী কভ।বে একট ভ।ই ও বে।নকে তাদের মামা-মাম'র 
অত্যাচ।রের হাত থেকে রক্ষা বরল ত।ই এই ছবির কাহিনা। অবশ্য 
উক্ত ছবিটিকে পরিচালক তপন সিংহ যাদ ফ্যণ্টাসর পর্যায়ে নয়ে যেতেন 
তাহলে এ প্রসঙ্গ উঠত না। সমস্ত ছবিট।কেই ।ত,ন বাস্তবের পটভূমিকায় 
দেখ।তে টাইলেন। এই ধরখের ছবি দেখার ফলে ছোটদের মধ্যে 
অলোকিকতার প্রতি প্রবণত। ধান্ধ ছেতে পারে । ছবিটি হিন্দ'তে উঠলেও 
স্থানীয় পরিচালকের ছারা নিমিত বল এই আলোচনার অন্ততুক্ত করলাম । 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার ছবিটিকে কর রেহাই না দিয়ে উপযুক্ত কাজই 
করেছেন । 


৯২ 


এটি লক্ষ্য করবার বিষয় যে ইদ|নিংকালে ক্রাইমকে ভিত্তি করে 
ংলায় বেশ কয়েকটি ছোটদের ছবি গড়ে উঠেছে । ছোটদের ছবি 
ক্রাইম-ভি'ত্তক ন। হওয়াই উচিত তবে বর্তমান সমাজে অপরাধ যেহেতু 
একটি বাস্তবতা! তাই এই বিষয়টি নিয়ে ছবি হবেই। সেক্ষেত্রে অপরাধমূলক 
ব্যাপারগুলিকে কে কিভাবে দেখালেন তা অবশ্থাই বিবেচ্য । সত্যজিং রায়ের 
অপরাধমূলক ছু বিগুলিতে ভায়োলেন্সকে যথাসম্ভব এড়িয়ে চলার প্রবণতা 
লক্ষ্য কর! যায়। শিশুমনে ভায়োলেন্সের প্রভাব যে ক্ষতিকারক সত্যজিং 
সে ব্যাপারে সজাগ | এর বদলে বৃদ্ধির লড়াই যার একটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তি 
থাকে তিনি সেট|কেই গ্াধান্য দেন। উর রচিত সাহিত্যেও এটা লক্ষা 
করা যায়। তাছাড়া তিনি তার গঞ্জে খুটিনাটি তথ্য দেন যেগুলি 
গল্পচ্ছলে ছে।টদের কাছে শিক্ষণীয় হয়ে ওঠে । 


অবশ্থ ছবির গল্পের মাধ্যমে যদি একটি অবৈজ্ঞানিক মতবাদ প্রচ।র 
প।য় তাহলে তাকে নিশ্চয়ই সম।লে!চনা করতে হবে | সোন।র কেল্লা? ছবি 
দেখে ছেটদের মধ্যে জ।[তম্মরতণ ব। জন্ম।ভ্তরব।দের মত বৈজ্ঞানিকভাবে 
অপ্রমাণিত ধারণা গেড়ে বসতে পরে যা তাদের এগিয়ে নেওয়ার বদলে 
পেছিয়ে দেবে । অন্যদিকে "জয় বাবা ফেলুনাথ"-এর মত ছবির প্রচেষ্টা 
যা ধমীয় ভণ্ডামর ঈখে।স গুলে ফেলে তাকে অবশ্যই সাবুবাদ জানতে 
হবে। 


।শশুদের মনের গহনে প্রবেশ করায় সত্যাজৎ-এর জ্বাড় নেই। তাই 
ভণ্ড সাণুটার নাম দিলেন 'মছলি বাবা'-এর কারণ সে বলে যে 
সে এখানে ঈ।তার কেটে এসোছল । নামকরণটা এক দকে যেমন শিশু 
মনের উপযোগী, অন্যর্দিকে এই নামের মধ্য দিয়ে প্রথম থেকেই চরিত্রটি 
সন্বন্ধে একটি সন্দেহের বীজ শিশুদের মনে অন্কুরিত হয়ে যায় কারণ এই 
নামটার সঙ্গে বক ধামিক কণ।টার যেন একটা কোথ।য় সাদৃশ্ঠ আছে। 
বেন|রসের যত স্থানকে ঘটন।র প্রেক্ষাপট হিসাবে বেছে নেবার অন্যঙম 
ক।রণ এই বলে মনে হয় যে এইখানেই বনু সাবু সন্াসার ন|নারকম 
অলৌ।কক ক্রিয়াক্লাপের গল্প প্রচলিত আছে মছলিবাবা-র স্বরূপ 
উন্মোচনের মধ্য দিয়ে তিনি প্রচলিত বিশ্বামকে আঘাত করলেন। 
ফেলুনাথের দৃষ্টি দিয়ে তিনি এও দেখালেন যে এইসব ভগুরা যে স্তধ 
প্রতারক তাই না এদের সঙ্গে 0706+৬/09114-এর ও যোগাযোগ থাকে । 
এ ছবিতে তিনি আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত দিয়েছেন এঁ বডি-বিজ্ঞারের 
মাধ্যমে । এঁ বডি-বিল্ডারকে একটি মন্দিরের সঙ্গে ও তার পেশীগুলিকে 
মন্দিরের কারুকাধ্যের সঙ্গে তুলনা করে তিনি রুচি পরিবর্তনের বার্তা 
ঘোষণা করেছেন । 


অথচ কিছুদিন পূর্বে প্রদশিত তপন সিংহের “সবুজ ছ'পের রাজা” 
ছবিতে না আছে কোনও বুদ্ধির খেলা না আছে শিশুদের মানসিকতাকে 
এগিয়ে নিয়ে যাবার প্রচেষ্টা । বরং এই সব ছবি দেখে ছোটরা ভবিষ্বাতে 


চিত্রবীক্ষণ 


* , রাবি ও হাজির মাক তারা বধ মাহবর প্রন কাকার হাষে। 
গানিদা কি নারাখ পরি বারকার হহিটিকে শিমের ছবি হিলাধে 
বাশিছ কজামোদম ফিলোম । 


ঝাপরাধীগের ধরার আন্ত বুদ্ধির খেলায় বদলে দেখা গেল যে কয়েকটি 
হটনাডজ। ও জাকতাকীয় ব্যাপার ছেলেটিকে সাছাব্য করল। সমস্ত 
হবিটাতে জপঝাধীদের খুব বোকা ও আসতর্ক বলে মনে হয়েছে । তাদের 
আয়রণ দেখে ছলে হয়েছে তায়! ধরা পড়তেই এসব করুছে। ছেলেটি 
ভপয়াদীদের বখাবাঁডা যেভাবে আড়ি পেতে শুনেছে ত1 কখনো বাস্তবে 
লব ঈয় ভে ছোট ছেজেটি যেভাবে ফ্যায়েট ও মৃদু চালিয়ে ছুটি 
পেশাঙগারী গুগাকে কাবু করেছে তাকে উধু অবান্তবোচিত-ই নয় হাস্যকরও 
মনে হয়েছে। এই ছবি দেখে ছোটদের বিপক্ষকে 03051681077986 
করার প্রতৃতি জাগ] অস্বাভাবিক নয় । পরিচালক শিলুচিত্র নির্মাণ করার 
সময্পও দর্শককে অহেতুক ভাবপ্রবশ করার পুরানে! অন্ত্যাসট! ছাড়তে 


পারেননি । শর্ত গুঃেক ভা ধের জার জাল পড়ে হা ও 
ভাবপর একাটি গাছের ভাল বাদহার রয়ার খালার! এই ইন্ছোরোই 
নাবঙছত হয়েছে । কারুলিওয়ালার পরিকাহাকের কাছে থেকে ভাঙা 
এর থেকে ছানেক ভাল হবি আশ! অনরহিরান 4. টুনা ছিদ্‌'ধাংল। 
শিশুছিতের ময়ন্ুমিতে তিনি কিছু যারি সিক্ষ্ণ 'কয়তে 'পারবেন কিছ সং 
ময়্ীচিকায় পর্যবসিত হল। /» ১12 


বরং সেদিক দিয়ে টেনিগা"য গল অধলরছে নির্দিয ইীমালা 
ভট্টাচার্যের “চার মৃর্তি' অনেক উপভোগ্য । রিছু আনিকা খাদ্যে 
ছবিটি ছোটদের হন জয় করেছে। 


সবশেষে কিছুদিনের মধ্োই “হীরক রাজার দেশের এন্য দিয়ে 
ভামর! খুব ভাল একট শিশুচিত্র দেখার আশ! পোষণ করে এই প্রবন্ধ 
শেছ্ধ করছি। 





1£)1/% 665 0017710(17167715 (7017 : 


০], 04০৮ 008৮011570৭ 


75101া557,9 & 600810585 


128, থে. 9. 2085), 08107 8-8. 








পড়ুন 
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রবীল্পু-সাহিত্যতিতিক 
অমিতাভ চট্োপাধ্যায় 





ভূমিক। 

বাংলার নব-জাগৃতি যার সুচনা রামমোহন রায় এবং পরম পরিণতি 
ববীন্্নাথে--এই ধরণের একটি ধারণা এদেশে প্রচলিত। কিন্তু এই 
ধারণায়, বাংলার নবজাগৃতির যতটা মহত্ব প্রাপ্টি ঘটে ততটা রবন্্রনাথের 
মহত্ব সুচিত হয় কিনা সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহে আছে। তার 
কারণ, ঘে কোন দেশের নব জ।গতি বা রেনেসশ। সৃষ্টি করে কিছু অবিশ্ম- 
রণ'য় প্রতিভাবান মানুষ, সেই হিসেবে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচজ্্র 
ইত্যাদি যে সব বড় মাপের মানুষ সে সময়ে অল্প কিছু বৎসরের ব্যবধানের 
মধ্যে এসে নিজ নিজ ক্ষেত্রে অবিস্মরণীয় অবদান রেখে গেছেন এটা একটা 
স্বাভাবিক এঁতিহ!সিক ঘটনা । ইউরোপীয় রেনেসণাও এমনিভাবে জন্ম 
দিয়েছিল আশ্চর্য কয়েকজন বীরোচিত মানুষের_ যাদের মধো মানবোচিত 
পূর্ণতা এমন রূপ পরিগ্রহ করেছিল যে আজে! তা আমাদের বিহ্বল করে, 
যেমন মুগ্ধ করেছিল মাকর্স এবং এঙ্সেলসকে । এই পূর্ণতার একটি দিক 
ছিল তাদের চিন্তার ও চারত্রশক্তির বৈপ্লবিক দিক, তৎকালীন প্রতিক্রিয়ার 
বিরুদ্ধে তার ছিলেন নিজ নিজ ক্ষেত্রে নৃতন যুগের অগ্রগামী দৃত এবং 
সংগ্রামী । এর কারণ, তাদের নব জাগরণ ঘটেছিল মধ্যযুগের অন্ধকার 
থেকে পেরিয়ে আসার সংগ্রামের মধো' -দাস্তের কাবা ও কর্মসাধনার মধ্যে 
ঘা হয়েছিল মূর্ত । বাংলার নবঞ্জ।গৃতির প্রেক্ষাপট ছিল অনেকটাই অন্য 
রকমের । এখানে ইতিমধ্যেই নূতন যুগের অ।লোকপ্রাপ্ু একটি বিদেশী 
জাতি, এক্ষেত্রে ইরেজ, তার ভাবধ।র1র সংস্পর্শে এসে অনেক কাল ধরে 
থেমে থাকা, বা সত্য অর্থে, পিছিয়ে পড়! বাঙালী তথা ভারতীয় জাতি 
হঠাং তার সুপ্ত বা স্তব্ধ হয়ে পড়া সূজনী শক্তির উৎস মৃখ খৃ'জে পেয়েছিল" 
বা আরে। সত্য অর্থে তার জাতীয় সংকীর্ণতা ও একদেশদশ্লিতাকে 
ঘুচিয়ে দিয়ে এক নূতন বস্বকে গ্রহণ করতে পেরেছিল তৃলনামুলকভাবে 
নুতন আলোকপ্রাপ্ত একটি বিদেশী জাতির চিন্তাধারার স্পর্শে-_-যে বিদেশী 
জাতি কিন্ত তার মানবিক প্রগতিশীল ভাবধারাই শুধু সঙ্গে নিয়ে 
এসেছিল তা নয়, এনেছিল শোধণের সরঞ্জামও | তার এক হাতে ছিঙ্গ 
ইউরোপীয় রেনেসণার শ্রেষ্ঠ কমল, অন্তু হাতে ছিল ৃষ্থাগ। ইউরোপীয় 
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রেনেসার গেবীর এক হাতে যেখানে ছিল নুতন চিন্তারাশির গ্রন্থ, অন্ত 
হাতে মধাযুগ থেকে বেরিয়ে আসার জন্য জংগ্রামের তয়বারি- বাংলার 
রেনেসার হাতে সেই ত্তরবারিটি ছিল প্রায় অনুপত্থিভ । তাই 
বাংলার নবজাগৃতির দূতদের কষ্ঠে একদিকে যেমর্ন মানবিকতার বাণা 
মন্দ্রিত হয়েছে, তেমনি কিছুটা! সুক্মভাবে শৃঙ্খলের ঝনঝানও যে শোনা 
যায়নি ত। নয়। রামমোহন দিয়ে গেছেন অনেক, কিন্তু ভারতবর্ধকে 
ইংরেজের কাছে সমগিত করার বিরুদ্ধে কিছু করেন নি, বরং কিছু কিছু 
কাজ এমন করেছেন. যাতে ইংরেজের এদেশে স্থায়ী হয়ে বসবার সুয়োগ 
গিয়েছিল বেড়ে । বঙ্কিমচজ্ররের প্রগতিশীল অবদান আমাদের চিন্তার 
রকক্রোতে কিন্ত সেই মহাশিল্পী বন্ধিমের কণ্ঠন্বরে একটি ডেপুটি ম্যাজি- 
স্ট্রেটের কণ্ঠও শোনা গেছে, যেমন 'নীলদর্পণ' প্রসঙ্গে তার প্রাথমিক 
প্রতিক্রিয়! স্মর্তবা। সেই মুগটর সীমাবহ্ধতার সব চেয়ে বড় প্রমাশ, 
ঠিক সেই সময়ের মধ্যে ( রামমোহন যখন ইংরেজদের কাছে আমাদের 
“সম্মান বাড়িয়ে তুলছেন বলে আমরা গৰ্িত ) কলকাতার কাছেই 
তিতৃম'র যে স্বাধীনতা যুদ্ধ চালিয়েছিলেন, সে সম্পর্কে--এই সমস্ত মানুষ- 
গুলির আশ্চর্য অসচেতনতা৷ ! অর্থাৎ বাংলার নবজাগৃতি বলতে আমর! 
যা বুঝি-_-তার মধ্যে কিন্ত তগুকালীন কৃষক বিদ্রোহগুলির ব1 তিতুমীরের 
মত মানুষগুলির কোন অবদান স্বীকৃত হয়নি। তাই সামগ্রিক অর্থে, 

ংলার নবজাগুতি, যদিও নবজাগুতি কিন্তু তার মধ্যে এমন অনেরু কিছু 
আছে যা সত্য অর্থে জাগুতির সূচক নয় । এই অর্থেই, বাংলার নবজাগুতির 
প্রাণমৃত্তি বা পরিণতি বলায় রবীন্দ্রনাথের সম্ভবতঃ ততটা গৌরব বাড়ে 
না-_যতটা আমাদের ভাবানে। হয়েছে । 


অথব। অন্যভাবে বলতে গেলে রবীন্দ্রনাথকে আমরা কিভাবে দেখবো, 
শুধুমাজ রামমোহণের উত্তরসুরী হিসেবেই-_নবজাগুতির পরিণতি হিসেৰে 
অথবা একই সঙ্গে আরে! একট! নৃতনতর যুগের অগ্রগ!মী চিন্তার অগ্রদূত 
হিসেবে ? আমার মতে দ্বিতীয় অর্থে দেখাটাই সত্যকার দেখা । যদিও 
বাঙালী লেখক শিল্পীর বৃহত্তর অংশই নবজাগুতির পূর্ণাবয্পব মুতি হিসেবেই 
রবীন্রন।থকে গ্রহণ করেন । 


যে কথা এখানে প্রাসঙ্গিক সেটা হচ্ছে-_-সত্যজিং রায়কেও বাংলার 
নব জাগৃতির পরবর্তীকালীন ধারক হিসেৰে গ্রহণ করার একটা চেষ্টা হয়, 
চিদানন্দ দাশগুঙু এদেশে, এবং বিদেশে মারী সীটন যেভাষে দেখাতে 
চেয়েছেন। এটা এই মুহূর্তে আমার বিচাধ নয়, আমার বিচার্য সত্যজিং 
রায় নিজে রবীন্দ্রনাথকে কি ভাবে গ্রহণ করেন বা করেছেন তার নিজের 
সৃষ্টিতে । এটা বাংলাদেশে প্রায় সর্বজনবিদিত যে সত্যজিং রায়দের 
পরিবার প্রায় দুই পুরুষ আগে থেকেই ঠাকুর পরিবারের সাংস্কৃতিক ক্রিয়া 
কর্মের সঙ্গে যুক্ত, স্বভাবতই একজন রাবীজ্জিক হিসেবে সত্যজিৎ রায়ের 
একট! বিশেষ পরিচিতি আছে--আমার বিচার্য এটি নয়, আমার বিচার্ষ 


চিতর্ীক্ষণ 


আসল রধীক্রনাথ উদ্ঘাটিত হয়েছে ন৷ হয়নি সত্যজিতের রবীল্র সাহিত্য 
ভিত্তিক ছবিতে । 

১৯৬১ সালে রবীন জন্মশতবার্বিকীতে যখন বাংলার মধ্াবিত 
শিক্ষিত মানুষ মাত্রই উদ্বেলিত তখন খুব স্বাভাবিক ভাবেই আমাদের 
কাছে একটি সুযোগ এল, কেননা সত্াজিং রায় তখনই এই মহান ঘটনাকে 
স্মরণ করে প্রথম ছবি করঙেন রবীন্দ্রনাথের তিনটি ছোট গল্প নিয়ে__ 
যে ছোট গল্প রবীল্ প্রতিভার একটি শ্রেষ্ঠ কমল। আমাদের আলোচনা 
সেই “তিন কন্যা” ছবিটি নিয়ে, পরে চারুলতা নিয়ে । 


ভিন কন্যা! 


(১৯৬১) 





রবীজ্মনাথের “গল্পগুচ্ছ'-এর তিনটি গল্প “পোস্টমাস্টার”, 'মণিহারা” ও 
“সমাপ্ডি” অবলম্বনে রচিত সতাজিং রায়ের “তিন কন্যা ছবি । তিনটি 
গল্প ভিন্ন বক্তবোর ও স্বাদের । কিন্তু তিনটি গল্পতেই কবি যাদের প্রতি বেশি 
মনোনিবেশ করেছেন তারা নারী, তাই সতাজিং রায়ের ছবির নামকরণ 
যথার্থ । এর মধ্যে ছুটি কন্যার বয়স কম। “পোস্টমাস্টার'"এর রতন 
বালিক। বললেই হয়, কিন্ত ভার মনন্তত্বে কবি কিশোরী মেয়ের মনের ছবি 
ধরেছেন, স্বৃতরাং আকারে বালিক] হলেও প্রকৃতিতে সে কিশোরী। 
“সমাপ্রি'র স্বন্ময়ী অবস্থাই কিশোরী, যদিও তার নারীত্ 'প্রাপরিই গল্পের 
একটি কেন্দ্রীয় বিষয় । একমাত্র “মশিহারা'র নায়িকাকেই কবি পূর্নবয়স্কা 
পরিনত নারী হিসেবে দেখিয়েছেন, অবশ্থ এই নারী একটু বিশেষ ধরণের 
-_এবং নারী মনন্তত্বের শুধু বিশেষ একটি দিক নিয়ে গল্পটি রচিত; কিন্ত 
গল্পট বলার সিরিও-কমিক ভঙ্গিমা ও বর্ণনাকারীর ত্বারা নারীমনস্তাতবের 
বিভিন্ন দ্িকগুলির ওপর রসাখ্মক মন্তব্যগুলি গল্পটিকে অসামান্ করে 
তুলেছে । 


তিনটি ছবির আলোচনা আলাদা আলাদাভাবে করা বাঞ্ছন'য়, 
কেনন। মুলতঃ এগুলি তিনটি ভিন্ন ছবি--যদিও একটি কেন্দ্রীয় ভাবনার 
একাসুত্রে বিশ্বত, যাকে বলা যেতে পারে রবীন্দ্রনাথের নারী সম্পর্কে 
ভাবনা । তিনটি সংক্ষিপ্ গল্পা নিয়ে এই ছবিটি যেন একটি খুদে “চিত্রতয়ী? 
বা মিনিষ্রলজি-_অবশ্থাই ভাবনামূলক টি লজি। 


“ভিন কন্যা? সম্পর্কে আর একটি নৃতন তথা শ্মর্ভবা, তা হচ্ছে এই ছবি 
থেকেই সত্যাজং রায় নিজেই তার ছবির সঙ্গীত পরিচালনা করে 


আসছেন । অর্থাৎ "তিন কন্া'তেই তাকে প্রথম একজন সঙ্গীত পরিচালক 
হিসেবে পেলাম । 


পোন্টনাক্টার 
“পোষ্টমাস্টার' গঞ্জের বিষয়বস্ত £ কলকাতার একজন মধ্যবিত্ত “ব।বু' 
শ্রেণীর যুবক একটি অজ পাড়াগায়ে পোস্টমাস্টারের চাকরি নিয়ে গেলে 


ডিসেম্বর ,৭১ 


গ্রাম্য নির্জন পরিবেশের মধ্য পড়ে, এবং সেই নিঃসঙ্গ পল্লী নির্জনতার মধে! 
একটি অনাথ কিশোরীর (যে মেয়েটি পোস্টমাস্টারবারৃর বিস্এর কাজ 
করত ) সঙ্গে অলক্ষ্য একটি মানবিক সম্পর্ক রচিত হয়, যে-সম্পর্ক যুবকটির 
দিক থেকে অবিশিশ্র স্নেহের সম্পর্ক, অথচ যা কিশোরীর দিক থেকে 
“নারী হৃদয়ের রহস্য” সুত্রে জটিল । দুঃসহ নির্জনতা, অস্নাস্থাকর পরিবেশ, 
রোগভোগ ইত্যাদির পর শহুরে কলকাতার বাবু অনিবার্য নিয্লমে গ্রাম 
ছেড়ে, চাকরি ছেড়ে আবার কলকাতায় ফিরে আসার সময় অঞ্ঞাতসারে 
ছিন্ন করে দেয় অনাথ সধহার] কিশোরীর একমাত্র স্মেছের অবলম্বন ও 
জটিল রহগ্যময় নারা অনুভূতির জগং। এবং একেবারে বিচ্ছেদের মুহুর্তে 
কিশোর'র হাদয়ের বেদন। ও যঙ্ত্রণার মানবিক কূপটি প্রথম ধর! পড়ে 
পোস্টমাস্টার বাবুর কাছে। ভ্রে।তোচ্ছল নদ'বক্ষে নৌকো। করে যেতে 
যেতে মধ্যবিত্ত পোস্টামাস্টার একবার ভাবে ফিরে গিয়ে এই অনাপ্িত 
অনাথ গর'ব মেয়েটকে নিয়ে যায় কলকাতায় তাদের বাড়ীর একজন 
আশ্রিতা হিসেবে কিন্ত যথা রতি মধ্যবিত্তসুলভ পলায়নবাদী দার্শনিকতায় 
তার ক্ষণিক মানবিকতাবোধ চাপা দিয়ে যেমন আসছিল তেমনি চলে 
আসে। গল্পের শেষ অসাধারণ ছত্রটিতে অত্রাঞ্তভাবে দেখান ইয় বাবুটির 
মধাবিত্রসুলভভ পলায়নপর স্বার্থপরতার বিপরীতে কিশোরীটির সর্বহারা" 
সূলভ মাটি ঘে"সা রূঢ় বাস্তবতা, অথচ প্রায় অসম্ভব এক আশা নিয়ে 
বেঁচে থাকার নিগৃঢ যন্ত্রণা, নারী মনন্ততবের রহস্যে যা আরো বিচিত্র ও 
জটল। বলাবান্লামাত্র মুল গল্পের শেষ টি ছতেই গল্পের প্রাণবস্তাটি 
ধরণ পড়েছে অমোঘভবে, যার শিল্পকৃতির কোন তৃলনা নেই। গল্পটি 
নিঃসন্দেহে রবীকজ্রনাথের মানবচরিত্র নিরীক্ষণের তথণ শ্রেণীচরিত্র বিশ্লেষণের 
এবং একটি কিশোরমেয়ের মধো নারীচবিত্রের রতদ্যের আলোছায়ার চিত্রণে 
_ স্তার শ্রেষ্ঠ গল্পগুলির তানাতম | 


মূল গল্পের এই বিষয়বন্ম যে বর্ণনা দেওয়া হ'ল তার সঙ্গে ছবির 
বিষয়বজ্সর অনেকটা! মিল হয়ন! | হয়না বলেই একটি প্রশ্থ দেখা দেয় ছবিটি 
গল্পের মূল 'প্রাণবন্তটি ধরতে পেরেছে না পারেনি । 


এখানে একটি তর্ক উঠতে পারে, যে তর্ক সব সাহিতা-ভিত্তিক ছবির 
ক্ষেত্রেই অল্প বিস্তর উঠে থাকে । শুধু এই ছবির ক্ষেত্রেই নয়, সাধারণ 
ভাঁবেই প্রশ্নটি আলোচিত হওয়া উচিত । প্রশ্নট হচ্ছে, কোন সাহিতা- 
ভিত্তিক ছবিকে তার মূল গঞ্জবা উপন্যাসের প্রসঙ্গে বিচার করাট' 
আদৌ প্রয়োজনীয় কি না? সাহিত্য হচ্ছে সাহিত্য, এবং চলচ্চিত্র 
চলচ্চিত্র--সুতরাং চলচ্চিত্র কর্মটি রচিত হবার পর তা মূল সাহিতাটির 
সঙ্গে আর কোন ভাবেই তুলনীয় হতে পারেন।- এটি আপাত দৃষ্টিতে 
একটি বলিষ্ঠ যুক্তি বলে মনে হতে পারে, কিন্তু শিল্প কর্ম হিসেবে হখন 
দেখা যায় কোন বিশেষ কারণ বা বক্তবা না থাকা সত্বেও চলচ্চিত্র রূপটি 
মূল সাহিত্য রূপটির অনেক গুণ, গভীরতা ও বক্তবা বর্জন করেছে, 
বিনিময়ে নূতন কিছু গুণ, গভীরত| বা বক্তব্য সৃষ্টি করেনি__তর্থাং এক 


১৩৫ 


কথায় মূল সাহিত্যের তুলনায় অনক নিজ্সমানের শিল্প 'হয়েছে--তখন 
“ছবি ছবিই” এই মুণ্ভিটি কি যথেষ্ট বলিষ্ঠ বলে মনে হয়? তখন এটি তো৷ 
একজন চলচ্চিরকাব্রের ত্রুটির দোষক্ধালনের জন্য ব্যবহৃত মুখোস হতে 
পারে । 


প্রশ্নাট হচ্ছে সাহিত্য ভিত্তিক ছবিন্ন বিচারের ক্ষেত্রে আমাদের সঠিক 
দৃষ্টিভঙ্গী কি হওয়া! উচিত? আমার মতে, এই প্রশ্নটি অনেককাল 
'আগেই মীমাংসিত হয়ে গেছে, এবং প্রশ্বাতীত ভাবে । তর্কের ধুনো। 
তবু যার। এখনে ওড়ান, তার! হয় সেই মমাংসার সূত্রটি জালেন না, 
সয়তে! শিল্পে স্বাধ'নত'র নামে নৈরাজ্যবাদ তদের পছন্দ। মীমাংসার 
সূত্রটি দিয়ে গেছেন স্বয়ং অআইজেনস্টাইন, এবং সহমত হয়ে লিপিবদ্ধ করে- 
'ছেন তার ভক্ত ও সহকর্মী ইভর মন্টেণ্ড তার ৭৬1) 18150150617) 10 
30119৬০০৭৮ গ্রন্থে । আইজেনস্টাইন ও উর সহকমশদের ক1ছেও 
«এই প্রশ্বট উঠেছিল যখন আমেরিকায় খিয়ে।ডর ড্রেজার-এর “ঘা।ন 
'আমেরিকান ট্রা্জেডি' গ্রন্থ অবলগ্গনে আইজেনস্টাইন একটি ছবি তৈরী 
করতে যান, এবং অনবদ্য 1১&নাট্যটি রচনা! করেন । অবশ্ত ছবি নিগিত 
।ছয়না, হঙিউডের রাজনৈতিক ঘড়যন্ত্রে তিনি বার্থ হুন। প্রযোজকরা 
“চেয়েছিলেন মুল উপন্যাসের মূল বক্তব্যের কছু পরিবর্তন । লেখক খিয়োডর 
ভ্রেজ।র ঠার উপন্যাসে মাকিন পৃ'জিব!দের যে সূক্ষ্ম কিগ্ত নির্সল বিশ্লেষণ 
করেছিলেন, ত1 স্বভ।বতই হলিউডের প্রযোজকদের পক্ষে রুচিকর ছিলন! ৷ 
আইজেনস্টাইন এই পরিব্নের পক্ষপাতী ছিলেন না। যদিও এই বিশেষ 
গ্রন্থটির ক্ষেত্রে এই মূলানুগতার প্রশ্নটির বিতর্কটি ছিল একটি “বিশেষ 
ঘটনা”, সংঘাত অনিবার্য ছিল মার্কসবাদী আইজেনস্টাইন ও পুণজিবাদী 
হলিউড প্রযোজকদের মধ্যে । কিন্তু চলচ্চিত্রতত্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তাত্বিক 
আইজেনস্টাইনের ক্ষেত্রে যা সর্বদা হয়েছে, এখানেও এই “বিশেষ বিতর্কের, 
বিশেষ প্রশ্ন বা “ইস্ট নিয়ে ভাবনার ফলে সাহিত্যভিতিক চলচ্চিত্রের 
মুলানৃগতার প্রশ্নের সমাধানের একটি সাধারণ শৈল্পিক সৃত্র আইজেনস্টাইন 
দেন, যা তার তংকালীন সহযে।গী ইভর মষ্টেগড ভার নিজের ভাষায় 
লিপিবদ্ধ করে গেছেন । সেটি হচ্ছে এই 
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ইন হলিউড, গ্রন্থের পৃষ্ঠা ১১৫-১৬, পূর্ব জার্মানীর সেভেন সীস্‌ প্রকাশনা 
সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত )। বিশেষ চিহ্নিত করণ বর্তমান লেখকের ) 


৯৬ 


অর্থাং আইজেনস্টাইন ও তার সহযোগীদের মতে সাহিত্য ভিত্তিক ছবিকে 
ছুটো ভাগে ভাগ করে বিচার করা উচিত-_-'মাইনর' বা সাধারণ সাহিত্য 
কর্মের ওপর রচিত ছবি, এবং “মেজর' বা মহৎ ও গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্য-কমের 
ওপর রচিত ছবি । প্রথমটির ক্ষেত্রে উক্ত “মাইনর' সাহিত্য কর্মটকে 
চলচ্চিত্র রূপায়ণের জন্ ব্যবহৃত একটি ধাপ মাত্র ভাবলেই যথেষ্ট, ভার 
চেয়ে বেশি মূল্য দেবার কোন প্রয়োজন নেই। কিন্ত যেখানে কোন 
চলচ্চিত্র রচিত্ত হচ্ছে একটি গুরুত্বপুর্ণ ব। মহ লাভ) কর্জের 
ওপর ভিত্তি করে যেখানে হুল সাহিত্য কনের হুল ডাগুপর্থটি 
কু& করার অধিকার কারুর নেই । এবং এটি এমনভাবে বরা 
উচিত যেন ছবিটির মধো স্পট হয়ে ওঠে_-(১) মূল সাহিত্য কর্ম-টির প্রতি 
শ্রন্ধা, (২) যে পদ্ধতিতে একটি শিল্প মাধ্যম থেকে অন্য শিল্পা মাধামে 
ব্তবাটি স্বান।স্তরিত হুচ্ছে-_ সেই পদ্ধতির প্রতি শ্রদ্ধা, এবং (৩) চলচ্চিত্রের 
শৈল্পিক দিকটির প্রতি শ্রদ্ধা ৷ 


আমার মনে হয় এর থেকে যে বজ্জবাটি স্পষ্ট প্রতীয়মান সেটি হচ্ছে: 
যদি পরিবর্তন জরুরি হয়ে পড়ে তবে তা বিশেষ কারণেই করা উচিত, 
এবং সে কারণ হতে পারে ছুটি--এক, নূতন যুগোপযোগী দৃষ্টিভঙ্গীতে 
যুলের তাংপর্যটি আরো বিশদভাবে নুতন চিন্তার আলোকে ব্যাখ্যা করার 
জন্য, যেমন “ম্যাাকবেথ” অবলম্বনে কুরোশোয়ার রচিত ছবি “থ্ন অব 
ক্লাড'_-.অথবা কোজিনংসভের "ডন কুইকসোট? ছবি । ছুই, সূল সাহিত্য- 
কর্মের কিছু নিকৃষ্ট অংশকে বর্জন বা পরিবর্তন করে মূলের উৎকৃষ্ট অংশের 
তাৎপর্যকে নুতনতর গভীরতায় মণ্ডিত করে মূলের চেয়েও উৎকৃষ্ণতর 
চলচ্চিত্র সৃষ্টির জগ্য, যেমন পরিব্নের ফলে সত্যজিং রায়ের “অপরাজিত, 
মূলের চেয়ে অনেক উৎকৃষ্ট শিল্প সৃষ্টি হয়েছিল । 


যেহেতু সাহিত্যভিত্তিক ছবিই এখন পর্যন্ত এদেশে বেশি রচিত হয় এবং 
যেহেতু সাহিত্য ও চলচ্চিত্র দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন শিল্প মাধ্যম বলে মুলানুগতার 
প্রশ্থটিকে একেবারে উড়িয়ে দেবার যথেচ্ছাচারী প্রবৃত্তি মাঝে মাঝে মাথা 
চাড়! দিয়ে ওঠে তাই ওপরের আলোচনাটি বিশদভাবে করা হল। আশা 
করি, এই নিয়ে সব অনর্থক তর্কের ওপর যবনিকাপাত যে ঘটা 
উচিত, আইজেনস্টাইন তার পুর্ণ সমাধান করে গেছেন- এবিষয়ে কারুর 
কোন সন্দেহ থাকা উচিত নয়। অবস্ট কোন সাহিত্যকর্ন-_-“মেজর' ন৷ 
“মাইনর”, নূতন আলোকপাত সত্যিই পরিবর্তনের ফলে ঘটেছে না ঘটেনি-_ 
এ সব তর্ক ছবি বিশেষকে নিয়ে সর্ধাই থাকবে । কিন্ত তর্কের সাধারণ 
সমাধানটিও একটি বড় রকম পদক্ষেপ, চলচ্চিত্র তত্বের প্রগতির দিক থেকে, 
একথা অনস্বীকার্য । 


অবস্তই প্রমোদ ব্যবসায়ী সুযোগ সন্ধানীরা কোন দিনই মুক্তি মেনে 
নেয়না, তার প্রমাণ, আইজেনস্টাইনকে হলিউড খালি হাতে বিদায় দেবার 
বেশ কিছুকাল পরে, ওই একই উপন্তাস অবলস্বনে মূল প্রাণবন্তকে বিসর্জন 


চিরবীক্ষণ 


দিয়ে একটি বাড়ি ছাতগ্রাবাদী রহম রোরাঞ্চের ছবি তৈরী 'হয় 'এ-প্লেস 
ইন ভি -সান'--্পরিচালক, হলিউডের জর্ত স্িভেকা, প্রধান নায়িকা 
এলিজাবেধ টেলর । উপন্াসের মূল-বক্তবাকে পরিহার করা হয় বলে 
লেখক ধিওডর ড্রেজার প্রবল ,প্রতিবাদ করেন, এবং এই ছবির সঙ্গে 
নিজের নাম মুক্ত করতে নিষেধ করে দেন। কিন্তু ভাতে কিছু হয় না, 
ছবিটি দেশে দেশে লক্ষ লক্ষ ডলার মুনাফা! অর্জন করে। অর্থাং যে ছবি 
হবার ছিল সমাজ সচেতনতার ছবি, সে ছবি হয়ে উঠেছিল শুধু প্রমোদ 
এবং তখনো হলিউডের প্রত্ুদের যুক্তি ছিল 'সিনেম। হুচ্ছে সিনেমা ও 
সাহিতা সাহিত্য--স্ৃতরাং ছবি মুল গ্রন্থের তাংপর্যকে র।খবে কি রাখবেন 
সেটা কোন বিচার্য বন্তই নয়" । এই অসং উদ্দেশ্টপূর্ণ সর্বনাশ। যুক্তির ফল 
কি হতে পারে এই ঘটনাটি তার একটি স্বলন্ত উদাহরণ | 


রধীন্রনাথের মত মহং সাহিত্যিকের রচনা অবলম্বনে রচিত ছবির 
ক্ষেত্রে আইজেনস্টাইনের সূত্র আমাদের সর্ধদ! খেয়াল রাখা দরকার । 
এবং “চারুলতা; প্রসঙ্গে লিখিত আলোচনায় সত্যজিং রায় নিজেও ভার 
নিজন্ব যে মত প্রকাশ করেছেন তাও আইজেনস্টাইনের সৃত্রের কাছাকাছি । 
তিনি লিখেছেন যে চলচ্চিত্র নিমাণ করতে গেলে মুল কাহিনীর যে 
পরিবত'ন কর! হয়, তা বিশেষ অনিবার্ধ প্রয়োজনেই হয়, “খামথেয়্াল 
বশতঃ নয়, বা পরের কাহিনীর ভিত্তিতে ছবি তৈরী করে মৌলিক রচনার 
বাহব। নেবার জন্য নয় ।” ( বিষয় চলচ্চিত্র, পৃষ্ঠা ৫৮) 


উপরিউক্ত আলোচনার আলোকে পোস্টমাস্টার” ছবির বিশ্লেষণে 
এলে তবেই আমর! দেখতে পাব (১) মূল গল্পের বঞ্তব্যটিই ছবিতে ফুটে 
উঠেছে কি ওঠোন এবং (২) অন্তিম মুছুতের মানবিক বেদনার সুরটি খণ্ডিত 
হয়ে গেছে কি যায়নি । 


আগে ছিতীয়োক্ত বিষয়টি আলোচিত হোক । রতনের সঙ্গে 
পোস্টমাস্টারের বিচ্ছেদের মৃদুর্ট নারী হৃদয়ের রহস্যে জটিল, অথচ 
এমন একাটি মেয়ের যে এখনো পূর্ণ নারীত্ব অর্জন করেনি, যদি হ'ত তাহলে 
এটিকে সরলই বলা যেতে পারত। ব্যাপারটি আরো জটিল হয়ে 
উঠেছে চলচ্চিত্র মাধামের চরিত্রের জন্য | মুল গল্পে রতনের বয়সের 
উল্লেখ আছে--'বয়স বারো-তেরো” । এবং তার মনের যে ছবিটি 
রবীন্রনাথের জআন্ত্রান্ত কলমে ফুটে উঠেছে তার মধ্যে একটি কিশোরীর 
মৃন্ঠি শাই, যার.মধো নারীদ্বের প্রাথমিক আভাষ দেখা দিয়েছে। তখনকার 
কালে গ্রাম্য প্রথ। অনুযান্মী ধার বিয়ে হয়ে যাওয়ার কথ । রবীক্নাথ 
লিখেছেন, “মেয়েটির নাম রত্ন । বয়স বারো-তেরো | বিবাহের বিশেষ 
সন্ভাবন! দেখা. যায় ন1।” কিন্ত ছবিতে যে মেয়েটিকে চাক্ষুষ দেখি 
তাকে:দেখে বালিক। ছাড়া অন্থ কিছু বলে মনে হয়না । রবী শ্রনাথের কল্পিত 
রহনকে হদি বধীশ্রানাখ ঢাক্ষাঘ দেখতে পারতেন তাহলে তাকেও হয় 
আমাদের এুগের চোখে বালিকাই লাগত,, কিন্ত সাহিত্যের মাধ্যমগত 


ছিয়েগর '৭৯ 


সুবিধে (এবং অন্তভাবে অসুবিষেও ) এই যে সাহিত্যে: কল্পিত টরিগ্জের 
মনের ছবিটি যতটা স্পট ভাবে ছুঠে ওঠে, তার শরীরের ছবিটি সবসময়ে 
ততটা সৃষ্টি হয় লা । চরিজের প্রকৃতিট! যতটা স্পট শরীরের আকৃতিটা 
ততটা নয়। এখানে আকৃতিটা পাঠকের নিজের কজন! শক্তির ব্যবহারের 
দ্বারা নিজের মনে গড়ে নেওয়ার ঘবকাশ থাকে, অন্ততঃ কিছুটা । 
ছবিতে তা অসম্ভব, সেখানে চলগ্চভ্রকারের কল্পনাই . দর্শকের কল্পনা । 
সতরাং এখানে সাহিতোর চরিঅকে চলচ্চিতে রূপাক্সিত করার ক্ষেত্রে 
চলচ্চিত্রকারের বেশ কিছু অসুবিধে ঘটতে পারে । রতনকে বারো বছরের 
মেয়ে হিসেবে দেখালে, তার মধ্যে যে 'নারী হৃদয়ের রহস্যের কথাটি 
রব আ্রনাথ লিখেছেন তা বিশ্বাসযোগাভ বে ফুটিয়ে তোলার বেশ অস্বিধে 
হয়: কোন চোদ্দ ব! পনেরে। বছরের মেয়েকে রতন হিসেবে দেখালে 
হয়না । 'সমাপ্ঠি'র সগ্য়ীর ভূমিকায় অপর্নাকে কিশোরী হিসেবে ঠিকই 
মানিয়ে গিয়েছিল। 'কন্ত রতনের ভূমিকায় চন্দনা বন্দোপাধ্যায়কে 
“কিশোরী” হিসেবে মানারন!, তাকে মনে হয় বালিকা । হয়ত বাছত: 
তার সঙ্গে মূল গল্পের রতনের খুবই মিল আছে, বিস্ত গল্পের চরিজটর 
জটিল নারী রহছ্ছের বা।পারটি প্রকাশ করার প্রসঙ্গ যখন আসে তখন 
দেখ] দেয় চন্দনা উপযুক্ত “'টাইপেজ” হয়ে উঠছেনা | ট|/ইপ্জে'-এর 


বাপারে সিদ্ধহস্ত সত্জিং রায়ের পক্ষে জঞানতঃ এই ভুল হওয়াট। বিন্ময়নকর, 


সুতরাং মনে হওয়! স্বাভাবিক যে রতনের 'নারী হৃদয়ের রহস্য'-এর 
ব্যাপারটাই হয় সতাজিং রায়ের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে, নয় এটকে তিনি 
বিশেষ গুরুত্ব দিতে চানন। তিনি পোস্টমাস্টার ও রতনের সম্পর্কটি. একট 
মানবিক স্বাভাবিক স্নেহের ও প্রীতির সম্পর্কে হিসেবেই দেখেছেন আর 
তাযদনাহুয়, তাহলে রতনের ত্মিকায় চন্দনার নির্বাচন অবস্থা তুল 
নির্বাচন, অথবা! এক্ষেত্রে আর যা যা করণীয় ছিল যাতে উক্ত "নারী 
হৃদয়ের রহস্য”টি উন্মোচিত হয় তা ঠিক মত করেন নি। যেভ।বেই হোক 
ন! কেন, এতে ছবিটি মূল গল্পের একটি প্রধান তাংপর্যের দিক থেকে 
দরিদ্র হয়ে গেছে । এতে অন্তিম সিকোয়েন্সটি মূল গঞ্জের তুলনায় 
কি ভবে পরিবন্তিত হয়েছে তা লক্ষাণীয়। 


মূল গল্পে এইঃবিচ্ছেদের মুস্তুতটি 'নার' হৃদয়ের রহস্যে জটিল' এবং 
রব জ্রনাথই সে সময়ের রতনের আচরণের “অস্বাভাবিকতার' বর্ণনায় 
লিখেছেন, *.*-*. “কিস্তু নারী ছাদয় কে বুবিবে ”। এই নারী হৃদয় 
রহ্স্টি বোঝানোর জম রতনের ছুটি “বিচিত্র' আচরণ ও সংলাপ রবীন্নাথ 
বাবার করেছেন৷ প্রথমটি, যখন পোস্টমাস্টার বিদায়ের প্রাহালে 
বলল, “রতন আমার জায়গায় যে লোকটি আসবেন তাকে বলে দিয়ে 
যাব তিন তোকে আমারি মতন যর করবেন, আম যাচ্ছি বলে তোকে 
কিছু ভাবতে হবে না”, তখনকার রতনের আচরণ। রবীজ্রনাথ লিখছেন, 
এই কথাগুলি যে অত্যন্ত স্পেহ্গর্ভ এবং দয়ার্জ হৃদয় হইতে উখ্িত সে 
বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু নারী হায় কে বুঝিবে।..... (রতন) 


৯৭ 


. পীকেবার়ে উদ্চুসিত হুদ কাদির উঠিয়া, কিল, *না। আ,, তোমার - 
কুটকে-কিছু বলতে হবে দঃ, আমি থাকছে চাই না! ।” অর্থাৎ, এটি হচ্ছে 
' সুজনের দকাসহায় প্রতিবাদ, পোস্টম/প্টার যে রানের হাবয়াটয় 'কোদ খবর 
. নেয়নি, এবং ভাকে এক গচ্ছিত সম্পত্তির. অত আঝা জজ বদলি বাবুর 
হাতে হাত রদলি ব! গ্ছিত করে যাজ্ে, এই ভহমাসনায় বিরুদ্ধে ছুঃখের 
অসহায় নারীসুপঞ্ত প্রতিবাদ । দ্বিতীয়টি হচ্ছে, যখন ঠিক বিদায়ের 
মুযুর্তে পোস্টমাস্টার কিছু টাক! রতমকে দিতে গেল, 'তখল রতন হুলায় 
পড়িয়া তাহার প জড়াইয়া কছিল, “্দদাবাধু তোমার ছুটি পায়ে পড়ি, 
আমাকে কিছু দিতে হবে না, ভোমার ছুট পায়ে পড়ি আমার জন্য 
কাউকে কিছু ভাবতে হবে না”--বলিয়। এক দৌড়ে সেখন হইতে 
পলাইয়। গেল । 

ছবিটিতে এছুটিই পাণ্টে ফেঙ্গা হয়েছে । ছবিতে দেখ।ন হয় পোস্ট 


মান্টাবা রঙতনকে টাক! দেয়, রতন তা না নিয়ে সেইখানেই 
রেখে দেয়। পরে বিদায় মুহূঠে পোস্টমাস্টার রতনের এই 


প্রভ্যাথাত টাকাটা দেখতে পায়, এবং রতনের এই টাকা প্রতাখ্যানের 


পিছনে যে কি পরিমাণ অভিমান আছে তা বুঝতে পারে, রতনের জন্য তর 
কষ্ট ছয় ও চোখ অশ্রসজগল হয়ে ওঠে । হঠাৎ সে শুনতে পায় বাইরে 
রতনের কষ্ঠগ্র £ “নভুম বাবু জল এনেছি ।” এটি একটি মর্মান্তিক বাকা, 
রতন ধেন বুঝিয়ে দেয় সব শান্তি সে মাথ! পেতে মেনে নিচ্ছে, কদিন সে 
এক নতুন বাবুর কাছে র্লেছ দেয়ে 'মানবকন্তা' হয়ে উঠেছিল. যাবার 
সময় নতুন বারু তাকে বুঝিয়ে দিল সে আসলে কি পরিচারিকা মাঝ, 
তাই সে মেনে নিচ্ছে । এট বেদনার তঁত্রতায় ধাক্কা দেয় পোস্টমাস্ট/রের 
বুকে । ঠেঁট চেপে অশ্ররুদ্ধ চোখে পোস্টমাস্টার এগিয়ে চলে । আমরা দেখি 
অদৃরে রতন বালতি নামিয়ে অশ্রসজল নিনিমেষ চোখে তাকিয়ে আছে। 
অনুর বসে আছে বিশে পাগল, য!কে আগে সর্বদাই হঠাং হঠাং চেঁচিয়ে 
উঠতে দেখেছি--এবারেও প্রতিমুছূতে শঙ্কিত হই কখন সে চীৎকার করে 
উঠবে এই আশংকায় শেষ মুছুর্তের ট্রাজিক অনুভূতিটিও ঘনিষ্ঠ হতে পারে 
মা। বিশে পাগলাও এবার কিন্তু চীৎকার করে ওঠে না, বোধ হয় সেও 
মানবিক ট্রাজেডিটি উপলব্ধি করতে পারে। কিন্তু তার অনর্থক উপস্থিতি 
টাই আঙ্াদের সেই অন্তিম করুণ মৃহূর্তটিকে অনুগ্ভবে বির ঘটায়। 
(বন্ততঃ এমন একটি অনর্থক চরিত্র সৃষ্টি কেন যে সতাজিত রায় করলেন 
তা জাজে। আবার কাছে রহস্য--গজেও এই চরিত্র নেই, ছবিতেও তাকে 
সৃঙি করে যতটুকু কাজ হয়েছে তার চেয়ে অকাড় হয়েছে বেশি) 


রতনের শে নির্মিমেষ চাহনি-তায় ছুটি চোখের ভাষা অবস্তই 
মানবিষতাস গতঠীয় । এ নিয়ে পশ্িবী আলোচকরা পঞ্চধুখ কিন্ত তারা 
তে! রবীজনাথ পদ্েননি, প্রশ্থ হচ্ছে এর মধ্যে রতনের নারী, চরিত্রের 
রহস্য ধর! পড়ে কি? আমার অমে হয় গড়ে না, ভার বাঙিক! আকৃতিই 
একট৷ ছাধা, 1 ছা ধু চোখের ভাহ। দিয়ে ব্যাপারটা বোধান হাক 


মতি 5 


৯৮ 


নি। এখানে. চোঙের হা! মাসবিকভায় গল্ভী'র, বি: এতে তর জটিল 


পল দস প 


দয় কে সুঝিবে'_এর ফোন ছায়াপাতই ঘটেনি । 
মূল গল্পে ওয় পরই আছে নবীর একা, অসামানত ধাবহার,। যা এই 


বিচ্ছেদের করুণ রঙের চিত্র প্রতিযার মতই, হেন চলছি ভাখাঝ একাটি 


সাছিতাক রূপ-_"বর্থা বিস্ফারিত নদী ধরপীর উচ্ছলিত অক্গ্টাশির মত 
চারিদিকে ছলছল করিতে লাগিল” মানবিক বেদনার চলচ্ছবি দেখানর 
জন্য এই ভাষেই নদীর আ্লোতরাশির ছবির “মস্তাজ' চলচ্চিত্রে রচিত হয় 
যিনি সমগ্র 'অপৃ চিতরয়ীতে জলের এমন অসামান্য চিত্রক্গুলি দিয়ে 
গেলেন, তিনি মূল গল্পে চলচ্চির ভাষায় এমন সুত্র থাক সত্বেও কেন 
নদীকে পরিহার করলেন তা আমি বুঝতে পারিনি, এবং তাতে ছবিটি যে 
দির ছয়েছে দে বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। শুধু নদীর 
চন্র প্রতিমাটি নয়, একটু পরে একটি শ্মপানের উল্লেখ আছে-_-নদী 
ত রবর্তী শ্শান-_সেটিও মেন অপ্গাধারণ সিনেমাটিক প্রয়োগ- ছবিতে 
এসমস্তই বাদ । 


“পোষ্টমস্টার' ছবির বিরুদ্ধে ছিতী'য় অভিযোগটি আরো গুরুতর, 
এইথানেই হুবিটি মুল গল্পের প্রাণসত্তাটি ধরতে পারেনি বলে আমার 
ধারণা | 


রবীজুনবথ জিখেছেন ১ “বরা বিস্ফারিত নদী ধরণীর উচ্ছলিত 
অশ্রয়াশির মত চারিদিকে ছলছল করতে লাগিল । পোস্টমাস্টার তখন 
হৃদয়ের মধ্যে অত্যন্ত বেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন-_একটি সামান্য 
গ্রামা বালিকার করুণ মুখচ্ছবি ষেন এক বিশ্বব্যাপী বৃছং অব্যক্ত মর্মবাথ! 
প্রকাশ করিতে লাগিল। একবার নিতান্ত ইচ্ছা! হইল 'ফিরিয়! যাই জগতে 
ক্রোড় বিছাত সেই অনাধিনীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসি। কিন্ত 
তখন পালে ব।তাস পাইয়াছে, বর্ধার ত্রোত খরতর বেগে বাহুতেছে, 
গ্রাম অতিক্রম করিয়া নদীতীরে খ্বশান দেখা দিয়াছে_-এবং নদী প্রবাহে 
ভাসমান পথিকের উদাস হৃদয়ে এই তত্বের উদয় হুইল) জীবনে এমন কত 
বিচ্ছেদ, কত স্বত্যু আছে, ফিরিয়া ফল কী। পুধিবীতে কে কাহার ।” 


গল্পের এই ছত্রটি এবং পরের ছজটি মণিগর্ভ |. গম্ভীর বেদনা অনুষ্তয 
হয়, যখন দেখি সতাজিং রায় এই ছুটি ছত্রের বক্তব্যাট একবারও অনুধাযম 
করলেন না। 'নরদীবক্ষে ভাসমান পথিক' সেই পোস্টআস্টারের মনত 
চমৎকার ভাবে রবীজনাথ প্রকাশ করেছেন ।- ইতিপূর্বে প্রথমদিকে 
পোস্টমাস্টার সম্পর্কে তার উক্ভিগুকিয় মধ্যে একটু লেছ্ষিশ্রিত হলেও, 
ক্লেষ ছিল, যেমন সে যে “বাবু” শ্রেধীয়, লে যে 'কলফাতায বাবু, গ্রামের 
লোক যে তার সঙ্গে 'দিশবার উপরৃ্ধ নয়” গ্রামে ভার অবস্থাটা ঘে 


জিল হইছে তোল! ভাঙার মাছের মত'--এই-সব ছোট ছোট উদ্চিত মধ্যে 


এবং একথাও শম্পন্ট রাখেন নি যে বাক্তি মানুষ হিসেবে, মানুষটা 


রোহদীল ও দয়া |: একটি বিশেষ অবস্থায় পড়লে. .এফাবারে তার 


বাডতিষর/পর দন্পা ও মমভাবোধ, অন্কদিকে শুয়ে মধ্যবিতের দাসত্ব 


এড়ান বার্সমূখী। পলায়নপরতা-_-এ ছুটির হন্থ উপস্থিত হয়ই এবং তারই, 


একটি চেহারা! উদ্ত গত বব আনাখ অসাধারণ তাায় প্রকাশ করে 
গেছেন, এবং তার মধ্যে রবীক্রনাথের জুন ঝোবটুকু ভুললান্ীল। 
পোস্টমাস্টার একবার ভাবল “যাই জগতে জ্রোড়বিচাত অনাধিনীকে জে 
নিয়ে আমি।? কিস্ত তার আদ্গলালিত মধাবিতসুলভ এবং স্বাভাবিক 
প্রহৃত্বিই ছচ্ছে বিরুদ্ধগতির বিরুদ্ধাচরপ ন! করার, সে ক্ষমতা তার নেই, 
সৃতরাং পালে যখন ততক্ষণে 'ব।তাস পাইয়াছে', নগগীর ভ্রোত 'খরতর বেগে 
বছিতেছে”--তখন ফিরে যাই ভাবলেও নৌকোর মুখ ঘুরিয়ে ফিরব!র 
ইচ্ছা! ধীয়ে ধ'রে লুগ্ধ হয়ে যায়। বিদ্তু এটুকুই তার মনস্তত্বের সব কথা 
নয়, রব শ্রান।থ ভার অসামাগ্ত শ্সেষ ও নিপুণ বিশ্লেষণী কলসন।শক্ির 
পরিচয় দিয়েছেন--বাকোর শেষাংশে-শুধু পালে বাতাস লেগেছে, নদী 
খরতর বেগে বল্পে যাচ্ছেই নয়-_-*গ্রাম অতিক্রম করিয়া নদীতীরে শ্মশান 
দেখা দিয়াছে” শ্বাশানের চিত্রকক্পটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ । এবং তখনি 
পোস্টমাস্টারের মধ্যবিত্ত মন নিজের স্ব।থপর পলারনপরতাকে একটি সহজ 
দার্শানকভার় দ্বারা ব্বচ্ছজ্জে চাপা দিয়ে বিবেকের দংশনে শীতল 
করল। রবীজ্ুনাথ লিখছেন *গ্রাম অতিক্রম করিয়! নদীতীরে শ্মশান দেখা 
দির।ছে--এবং নদী প্রবান্থে ভাসমান পথিকের উদাস হদয়েশখই তত্র 
উদয় হইল, জীবনে কত বিচ্ছেদ, কত মৃত্যু আছে, ফিরিয়া ফল কী। 
পৃথিবীতে কে কাহার?” এতো সেই মোহমুগরের বাণী--কস্তে পৃ? 
কা তবকাস্তা? এই পোড়া! দেশে আদর্শ পলায়নবাদী দার্শনিকতার যে 
মৃত ভাণ্ডারটি আছে সেই বৈদান্তিক মায়াবাদের (শ্বশানের উল্লেখ সেই 
জন্ষেই ) আড়ালে আমাদের পোস্টমাস্টার বারু বেশ রচ্ছন্দ বোধ করল । 


কিন্তু রবীজ্রনাথের অন্তর্ভেদী দৃষ্টির, ক্লেঘ ও মানবিকভার চরম পরিচয় 
এর পরের অর্থাং গল্পের শেষ লাইন কটিতে । রবীন্দ্রনাথ পোস্টম|স্টারের 


মনে “তন্তের উদয় ছাইজ” একথা জানিয়ে পয়ের ছত্রে লিখছেন, 
“কিনব স্লের মলে কোজ সত্য উধ হইল জ।.. লে লেই 
পোজ্টজকিস গৃহের চারিজিকে কেবল অন্রা্জলে ভালিয়। 
ঘুরি ঘুরি বেড়াই ছিল। বোর্ন করি ভাঙাক অলে কীগ 
আশা জাঝিঝ্েছিল, জাঙাবাবু ধা কিরিয়। আলে;..” 


অর্থাৎ “বাবুদের” পালাব।র ক্ষমতাও আছে, উপায়& আছে, এবং 
মানবতাযোধে জাগলে তার জন্ত ভাববাদী তত্বও আছে, কিন্তু রতনদের 
কোন পালাবার স্থান নেই, তাদের মনে কোন “তত্বের' উদয় হয় না 
চারিদিকে ছন্দ থেকে মার খেতে থেতে, দারিদ্রের মার, অর্ধাশন অনশনের 
মার, রোগ শোকের মার--এবং কখনো কখনো বুতনের মত ভালবাসার 
মার খেতে খেতে তাদের মস্তিষ্কে কোন তত্বের উদয় হতে পারেনা । 
তাদের কাছে কোৰ ভাববাদী তত্বের কোন অবকাশ নেই, তারা রূঢ় 
বাস্তবের মধ্যে মানুষ, তাদের চারিদিকে স্বলন্ত বাস্তবতা, মুলতঃ বন্ধু. 
তান্ত্রিক, এবং অজন্র ক্ষয়ক্ষতি সত্বেও আশাবাদ:- সর্বহারা শ্রেধীচরিজের 
এই মানসিকতাটুকু পোস্টম!স্টারের মধ্যবিত্ত মানসিকভার ট্বপরীত্যে কী 
অসামান্ত ইঙ্গিতে ববীজ্রনাথ স্পষ্ট করে দিয়েছেন তার এই অমর ছোট 
গল্লপটিতে। 


বল! বাছ্লামাত্র, সতাজিং রায় মূল গল্পটির এই গুড় কিন্ত অত্রান্ত 
বক্তব্যটি-_ছুটি শ্রেণীচেতনার বৈপরীতা) ও সুক্ষ বন্্ট-_ঠার ছবিতে ধরতে 
পারেন 'ন। এটাই ছবির সবচেয়ে বড় দারিদ্র । তা না হলে ছবিটিতে 
রবীজ্রনাথের পোস্টমাস্টার,.রতন, তার গ্রাম যেন জীবন্ত ধরা পড়েছিল--_ 
এমন অনবদ্য বহির়ঙ্গের চিত্রণ তুলনাহীন, কিন্তু গঞ্জের 5536179ট ব। সাবরবত্তা 
তো শুধু বহিরঙ্গে নয়, তার মূল বিষয়ে--এটাও স্মর্তব্য । 


(চলবে) 


চিত্রবীক্ষণে 


লেখ। পাঠান। 


চলচ্চিত্র বিষয়ক 
ঘে কোন লেখা । 


ডিসে 2 


৯৯ 


ক্ডিনে সোল ক্যালকাটঃ | 
প্রকাশিত পৃথ্তিক 
্। ম্বাডিৰ আমেরিকার চন্রপ্গিত্রকারছের ওপর নিপীড়ন মবব্যাহত 


মূল্য--১ টাকা 





ও 


সাড়াজাগ।নে। কিউবান ছবির সম্পুর্ণ চিতরনট্যি 


(মমোরিজ অফ ম্বাঙারডেতল্রাপয়েন্ট 


পরিচাজনা £ টমাস গুইডেরেজ আলেয়া 
কাহিনী এডমুশ্ডো ডেসনয়েস - অনুবাদ 3 নির্সঙ ধর 
মৃজ্য-_8 টাকা - 
সিনে সেপ্টাল, ক্যালকাটার অফিসে পাওয়া যাচ্ছে । 
২, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-৭০০০১৩ 1 ফোন ২ ২৩-৭১১৯ 


শীভলচজ্ঞ খ্থোষ ও অকপকুমাক কাক 
অস্পাদিত 


সত্যজিও ব্রাক ৪ ভিন্ন চোখে 


মুলা--১০ টাক! 


প্রাপ্থিস্থান £ ভারতী পরিষদ 


৬? ঝমালাথ সুতার জ্টীট, কঙকাতা৭০ ০৩০৭৬ 





চিত্রবীক্ষণে 
লেখা পাঠান 
চিত্রবীক্ষণ 
পাল 
চিত্রবীক্ষণ 
পেন 





গণদ্ববতা 


নাটা £ ম্লাজেন তরফদার ও তরুণ মন্ভুজজার 


পূর্ব প্রকাশিতের পর ) 







ন- দেবু পণ্ডিতের বাড়ীর উঠোন ও বারান্দা । 
--দিন। 


সতীশ, তারিনী ও একদল বাউরি উঠোনে বসে। সতীশ 
ঠাৎ উঠে দাড়িয়ে দরজার দিকে াকায়। 
সতীশ : এই ধে!...সেই কখন থেকে বসে আছি তোমার 
লেগে! 
দেবু £ কেনরে? 
সতীশ : আজ সনজেবেলায়-..বুড়ো শিবতলাক়্...ঘেটুর 
আসর । আমাদের তারিনী গাঁন বেধেছে গো 
জব্বর গান ! 
বিলু : (বারান্দা থেকে ) এবার কি নিয়ে, _সতীশ 
দাদা? 
সতীশ £: ঞ্ে হে এখন বুলব ক্যানে ?...আগে সন্জে 
হোক--তোষরা সবাই এসো,--আসরের মাঝ- 
খানে দ্রাড়িয়ে'"'ফুলের মাল! গলায় পহরে"*" 
ঢোলের ওপর যখন কাঠির ঠাটিটি পডবে-_ 
আকৃধিনা বিন্‌ তাকৃধিন৷ ধিন্‌ 
তাকাঁধন] ধিন্‌ তাকৃধিন। ধিন্‌-*- 
বলেই সতীশ নাচতে আরম্ভ করে। কামের চার্জ করে 
তার ওপর । 
কাট টু । 


দৃহা--২৬৯ 

স্থান__বুড়ে! বটতলায় ঘেটু গানের আসর । 

সময়--রাজ্রি। 

ঢোলের ক্লোজ শট. থেকে ক্যামেরা সরে এসে সম্পূর্ণ 
আসরটিকে ধরে । বাউরিরা সব আালয়ে বসে । দ্বারকা চৌধুরী, 


ডিসেম্বর *৭৯ : .. 


বরেন, জগন সবাই সেখানে উপস্থিত। যতীন বসে আছে একটি 
চেয়ারে । জগন এবং বরেন দেবু পণ্ডিতকে নিয়ে আরেকটি চেয়ারে 
বসিয়ে দেয় । 
গান £-_ 
এক ঘে টু তার সাত বেটা 
শিব শিব রাম রাম 
সাত বেট তার সাতান্ত 
শিব শিব রাম রাম 


ভূমিকা শেষ হবার পর তারিনী আর তার দল আসরে গাইতে 
নামে। 
তারিনী £ 
দেশে আসিল জরিপ 
দেশে আসিল জরিপ 
রাজ পেজ ছেলে বুড়োর বুক টিপ, টিপ, 
দেশে আসিল জরিপ 
কাট টু। 
যতীন £ বাঃ !1.*এ ষে একেবারে খবরের কাগজের 
রিপোর্টিং ! 
দেবু £ তাহ নিয়ম। যে বছর যা ঘটে আরকি! 
যতীন :₹ আচ্ছা ! 
তারিনী গান গেয়েই চলে-_ 


কুঁচবরণ রাঙা ঠেশট তারার মত ঘোরে 
দম্ত কড়মড়ি বলে *“এই উল্ল,.ক, ওরে 1” 


হায় কলিতে মাটি কাটে না 
কাট টু। 


অনিরুদ্ধ ভিড়ের পেছনে দাড়িয়ে আছে । 
কাট. টু। 
শারিনীর গান-_ 


১. সে আর সততে পারে ন৷ 
কাট. টু 
দেবু : একি? 
যতীন £ (হেসে) যে বছর যা ঘটে আর কি 
কাট টু। 


১ 


তারিনীর গান- 


"দেবু কারো ধার ধারে ন 
কাট টু। 
অনিরুদ্ধ মনোযোগ দিয়ে গান খুনছে । 
কাট টু। 
তারিনীর গান--- 


"তবু ঘোষের মন টলে না 
কাট. টু। 
ভিড়ের মধ্যে পল্ম, বিলু, ছূর্গা, অশ্রসজল রাঙাদিদি । বিলুর 
চোখে একটু গর্ষের ভাব। 
কাট টু। 
তারিনীর গান-_ 


-*দেবতা নইলে হায় একাজ কেউ পারে না- 
কাট. টু 
অনিরুদ্ধর মুখের ওপর ক্যামেরা! চার্জ করে। দেবু পণ্ডিতের 
সঙ্গে নিজের পার্থক্যটা সে যেন বুঝতে চেষ্টা করছে। 
হঠাৎ সে জায়গ। ছেড়ে চলে যাম। গানও শেষ। 
সতীশ, তারিনীর দল এসে দেবু পিতের পায়ে হাত দিয়ে 
প্রগাম করে। 
র্তীন বাঃ ভারি সুন্দর ! তুমি বেধেছে! ? 
জগন : খাসা হয়েছে 1-.-কিন্তু এটা কি হল ? 
তারিনী £ এজ্ঞে? 
জগন : ফুজের মালাটা যে আমিই দিয়েছিলাম, এটা 
বাদ পড়ল কি করে? "''মালা আছে-'"গল। 
আছে...অথ5 আমি নাই 1...বাঃ ! বেশতো ! 
সবাই হো হো করে হেসে ওঠে । 
1৬11755 11700 


দস ২৭০ 

স্বান__অনিরদ্ধর বাড়ির উঠোন ও বারান্দা । 

সময়-_-দিন । 

চোখ বাধ পদ্পর ওপর থেকে ক্যামেরা সরে এসে দেখায় সে 
উচ্চিংড়ে ও কতগুলে। পাড়ার ছোট ছেলের সঙ্গে কানামাছি 
খেলছে । 

কানামাছি ভে ভে”? 
যাকে পাবি তাকে ছো-- 


১৬ 


পল্প হঠাৎ দরজার দিকে তাকিয়ে থেমে যায় 


এক হাতে কুড়,ল, আরেক হাতে ছুটে! নতুন বাঁশের খু'টি 
নিয়ে ঢোকে অনিরুদ্ধ, থেষে প্লাড়িয়ে একবার পদ্মর দিকে 
তাকায় সে। 
কাট টু। 
পল অবাক । 
কাট টু। ৃ 
অনিরুদ্ধ ভাঙ্াচোর! কামারশালের কাছে গিয়ে খু'টি দুটো 
রাখে। ঘরের মধ্যে ঢুকে একটা শাবল এনে গর্ত খুঁড়তে থাকে |, 
কাট. টু। 
পল্প এবং ছেলের] অনিরুদ্ধকে দেখে । 
কাট টু। 
অনিরুদ্ধ বুঝতে পারে সব চোখ এখন তার দিকে । 
অনিরুদ্ধ £ ( এক মুহূর্ত খেমে ) একটা ব্যাটা । 
কাট টু। 
পদ্ম বারান্দা থেকে একট ঝাঁটা এনে অনির্দ্ধর কাছে যায়। 
মাটিতে রেখে দেবে কিনা ভাবে । 
অনিরুদ্ধ £ এখানে নয়। ভেতরটা সাফ. কর। ফের 
কামারশাল বসাবে। আমি । 
কাট টু। 
ক্যামেরা পদ্মর ওপর চার্জ করে । সেযেন নিজের কানকেই 
বিশ্বাস করতে পারছে না। অবাক চোখে সে স্বামীর দিকে 
চেয়ে থাকে । 
কট. টু। 
অনিরুদ্ধ £ (ধমকের সরে ) ঠা করে দেখছিস কি? পারি 
না, না কি?.'-ওপারের কাবলি চৌধুরী -.-ট্যাকা 
ধার দেকে বুলেছে। এক বছরের জন্তে জমিটা 
বাধা রইল তে৷ কি হল ?.""এখনো গায়ে তাগদ 
আছে...খাজনাটা শ্বধে দেব...আর কলে একটা 
চাকরি লেব। সন্বঝেবেল৷ বাড়ি ফিরে এখানেই 
টুকটাক যা হোক-দেবু ভাই আজ গীয়ের 
রাজা...সবার মাথার মণি.'"আর আমি'"'কেশব 
কামারের ছেল্যা'..হিতু কামারের নাতি..'মুখ 
দিয়ে যখন বলেছি বসাবে তো বলাবো । 


অনিরুদ্ধর এই কথাগুলো বলার সময় পল্প আন্তে আনতে 
কামারশালে ঢুকে পড়ে । আবেগে উচ্ছ্ৃসিত হয়ে ওঠে । 


মে একট! বাশের খু'্টি ধরে আবেগ লামলে নেয়। 
চিত্রবীক্ষণ 


তারপর কেদে ফেলে। 
কাট. টু? 


দৃ্ট---২৭১ 
স্থান --পলাশ মহুয়ার জঙ্গল । 
সময়-দিন। 
মিষ্টি থর বাজছে বাশিতে । থোকা থোকা ফুলে ঢাকা পল।শ 
গাছের ওপর দিয়ে ক্যামেরা প্যান করে যায়। টি্ট ডাউন 
করে দেখায় ছুর্গী একটা ঝুড়িতে ম্ুয়। ফুল কুড়োচ্ছে। 
কাট টু। 
ক্লোজ-আপ- ছূর্গার হাত মন্থ। ফুল কুড়েচ্ছে। ক্যামেরা টিশ্ট- 
আপ করে ছুর্গার মুখ দেখায়। দুরে কিছু দেখে সে থমকে যাস 
তারপর এগিয়ে চলে। 
কাট. টু। 
লং শট। বতীন একটা গাছের তলায় বসে আছে । বাশিটা 
সেহ বাজাচ্ছে। 


কাট টু। 

ক্লোজ-আপ- বিস্মিত ছূর্গী | 

কাট ট্ু। 

যতীন বাশি বাজাচ্ছে। 

কাট. টু। 

দুর্গা যতীনকে দেখে। 

কাট টু। 

যতীন বাশি বাজাচ্ছে। 

কাট, টু। 

একটু পরেই ছুর্গা আবার ফুল কুড়োতে শুরু করে। 

কাট টু। 

যতীন হুঠৎ দুর্গাকে দেখতে পায় । * 

যতীন আরে !..কি কুড়,্ছ? 

ছ্র্া মী-ফুল | 

ধতীন কি ফুল? 

দুর্গা মন্থয়! ফুল বাবু । হামরা বলি মৌ-ফুল । 

যতীন ( উঠে আসতে আসতে ) কি হয়...ওতে ? 

ছুর্গ। গরুকে খাওয়ালে ছুধ বাড়ে, আর-_ 

যতীন আর? 

ছূর্গা ( লজ্জার হাসি হেসে ) সে থাপনার শুনে কাজ 
নাই। 

যতীন ! কেন? 

ছুরগী 1; আমর] একরকম খাবার জিনিষ তৈরী করি তে ! 


***হ্টাচাও ধাই...ভারি মিষি- 
ভিসেম্বর *৭৯ 


বতীন € (হঠাৎ হাত পেতে ) কৈ, দেখি-_ 

দুরগী ২ হেইযা! 

যতীন : কিহল? 

মুহুর্তের জন্য ছুর্গা চমকে ওঠে । তারপর হাসিতে ফেটে পড়ে । 

দুর্গা : হি হি-.আপুনি বড় খ্যাপা বটে! আমার 
ছোয়া কি খেতে আছে? 


যতীন কেন? নেই কেন? 

হ্র্গা (ম্লান হেসে ) আমরা যে বায়েন ! 
যতীন বায়েন? 

ছুর্গা মুচী বাবু। 


যতীন আরে ধুক্তোর মুচী । 
হঠাৎ সে দুর্গাকে ছুয়ে ফেলে। ওর হাত থেকে কিছু মন্থয়া 


ফুল তুলে নেয়। 


ছুরগী £ (বিস্মিত হয়ে ) ই কি!! 

যতীন : কেন 1?...ওসব জাত-টাত আমি মানিনে 1... 
যে পরিফার'..তার ছোফ্জা খেতে কোনও 
দোষ নেত । 

কাট টু। 

ক্লোজ শট. । কয়েক মুহুর্ত ফতীনের দিকে তাকিয়ে মুখ ফিরিয়ে 


নেয় দুর্গা, তারপর বলে-._ 


দুর্গা £ আমি খুব পেফ্চের নই বাবু! 


কাট টু। 

ক্লোজ শট. । যতীন দুর্গাকে দেখে । 

কাট, টু। 

ক্লোজ শট | হুর্গা। 

কাট, টু। 

ক্লোজ শট । যতীন । এই মুহুর্তে যতীন যেন দুর্গার আসল 
পরিচয়টা পেল । 

কাট টু। 


দুর্গা £ এ দিগরের ভদ্দরনোকেরা-*'দিনমানে কক্ষণে! 
আমাকে ছোয় না।.''রাতে পায়ে গড় কত্তে 
কুনো দোষ নাই । আপনিই পেখম...দিনমানে 
ভুলেন। (যতীনের দিকে তাকিয়ে একটু 
এগিয়ে আসে ) আমিও এট্র,. ছোব বাবু? 

কাট,টু। 

ক্লোজ শট | যতীন। সে ছ্র্গার মঙুলবটা ঠিক বুঝতে 


পারে না। 


হঠাৎ দুর্গা এগিয়ে এসে লীচু হয়ে তাকে গুণাম করে। তারপর 


৯৩) 


হঠাৎই যতীনকে ফেলে রেখে ভ্রুত পায়ে চলে যায়। সে হতবাক। দৃশ্ত-_২৭৯ 


কাট. টু। স্থান দেবু পঞ্ডিতের বাড়ী । 
সময়--দিন, ঝাড় চলছে। 
শত ২৭২ দেবু পত্তিত টেবিলে বসে কি যেন লিখছে। বিলু ঘরে ঢুকে 
স্থান_কাঁবণি চৌধুরীর দোকান । দেবুর হাত ধরে তাকে টেনে নিয়ে যায় বাইরে। 
সময়-_দিন। | বিলু 3 এসো,_-মজা দেখবে এসো-_ 
কাবলি চৌধুরী একগেশছ। টধকা' আর-একটা স্ট্যাম্পড্‌ কাগজ দেবু £ ছাড়ো". ছাড়ে।.."দাও আমায় দাও... 
এগিকে দেয় । বিলু : উঃমা গো! 
কাবলি £ নে, এইটায় একট! টিপছাপ দে। কাট, টু। ূ 
অনিরুদ্ধ £ (টাকাটা পকেটে রেখে ) আমি সই কত্তে জানি, তারা জানলার কাছে আসে। 
'*'দ্ান্‌, কলমটা ছ্যান্‌। 


রাধা-কৃষ্ণের বাধানো। ছবিটা ঝড়ের বাতামে দেয়াল থেকে 
সে কলমটা দেখিয়ে দেয় । 


পড়ে যায়। 
কাবলি £ (চশমার ফাক দিয়ে তাকিয়ে) অ। 
অনিরুদ্ধর হাতে কলমট। দিয়ে সে বলে-_ দৃষ্ট-__২৮০-২৮২ গ্রহণ করা হয়নি। 
কাবলি £ দেখিল, কলম ভািদ নে ! দৃশ্ট-_২৮৩ 
কাট. টু। স্থান__বায়েনপাড়া। 
সময়-_-দিন, ঝড় চলছে। 
মুর টপ. শটে দেখা যায় বায়েনপাড়ার কু'ডেঘরগুলোর চালা ঝড়ের 
স্থান--গ্রামের বাইরে কোন জাগা, কালবৈশাখী ঝড়ের বাতাসে ঝাকুনি খেতে খেতে একসময় উড়ে যায়। 
সময়। | 
সময়--দিন । মেয়ে পুরুষ বাচ্চারা চীৎকার করতে করতে সেই সব ঘর থেকে 
পাখোয়াজ বাজছে । ক্যামেরা কালো মেঘে ঢাকা আকাশের বেরিয়ে আসে । 
ওপর পান্‌ করে । একটা লোক ভান দিকের ফ্রেমে ঢোকে । 
রি সামাল !-*সামা-ল-_!! 
র ডাউন করে দেখায় অনিরুদ্ধ দুর 
ক্যামের! টিণ্ট ডাউন করে দেখায় অনিরুদ্ধ দুর থেকে আসছে। মেয়েরা বাচ্চা কোলে নিযে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে ঘুরতে 
কাট টু। 
থাকে। 
ক্লোজ শট.-_অনিরদ্ধ। সে আকাশের দিকে তাকায়। 
হাতে ধরা ক্যামেরা তাকে অঙ্গসরণ করে। তুলো আর শুকনো পাতায় ভরে যায় সার! ফ্রেম । 
কাট. টু। 
আকাশে মেঘের ভিড় । হঠাৎ বিছুৎ চমকে ওঠে হ$ৎ একটা উড়ে আসা চাল ক্যামেরণর লেদ্দের সামনেই 
কাট, টু। এসে পড়ে যায়। 
অনিরুদ্ধ হাসে । দীর্ঘশ্বাস ফেলে । 
বৃষ্টি শুরু হয়। 
কালবৈশাখী ঝড়ের অনেকগুলি দৃশ্য আছে । 
কাট: টু। প্রচণ্ুৃহৃিতে বাউডি মেয়ে পুরুষরা আঙ্ায় খুজতে ব্যস্ত । 
মিক্সেস ইন্টু। 
দৃশ্ট--২৭৪ থেকে ২৭৮ গ্রহণ করা হয়নি । (চলবে ) 
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নতুন ফিল্ম সোসাইটগুলি ফেডারেশনের সদস্যপদ 
পাচ্ছেনা কেন? | তিন 


00000090000 


লুই বুনুয়েলের প্রথম পবের ছবি, মগ্নচৈতন্বাবাদ, মার্কসবাদ | 
র্যাগুল কনরাড, অনুবাদ £ পাবঞ্জ বল্পভ / পাচ 

সত্যজিং চলাচ্চজ্র $ রবীজ্স সাহিত্যভিত্তিক / অমিতাভ 
চট্টোপাধ্যায় / উনিশ 

তারাশঙঞ্চরের 'গণদেবতা", চিত্রনাটা ঃ রাজেন তরফদার ও 
তরুণ মন্জুমদার | তেইশ 
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সম্পাঙ্ক : অনিল সে 


প্রচ্ছছচিজ £ গাগতান ফাত্রি পরিচালিত 'হাজারিয়াজ্স 


প্রচ্ছবশিল্পী : দ্বীপক দ্ধে 


]”0 00900000900 


শিলিগুড়িতে চিত্রবীক্ষণ পাবেন 
সুনীল চক্রবর্তী 

প্রযতে, বেবিজ স্টোর 
হিলকার্ট রোড 

পোঃ শিলিগুড়ি 

জেলা £ দাঞ্জিলিং-৭৩৪৪০৯ 





আসানসোলে চিত্রব ক্ষণ পাবেন 
সঞ্জাব সোম 


ইউনাইটেড কমাণিয়াল খ।হী : 


জি. টি. রোড ব্রাঞ্চ 
পোঃ আসানসোল 
জেলা £ বর্ধমান-৭১৩৩০১ 





বর্ধমানে চত্রবাক্ষণ প।বেন 
শৈবাল রাউত, 

টিকারহাট 

পোঃ লাকুরাদ 

বধমান 


গারিডিতে চত্রব ক্ষণ পাবেন 
এ, বে, চক্রবত 

নিউজ পেপার এজেন্ট 
চক্দ্রপুরা 

গি।রডি 

বিহার 





দুগাপুরে চিত্রবীক্ষণ পাবেন 
দুর্গাপুর ফিল সোসাইটি 
১/এ/২, তানসেন রোড 
ছুর্গাপু র-৭১৩২০৫ 


আগরতলায় চিত্রবীক্ষণ পাবেন 
অরিজ্ঞাজত ভট্টাচারষ 
'প্রযতে'জিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্ক 
হেড অফিস বনমালিপুরঃ 
পোঃ অঃ আগরতলা! ৭৯৯০০১ 





গৌহাটিতে চিন্রবাক্ষণ পাবেন 
বাণী প্রকাশ 
পানবাজার, গৌহাটি 


ও . 
কমল শর্মা 
২৫, খারঘুল রেড 
উজান বাজার 
গোৌহাটি-৭৮১০০৪ 
এবং 
পবিঞ্র কুমার ডেক। 
আস।ম টি বিউন 

৬ 
গৌহাটি-৭৮১০০৩ 
ও 
স্পেন বরুয্না 
প্রযতে, তপন বরুয়া 
এল, আই, সি, আই, ভিভিসনাল 
আফস 
ডাটা প্রসেসিং 
এস, এস, রে।ড 
গোঙ্থাটি-৭৮১০১৩ 


ধাকুড়ায় চিত্রব'ক্ষণ পাবেন 

প্রবোধ চৌধুর! 

মাস মিডিয়া সেন্টোর 

মচানতলা 

পো? ও জেল! £ বাকুডা 
ররর 
জোড়হাটে চিত্রবীক্ষণ পাবেন 
আপোলে। বুক হাউস, 

কে, বি, রোড 

জোড়হাট-১ 





শিলচরে চিত্রবীক্ষণ পাবেন 
এম, জি, কিবরিয়া, 
পৃথিপত্র 

সদরহাট রোড 

শিলচর 





ডিক্রগড়ে চিত্রব'ক্ষণ পাবেন 
সম্তোষ ব্যানাজ, 

প্রযত্রে, সুনীল ব্যানাজর্শ 
কে, পি, রোড 

ডিক্রগড় 


১০০ 


বালুরঘাটে চিত্রবীক্ষণ পাবেন 
অন্নপূর্ণ। বুক হাউস 

কাছারী রোড 
বালুরঘাট-৭৩৩১০১ 

পশ্চিম দিনাজপুর 


জলপাইগু্ড়তে চিত্রবাঙ্ষণ পাবেন 
দিলীপ গাঙ্গুল? 

প্রযতেঃ লোক মাহিতা পরিষদ 
ডি, বি. সি. রোড, 

জলপাইগুড়ি 





বোম্বাইতে [চত্রবীক্ষণ পাবেন 

সার্কল বুক স্টল 

জয়েজ্র মহল 

দ[দার টি. টি. 

(ব্রডওয়ে সিনেমার বিপরাত দিকে ) 
বোগ্ধাই-৪০০০০৪ 





মেদিনীপুরে চিত্রবীক্ষণ পাবেন 
মেদিনীপুর ফিল সোসাইটি 
পোঃ ও জেলা  মেদিনাপৃর 


7২১১০১ 





নাগপরে চিত্রধীক্ষণ পাবেন 
ধূর্জটি গাঙ্গুলী 
ছোটি ধানটুলি 


নাগপু র-৪৪০০১২' 





এজেব্জি £ 

* কমপক্ষে দশ কপি নিতে হবে । 

* পঁচিশ পার্সেন্ট কমিশন দেওয়। হবে । 

* পত্রিকা ভিঃ পি£তে পাঠানো হবে, 
সে বাবদ দশ টাকা জম ( এজেন্সি 
ডিপোজিট ) রাখতে হবে । 

* উপযুক্ত ঝারণ ছাড়! ভিঃ পিঃ ফেরত 
এলে এজেন্সি বাতিল করা হবে 
এবং এজেন্সি ডিপোজিটও বাতিল 
হবে। 





চিত্রবীক্ষণ 


নতুন ফিল্ম সোসাইটিগুলি 
ফেডারেশনের সছস্চপছ 
পাচ্ছেন৷ কেন ? 


বেশ কিছুদিন ধরে পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন মফঃস্ল অঞ্চলে বেশ কিছু 
ফিল সোসাইটি কাজ করে ১লেছেন যথেষ্ট উদাম নিয়ে, আশা প্রদ 
প্রত্যয়ের সঙ্গে। কলক।ত। শহরেও ফিল সোসাইটি আন্দেলনে সঞ্রিয় 
শরিণ হিসেবে এগিয়ে এসেছেন নতুন একটি সংস্ক। বিভিন্ন জেল! 
শহর ও সাব ডিিসন।ল ট|উনে নতুন নত্বন ফিল্ম সোসাইট যখেষ্ট 
কর্মচঞ্চল হয়ে উঠছে । 


নতুন উৎসাহ, নবন প্রাণচাঞ্চলা পশ্চিমবংল!র সাংস্কৃতিক অ।ন্দোলনে 
ফিল্ম সে।সাইটি কার্যক্রমকে উল্লেখষেগা ভূমিকায় সুগ্রতিষ্টত করতে 
দ্ঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে আসছে. চলচ্চিত্র মনস্কতা এক নতৃন সম্ভ।বনাবে 
আসন্ন করে তুলছে । কাজেই এখন প্রয়োজন এই আন্দে।লনকে 
সুসংবছ্ছ চেহারায় সংগঠিত করা । এবং এব্যাপারে ফিল্ম সস ইটিগু'লর 
কেন্দ্রীয় সংগঠন ফেডারেশন অফ ফিল সোসাইটিজের দায়িত্ব সবচেয়ে 


বেশী। 


অথচ আশ্চর্যের কথা ফেডারেশন এক নিম্পৃহ অনীহা! নিয়ে ফিল 
সোসাইটি আন্দোলনের এই কুমবিস্তারকে লক্ষ্য করছেন। শুধুমাত্র 
উদাসীন নিরাসন্তিই কিন্তু ফেডারেশনের দৃষ্টিভঙ্গীকে প্রতিফলিত 
করছেনা, প্রায়শঃই ফেডারেশন ফিল সোসাইটি আন্দোলনের এই 
বিস্তারকে এবং নতুন উদ্যে/গগুলিকে বাধা দেবার চেষ্টা করছেন 
সক্রিয়ভাবে । 

সিনে সেন্টাপ, ক্যালকাটা যখন নিজস্ব উদ্যোগে বিভিন্ন দৃতাবাসের 
ছবি আনিয়ে এবং সেন্সর করিয়ে এই জাতীয় সোসাইটিগুলির অনুষ্ঠান- 
সৃচীকে অব্যাহত রাখতে সাধামত সাহায্য করছেন তখন ফেডারেশন কর্তৃপক্ষ 
বিভিন্ন অন্জুহাত তুলে এই প্রচেষ্টাকে বাধা দিতে চেষ্টা চালিয়েছেন । 
কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্য ও বেতার মন্ত্রকের কাছ থেকে সেন্সরসিপ থেকে 
অব্যাহতি নেওয়ার একচেটিয়া অধিকারকে সংকীর্ণ স্বার্থে ব্যবহার করে 


জানুয়ারী '৮০ 


ফেডারেশন নতুন ফিল্ম সোসাইটিগুলির কার্যক্রমকে বানচাল করার চেষ্টা 
করে এসেছেন এতদিন ধরে। ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত নয় এই 
অন্ভুহাতে ফেডারেশন নতুন সোসাইটিশুলি যাতে স্যাশনাল ফিল আর্কাইভ 
থেকে ছবি না পান তার জন্য যাসাধা চেঙটা চালিয়ে এসেছেন । নতুন 
সোসাইটিগুলি যাতে প্রমোদ কর থেকে অব্যাহতি পায় বা সহজে পুলিশ 
লাইসেন্স পেতে পারে এমন কোন সহায়ক প্রচেষ্টা ফেডারেশন থেকে 
নেয় হয়নি একই অজ্হীতে। বরং বহুক্ষেত্রে উল্টো প্রচেষ্টাই করা 
হয়েছে । 


এই চিত্রটি কিস্তু একাম্তভাবেই পূর্বাঞ্চলীয় । পাশ্মবাংলা এবং 
পূর্বাঞ্চল য় নতুন ফিল্সা সোস/ইটিগুলিই এইট বৈষমা ও বিমাতৃসবলভ আচরণের 
শিকার হচ্ছেল। দক্ষিণ, উত্তর বা পশ্চিম অঞ্চলে এই চেহারাটা 
একেবারেই বিপর'ত, ওই মব অঞ্চলে মাবেদনের সঙ্গে সঙ্গে বা অল্প কিছু 
দিনের মধোই আবেদনকার' নঠন সংস্থ।গুলি ফেডারেশনের সদস্যপদ 
পেয়ে যাচ্ছেন। আর পুবাঞ্চলের চিত্রাট এই রকম, ফেড|রেশনের 
সদন্/তদ পাননি এমন সংস্প1 সমূহের সংখ্যা প্রায় পয়ত্রিশট | এদের মধো 
এমন অনেক সংস্থা রয়েছেন যর! প্রায় তন বছর ধরে কাজ ঝরে চলেছেন 
এবং যথেষ্ট ভ'লোভ!বে। 


ক[জেই ফেডারেশনকে এই বিমাতৃস্লভ মনোভাব পরিত্যাগ করে 
এখনই এই সোসাইটিগুলিকে সদগ্যপদ দিতে হবে। ফেডারেশনের 
ংবিধানে দু-ধরনের সদস্যপদ রয়েছে পূর্ণ সদস্য ও সহযোগী সদদ্য। 
সহযে।গী সদস্যের সন্তোষজনক ছয়মাস কার্ধকলাপই তাকে পূর্ণ সদসা- 
পদের অধিকারী করে তোলে । কাজেই নতুন আবেদনকারী সংস্থাগুলিকে 
সহযে!গী সদসাপদ দেওয়ার বাপারে কোন প্রতিবন্ধকতা পাকা উচিত নয় । 


আর ফেডারেশন যদি এই বৈষমামূলক আচরণ পরিত্যাগ না করেন 
তাহলে ফেডারেশনের অন্তত ক্ত এবং বাইরের সংস্াগুলিকে এক এঁক্যবদ্ধ 
কার্যক্রম নিতে হুবে, দ্চভাবে ফেডারেশনের কাছে দাবী জানাতে হবে, 
কেন্দ্র এবং রাজা সরকারের কাছে ফেডারেশনের একচেটিয়া অধিকারের 
বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখতে হুবে, কেননা ফেডারেশনের শু? অধিকার থাকবে, 
কেন দায়িত্ব থাকবেনা- এ চলতে পারে না। 


ফেডারেশন সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ন্ত্রিত কার্ধকলাপে ক্রমশঃই এই 
বিষয়াটকে পরিচ্কার করে তুলছেন যে অন্তত পশ্চিমবাংলায় ফেডারেশন 
ফিল সোসাইটি আন্দোলনের একমাজ্র প্রতিনিধিত্বমূলক সংগঠন নয়৷ 
ফেডারেশন কর্তৃপক্ষের স্বনাশা নীতি কিন্ত ফেডারেশনে ভ!ঙনের 


পথকেই গ্রশস্ত করছে। 


পান ক্লাব, আসানাসালের থম আন্ক প্রকাশনা 
অমিতাভ চট্টোপাধঢায়ের 


চন্রচ্চিত্র ৬ সমাজ 6 সভ্যজিৎ রায় € ১ম খও ) 


আসানসোল (সিনে ক্লাবের আবেদ্ন-__ 


“ফিল সোসাইটিগুলির গঠনতক্তে অশ্যতম লক্ষ্য হিস।বে গগ্রস্থ প্রকাশনা; একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান পেলেও, একথ। 
বলতে দ্বিধা! নেই যে কেবল দু'একটি ফিল োসাইটির পক্ষেই এই লক্ষ্যকে বাস্তবায়িত করা সম্ভব হয়েছে । এর মল 
কারণ এই লক্ষ্য সাধনের পথটি কুস্মাস্তীর৭ণ নয়, এবং এ সম্পর্কে সর্ববধ বাধার কথ] জেনেই অ।সানসোশা সনে ব্ল।ব 
একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশে উদ্যোগী হস্সেছে। গ্রন্থটির নম “চলচ্চিত্র, সম।জ ও সত্যজিৎ রায়”, লেখক অমিতাভ 
৮ড্লোপাধ্যায়, যান ফিল! সোসাইটি আন্দে।লনের সঙ্গে জঙত প্রতিটি ম।নুষের কাছে এবং সামগ্রক ভ।বে সাংস্কৃতিক 
জগতের অনেবের কাছেই চলচিচআ্র আলে।6ক হিসাবে পাঁরাচত ( কম সুত্রে শ্রীচট্টে।পাধ্যক্স এক দশকের কিছু বেশীকাল 
এ অঞ্চলের আধব।সা এবং আমাদের ক্লাবের সদস্য )। প্রকাশিতব্য গ্রন্থটির নিবাচনের প্রেক্ষাপট হসাবে কয়েকটি কথ? 
প্রাসাজক | 


যে প্রতিভাধর চলচ্চিত্র ভ্রষ্টী অমর “পথের পীচ।ল"” সৃষ্টি করে ভারতায় চলাচ্চত্রকে সতাকার ভারতীয় 
করেছেন হর ছবির ওপর বিদেশে অন্ততপক্ষে তিনটি গ্রন্থ রচিত হয়েছে, যার একটির (বিক্রয় সংখ্যা লক্ষ কপিরও 
বেশ--অথচ দ'ঘ পচিশ বছর পরেও ভার সুদাথ ৮লচ্চিত্র কর্মের কোন দেশজ বাস্তবধমী মুল্যায়নের স।মাগ্রক চেষ্টা 
হম্সনি (খণ্ড খশ্ড ভাবে কিছু উৎকৃষ্ট কাজ্জ হলেও )-_ এটি এব.টি লঙ্জ/জনব ঘটনা । সই অক্ষমত1 অপনোদনের এ্রচেষ্টা 
এই গ্রস্থটি। সতাকার বাস্তবধমী ও নিজস্ব সংস্কৃতিক সাম।[কজব রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে কে।ন দেশীয় আন্তর্ভাতিব, 
খ্যাতিসম্পন্ন চলচ্চত্রবারের মুগ্যায়নের চেষ্টা না হলদে, বিদেশী ও বিশেষ বরে পশ্চিমী প্রতিষ্ঠ।নিক »ঞ।চ্চজ্র অ।লোচনার 
দর্পণে ভার যে মুখচ্ছবি প্রতিফলিত হয় তাতে যে কত ইচ্ছ।কুত ও অভ্ঞানকৃত ভুল থাকে, এবং সেই সব ভ্রান্ত প্রচার যে 
ইউর চলচ্চিজ কম'কে ও চলচ্চিঙের অনুরাগীদের এবং পরেক্ষিভাবে জাতীয় চলাচ্চত্রবোধকে ডল পথে চালিত 
করে_. এ সবের নিপুণ বিশ্লেষণের জন্য এই গ্রন্থটি প্রত্যেক চলচ্চিত্রপ্রেম।? ম।নুষের অবশ্য পাঠ্য | 


প্রকাশিতব্ প্রথম খশুটি সত্যজিৎ রায়ের প্রথম পর্ষের ছবিগুলির গবেষণ।ধমশ আলোচনায় সম্বস্ধ। এপ 
মধ্যে সবচেস্সে গুরুত্বপুর্ণ মহৎ “অপুচিজত্রয়ী” । এই গ্রন্থেপ অর্ধ।ংশ জুড়ে পথের পাচাল? সহ এই চত্রত্রয়ী আলোচনায় 
দেখান হয়েছে পশ্চিমের “দিকপ।!ল* ব্যাখ্যাকারদের দৃষ্টিভঙ্গী কোথায় সীমাবহ্, এবং দেশজ সাংস্কৃতিক সামা জিব ভূমিকাক্স 
পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ এই চিত্রত্রয়ীর ব্যাখ্যা? কত গভীর ও মৌলিক হতে পারে-__যার ফলে ছাবগুলি আব।র নতুন করে দেখ।র 
ইচ্ছে করবে । অবিস্মরণীয় “পথের পাচালী,র ২৫তম বর্ষপূর্তি হিসাবে ১৯৮০ সালটি ভারতের ফিল্ম সোসাইটিগুজসির 
ছার। বিশেষ মর্য্যাদা সহকারে পালিত হুচ্ছে-_এই প্রেক্ষাপটে এই বৎসর এই গ্রন্থটির প্রক!শ এক তাৎপর্যমগ্ডত ঘটন। খলে 
স্বীকৃত হবে বলে আমরা আশ] রাখি । ভারতী সপ চলচ্চিত্রের এক পবিভ্র বংসরবে আমর। উপযুষ্জ কর্তব্য পালন দ্বারা 
চিহন্ত করতে চাই । আশা করি এই কাজে আমরা ক্লাব সদস্/ সহ সমগ্র চলচ্চিআ্রানুর।গী মানুষের সহযোগিতা পাব । 


গ্রন্থের প্রথম খণ্ডটি আমরা প্রকাশে উদ্যে'গী, ভার আনুমানিক পৃষ্ঠ সংখ্যা ২৫০, বহু চিত্রশোভিত এবং সুদৃশ্য 
লাইনে। হরফে ছাপান এই খণ্ুটির আনুমানিক মৃল্য ২৫ টাকা । কিন্তু আমরা ঠিক করেছি চলচ্চিত্র অনুর!গী মানুষ 
ঘশরা অগ্রিম ২০ টাক! মৃল্যের কুপন কিনবেন-_ঙাদের গ্রন্থের মুল্যের শতকর। ২০ ভাগ ছাড় দেওয়া হবে । এব্যাপারে 
ঘণরা উৎসাহী তার! সিনে সেপ্টশল, ক্যালকাটার অক্ষিসে (২, চৌরজঈ. রোড, কলকাতা-৭০০ ০১৩, 
ফোন £ ২৩-৭৯১৯১) যোগাযোগ করুচন। 


্ চিত্রবীক্ষণ 


লুই বুনুয়েলের প্রথম পবে'র 
ভবি, মগ্ঘচৈতনঢবাছ, 
মাকঙসবাছু 


গ্যাণুল কনন্নাড 


অনুবাদ £ পবিশ্র বলভ 


ণদি গোছ্ডেন এজ'-এর চুড়াস্ত দৃশ্যে দেখা যায় যে ছবির 
নায়ক নাগিকা- যারা পরস্পরের জন্য যৌন আকাঙ্ক্ষার স্বাডাবিক 
নিরভিতে সবদা বাধা পায় ও যাদের মাজোকান নামক এক 
বিধ্বস্ত বুর্জোয়া সমাজবাবস্থা সবসময় হয়রান করে__চরম 
আঘাত পাচ্ছে । প্রচণ্ড ফর্মাল এক অভ্যর্থনায় অন্যান্য নিমন্ত্রিতরা 
যখন অন্যন্ত বাস্ত, তখন প্রণয়ীযুগল বাগানের গেপনীয্মতায় চুপি 
চুপি সরে পড়ে এবং পারস্পরিক খামচাখামতি শুর করে দেয় 
বাগানের নুড়ি বিছানো রাস্তা বা নিজেদের জামাকাপড়ের অসুবিধে 
সন্ত্বেও, যদিও জামাকাপড় খে।লার দিকে তাদের কারোরই নজর 
নেই। শীঘ্রই একজন ত্ত্য তাদের আনন্দে বাধা দেয় । ভুতাটি 
ঘোষণা করে আভান্তরাণ মন্ত্রী (1৬111015651 01 0176 117651-101) 
ফোনে নায়কের সঙ্গে এক্ষণি কথা বলতে ঢান। প্রেমিকটি ক্রদ্ধ 
হয়ে ফোনের দিকে এগোয় । 

লাইনের জন্য প্রান্তে অবিশ্রান্ত অভিযোগ নিক্ষেপকারী 
রাগান্বিত এক শৃভ্রশ্ম*্ত রুদ্ধ তাকে মরণ করিয়ে দেয় যে 
এবছিধ আনন্দ উপভোগ করতে গিয়ে প্রেমিক প্রবরটি অত্যন্ত 
গুরুত্বপূর্ণ এক কৃউটনৈতিক কতব্য অবহেলা করেছে এই অক্ষমনীয় 
বিচ্যাতির ফলে নির্দোষ জ্রী-পূরুষ ও শিশু বিপর্যয়ে ধ্বংস হয়েছে। 
উদাহরণত্ব রাপ বুনুয়েল কাট করে সংবাদচিন্রে চলে যান-_দৃশ্য 
হয় মারদাঙ্গা জনতা স্বলস্ত ধ্বংসাবশেষ থেকে রণান্রান্তদের 
পলাক্সন । ক্রুদ্ধ প্রেমিকটি তড়পে ওঠে । “কেবল এই কথা 
বলার জন্য আমাকে বিরত করলেন ? আপনার গ্যানপ্যানানির 
নিকুচি করেছে । আপনি মরে পড়ে থাকজেও আমার মাথাব্যথা 
লেই।” অআসম্মানিত মন্ত্রী শেষ অপমান ছুড়ে দিয়ে গুলি করে 
আত্মহত্যা করলেন, কিন্ত গুলিয় শব্দ প্রেমিকটি শোনেইনি, ইতি- 
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মধ্যেই তার একমাল্স বাস্তব প্রেমিকার কাছে ছুটে গেছে। কিন্তু 
তখন বেশ দেরি হয়ে গেছে, তাদের আচকসণ ক্রমশ অন্থতিজনক 
হয়ে দীড়ায়, পরস্পরকে জাঘাত করতেই তখন ব্যস্ত তারা৷ 
প্রয়যুদ্ধে ইনহিবিশনই জয়ী হয়, বয়স্ক এক মাজোকানের জন্য 
স্্রীজোকটি তার প্রেমিককে ত্যাগ করে । শেষ সিকোয়েন্সটি 
পরণত হন অক্তমতা ও বিকৃতির প্রতীকে ৷ 

"দি গোক্ডেন এজ (1486 7,015 188০6 1930) জুই 
বুনুয়েজের প্রধান মঞ্নচৈতন্যবাদী ছবি এবং টেলিফোনের দৃশাটি 
মঞ্নচৈতনাবাদ ও বুনুয়েলের ছবির কয়েকটি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্যের 
প্রতি অগ্জুজি নির্দেশ করে। 

একটি সামাজিক বাস্তবের পুনসূন্টি এবং পর্দায় পরিচিত 
চরিন্রের উপস্থাপন- এরকম প্রথাসিদ্ধ ন্যারেটিভের বিপরীত প্রান্তে 
আমরা উপস্থিত হই। বুনুয়েলের নায়কের সঙ্গে নি:জদের 
আইডেন্টিফাই করার দরকার নেই। বুর্জে।য়া গণ)মানাদের 
অপমান করার সময় নায়ককে কোতুকপ্রদ মনে হয়ঃ কিন্তু যখন 
সে অসহায় মানুষকে আক্রমণ করে, জনগণকে ধবংসের মুখে 
তেংল দেয় কিংবা এমন একটা প্রেমের দৃশ্যে গুছিয়ে বসে যেখানে 
রুস্ত ও হত্যার সঙ্গে যৌনতার সম্পক তৈন্ি হয়ঃ তখন আমরা 
শকড্‌ হই। বুনুয়েল ঢরিন্তগলির উত্তেজিত ও বাস্তবরীতির সঙ্গে 
সম্পকচু/ত আচরণ উপস্থাপিত করেন। প্রত্যেক সিকোয়েন্সের 
যতটা দরকার ততক্ষণই চন্লিত্রগুলি পর্দায় থাকে-__যেন স্তবপ্রে 
[দখা চরিস্ত, বাস্তব পৃথিবী থেকে যারা আহন্িত অথচ কোন না 
কোন প্রতীকী বৈশিভ্টোর জন। যাদের স্পষ্ট করা হয়েছে। 

যে নিবিকার সমাজের মধ্যে বুনুগ্জেলের নায়ক বঙ্ধর অথচ 
মহান পথ তৈরি করে নেয়- সেটি নিশ্চিতই দমসাময়িক 
ইউ:রাপীয় সভ্যতার সমাঞ্জ ৷ কিন্তু বাস্তব আইডেক্টিফি:কশনের 
চেষ্টা বাধা পাস একপ্রকার উচ্ছসিত গ্রতীকীবাদে- ছবির ঘটনাটি 
ঘটে আধুনিক সাম্রাজ্যবাদী রোমের শাসকশ্রেণী মাজোকানদের 
মধ্যে । 

গদি গোক্ডেন এজ” ছবির জড়বন্তও স্বপ্লবস্তর দ্বৈত দ্যোতনা 
লাভ করে__স্পর্শযোগ্য জড়ত্ব যু হয় এমন এক প্রতীকীবাদের 
সঙ্গে যা একই সঙ্গে সহজ ও রহস্যময়। এই প্রতীকগুলিকে 
বুনুয়েল খ্বব প্রাধান্য দেন না, বাস্তবের ও ঘটনার অংশ হিসেবেই 
তাদের ব্যবহার করেন, প্রায়ই তারা যেন একটুকরো কমেডির 
মঞ্চোপকরণ ৷ লাঙ্গল, অগ্িনময় সবৃজ প্রান্তর এবং খড় পোরা 
জিরাফ- এগুলি নিঃসন্দেহে হতাশ প্রেমিকের 15085 ০ 
61০০601-এক প্রতীক । (অন্তত যৌন প্রতীকের প্)ারডি-_ 
মনস্তাত্বিক স্ক্ষাতার বিষয়ে আধুনিক প্রিটেনশনের বৃনুয়েলকত 
বিদ্রপাত্ষক অন্করণ )। তবু সিনেমা হিসেবে তাদের কার্যকরী 
হবার কারণ এই যে বুনুয়েল তাদের অসমানৃপাতিক আকার 
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ও ভার, তাদের বাস্তবতা অনুব করতে 'জামাদের বাধ্য কষ্পেন, 
শযখন নায়ক সোগসাহে ও অন্ভুতভাবে সগ্ডলিকে অনুপস্থিত 
প্রেমিকার জানলা দিযে বাইরে ছুড়ে ফেলে । 

শি গোল্ডেন এজ”-এর লমাজের চিন্ন এই দ্বিমৃখ্ী প্রতীকীবাদের 
ওপর নির্ভরশীল । আভ্যন্তরীণ মন্ত্রী বা প্রামাণ্য শহরচিন্্ বা 
মাজোকানদের ককটেল র্িসেপশন, যা-ই তিনি উপস্থাপিত 
করুন না ফেন--এই বাসুবগুলির 'অবজেকটিভ ও সাবজেকটিভ 
তাৎপয অথবা বহিমৃখী ও অন্তর্ম-খী উভয়বিধ প্রতীকীবাদ 
আছে । আমাদের আলোচ্য আভ্যন্তরীণ মন্ত্রী। বাহ্যত তিনিই 
রাষ্ট্র, স্বাদেশিক কতব্যের প্রতি আনুগত্য তিনিই বলবৎ করেন। 
একই সঙ্গে মন্ত্রীর আহবান যেন বত্তির অপরাধী বিবেকের 
অন্তাপ প্রার্থী আন্তরকণ্ঠ। 

এইভাবে বনুয়েলের নায়কের রাজনৈতিক বিদ্রোহ প্রধানত 
ধর্ম-বিরোধী আচরণের একটি দিকই “হয়ে দাঁড়ায়। চার্চের 
শাক্স/ন্যায়ী ঈশ্বর পৃথিবীর মৃন্তির জন্যই মানব রাপ গ্রহণ 
করেছিলেন, মৃত্যুবরণ করেছিলেন স্বেচ্ছায় । বুনুয়েলের ছবিতে 
প্রেমিকটি ঘটনার মোড় ঘুরিয়ে দেয় । মন্ত্রীকে আত্মহতা। করতে 
যে উত্তেজিত করে আবার মন্ত্রীর মৃত্যকালীন কথাগুলো অবহেলাও 
করে ( বন্তত, ফোনটা সে ভেঙে ফেলে)। প্রত্যাখ্যাত মন্ত্রীই 
যে রান্ট্রশক্ি ও বিবেকের প্রতীক তার স্ূন্ন আমরা পেয়ে যাই 
আত্মহত্যার দৃশাটির প্রয়োগের মধো। রিসিভায়টি পড়ে গিয়ে 
মাটির দিকে ঝুলতে থাকে কিন্তু মন্ত্রীর নিষ্প্রাণ দেহটি যাধ্যা- 
কর্ষণকে তুচ্ছ করে একটি অলঙ্কত ঝাড়লষ্ঠনের পাশে সিলিংয়ে 
হাত পা ছড়িয়ে পড়ে থাকে-- মন্ত্রী স্বর্গে দেহত্যাগ করেন । তার 
বাণী থেকে যায় অশ্রুত । 

“দি গরোজ্ডেন এজ" নিপীড়ক সমাজকে আক্রমণ করে বটে, 
কিন্তু বুনুয়েলের কাছে সামাজিক নিপীড়ন আর ব্যতিত্গত সংস্কার 
( 11171101010 ) একই বাস্তবের দুটি দিক মান্। ণদি গোচ্ডেন 
এজ'-এর দ্বিমুখী প্রতীকীবাদের সাহাযো বুনুয়েল বাইরের বঙ্দী- 
গালা অর্থাৎ সাম্্রাজ্যকাদী রোম, খ্ীষ্চীয় সভ্যতা, বুজৌয়া -সমাজ 
অন্তনিগড় ৪ এক অপরাধবোধ যা আন*দকে অস্বীকার করে। 
প্রবত্তিকে দমন করে আর মানুষকে করে তোলে আপোষপ্রিয় 
--এই দুইয়ের মধ্যে এক ডায়াজেকটিককে প্রকাশ করেন। 
প্রতিটি দিকই অপর দিকটির প্রতিচ্ছবি $ উডয়ে তৈরি করে 
একটি অবিভাজ্য সমগ্র, আর বুনুয়েজের লক্ষ্যই হল এই সমগ্রটি । 

বৃনুম়্েলের কাছে কামনাই মুতি'র চাবিকাঠি, কামনাই 
মানবিক আচরণের উৎসমূখ । “দ গোফ্ডেন এজ'-এর নিখ.ত 
আদশগত পরিপ্রক হল ফ্রয়েডের সমসাময়িক গবেষণা 
4001%111580101) 8) 105 171509017091265- যৌন কামনার 
শুদ্ধিকরণে যে সভ্যতার জন্ম, ব্যজ্ির পরিণতিতে যে কার্যপ্রণ।লীর 


প্রকাশ । অগুদ্ধিরূত যৌনতা সভ্যতার সমস্ত কীতিই নষ্ট করতে 
চান, তাই তার বাইঃপ্রকাশকে দমন করার অবাশ্টিত অথচ 
অপরিহার্য দাগিত্ব সমাজকে নিতে হয়ঃ অপরাধ-বোধ দিয়ে 
প্ররৃত্তিগুজিকে নিষিদ্ধ করতে হয়। বুজোয়া তথা সবপ্রকার 
সমাজের কলক্কস্বরাপ এই সত্যকে উন্মোচিত করার মধ্যেই 
বুনুয়েরের হীজিকক্ নিহিত । 

যাই হোক, যৌনতা রূপ পায় প্রতীকের, যে সব প্রতিষ্ঞান 
ম্বৌনতার ক্ষমতাকে অন্কীকার করে তাদেরই দেহে তা মৃত হয়ে 
ওঠে। যা সমানভাবে দেখা যায় শ্রদ্ধেয় স্মারকস্তম্তে কিংবা 
ত্বম্সাফ়, সাইনবোর্ড । “দি গেজ্ডেন এজ' ছবিতে নাক, কিছুটা 
অচেতনভাবে কিছুটা প্ররতির তাড়নায়, সামনে যা পায়-_হাতের 
ক্রিম, সিক্ষের মোজা কিংবা কেশচচার শস্ত। বিজ্ঞাপনও- তাকেই, 
সমাজ তার কাছ থেকে জোর করে ছিনিয়ে নিয়েছে যাকে সেই 
স্্রীলেকটি সম্পরকে যৌন হ্যালুশিনেশন উদ্দীপ্ত করার কাজে 
লাগায় । প্রখ্যাত নগরীর বিডিন ছবির মত বৈশিষ্ট্য শিরো- 
নামায় একটি নকল ভ্রমণসংক্রান্ত সিকোয়েন্সে নাগরিক পরিবেশে 
প্রত্যহ দেখা স্মৃতিস্তস্তগুলির যৌনচারিন্ত্রকে প্রকাশ করা হয়েছে 8 
এক জোড়া গনম্ফ" কিংবা 'কিউপিড"” একটা মোটা স্তস্তকে, যার 
থেকে ফোয়ারার মত জল বেরুচ্ছে, আদর করছে, পিছন থেকে 
একটি মৃতিকে মনে হচ্ছে যেন পোষাক খুলছে ; সদর, বেড়া, 
খোলা দরজা পুরুষ ও স্ত্রী দেহের অনুষঙ আনে । একটি সাব- 
টাইটেল রাজতন্ত্রী রোমের কেন্দ্রকে চিহি্ত করে এই উপমাটি 
দিয়ে-__-“ভ্যাটটিকান, ধর্মের দূঢ়তম ত্বত্ত ।' 

সতরাং চারপাশের এই ইট-কংক্রীটের নিপীড়ক সভ্যতাকে 
একমাহ্ই তখনই আঘাত করা সম্ভব যখন আমাদের দৃষ্টি প্যাশনে 
শানিয়ে ওঠে । নকল তথাচিন্রে দেখা যায় নিন রাস্ত।য় একসারি 
বাড়র সামনের ভাগটা বিস্ফোরণের তেউয়ে ভেঙ্গে পড়েছে। 
অবশ্য এদ গোফ্ডেন এজ'- এর অধিকাংশে সাম্রাজ্যবাদী রোমের 
অট্রালিকাগুলে দাড়িয়ে থাকে £ যাদের অন্ুদূ-স্টি নেই তাদের কাছে 
সমাজ অনড় অভেদ্য। 

অভেদ্য, এবং অপরিবর্তনীয়ও বটে। মাজোককানরা তাদের 
আনুষ্ঠানিক উৎসব (561 99160196101) ) চালিয়ে যায়, 
ওদিকে তাদের ভুত্যরা মাঝে মাঝে ইমবরের শিশুবধ (মালীর দৃশ্য) 
কিংবা আত্মহত্যার ( মন্ত্রীর দৃশ্য) আধ্যত্সিকতাহীন রস্তাত্ত 
মিথের পুনরাভিনয় করে । প্রায়ই এই অপরিবর্তনীয় সমাজই 
হয়ে ওঠে বিক্ফোরণৎ আক্রমণ, একটা দুঝোধ্য ঘটনার ক্ষেত্র 
যদিও মাজোকানরা থাকে অবিঢালিত। যৌনতাতেই নিজের 
স্থঙ্টি-_-এই সত্াটা আত্মসংরক্ষণের স্বার্থে সমাজ দৃ়ভাবে 
অবহেলা করে । তাদের একমান্ শল্রু বুনুয়েলের অনুতাপহীন 
নয়ক কারণ যে অপরাধবোধ থেকে মুস্ত, তথাপি সমাজকে 


' চিন্রধীক্ষণ 


অতিক্রম “করতে ফিংবা নিজের প্যাশনের সম্পূর্ণ উপজব্ধিতে 
'সেও ঘার্ঘ। 

' শি গোক্ডেন এজ" এর আগে একই থিম ও প্রতীকীভাষায় 
“আন 'আন্দালুসিয়ান ডগ' নামক একটি স্থষ্পদৈর্ঘ ছবি বৃনুল্পেল 
করেন । পুরুষ চরিষ্জটি- পুরুষ হলেও যৌনাগম যার এখনো 
প্রতিহত--_-এক পরিণত স্ট্রীলোকের সঙ্গে যৌন সম্পকা' স্থাপনের 
উদ্দেশ্যে অসংখ্য নিষেধ থেকে নিজেকে মৃত করার জন্য 
হাস্যকর সহিংস প্রচেষ্টা চালিয়ে যায় ( যদিও আ্ত্রীলোকটি তার 
পাগলামিফে পাতা গেয় না)। "দি গোল্ডেন এজ'-এর নায়ক যেমন 
মন্ত্রীকে আত্মহত্যায় প্ররোচিত করে । তেমনি “আযান আন্দালসিয়ান 
ডগ'-এর নিজের সুপারইগোকে গুলি করে হত্যা করে, এই স্পার- 
ইগো তার নিজেরই প্রাপ্তবয়ক্ষ রাপ যে চায় সে বড় হোক, 
ঠিক আচরণ করুক। এদি গোল্ডেন এজ'-এর মতই। 
অবশ্য, আত্ম-মূজির এই অভিব্যক্তিৎ বার্থতায় পর্যবসিত হয় । 
পাপিপ্রাথীর মুখের ওপরই নায়িকা দরজা বন্ধ করে দেয় এবং 
একজন পরিণত, বিবেচক মানৃষের সঙ্গে চলে যায় । 

কেন্দ্রীয় দৃশো দেখা যায় নাক ও স্ত্রীলোকটি ওপরের জানলা 
থেকে র্নাস্তা দেখছে । একটি দুর্ঘটনা দেখে স্রীলাকটির জন্য 
নায়কের কামনা বেড়ে যায়। এটা আরো বেশী হয় কারণ 
লোকটি ঘটনার আগেই ম্বৃত্যুর উপস্থিতি দেখতে পেয়েছিল এবং 
ভবিষ্যৎ পরিণতির জনা উত্তেজিত হয়েছিল । 

জীবনীশন্তি ও অন্যের মমতার সঙ্গে ঘনিষ্ভভাবে সম্পকিত এই 
দুশাটির তুলনায় একটি দৃশ্য “দি গোল্ডেন এজ' ছবিতে আছে। 
যেখানে মন্ত্রীর প্রতি নায়কের স্পধিত প্রত)ত্তর বহিজগতে তার 
কামনার ফলে সংঘটিত মানুষের ধ্বংসের তথ্যচিন্রের মধ্যে 
বূনয়েল ইণ্টারকাট করেন। 


আন আন্দালুসিয্লান ডগ" [চত্রে অন্যান্যদের মত মৃত 
চরিগ্রটিও কোন ভিন লোক নয়- নায়কেরই প্রেজেক্শন। 
এক্ষেত্রে কাট/হাতটি হীন্দ্রয়জ আনন্দ থেকে নায়কের বিচ্ছিমত।র 
প্রতীক এবং মৃত লোকটি সেই প্রতীকের ওপর প্রোথিত এক 
অনিশ্চিত যৌনতার প্রাণী । যৌনপন্িণতির জন্য নায়কের 
এই ।দিকটাকেই আগে মারতে হবে । অন্য দিকে, দি গোল্ডেন 
এজ' হুবিতে, অতকিত ধ্বংসে যে জনতা বিনষ্ট হল (যার 
কারণ নায়কের সন্ত বিসমকামিতা 1)56510 5965:5817 ) 
তারা নিশ্চিত অন্য মান্ষ, নায়কের চেতনাবহিভূত । এবং তারা 
আরো বেশি বাস্তব, কারণ বুনুয়েল তাদের চিন্রাযণে আসল 
ঘটনার ফটেজ বাবহার করেন । 


উল্লিখিত তুলনাটি 'আন্দাজুসিয়ান ডগ” ও 'গোক্ডেন 
এজ'-এর প্রধান পারথক্যটি ব্যাখ্যা করে । আযান আন্দালুসিয্পান ডগ' 
মনোর্জীবনের রাপক, এর প্রতীক আবেগানুভূতির একমান্ 
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সাবজেকটিত প্রাম্তকে প্রতিভাত করে । অন্যদিকে, প্রতীকগুজির 
দ্বৈত চরিন্রের জনা, "দি গোল্ডেন এজ' হয়ে উঠেছে সমাজ ও তার 
দ্বন্দের পূর্ণ কিংবদন্তী । একই সময় ছবিটি সমাজকে আক্রমণ 
করে, সংঘাতগুলিকে করে পরিস্ফট । 


অধিকন্তু, যে সমাজকে তিনি আক্রমণ করেন সেটা 
আমাদেরই এই বুর্জোয়া সমাজ । এদি গোজ্ডেন এজ'-এর অল্ত- 
ঘাতী মৌলিকতাকে প্রায়ই মাকসবাদের সঙ্গে এক করে দেখা 
হয়েছে। বুনুয়েলের শ্রেণীসচেতন বস্তব্যের দৃষ্টাল্তত্বরাপ 
একটি বিশেষ দৃশ্যকে নির্দেশ করা যায়। ককটেল, ডিনারের 
পোষাক, গাডেন, গম্ভীর আলাপ-_রিসেপশনের সব কিছুই চজতে 
থাকে । তার মধ্যে মাঝে মাঝে অকারণ বাধাও আসছে । 
এগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা চমকপ্রদ হচ্ছে বলরুমে শস্তা 
মদ্যপানরত তিনজন শ্রমিক ঢালিত ঘোড়ায় টানা ক্ষেতের 
গাড়ির সশব্দ উপস্থিতি । পার্টির মধ্য দিয়ে শব্দ করতে করতে 
অপেক্ষ।কুত বড় ওয়াগনটি সোজা বিপরীত দরজা দিয়ে বেরিয়ে 
যায়, কিন্ত অতিথিরা বিন্দুমান্ন বিস্মিত হন না। প্রত্যেকেই 
সেটাকেই দেখে, কিন্ত কেবল কয়েকজন কথাবার্তা না থামিয়ে 
একটু আলতো সরে দাড়ায় । 


অবশ্য এটি একটি বিতকমূলক দৃশ্য । পরস্পর বিরোধী শ্রেণী- 
গুলির বিচ্ছিন্নতা এবং শ্রমিকশ্রেণীর সুপ্ত ক্ষমতার চিন্রকষ্প 
হিসেবেই বুনুয়েল এটিকে একেছেন। তবে সেই সপ্ত 
ক্ষমতাকে মাজোকানরা মোটেই ভয় পায় না! তাছাড়া, সব- 
হারার এই সংক্ষিপ্ত উপস্থতি ব্যতিক্রম বই কিছু নয়। এদ 
গোজেডন এজ'-এর তাৎপর্যপৃণ' শ্রেণীসম্বন্ধ মালিক ও শ্রমিকের 
সম্পক নয়, বরং সেটাকে বলা যেতে পারে প্রভু ও ভুত্যের 
সম্পক'-_ইণ্ডাস্ট্রিয়াল সমাজকে বাস্তবতার পূর্ববর্তী গ্ৃথিবীতে 
বর্তমান ক্ষমতা, আনুগত্য, সন্তোষবিধান ইত্যাদর ভূমিকার 
প্রতীকীকরণের পক্ষে অধিকতর উপযুণ্তঃ এক সম্পক' । সেই 
পুথিবী অভিজাতের, অহংবোধের । 


তবু বিদ্রোহী নায়ক ও তারই জন্য নিশ্চিহত্প্রায় জনসমস্টির 
মধ্যে যে সম্পকটি বুন্য়েল প্রতিষ্ঠা করেনঃ মার্কসবাদী 
দর্শকের কাছে সেটিকে আরে! বেশী সমস্যাসংকুল মনে হবে 
আশা করা যায় । তাদের পরিণতি তাকে কোনভাবেই বিচলিত 
করে না। “তোমার প্যানপ্যানানির নিকুচি করেছে ।” কামনা- 
দন্ধ মানষের কাছে অন্য মানুষের ভবিষাতের কোন গুরুত্বই 
নেই; কেবল প্রথাগত মানসিক বন্ধনই নয় ( পরিবার, রাস্ট্র, 
ক্লিশ্চিঞ্জন প্রেম ), রাজনৈতিক এঁক্যও শূন্যতায় সংকুচিত । 


যথ।সম্ভব সহজভাবে বৃনুয়েল এবছিধ বিরোধিতাকে চিন্তিত 
করেছেন । তা সত্বেও, তথাচিত্ত্রের কিছু শটে দৃষ্ট, জনতা 
পৃজিশের অবরোধ ভাঙার চেস্টা করছে--সম্ভবত এই ঘটনা থেকে 
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(ইঙ্গিত নিতে একজন সমালোচক সামান্য অঞচ চালনার 
জিকোকেল্সটির ভ্রান্ত ব্যাখ্যা করেছেন । 

, িতাশারা এই দৃশ্যের (প্রণয়ীযুগজের হৌন বিক্ষোভ) বিপরীতে 
আছে নায়কের কামনার সামাজিক পন্িপতি- এই পরিপতি তার 
কাছ থেকে ক্রমশ দূরে সরে যায় $ যথা দাঙ্গার দৃশ্য ও মন্ত্রীর 
আত্মহত্যা । যে ম্‌হতর্তে কামনা একটা যৌথ ও গতিশীল ক্ষমতা 
হয়ে ওঠে । সেই যুহ.ত' থেফে তা মাজোর্কান সমাজের পক্ষে 
বিপজ্জনক 1 . 

জনতার ভীড়কে নায়কের শিকার হিসেবে ( অথচ, স্পম্টত 
এইটিই সিকোযেল্সটির মূল ভাব। মন্ত্রীমহোদয় চীৎকার 
করেন) গততুমি খুনী ।  যাকিছু ঘটেছে তার জন্য একমাল্ 
তুমিই দায়ী” ) না দেখে তার লিবিডোর সক্রিয় যৌথ 
সম্প্রসারণন্থরাপ দাঙ্গাবাজ জনতা হিসেবে চিহিত্ত করে উত্ত 
সমাঞ্জোচক মাজোর্কান সমাজের বিপদকে * গণবিক্ষোভের ডায়া- 
জেকটিকের সঙ্জে সমীকরণ করে ফেলেছেন, এই এঁতিহাসিক 
ডাইনামিক ম্ারকসবাদের ক্ষেত্রে প্রাথমিক, কিন্ত দি গোক্ডেন 
গ্রজ'-এর কেেয্ে নয় । 

একই সমালোচক ছবির ভূমিকাটিকে-_ বিছ্বেৎ আর্চবিশপ, 
এবং দস)দজের বঙ্ধা]প্রান্তর়ে একন্র আত্তত্ব__প্রাগিতিহাস থেকে 
বুর্জোয়া সমাজের আরম পর্যন্ত সময়ের একপ্রকার এতিহাসিক 
বস্তুগত রাপকরাপে ব্যাথ্যা করেন। যেন ইতিহাস অর্থাৎ 
বৈপরীত্য সম্বলিত সমাজ শুরু হয় মাজোক নদের আবিভাবের 
সঙ্গে । 

অবশ্য বনুয়সেলের ছবিকে বামপন্থী বলা সম্ভব। কতকগুলি 
অনুষঙ্গ জোর করে আরোপ করে কেউ কেউ ভ্মিকারটিকে, 
বিপর্যয়ের সিকোযফ্েন্সের মত, মাকর্সবাদী ব্যাখ্যা করতে 
পারেন। তথাপি প্রতীকী ভুমিকাটিকে ইতিহাস-বিরোধী 
পদ্ধতিতেও ব্যাখ্যা করা যায়, সেটি সভ্যতার একটি ভূতাত্বিক ভ্রুশ 
সেকশনের যেশি সদৃশ । এই ক্রুশ সেকশন সেই সংঘাতগুলির 
উদ্ভব অনুসন্ধান করে যেগুলো এ্রতিহাসিকভাবে অথচ মনের 
ভিতর এখনো সক্রিয় | 

' গদি গোজ্ডেন এজ'-এ সম।জের প্রকৃত ইতিহাস অপ্রাসঙ্গিক, 
কারণ তার অচেতন প্রেমিসগ্ঙ্পী চির্তন । যৌন কামনাই 
গদি গোজ্ডেন এজ”-এনর একমাস গতিশ!ল শজি--যেখানে তা 
সভ্যতাকে অক্থীকার করে৷ পরিবর্তে, সভ্যতার সার হচ্ছে, 
এক কথায়, একজন ম্বানূখের 65০0017-এর প্রতি তার 
নিধিষ্লোধ প্রতিক্রিয়া । সততায় নিজের কোন ইতিহাস বা শক্তি 
নেই--ইতিহাস কতকগুজি নিপীড়ক শশ্তি্ন সমাহার যাকে 
সামক্সিক অভভাখান নাড়াতে পাকে না। সর্বদা প্যাশনফে দমন 
করতে করতে বিস্ফোরণ ও স্থবিরত্বের মধে। তার চলাচজা । 

অধুনা, "দ গোফ্েেন এজ'-কে সভ্যতার দ্ৈতবাদী বস্তৃতল্ম 


বুনুষেজের ছবির জার্কসীয় আলোচনা আবার আর করংজ উদ্দেগা 
বামপন্থীরা ব্যাখ্যাক্রিয়া গুরু করতে গায়েন | অঞ্চচ সেই লয় 
ছবিটিকে রাজনৈতিক বৈপ্লবিক স.ষ্টিকর্ম হিসেবে বিনাবঃখায 
স্বীকার করা হয়েছিল । প্ররুতপক্ষে নুনুফ্জেজ ও মাক দবাদের 
মধ্যে একটি গ্রম্পক'ও রয়েছে ॥ সেটিকে ভারা করে বুঝতে গেজে 
তিনি যার প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন মঞ্নচৈতনাবান্দী আন্দোজনের 
রাজনী।তও বুঝতে হবে। 

যেহেতু বর্তমানে মঞ্নচৈতন্যবাদ (১0275911907) বজাতে 
নীতিহীন আত্মমুখখীনত। (১90:01601%1577) যোঝাসপ, সেই জন্য 
আমাদের স্মরণ করা দরকার যে প্রথম দিককার মঞ্মচৈতনা- 
বাদীরা তাদের কাজকে নৈতিক যৌথ নিরীক্ষা-_একই জঙ্গে 
বহিঃ ও জন্তর্বাস্তবপ্রধান বিষয়--হিসেবেই দেখেছিলেন । তাদের 
আবিজ্কারসম্হ খেন সব কিছুর ওপর চমকপ্রদ প্রতিশোধ নিতে 
মানুষের কল্পনাকে সক্ষম করে তুলবে । আন্দোলনের নেতা 
আন্দ্রে ব্রেতর প্রায়শঃ উদ্ধৃত কথাগুলিই মগ্নচৈতন্যবাদের এখনো 
পথস্ত শ্রেষ্ঠ সংজ্ঞা £ বাস্তব ও স্বপ্ন--আপাতবিপরীত এই দুই 
অবস্থা যে ভবিষাতে এক চরম রিয়াহিটিতে, বল্লা যেতে পারে 
মঞ্সচৈতন্যে (9017591105), মিশে যাবে তা আমি বিশ্বাস করি ।” 
শি গোজ্ডেন এজ” ছবিতে বুনুয়েল, আমরা দেখেছি, অবজেকটিভ 
ও সাবজেকটিত বাস্তবের এই মিলন ঘটিয়েছিলেন। 

মগ্মচৈতন্যবাদ একটি নৈতিক আযাটিচুড, একটি “50111 0 
0.0107101811980101)”, কোন নান্দনিক ঘরানা নয় । মগ্নচৈতন্য- 
বাদীর ক্রীড়াবৈশিষ্ট্যকে (১195 51610076100) মুক্ত করার চেষ্টা, 
অবচেতন চিনিকলের অনুসন্ধান---এগুলিকে তারা শিল্প হিসেবে 
নয়, চিস্তাপদ্ধতির বৈপ্লবিক বিজানে তাদের অবদান এমনকি 
মানুষের মুত্তি হিসেবেই দেখেছিলেন। যদি তাদের কাজকে 
অশ্রদ্ধা ও দুর্বোধ্যতার সঙ্গে গ্রহণ করা হয়ে থাকে, তবে সেটা 
তাদের মৌলিক গুপণেরই প্রমাণ, কারণ মগ্নচৈতন্যবাদের সব 
কিছুই- তার নিজ্চুর ব্যঙ্গ, বৈপন্ীত্যের ভার, অসন্জান্ত পরিহাস 
ও প্লেষ, যৌনতা, অনুকষ্পা, অস্গজ্টতা--দমিত সমাজ-বিরোধী 
প্ররৃতিগুলির মুক্তি থেকে উৎসারিত এবং জনগণের এঁ প্ররতিগুজির 
প্রতিই নিবেদিত । 

চরম রিয়ালিটি সত্ত্বেও মগ্নচৈতনাবাদ কফেবজ মানাসিক 
বিপ্রবই ছিল্ল। কিন্ত ম্বাবত স্থিরনীতি মগ্নচৈতন্যবাদী রা 
বৈপ্রধিক শিজ্পকে বৈপ্লবিক রাজনীতিতে সম্প্রসারিত করতে 
গেলেন । প্রথম মহাযুদ্ধের পল্পবতী পাশ্চাত্য শিজেগে 8880 
89106 আন্দোলনের হয় ফোন স্গঙ্ট রাজনীতি ছিল না--এই 
চিন্তাধাকাটাই রক্ণশীজা- নয়ত ইতালীয় ফিউচারিস্টদের মত 
দক্ষিপপন্থীদেযর সঙ্গে নিজেঙগের যু করেছিল! কমায় জুররিকা- 
জিস্টরাই বামপন্থীদের সঙ্গে হাত মিজিয়েছিকযেন । মার্কসধাদ 


চিন্নঘীক্ষণ 


আবিষ্কার করার পর তারা ফরাসী কম্যুনিষ্ট পাটি অনুস্থত 
বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্কের প্রশ্নটি গভীর ভাবে 
বিবেচনা করে৷ 

সুররিয়।লিস্টদের মার্কসবাদী রাজনীতি গ্রহণকে কম্যনিস্টরা 
প্রথম থেকেই চ্যালেজ জানায় ৷ ব্রেত ও তার অনগামীরা মাকপ- 
বাদ লেনিনবাদ এবং মগ্নচৈতন্যবাদের তান্ত্রিক সমম্বয় সাধন 
করলেও বা ব্যজিতস্বাতন্ত্যবাদী-উত্তর একটি নব্য শিজ্প তারা সৃষ্টি 
করলেও কার্যত তারা ব্যস্তিস্বাতন্ত্যবাদী ছিলেন, সংগ্রামে তাদের 
অবদান তাদেরই নিজস্ব শর নিভর ছিল । 

১৯২৭ সালে মাকসবাদী ও বামপন্থী মগ্নচৈতনাবাদাদের 
মধ্যে একটা ফাটল দেখা গেল, তাদের নীতকে পরীক্ষার সম্মখীন 
করে ব্রেত ও অন্যান্যরা কয্যনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন যদিও 
শিজ্পগত স্বাতন্ত্যকেও তারা প্রাধান্য দেন । স্বাধীন মগ্নচৈতন্য- 
বাদ ও বহির্জাগতিক বৈপ্লবিক আদশ- এই দুইয়ের সমন্বয়ের 
জন্য ব্রেতর নিরম্তর প্রচেষ্টাকে উপলজ্জ্য করে গোষ্ঠীটি সিরিয়াসলি 
দ্বিখণ্ড হয় । ব্রেত আদশ দুটির পারস্পরিক বৈপরীত্য স্বীকার 
করতেন না। 

এই সময় কয়েকজন নতুন কবি ও শিজপী গোস্ঠীতে 
যোগ দেন । তাদের মধ্যে দলের একমান্ত চিন্তর-পরিচালক, “আযান 
আন্দাল্সিয়।ন ডগ'-এর নির্মাতা, ফান্সের অধিবাসী স্প্যানিশ লই 
বনুয়েলও ছিলেন শীঘ্রই বূনয়েল অন্যতম শ্রেষ্ঠ মগনচৈতন্যবাদা 
কীতি ধদ গোল্ডেন এজ' সৃষ্টি করেন এবং এই ছবিটির 
রাজনৈতিক ইতিহাস মগনচৈতনাবাদ ও মাকসবাদের কঠিন 
সশ্পককে আরো পরীক্ষার সামনে নিয়ে যায়। 

ডিপ্রেশনের শুরুতে ১৯৩০ সাজে “দি গোজ্ডেন এজ' মুস্তি 
পায় । ছবিটিকে মগ্নচৈতন্যবাদের প্ল্যাটফম হিসেবে প্রশংসা 
করে ব্রেত একটি দলীয় ইস্তাহার লেখেন । “( ছবিটি ) মানবিক 
চৈতন্যের প্রতি উপস্থাপিত আত্যন্তিক প্রশ্মগুলির অনাতম |” “দি 
গোল্ডেন এজ” “অস্তাচলের আকাশে পশ্চিমী আকাশে-__ 
সম্পূর্ণ অপ্রত)াশিত এক শিকারী পাখি 1” 

গদি গোল্ডেন এজ' অবশ্য জিজ্ঞাসার চরম বিজপ্তি-__-এত 
চরম যে মনে হতে পারে কম্যনিস্টদের ব্যবহারিক রাজনীতির 
শপর তার প্রস্তাবিত বিপ্রবের কোন প্রভাবই নেই । সম্পকটাকে 
সহজ করার জন্য ব্রেত ছবিটাকে তৎকালীন সামাজিক বাস্তবতার 
সঙ্গে যৃত্ত করেছিলেন এবং বামপন্থীদের প্রতি একটি মূল্যবান 
অবদান [হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন__ 


'ব্যাংকব্যবস্থা তেঙ্গে পড়েছে. বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়েছে চতুদিকে, 
অস্্রাগার থেকে বের করা হচ্ছে বন্দুক-_ এরকম একটি সময়ে 
“দি গোজ্ডেন এজ" প্রদশিত হচ্ছে । যারা এখনো পযন্ত সেম্সরের 
দয়ায় ছাপা সংবাদপ'গ্নর খবরটুকুনেও বিচলিত হয় তাদের 
ছবিটি দেখা উচিত । "সমৃদ্ধির" যগে, নিপীড়িত শ্রেণীর ধ্বংস 


জানয়ারী *৮০ 


করান্প প্রয়োজনকে তৃগ্ত করে এবং সম্ভবত, অত্যানারীর 
ম্যাসোচিস্টসুলভ প্ররভিকে খুশি করে “দি গোল্ডেন এজ'-এর 
সামাজিক যোগ্যতা-মূলক ( 055-581005 ) প্রতিজ্ঞা দিতে হবে। 

এক অর্থে, সররিয়ালিস্টদের উদ্বিগন হবার প্রয়োজন ছিজ না। 
এদ গোজ্ডেন এজ” সে সময় একটি বড় কুৎসার জন্ম দেয়-_ 
পরিস্কার রাজনীতি ঘেঁষা কুৎসা । প্যারিসে ছবিটি নিবিষ্ে 
কয়েক সপ্তাহ চলছিল, এক সন্ধ্যায় কাযাথলিক, জাতীয়তাবাদী 
আহচ্টিসেমেটিক “লীগে'র সদস্য ইত্যাদি দক্ষিণপন্থী বিক্ষোভকারী 
প্রদর্শনী কক্ষতে ভাঙ্গছর করে । এখান থেকে শুর হয় শদ গোজ্ডেন 
এজ” ও অন্তঘাতমূলক বিদেশী ছবির ওপর সরকারী নিষেধ দাবী 
করে দক্ষিণপন্থী সংবাদপল্লে আন্দোলন (প্র বৎসর আইজেন- 
স্টাইনের “জেনারেল লাইন'ও নিষিদ্ধ হয় )। প্রচার করা হয়, 
“এগুলি হচ্ছে আমাদের নষ্ট করার এক বিশেষ__-সত্য সত্যই 
বিশেষ- এক বলশেভিক চক্রান্ত ।” 

বিতকটি ১৯৩০ সালের ফান্সে বাম ও দক্ষিণপন্থীদের রাজ- 
নৈতিক দ্রদ্বের এক প্রকাশ । মগ্নচৈতন্যবাদীরা সেটা জানতেন 
এবং সেইজনাই এক দ্বিতীয় বিজন্তির মাধ্যমে তারা স্পচ্টতর 
ভাষায় বামপন্থীদের পক্ষ নিলেন । এই বিজগ্তিতে এদ গোজ্ডেন 
এজ" ও অন্যান্য ছবির ওপর দমন ও ফ্রান্সে ফ্যাসিস্ট আন্দোলনের 
প্রকাশ্য মাথা চাড়া দেওয়া এবং এ আন্দোলনের সোভিয়েত বিরোধী 
যুদ্ধপরিকজ্পনা এক করে দেখানো হয়েছে । 

নিজেদের ছবির পক্ষ সমর্থনে মগনচৈশন্যবাদীদের সঙ্গে এক- 
দল উদার ও বামপন্থী লেখক যোগদান করেছিলেন । তাদের 
অন্যতম ছিলেন 1 17077210106 নামক কম্যন্স্টি পাটির 
সংবাদপত্রের চিন্রপরিচালক 1,602 1৬011991180. “এর আগে 
কোন সিনেমায় কিংবা এত জোরের সঙ্গে, এত তাব্র ঘ্ুণা নিয়ে 
প্রথা, বুজোয়া সমাজ ও তার লেজুড়কে- পালশ, ধর্ম, সৈনাবাহিনী, 
নৈতিকতা, পরিবার স্বয়ং রাক্জ--কেউ কখনো আগাগোড়া আঘাত 
করেনি । আমাদের ইন্টেলেকচুয়াল স্তর বা সাহিত্যিক অভিজতা 
যাই হোক না কেন, এই ইমেজগুলির প্রত্যক্ষ ধান্কা আমাদের 
অনুভব করতে হয় ।” 

সেল্সরশিপ এড়ানোর মধ্যে পাটির নিজেরও স্বাথ ছিল । তব 
বৃনুয়েলের সমর্থকদের মধ্যে 14 0115517080-এর উপস্থিতি প্রমাণ 
করে যে সুররিয়ালিস্ট ও কম্যনিস্ট পাটির দুঢ় আতাত জরুরী 
অবস্থায় সম্ভবপর । 

১৯৩০ সালে বামপন্ছী শিল্পের বেসরকারী মাপকাঠি বেশ 
উদার ছিল । 1$10109511)80 “দি গোজ্ডেন এজ'কে সেই নন- 
কনফ মিষ্ট ছবির শ্রেণীতে স্থান দিয়েছেন যেগুলি অবশ্য একেবারে 
শ্রেণীসচেতন না হলেও পৃঁজিবাদী সমাজ ও মতাদর্শের সমালোচক 
(তার উদাহরণে ছিল চ্যাপলিনের “সিটি লাইটস' । ক্রেয়ারের 
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105 থেকে পাবৃস্টের “462100672.0501181 ১ ডুডো এবং 
ব্রেখটের “01815 ৬%8:2)12 ও ইভেচ্সের তথ্যচিন্্রগলি ) ! 

এটা প্রমাণিত ছিল যে দাক্ষণপন্ছীরা আরো ভালোভাবে 
সংগঠিত শক্তি । ফ্ষ্যাসিস্ট সমর্থক পুলিশপ্রধান ০920 
€019181279-এর আদেশে ১৯৩০ সাজে “দি গোজ্ডেন এজ'কে 
সরকারীভাবে নিষিদ্ধ করা হয় ( আমলাতান্জক শৈথিল্য ও চারের 
চাপে আজ পযন্ত সারা পৃথিবীতে শিষেধাজ।টি বলবৎ আছে )। 
সুতরাং ছবিটির রাজনৈতিক বিপ্লবাত্মক মহিমা কিছুটা ছবিটি 
স্বয়ং ও অংশত ছবিটির আবির্ভাবকালের গ্রতিহাসিক মৃহ.তের 
কাযপরম্পরা দ্বারা সমথিত । 

মাক 'সবাদী ছবি না হলেও, “দি গোল্ডেন এজ"'-এর সঙ্গে 
মাক'সবাদী ধ্যানধারণার স্পষ্ট সাদৃশ্য দেখা যায় । বাস্তব 
পৃথিবীর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্ররুতির ওপর ছবিট প্রাধান্য দিয়েছে । 
ধর্ম, রোমান্স, বৃজে।য়া যুত্তিবাদ--ইতঠাকার প্রতিক্রিয়াশীল 
মতাদর্শকে হুবিটি আঘাত করে । হবিটির শ্রেণী সচেতন ও 
ইতিহাস সচেতন ব্যাখ্যাও করা যেতে পারে । 

একই সময়, বুনঘ়েলের হবি, ও সাধারণভাবে শিঙ্পী হিসেবে 
তার রাজনীতি, এক অভূতপূর্ব আলোড়নের যুগের তথা রাজনৈতিক 
ও আদশগত ঞ্চটমূহ, তের ফসল । ১৯৩০ সালেও বৈপ্রবিক 
শিল্প ও সমাজতান্তিক বাস্তবতা সমাথক ছিল না ( সম্পক'টা 
১৯৩৪ সাল পযন্ত সরকান্ীভাবে অননুমোদিত ছিল )। তখনো 
পর্যস্ত শিজ্পীর বৈপ্লবিক যাথাখথ্োযের মাক'সবাদী মাপকাঠি বলতে 
ছিল এঙ্গেলসের সরল নির্দেশটি £ 

যদি লেখক আমাদের কোন সমাধান না-ও দেন, কিংবা 
স্পষ্টভাবে কোন পক্ষ অবলম্বন না-ও করেন, তবু, ওপন্যাসিক 
তার কতবা সম্মানজনকভ।বে পালন করেছেন একথা তখনই 
বল। যায় যখন তিনি, বিশবাসজনক সামাজিক সম্পক গুলির 
নিখত চিন্রায়ণের মাধ্যমে, এ সম্পকগুলি প্ররুতিসম্পকিত 
প্রচলিত ধারণাগুলিকে ধ্বংস করেন, বৃর্জোয়া জগতের আশাবাদকে 
চর্ণ ক'রে বর্তমান সমাজব্)বস্থার চিরস্থাক্সিত সম্পকে প্রশ্ন 
করতে পাঠককে বাধ্য করেন । 

“নন-কন্ফমিস্ট” ।শজ্পের ব্যাখ্যা এইটিই, এমনকি মগ্ন- 
টচৈতন্যবাদও-এর অন্তগত । কয়েকবছর বাদে, পঞ্চাশের দশকে 
যখন শিল্পের সমাজতান্ত্রিক ও বুজোয়া র্যাডিকাল নীতির মধ্যে 
বিরোধিতা ১৯৩০ সালের থেকেও তীব্র, নিজের নীতি ব্যাখ্যার 
জন্য বুনুগ়েজকে এজেলসের ফরমূলা উদ্ধত করতে হয়। 

গদি গোজ্ডেন এজ' সংক্রান্ত বিতক যখন চলছিল, ঠিক 
সেই সময় সুররিয়ালিস্ট ও কম্যুনিস্টদের মধ্যে একটি অনপনেয় 
সীমারেখা টানা হচ্ছিল। খ্ারকভে ( ইউ. এস. এস. আর ) 
কম্যুনিষ্টদের আতহ.ত বিপ্লবী লেখকদের এক আন্তর্জাতিক 
কংগ্রেস পার্টির সাধারণ নীতি অনুসারে ফ্রয়েডীয়ব।দকে 


১০ 


বুর্জোয়া আদর্শবাদ ও মগ্নচৈতনাবাদকে “অন্তবিরোধ” 
€ 01900581001) 70] 9/101211) ) আখ্যা দিয়ে অভিযৃত্তধ করে। 
ফরাসী মঞ্নচৈতন্যবাদের দ্লুই মুখপান্ত আরাগ ও সাদুল স্থয়ং 
কম্যনিস্টপক্ষে চলে যান নিজ গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অভিযোগ সমর্থন 
ক'রে । ১৯২৭-২৯-এর বিবাদ সম্পূণ* হলঃ দুই বৈপ্লবিক 
মতবাদের ক্ষীণ সমন্বয় রক্ষা কর ব্রেতর পক্ষে আর সম্ভব 
হল্লনা। কম্যনিস্টরা বাম উদারপন্ছী লেখকদের সম্মেলন-গঠন 
চালিয়ে যেতে লাগলেন ( আযসোসিয়েশন অফ রেভোল্যুশনারি 
রাইটাস আযান আটিস্টস ১৯৩১ সালে জা ভিগোকে নিজ 
গোম্ঠীভুত্ত ক'রে দেখান ), ওদকে কমুঠুনস্ট পাটির সঙ্গে 
অতাত সম্পক' স.ররিয়ালিস্টদের কোয়ালিশন রাজনীতি করতে 
দেয়নি । মগনচৈতন্যবাদ ও মাক'সবাদ পরস্পর পৃথক ধারণা 
রূপে চিহিগ্ত হল। 

এভাবে চ্যালেজের সামনে পড়ে মগনচৈতন্যবাদী গোম্ঠীর 
মধ্যে এপর্যন্ত সবাধিক যন্ত্রণাদায়ক ফাটল ধরে ১৯৩০ থেকে 
১৯৩২ সালে । গোষ্ঠীর কয়েকজন মতবাদ ত্যাগ করে 
কম্বানিস্ট পাটিতে যোগ দেন। এদের মধ্যে ছিলেন মগ্নচৈতন্য- 
বাদের অন্যতম প্রবর্তক লুই আরাগ, বুনুয়েলের ঘনিষ্ঠ দূজন-_ 
দুটি ছবিতে তার সহযোগী পিয়ের উনিক এবং জর্জ সাদুল 
যিনি পরে চিন্রএ্রতিহাসিক হয়েছিলেন । পরবতা জীবনে এরা 
বনুম়েলের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন । ৃ 

অবশিষ্ট ম্নচৈতন্যবাদীরা ব্রেতর নেতৃত্বে কম্যনিস্ট পাটি 
থেকে দূরে থাকেন যাদও বৈপ্লবিক কমকান্ড থেকে সরে আসেন 
না। বুনুয়েল ১৯৩২ সালে সরকারীভাবে শুধু গোষ্ঠী ত্যাগ 
করলেন, তবে সোহার্দামলক সম্পক* অন্তত নিজের, তিনি 
বজায় রাখেন । একটি আধুনিক জীবনীতে অবশ্য পাওয়া যায় 
যে যারা কমনিস্ট পাটিতে যোগদান করেন তিনি তাদের 
অন্যতম ছিলেন এবং ১৯৩৩ থেকে ৯৯৩৭ পর্যন্ত সদস্যপদ 
রেখেছিলেন । 

ব্রেতই "দি গোজেঙন এজ' সংক্রান্ত বিতকের অবসান 
ঘটান । ১৯৩৭ সালে এক লেখায়, যে 056-521)6 কে 
তিনি নিজ বহুযত্বে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন তাকেই অস্বীকার 
ক'রে “দি গোজেডেন এজ'কে মগ্নচৈতন্যবাদের নামে আবার 
উদ্ধার করলেন £ঃ 

“তাৎক্ষণিক প্রচারমলক লক্ষ্যের কাছে সবকিছু সমপপণ 
করার জন্য দৃঢ় প্রতিক্ত কয়েকজন তুচ্ছ বিপ্লবীদের প্ররোচনায় 
তিন গদ গোজ্ডেন এজ” এর একটি “শুদ্ধকুত' সংক্ষরণ ““[1) 
005 5০9 ৬/৪,61 0 10061561081 0910901901010-এর মত 
ইঙ্গিতপূণ নামে ( কেবলমান্ ভালো ধারণা সৃষ্টির জন্য) 
শ্রমিক শ্রেণীর কাছে প্রদশনের জন্য অনুমতি দিয়েছিলেন, কিংবা 
নিজের নীতি থেকে সরে এসেছিলেন--এসব কথা চিন্তা করে 


চিন্তরবীক্ষণ 


আমি দুঃখ পাই। এদ গোল্ডেন-এজ'এর মত একটি স্্‌্টি, 
যাকে মানুষের প্রকৃত দাবীর পর্যায়ে নামিয়ে আনা যায় না, তার 
মধ্যে কমন্নিষ্ট ম্যানিফেস্টোর প্রথম কয়েকটি পাতা থেকে 
মাক সের কিছু কথা ঢুকিয়ে দেওয়াটা কিছু লোকের কাছে 
শিশ্স্লভ নিশ্চিন্তি এনে দিতে পারে সম্ভবত-_-এটা দেখিয়ে 
দেবার মত নিষ্ঠুর আমি নই ।” 

যে রহস্যময় ঘটন।টিকে ব্রেতর স্মৃতি দাবী করছে তার 
যাথার্থ; সন্দেহজনক হতে পারে, কিন্ত মোদ্দা বিষয়টি সম্পকে 
তিনি সঠিক-_-'দি গোল্ডেন এজ" প্রথমত একটি মগ্নচৈতন্যবাদী 
ছবি এবং কেবল অনুষঙ্গে মাক'সবাদী । 

বুনুয়েলের পরবতী এবং তার মগনচৈতনাবাদী যুগের তৃতীয় 
শেষ ছবি ল্যাণ্ড উইদাউট ব্রেড” নামক স্বজপদৈঘ তথ্য 
(79176 52105 5৯811)9 17181)051932 )। শ্রেণীটির নির্বাচন 
বিস্ময়কর £ সমস্ত প্রকরণের মধ্যে তথ্যচিন্তরই রিয়াল পৃথিবীর 
বাহ্যিক চেহারাটাকে গুরুত্ব দেয় সবাপেক্ষা বেশী খদ গোল্ডেন 
এজ"-এর ভিত্তি দসাবজেকটিভিটির সঙ্গে পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতি- 
ক্রিয়ার কোন স্থান তথ্যচিন্তরে নেই ॥ তবু বুনুয়েলের দৃষ্টিভঙ্গী 
ছিল তথ্যচিন্রকে তার যুক্তিযুক্ত একমান্র নৈব্যন্তিক ৫218 ব্যবহার 
করে এবং নিজেকে সাংবাদিকের ভুমিকায় আড়াল ক'রে বন্য়েল 
রিয়।লিটির এমন একটি ছবি একেছেন যেটি সম্ভবত তার 
শুদ্ধতম মস্নচৈতন্যবাদী সুষ্টি । 

“ল্য উইদাউট ব্রেড'-এর নৈর্াজ্িকতাই হবিটিকে এক 
অসহনীয় অভিজত। মগ্নচৈতন্যবাদী অভিজঙা-__-করে তোলে । 
“দি গোভ্ডেন এজ'-এল মত সাবজেকটিভ উত্তেজনা আর ছবিটির 
থিম নয় £ এখানে দশকের সচেতনতাই উত্তেজিত হয় । 

ল্যাণড উহ্দাউট ব্রেড' ছবিতে বৃনয়েজের সাফলোর কারণ 
যেমন বিষয় নিবাচন--সমাজবিচ্ছিম্ স্পেনের এক হতদরিদ্র 
অঞ্চল- তেমন ছবির গঠনও যা দশকের লজিকাল প্রতিন্রিয়্ার 
নিগ্নমান,গ বৈপরীত্যের মধ্য দিয়ে এগোতে থাকে । 

১৯৩৬২ সালে অল্প কয়েকজন কমী নিয়ে তিনি স্পেনে 
গিয়েছিলেন এবং 125 710495-এর প্রকৃত ও তার আধিবাসীদের 
ছবি তুলেছলেন । মানত এক বছর আগে তার স্বদেশভামি দেশ- 
ব্যাপী হিংসার মধ্য দিয়ে আধা-সামস্ততান্ত্রক রাজতন্ত থেকে 
অস্থির বৃজেয়। গণতন্ড্রে পরিবত্তিত হয । নিঃসঙ্গ পাবত। 
অঞ্চলটিকে যেটি বুন.য়েলকে আকুষ্ট করেছিল, রাজনৈতিক ও 
প্রতিহাসিক পালা বদল থেকে বিচ্ছিন্ন মনে হয়। চিরকাল 
ক্ষধাত' দুর্বল রুষকরা যেন সাময়িক ভাবে প্রাক-ইতিহা:স 
বাস করে । তাদের কোন সাংস্কুতিক এ্রতিত্য নেই, নিজেদের 
অবস্থা ভালো করার কোন উপায় নেই, গৃহপালিত পশু অথবা 
কোন যন্ত্র কিছুই নেই। 

*ল্যার্ড উইদ।উট ভ্রেড' এর মল থিম হচ্ছে শ্রমেক্স চিষ্লার়ণ | 


জানয়ারী ৮০ 


কিন্ত এ আমাদের পরিচিত সভ্যজগতের সেই শ্রম নয় যা একটি 
উন্নত সমাজ বাবস্থার সম্ুদ্ধিতে সাহায্য করে ৷ [89 7701095 
-এর কৃষকদের শ্রম হচ্ছে প্রথমবারের জন্য এক বিরোধী 
প্রকাতিকে বশ করার প্রচেজ্টা-_ে প্রচেষ্টা অনিবাযভাবে ব্যর্থতায় 
প্যবসিত হয় এবং তাদের অসম্পূর্ণ সমাজ আবার শূন্যাবস্থায় 
ফিরে যায় । উদাহরণ স্বরূপ, ক্লুষকদের বন্ধ্যা নদীতারে 
মাটির স্তর শিছিয়েঃ আক্ষরিক অথে, কষণযোগ্য ভূমি তৈরি 
করতে হয়, ছবিটি এই অবিশ্বাস্য পদ্ধতিটিকে বৈজানক ডিটেলে 
ধরে রাখে, এমনকি স্তরগুলির ক্রশ-সেকসানগুলিকে পযন্ত 
আমরা ক্লোজ-অ!পে দেখতে পাই । কিন্তু ধারাবিবরণীটি যোগ 
ক'রে দেয়, “মাটি শীঘ্রই নাইট্রোজেন হারিয়ে ফেলে অনুবর 
হয়ে পড়ে |” এছাড়া, শীতকালে নদীগুলি প্রায়ই প্লাবিত হয়, 
সঙ্গে সঙ্গে একটা বছরের পরিশ্রম নিশ্চিহগ |” বৃুনুয়েলের ছবিটি 
প্রক্কতি__যাকে সভ্যতা এখনো বশ করতে পারে নি-_ এক 
বিধ্বংসী শক্তি ॥ অন্নপূর্ণা নয়, কেবল ব্যাধি ও মৃত্যুপ্রদায়িলী ৷ 

বৃনুয়েলের কাছে ককুষক জীবনের অপরিহার্য উপকরণ হচ্ছে 
্ষধা। এসে ক্ষ্ধা নম্ম যাকে তৃপ্ত করা যায কিংবা যা 
এতিহাসিকভাবে রাজনৈতিক সিস্টেমের জন্ম দেয় ( এবং সেই 
সিষ্টেম প্রাথমিক প্রয়োজনকে আর মেটাতে না পারলে তার 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহও স্ষ্টি করে )। এনক্ষধা চিরম্তন, অত্ম্ত 
এ ক্ষ্ধাই জীবন । রুুষকদের দৈন্যদশা বুনুষ্ধেলের অন্য ছবিতে 
দুষ্ট কামনার সমতুল্য । অবশ্য কামনার মত এই অসুম্থ 
অবস্থা কখনো পজিটিভ শন্তি হয়ে উঠেনা। কুষকদের জীবন 
যেন ক্ষুধা ব্যাধি থেকে পঙ্গুত ও মৃত্যু পযন্ত এক ভয়ঙ্কর-__ 
যদিও ল্জিকাল ও স্বাভাবক- ন্র্মপরিণতি । সময় কোন 
সমদ্ধি আনে না, আনে না মুত্যু ব্যতীত কোন সংবাদ । 

এই আগ্রাসী নিম্মতিবাদের ওপর বুনুয়েল এমন এক গণতন 
প্রণালী আরোপ করেন যা আমাদের সেই ভন্ন থেকে মুক্ত তো 
করেই না, বরং সেই নীতির অনুধাবনে অবিশ্লেষ্য টেনশন ও 
বিরোধিতা তৈরী করে । এরকম একটি গঠনপ্রণালী চিন্রকল্প, 
ভাষ্য ও সঙ্গীতের মধ্যবতী টেনশনে তৈরী করা হয়েছে। 
আবেগহীন ধারাবিবরণী একজন আগ্রহী অথচ নিরপেক্ষ সমাজ- 
বিজ্তানীসলভ “ম্ল্যহীন” ধারণা থেকে কখনোই প্রায় সয়ে 
আসে শা। 

এর বিপরীতে চিন্রকল্পগুলি ভীতিপ্রদ ; আরো বেশি ভীতিপ্রদ 
এই কারণে যে ক্যামেরা ঘটনাগুলিকে সরল ও দ্যর্থহীনভাবে 
সম্ভবপর ক'রে দেখায় । একটা গাধাকে মৌমাছি কামড়ে মেরে 
ফেলে । গয়টার ও অন্যান্য ব্যাধি, সংক্রমণ ও জন্মগত মৃখতা 
কৃষকদের পঙ্গু করে দেয় । একটি শিশু মারা যায়- গোরস্থান 
পযন্ত আমরা তার দেহকে অনুসরণ করি । 

ছবিটির অসংযত গঠন প্রণালী কিংবা কয়েকটি নাটকায় দৃশ্য 
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ও কোশলকুত প্রকঙ্প ( যেগুলি অবশ্য সেই যুগের পুনরতিনীত 
ডকুমেন্টান্ীর ক্ষেয়ে স্বাভাবিক ছিল ) সত্ত্বেও দিনেমাটোগ্রাফী যে 
সবগ্রাসী ধারণা রেখে যায় সেটি হচ্ছে এই যে দুষ্ট বিভীষিকাগুলি 
বাস্তবই ;+ ছবিতে বুনুয়েলের 'পরিত্ন্ত' অমস্থণ এডিটিংয়ের কিছু 
কিছু নমূনা থেকে এই ধারণা আরো জোরদার হয়। 

অপরিবতনীয়তার বোধ থেকেই ভীতির জল্ম। সুতরাং 
যে সব দৃশ্যে দেখা যায় যে কৃষকদের আত্মেন্সতির চেষ্টা কেবল 
তাদের ধবংসই দ্র্ত ক'রে তোলে-_সেগুলিই সবচেয়ে বেশি যন্জ্রণা- 
দায়ক । নিজের ফোলা ব্যান্ডেজ করা হাতটা দেখাতে দেখাতে 
একজন কৃষক অগপ্রতিভভ।ব ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে হাসে 
এই দুশ্যটির সঙ্গে নিবিকার ভাষাকার জানান £ 'সর্পদংশন 
এমনিতে মারাত্মক নয়, কিন্ত সেটাকে সারাতে গিয়ে কৃষকরা 
কখনো কখনো ক্ষতিটাতে মারাত্মক সংক্রমণ ঘটিয়ে ফেলে ।” 

ডকুমেন্টারিটির সম্রে রহস্যময়ভাবে ব্যবহাত ব্রাহমের 
সিশ্ফনি আমাদের কুৎসিতভাবে মনে করিয়ে দেয় রাজকীয় 
ইউরোপীয় সভ্যতার কথা-_যে সভ্যতা 1.95 চু01065-এর 
বিষাস্ত কলঙ্ক নিজের গর্ভে লুকিয়ে রাখে । “আন আন্দালুসিয়ান 
ডগ” ও এধদি গোজ্ডেন এজ'-এ উনিশ শতকের সঙ্গীত নাটকীয় 
উপাদান স্বরাপ- কনো কখনো নিখুতভাবে মিশ্রিত, মুড- 
মিউজিকের প্রায় প্যারডি ॥» রোমান্টিক সিম্ফনিগুলি বাঙ্গাআক হয়ে 
উঠেছে। “ল্যাপ্ড উইদাউট ব্রেড" হুবিতে [7,955 17101069-এর 
ভয়ঙ্করতাই ব্রাহ মের মহান সঙগীতকে অবক্ষয়ী ব্যঞ্জনায় কল্ষিত 
করে । 

নিরপেক্ষ ভাষ্যকারের আড়ালে থেকে বৃনুয়েল তার ছবিতে 
আগ্েকটি বিশিষ্ট ভঙ্গি আরোপ করেছেন। প্রত্যেক ক্ষেজে, 
যখনই কৃষকের জন্য কিছু আশা সঞ্চারের সম্ভাবনা দেখা যায়, 
তখনই সে সম্ভাবন।কে অনিবার্ষডাবে পরবতী সংবাদ নষ্ট করে 
দেয় । ফল খেয়েই লোকেরা বাচে, আবার ফল খেলে আমাশয়ও 
হয়। তাদের গাছপালা আছে, কিন্ত পোকামাকড়ে সেগুলো খেয়ে 
ফেলে । তাদের তৈরি করা ক্ষেত সঙ্গে সঙ্গে নষ্ট কিংবা অনুবর 
হয়ে যায় । সেখানে মৌচাকও আছে ( অপেক্ষারুত ভালো অঞ্চল 
থেকে ধার করে আনা ) কিন্ত মৌমাছিরা অত্যন্ত তেতো মধু তৈরি 
করে এবং প্রায়ই জন্তজানোয়ারের স্বৃত্যুর কারণ হয়। আপাত- 
দৃষ্টিতে বিজ্ঞান সম্মত ঘটনা সংগ্রহের বাইরে না গিয়েও দর্শকের 
বূর্জোয়াসূলভ আশাবাদ- সভ্য মানসিকতার “স্বাভাবিক দৃঙ্টি- 
ভঙ্গি-_সমূলে তিনি বিনষ্ট করেন । 

কিন্ত বাইরের সাহায্য £ চাচ সেখানে উপস্থিত, কিন্তু তার 
ক্ষয়িত কীতি এখন বহদিন আগে শেষ হয়ে যাওয়া প্রাচীন উপনি- 
বেশের ধবংসাবশেষের মত ॥ চা্চই সম্বদ্ধিপ্ বাহক-_ এই দাবী 
যেন এক পরিহাস কারণ কৃষকদের জন্য ম্বৃত্যর অন্তিত্ব প্রকাশ 
করা ছাড়া চাচ কিছুই করে না। 
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আধুনিক সমাজের সঙ্গে কৃষকদের অবশ্য একটি যোগসুর 
আছে--সেটি সদ্যগঠিত স্কলবাড়ি। আমদানীকৃত এই শিঞ্ষাকে 
কুষক জীবনে সন্ভাবনাপূর্ণ উন্নতি হিসেবে যনে করাই হচ্ছে উদার 
দর্শকের তাৎক্ষণিক অনুভূতি । কিন্তু সিকোয়েন্সটি একথাই 
প্রমাণ করে যে, উপবাসী শিশুকে অঙ্ক শেখায় যে শিক্ষাব্যবস্থা তা 
সম্পূর্ণ অক্ষম । আরো চিন্তার বিষয়, যে বৃজোয়া শিক্ষা বস্ত্রহীন 
শিশুর পাঠ্যতে অষ্টাদশ শতাব্দীর শৌখিন পোষাকপরিহিত মহিলার 
ছবি দৃষ্টান্ত হিসেবে ব্যবহার করে এবং "অপরের সম্পি শ্রদ্ধা" 
করতে শেখায়, তা নিষ্ঠুর । 

«এই নগনপদ জীর্ণ পোষাকপারিহিত শিশুরা পৃথিবীর অন্যান্য 
শিশুদের মত একই প্রাথমিক শিক্ষা পায় । এ বৃভুক্ষ শিশুদেরও 
শেখানো হয় যে-কোন ভ্িভজের [তনটি কোণের সমম্টি দুই 
সমকোণ ।” এটিকে বৃনুয়েলের মন্তব্যহীন ককের অস্তঘাতমূলক 
ব্যবহারের দৃষ্টান্ত বলা যায় । যে বুজোয়া শিক্ষাব্যবস্থাকে বর্ণনা 
করা হচ্ছে তারই অন্তর্গত বৈপরীত্যকেই ধারাভাষা, ছোট করে, 
স্পম্ট করে তোল্পে। মানবতাবাদী সচেতনতা ( এশক্ষা সবন্র 
এক' ) আবছা জানে যে তা বাস্তবের সঙ্গে সাম্জস্পৃ্ণ নয় 
( উপবাস, জীর্ণ পোষাক, নঞ্নপদ ). কিন্ত বৈষম্যটাকে কখনই 
প্রত্যক্ষ বৈপরীত্য হিসেবে চিহি্ত করা হয় না। 

অন্যান্য প্রধান দৃশ্যেও বনয়েল একই গঠনকৌশল বাবহার 
করেছেন । ম্যালেরিয়ার উপদ্রব সম্পকিত সিকোয়েন্সটি তথ্য- 
চিত্রের ভিতরে একটি তথ্যচিত্র তৈরি করে" পদায় পাঠা বইয়ের 
মশার ছবি. সঙ্গে ক্ষতিকর ও নির্দোষ মশার লক্ষণগুলি সাবধানে 
বর্ণনা করেন ভাষাকার । অন্তর-দৃ্ট তথ্যচিন্ত্রটি অবশ্য 9৬/2)]) 
রোগাক্রান্ত কুষকদের কাছে অপ্রয়োজনীয় কারণ, দশক ছাড়া 
তাদের উদ্দেশ্যেও যদি বলা হয়ে থাকে, তবু এবঘিধ ক্তান কাজে 
লাগাবার মত বিজ্ঞান তাদের আয়ত্ত নয় । আর একটি সিকোয়েন্সে 
নির্মাতারা পথে পড়ে থাকা একটি ছোট মেয়ের সাক্ষাৎ পান । 
তিনাদিন ধরে একদম নাড়াচড়া না করে মেয়েটি পড়ে আছে। 
তার যন্ত্রণা হচ্ছেঃ সম্ভবত সে অসুস্থ, কিন্ত তার অসুখটা আমরা 
ধরতে পারছি না। আমাদের একজন মেয়েটির কাছে [গয়ে 
তার গলাবাথাগ কারণটা বার করতে চেস্টা করে। তিনি 
মেয়েটিকে মুখ খুলতে বললেন, দেখা গেল তার মাড় আর 
গলা ভ্বলছে।” ক্যামেরার নিবিকার চোখের সামনে একজন 
মেয়েটির খেলা মুখটা ধরে থাকেন । 

মশক সংক্রান্ত ইনসা্টটির মত বাইরে জগতের এই হস্তক্ষেপ 
--তাও অন্য কারোর নয় ছবির নিমাণদলের-অক্ষম মনে 


হয়। তার কারণ এটি অপ্রয়োজনীয় বা ইচ্ছারুতভাবে নিষ্ঠুর 
যাই হোক নাকেন। অপরিবতিত স্বরভঙ্গিতে বিবরণী চলতে 
থাকে “দুর্ভাগ্যবশত আমরা মেয়েটির জন্য কিছুই করতে পারি 
না। গ্রামটিতে দুদিন বাদে আমরা ফিরে এসেছিলাম । মেয়েটি 
কেমন আছে খোজ করায় জানতে পারল।ম সে মারা গেছে ।” 


চিন্্রবাক্ষণ 


ক্যামেরা মেয়েটির খোলা মুখের ক্লোজ-আপ নিয়েছে বলেই 
যেমন আমরা তার অসম্থতার কারণ বার করতে পারি না, 
তেমনি চিন নিমাতারা যদি মেয়েটির ম্বতাকে আটকাতে না-ই 
পারলো, তবে তাদের ছবি করার দরকারুটা কি£ বুনুয়েল তার 
তথ্যচন্রটিকে সম্পূণ সামাজিক দিক দিয়ে নিষ্ফল সংস্কৃতি 
ও মানবজাতির এতিহোর মধ্যে প্রকাশ করেন এবং তারপরই 
অলক্ষিতে স্পষ্ট করেন প্রতিপাদ্যটি--তথ/চিন্ত্রনিমানসহ সমস্ত 
এ্রতিহ্যটাই অক্ষম । ছবিটি প্রকৃতপক্ষে তার নিজস্ব প্রেমিসটাকে 
ভেঙে ফেলে এবং সেটা করতে গিয়ে মানবতার আশ্রয্টাকে 
ধ্বংস করে।। 

স্পেন ও ইউরোপের সবন্ত্র যখন সহিংস রাজনৈতিক অভ্যুত্থান 
চলছিল এবং বাম ও দক্ষিণপন্থীদের সংঘষ তীব্রতর হচ্ছিল 
ক্তমশ-_সেই অবস্থার মধ্যে নিমিত “ল্যাণ্ড উইদাউট ব্রেড" সমাজের 
এরতিহাসিক ও র্লাজনৈতিক চরিন্টা ভেঙ্গে ফেলে তার প্রাগেতি- 
হাসিক চেহারাটা-_যখন প্রকৃতির বিরুদ্ধে লড়াই ছিল মানুষের 
সর্বাআক কর্তব্য- পরিস্ফট করে । তবু তিনি জোর দিয়ে 
বলেন যে এই সমজই, যার অ-সভ্য ভয়ঙ্করতা আমরা চেতনা 
থেকে প্রায় মুছেই ফেলেছি, আমাদের সভ্যতারই অঙ্গ । রুষকদের 
জীবনের সঙ্গে নিজেদের জীবন মেলাতে গেলেই আমাদের যে 
বিচ্ছিন্নতা, অসহায়তা দেখা যায়, তার মধ্যেই বুনুয়েলের 
ছবির চুড়ান্ত বিভীষিকা । রুষকরা আমাদের মতই মানুষ? 
আস্তত্বের প্রাত্যহিকতায় ব্যস্ত । তবু প্রায় অবিশ্বাস্য কোন বন্য 
শন্তি তাদের সমস্ত প্রচেষ্টাকে স্বাভাবিক লক্ষ্য থেকে সরিয়ে দেয় । 

এসব সত্ত্বেও “ল্যান্ড উহইদাউট ব্রেড” ছবিটির সমকালীন 
রাজনৈতিক ব্যাখ্যা করা যেতে পারে-_উদারপম্থী রাজনীতি 
সমেত বৃর্জোয়া মতাদর্শের প্রগতিবাদী বহিরঙ্গকে অস্বীকার 
করে ছবিটি র্যাডিকাল হয়ে উঠেছে । বস্ততত এই বৈপ্লবিকতা 
ভুল করে স্পেনীয় রাজনীতিতে অসময়ে আবিভূত হয়েছিল। 
একবছরের পুরনো, ভিতরে ভিতরে ছিন্ন ভিন্ন, প্রতিশ্ুত সংস্কার 
সাধনে অপারগ, ক্ষমতার জন্য দক্ষিণপন্থী আক্রমণ থেকে আত্ম- 
রক্ষায় ব্যস্ত প্রজাতন্ত্র অনেক ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছিল খটে। কিন্ত 
একটি অসাধারণ সংস্কারের কৃতিত্ব সে দাবী করতে পারে- দেশের 
অনুমত অঞ্চলে বহু ধমনিরপেক্ষ বিদ্যালয় স্থাপন । তবু এটি 
এমন একটি ছবি যা শুধু স্পেনকে সাধারণত অনাকর্ষক 
আলোকে দেখায় না। নতুন সরকারের অহংকারযোগ্য কীতিকেও 
আঘাত করে। 

*ক্পেনের পক্ষে অসশ্মানজনক' আখ্যা দিয়ে জামোরা প্রশাসন 
বুনুয়েলের ছবিকে নিষিদ্ধ করে এবং অন্য দেশকেও ছবিটির 
প্রদর্শন না করতে অনুরোধ করেন । কেবলমান্্র ১৯৩৭ সালে 
ফান ছবিটি মুক্তি পায়। স্পেনের পরব প্রজাতন্ত্রী ফ্যাঙ্কো 
সরকারও নিষেধাজা।ট। চালিয়ে যান । 


জানুয়ারী ৮০ 


এখান থেকে বৃনুষ্ধেলের অক্াতবাসের পালা শুরু হয়েছে। 
নিখুত সুররিয়ালিস্ট ব্লা(ততে তিনি নিজের ভবিষ্যতের পায়ে 
কুঠারাঘাত করলেন । ব্লাজনৈতিক দিক দিয়ে অন্তব।তমূলক--- 
এই অভিযোগে তার দুটি ছবি নিষিদ্ধ হল । নিজের ছবি 
প্রযোজন। করার সঙ্গতি তার ছিল না (গদি গোল্ডেন এজ” ও 'ল্যাণ্ড 
উইদাউট ব্রেড' একক পুচ্ঠপোষকের অর্থানৃুকূল্যে নিমিত )। 
সৃষ্টিক্ষম সাহায্যের উৎস হিসেবে দ্বিখণ্ডিত মগনচৈতন্যবাদী 
গো্ভীর কাছে চাইবার কিছু ছিল না। কমাশিয়াল চলঙ্িন্ত্র 
শিপ ভ্রুমশ প্রতিক্রিয়ার স্তত্ত হযে উঠাছল ; চেস্ট। করেও বুনুয়েল 
ব্যবসায়িক পরিচালক হিসেবেও এমন কোন কাজ পেলেন না যা 
তার শিক্পীস্লভ নান্দনিক ও রাজনৈতিক সততাকে অক্ষৎণ রাখে । 
অগত্যা বিভিন্ন ফিল্মশিজ্প ছোটখাট কাজ করা ছাড়া তার 
উপায় ছল না। পনেরো বছরের আগে তিনি আর কোন ছবি 
পরিচালনা করেন নি ॥* 

১৯৩২ থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত স্পেন, ফাল্সঃ নিউইয়ক 
ও হলিউডে, পরিচয় গোপন রেখে, পর্যবেক্ষক, ক'যকগী প্রযোজক 
কিংবা সম্পাদক হিসেবে ছবিতে কাজ করেছিলেন, কিন্ত কোন 
নূজনশীল ভুমিক। পালন কর্পেননি। এই যুগে তিনি কয়েকটি 
ছ।ব করেছিলেন, তবে সবদা অজ্াত পরিচয়ে । ১৯৩৫-৩৬ 
সালে তিনি যে চারটি স্থল্পায়, কমেডি প্রযোজনা করেছিলেন 
তাতে পরিচালক হিসেবে অক্তাত থাকাটা শিলপাসুলভ অহঙ্ক।র 
হতে পারে ; তবে প্রজাতন্ত্রপস্থী ১0911 1937 ছবিতে নিরঃদ্দষ্ট 
ক্রেডিট নিঃসন্দেহে রাজনৈতিক সুবিবেচনার ফল । 

*ল)৩ উইদাউট ব্রেড'-এর পরে বুনুয়েল ফরাসী কমিউনিস্ট 
পাটির গুহীত নিদিষ্ট মাকসবাদের আরো কাছাকাছ চলে 
আসেন । আমরা আগেই দেখেছি ১৯৩০-৩২-এর ঘটনার ফলে 
তাদের পরুস্পর বিরোধীতে পরিণত হওয়া পযন্ত সুররিয়ালিস্ট 
ও কম্যনিস্টদের সম্পর্কটা চিড় খাওয়া ছিল । ভাঙ্গনের পরও 
এককভাবে সুরূরিয়ালিস্টদের অন্য শিবিরে যাতায়াত অস্বাভাবিক 
ছিল না (এদের মধ্যে এলুয়ারঃ বৃনুষ্েল, উনিক এমন কি 
ব্রেতও ছিলেন )। “ল্যাণ্ড উইদাউট ব্রেড'-এর দুজন সহযোগী 
লোটার ও উনিক পাটি সদস্য ছিলেন। 

আগে আমরা আরো দেখেছি যে পদ গোজ্ডেন এজ' ও 'ল্যাশু 
উত্নদাউট ব্রেড*ছবিতে অভিব্যত্তণ বুনুয়েলের সমাজ ভাবনা, 
নান্দনিক অথবা ভাবগত বৈশিষ্ট্যে, মাক'সবাদের কাছে খণী 
নয় যদিও উতয্ন ছবিই মাক্সবাদের সঙ্গে অস্বাভাবিক মান্র।য় 
সহাবস্থান করে । খারকভ ভাঙ্গনের পরও কিংব। নিজে স্রপ্নিয়- 
লিস্টদের ত্যাগ করা সত্ত্বেও, তত্তের দিক দিয়ে বিপ্লবী শিপী হবার 
জন্য একমান্ত্র মগনচৈতন্যবাদের প্রতিই বিশ্বস্ত থাকা বুনুয়েলের 


প্রয়োজন ছিল । কোন সরকারী মাক্সবাদী প্রসত্ত্বতাসে 
আইজেনস্টাইন বা সোস্যালিস্ট বাস্তবতার রূসতত্বঃ যাই ছোক 
১৩ 


না কেন, কোনটাকেই তিনি অনুমোদন করতেন না--অনুসারে 
মঙ্চৈতন্যবাদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করার কোন প্রয়োজন তিনি 
অন্ভব করেন নি। ১৯৩৫ সালে 06900 (0106 নামক 
সাম্যবাদী সাময়িক পন্ত্রিকায় এক সাক্ষাৎকারে বিনীত অথচ 
দৃঢ়ভাবে তিনিই এটা বোঝাতে চেয়েছেন £ 

আইজেনস্টাইনের মনটি এক রুদ্ধ আর্ট অধ্যাপকের । 
তাকে আমি বুঝতে পারি না। তার স.ষ্টিকর্মে যেটি প্রশংসনীয় 
সেটি হচ্ছে এই যে শ্রেণীশত্র'র হাত থেকে নিজেদের মুক্ত করেছে 
এমন এক জাতি দ্বারা তিনি অনুপ্রাণিত। প্রত্যেক শিল্প, 
এমনকি বিমৃততম শিজ্পেও, এবটি মতাদর্শ, নৈতিক ধ্যান 
ধারণার সম্পূর্ণ সিস্টেম থাকে । ১৯১৮ সালে ফিউচারিজম 
এবং দাদাইজম উভয়ই কলাকৈবল্যবাদ হিসেবে নিম্দিত ছিল। 
সময় প্রমাণ করেছে যে ফিউচ।রিজমের মধ্যেই ফ্যাসিস্ট শিল্পের 
বীজ লকিয়েছিল এবং দাদাইজম ( মগনচৈতন্যবাদের পৃবস,ন্বী ) 
গ্রতিহ সিক বস্তবাদের রূপ নেয়। 

প্রশ্ন £ আপনার “ল্যান্ড উইদাউট ব্রেড; ছবিকে আপান কি 
হিসেবে দেখেন-_ _রেটকিফিকেশন না বিবতন 

উত্তর 8 অবশ্যই আমি ছবিটিকে আমর কমজীবনের 
সম্প্রসারণ হিসেবে দেখি । 

কার্যত অবশ্য ব্যাপারটা অনারকম । তখন হিটলার 
জার্মানীতে ক্ষমতা পেয়েছেন এবং ১৯৩৬ সালে ফ্রাযাক্কো 'জেনারেল- 
দের বিদ্রোহ" নেতৃত্ব দিলেন যার পরিণতিতে সেপনে গৃহযুদ্ধ দেখা 
দেয়। এই হতভাগ্য দেশটি ফ্যাসিস্ট ও কম্যনিস্টদের আসন 
যদ্ধের পরীক্ষাক্ষেন্্র হয়েছিল । ছ'বছর আগে নিঃসঙ্গ বামপন্থী 
মতাদশ হয়ত সুররিয়।লিস্টদের পক্ষে গ্রহণীয় হতে পারতো যদিও 
কম্যনিস্ট পাটি ও তখন অন্য বন্তব্য রেখেছিল ॥ এখন এবছ্িধ 
ব্যক্তিস্বাতন্জ্রয স্পষ্টতই অপ্রাসঙ্গিক ও সম্ভবত বিভেদ সৃন্টিক।রী । 

তবে স্ররিয়ালিজম যে স্বভাবতই মাকসবাদে পরিণত হয় তা 
নয়-_সররিয়ালিস্টরা বা বুনুয়েল এ বিষয়ে যতই আপত্তি করুন 
ন। কেন । দৃষ্টান্ত হিসেবে সালভাদোর দালির কথা ধরলেই 
চলবে; একদা বুনুয়েলের বন্ধু ও সহনির্মাতা দালি বিন্দুমান্ কম 
স ররিয়ালিস্ট না হয়েও দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে যোগ দেন। 
( সররিয়ালিস্টরা তাকে তার রাজনীতির জন্য বহিস্কত করেন )। 
এবং, একটি বিশেষ রাজনৈতিক মত তার উদ্দীষ্ট হোক বা না 
হোক, বুনফেজের নিজের 'ল)শু উইদাউট প্রেড” কি রণক্লান্ত প্রজা- 
তন্ত্রের ক্ষতি করেনি ? 

আগে না হলেও অন্তত এই সংকট মুহ,তে তিনি কম্যুনিস্ট 
পারির সঙ্গে হাত মেলাতে রাজী ছিলেন এবং তার কর্মজীবনে 
একমান্তর এই সময়ই তিনি নিজের শিল্প, নিজের মৌলিকত্ব রাজ- 
নৈতিক প্রয়োজনে বদলালেন । পাটি'কে অবশ্য নিজেই পরিবতনের 
মধ্য দিয়ে যেতে হল । স্প্যানিশ পাটি অবশ্য পপুলার ফ্রণ্টের 


১৪ 


সঙ্গে যোগ দিয়েছিল ॥ ফ্রান্সে কম্যুনিস্ট পাটি” উদারগন্থী বুজে।য়। 
শ্রেণীকে দক্ষিণপন্ছীদের থেকে সরিয়ে আনার জন্য সংগঠিত 
যুক্তফ্রপ্ট-রাজনতি সমর্থন করে কিছু সংসদীয় সবিধা আদায় 
করে নিঞোছল--তার বিনিময়ে লড়াকু শ্রেণীচেতনার থিকজ্পে 
“বামপন্থী” জাতীয়তাঝাদ গ্রহণ করতে হয়। ১৯৩৫ সালে |নজের 
সাধারণ পথের পরিবতন করে সোভিয়েত ইউশিয়নও এ নতন 
রাজনীতির পথ প্রশস্ত করে। 

এই অস্পম্ট যুগের প্রায় কোন ছবিই টিকে নেই। লিখিত 
বিবরণ অত্যন্ত পরস্পর-বিরোধী খলে এর অগ্রত্যক্ষ গুরুত্ব ও বিচার 
করা কঠিন। বনয়েল ভন্তর। দাবী করেন যে অজ্তঞাতভাবে যে 
সব বিভিন্ন ছবি তিনি সম্প।দনা করেছিলেন সেগুলি তার নিজের 
সৃষ্টি হিসেবেই স্থান পাবার যোগ্য । বুনুয়েল অবশ্য বলেন যে 
ছবিগুলিতে তার ভুমকা স্জনধমী নয়, প্রশাসনিক । এবং 
এ কারণেই একটি টিকে থকা ছবি «স্পেন ১৯৩৭-এর গভীর 
নিরীক্ষা প্রয়োজন-_-বুনুয়েের স্বজনশীল নির্মাণের মধ) ছবিটার 
স্থান অতিরঞ্জিত না করেও একথা বল্লা যায় । 

বৃুনয়েলের দেশে তখন যে গৃহযুদ্ধের ঝড় বইছিল, তার উপর 
তথ্যচিন্ত্র হচ্ছে “স্পেন ১৯৩৭ (1909019, 1937, [121000, 
1937 )। ১৯৩৭ সালেও, আমাদের ক্ুমতব্য, স্প॥নিশ গহ্য্দ্ধের 
প্রকৃত ইস.গুলি সাধারণের গোচর থেকে অনেক দূরে । আক্রমণ 
সম্পকে সমগ্র বিশ্বকে বিশ্বাস করানো যে কতটা কঠিন, ত। 
অবিশ্বাস্য । জাতীয়তাবাদীদের অস্ত্র ও সৈন্য সরধরাহ করা বন্ধ 
না করেও ১৯৩৭ সালে জার্মানী ও ইটালী সরকারীভাবে 
আন্তজাতিক অনাক্রমণ পর্যবেক্ষক প্যাট্রলে অংশ গ্রহণ করছিল । 
জোরিস ইভেন্স বলেছেন যে তার 'স্প্যানিশ আথ' নামক ছবি, 
১৯৩৭ সালে নিমিতঃ ইটালী ও জার্মানীর আক্রমণ সম্পকিত সমস্ত 
উল্লেখ ধারাবিবরণী থেকে বাদ দেওয়া পযস্ত ইংলগ্ডে নিষিদ্ধ 
ছিল। বহু দেশের কম্যনিস্ট এবং যুক্তফণ্টের গোল্ঠীগুলি এই 
“নৈঃশব্দের চক্রান্ত ভেঙ্গে দেওয়ার চেস্টা করেন। কম্যনিস্টরা 
গৃহযুদ্ধকে ফ্যাসিস্ট আক্রমণের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক প্রতিরোধের 
সংগ্রাম হিসেবে প্রচার করার উদ্দেশ্যে স্প্ানিশ আথ' এর মত 
অক্ঞাত পপ্নিচয় “স্পেন ১৯৩৭" ছবিটি স্পেনে নির্মাণ করেন। 

বতমান ফটেজ থেকে সম্পাদিত একটি সংকলন-চিন্তর হচ্ছে 
“স্পেন ১৯৩৭, (ভিন্নভাবে সম্পাদিত কিছুটা উপকরণ অবশ্য 
পাওয়া যায় ১৯৬৫ সালে সংকলিত 1[71602]110 7২09511 এর 
“টু ডাই ইন মাদ্রিদ” নামক ছবিতে )। ১৯৩৬ সালের ফেব্মারী 
থেকে ১৯৩৭-এর ফেব্য়ারী-_-এই একবছর ছবিটির ঘটনাকাল ॥ 
শুরু হয় পপুলার ফুণ্টের বিপুল জয় থেকে যার ফলে 1৬৪17006] 
/৯22108-র শাসন 22410018 প্রশাসনের স্থলে অধিষ্ঠিত হয় । 
ছবির বক্তব্য অনুযায়ী নতূন সরকারের উদারনৈতিক ও জনপ্রিগ্স 
সংক্কারগুলিকে দক্ষিণপন্থী প্ররোচনা খারাপ করে দেয়। এর 


চিন্তরবীক্ষণ 


ফলশ্নতি হিসেবে দেখা দেয় ১৯৩৬ সাজে ফ্যাঙ্কোর 7১0190)-এর 
সন্্রাসবাদ । প্রজাতন্ত্রী ও জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে রাস্তার লড়াই 
ব্যাঙের ছাতার মত গৃহযুদ্ধে ছড়িয়ে পড়ে । 

সথলযৃদ্ধ পরিণত হয় আকাশ যুদ্ধে-_গৃহযৃদ্ধ হয়ে ওঠে 
বহিরাক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের সংগ্রাম যখন গণসেনার 
সংগঠন প্রতিহত করে ইটালী ও জার্মানীর তৈরি বোমার ব্ষণ। 
১৯৩৬ সালে মাদ্রিদ অবরুঙ্ধ হয়, প্রজাতন্ত্রীরা সেই অবরোধ 
কঠিন মূ'ল্যর বিনিময়ে ছিমাভন্ন করেন । এই ঘটনাটিও ছবিতে 
বশিত । সংঘবদ্ধ জনগণের ওপর সশস্ত্র সংগ্রামের পাজটিভ 
ফলগু লিও---শিপব।ণিজ্যের রাপাস্তর, শিক্ষা, সামা, স্বাস্থ্য ও 
রাজনেতিক সচেতনতা র্দ্ধি-_বিশ্লেষণ করেছে । প্রান্তিক অঞ্চলে 
ফ]াসিস্টদের ধ্বংসলীল্লা ও মাদ্রিদে নিরন্তর প্রতিরোধের বৈপরীত্য 
ছবিটির শেষ সিকোয়েন্সে ফুটে উঠেছে । ছবিটি শেষ হয় এক 
আকফ্িমক প্রয়োজনীয় পুনরাবতিতে, যার ফলে গৃহযুদ্ধ প্রকৃত 
আন্তজাতিক প্রসঙ্গে স্থাপিত হয়। “গবমান ব্যবস্থা, পদাতিক 
বাহিনী, টাঙ্ক, যুদ্ধ জাহাজ-_-এসবই এক বছরের মধ্যে নিমিত 
হয়েছে । ইউরোপের শাস্তি ও ভবিষ্যতের জন্য ফ্পেন রন্ত দান 
করছে ।” 

পাারিসে অবাস্থত প্রজাতন্ত্রী স্পেনের দৃতাবাসের মাধ্যমে 
'স্পন ১৯৩৭, প্রযোজিত । ছবিটির তিনজন নিমাতাই কম্যনিস্ট 
কিংবা তাদের নিকট সমথক । সম্পাদক 1620-17200]1 
701690715 পরে নিজ ক্ষমতায় 1.6 (001)27015 নামে চিন্ত 
পরিচালক হন । ১৯২৭ সালে 1১16116 [1718 ব্রেতর সঙ্গে 
পাটটিতে যোগদান করেন ॥ ১৯৩২ সালে স্ুররিয়ালিস্টদের সঙ্গে 
বিচ্ছেদ হবার পর, বনুয়েলের মত, তিনিও বোধ হয় উভয় তত্তের 
প্রতি বিশ্বস্ত খাকার চেষ্টা করেছিলেন। ল্যান্ড উইদ।উট ব্রেড' 
ও “স্পেন ১৯৯৩৭, উভয় ছবিরই বিবরণী তিনি লিখেছিলেন । 

ফ্রান্সে রিপাবলিকান দূত ছিলেন 11115 41201150211), 
তিনি সংস্কারপন্থী বুজোয়া সোসালি্ট পাটির সদস্য ছিলেন। 
পপুলার ফ্রেণ্টের শরিক কম্মানিষস্টদের সঙ্গে তার পার্টির 
সহযোগিতায় তিনি বিক্ষুব্ধ ছিলেন এবং পরে তিনি উগ্র কম্যুনিসট 
বিরোধী হয়ে পড়েন । ১৯৩৭-এর গোড়ার দিকে £12500115- 
1811 দেখলেন যে প্রজাতন্ত্রের একমান্র অবলম্বন হচ্ছে সোভিয়েত 
ইউনিয়ন এবং সম্ভবত একারণে সোসা।লিস্ট ও কম্যনিস্টদের 
আঁতাত সমর্থন করেছিলেন । এইজন্যই দৃতাবাস ছবিটিকে 
স্পনসর করে 

“স্পেন ১৯৩৭, ছবির রাজনীতি যুজ্জফুণ্টের মতকে প্রতিফলিত 
করে । ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের নেতৃস্থানীয় এ্ঁকাবদ্ধ 
গণ-আন্দোলন হিসেবে পপুলার ফুণ্টকে প্রাধান্য দেয়। শ্রেণী 
সংগ্রামের থিমটিকে সতকতার সঙ্গে একটি বিশিষ্ট স্তরে উপস্থপিত 
করা হয় । এই স্তরটিই গ্রক্যবদ্ধ জনসাধারণকে ( ধারাভাষ্যকার 
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অনুসারে, “ছাত্র, কেরাণী, ওয়েটার, চিকিৎসক, ড্রাইভার, 
লেখক, শিক্ষক, শ্রমিক" সব শ্রেণীর ও অবস্থার মান্য” ) 
সংখ্যালঘ প্রতিক্রিপাশীল মুদ্ধবাজ থেকে আলাদা করে রাখে । 
থ্িতায়োজ্ঞরাই জুলাইয়ের আগে পর্যন্ত প্রজাতল্ভ্রের নামমান্ত্র 
সেবক সৈন্যবাহিনীকে নিয়ন্ত্রণ করত । *প্রজাতল্ত দীর্ঘজীবী 
হোক” এই ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে সৈন্যবাহিনী কুচকাওয়াজ করে । 
কিন্ত বিশেষ এক শ্রেণীর স্বাথই এই বাহিনী তৈরি করেছে-.৮” ) 

সংগ্রাম যখন নলৈংদশিক 'আল্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধে 
প্রসারিত, সমস্ত আবেদন থেকেই শ্রেণীস্চক শব্দসস্তার এবং 
বস্তত, জাতীয় পরিভাষা তান্ত হয়। রাজনৈতিক কারণে বিদেশী 
হানাদারদের কখনোই মোখিকভাবে ইতালীয় বা জার্মান বলে 
চিহিন্ত করা হয় না। বরং "স্পেন ১৯৩৭, এঁদ স্পানিশ আথ'-এর 
অনুরূপ একটি সংক্ষিপ্ত এফেক্ট ব্যবহার করে | 030209151818-তে 
উদ্পাটিত শক্রদের পরিতাত্ অস্ত্রশস্ত্র প্রজাতন্ত্রীরা দখল করে 
নেয় । ভাষ্যকার বলেন *অবশ্যই সেগুলি বিদেশী অস্ভ্র"” | 
ক্লোজ-আপে দেখা যায় অস্্রের বাক্সগুলোর লেবেলগুলি হুতালীয় 
ভাষায় লেখা ৷ 

সে যুগের যু্ফণ্টের জন্য প্রচারের সদৃশ দ্বৈত ভাষার প্রয়োগ 
আরো সাধারণ স্তরে প্রকাশিত | 'প্রগতিবাদী” শব্দটি উদারনৈতিক 
সংস্কার বোঝায় এবং এইজন্যই সহানুভুতিসম্পন্ন বূজোয়া শ্রেণীকে 
বিচ্ছিন্ন করে না; আবার সংগ্রামীদেব কাছে তার অর্থ শ্রতিহ।সিক 
ভ্যানগাড, কোগ়্ালিশনের বামপক্ষ । এ্রমন কি এ্রজাতন্ভ্রী' 
শব্দটির দ্বৈত অরে সম্বপ্ধ- বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্র অথবা তারই 
গতস্থ সর্বহ।রার প্রজাতন্ত্র । পপুলার ফুণ্টের সাধিত সংস্কার ও 
সাবিক শৈোথল্যগুলির সংখ্যা হিসেব করতে গিয়ে (যার মধ্যে 
বিশেষ ভাবে বলা হয়ঃ “সংখ্যাগরিজ্ঠের ইচ্ছা! সরকার মেনে 
নেয় 1” ) ধারাভাষ্যকার গুপ্ত ডায়ালেকটিক দিয়ে উপসংহার 
টানেন, “প্রজাতন্ত্র, যাকে জমগ্র স্পেনবাসীর সাংবিধানিক সরকার 
বলে ধরে নেওয়া হয়েছে, প্রকৃত প্রজাতন্ত্র হতে আরম্ভ করেছে ।” 

অবশ্য একই গোপনীয়তায় অধিকাংশ যুক্তফ্রণ্টীয় প্রচার 
প্রগতিবাদী' বুজোয়া প্রজাতন্ত্র কখন বা কীভাবে সবহার।র বিপ্লব 
সৃষ্টি করবে তা নির্দেশ করা এাড়য়ে যায় । বাস্তব ঘটনা থেকে 
সঙ নিয়ে 'স্পেন ১৯৩৭" এমন এক কমপদ্ধতির চারপাশে গঠিত 
যার দ্বারা জনগণের গেরিলা যুদ্ধ এক অস্পষ্ট সাম্যবাদী সমাজের 
জন্ম দেয় । সংগ্রাম সৃন্টি করে গণসংহতি যার সামরিক ও 
রাজনৈতিক নেতারা “সাধারণ মান্ষের স্তর থেকেত আঙদেন।” 
/৯771)98 সরকারের প্রগতিশীল" নীতির অস্থির সমথক প্রারম্ভিক 
সিকোয়েমসগুগ্রির বিপরীতে শেষ সিকোয়েনসগুলি সরক।রী নেতৃত্বকে 
অবহেলা করে প্রকৃত নেতৃত্ব অথাৎ আসল প্রজাতন্ের ওপর 
প্রাধান্য সরিয়ে আনে ॥ এরাই জনগণের মিলিশিয়া--একদিকে 
সমরাজনে যুদ্ধরত, অন্যদিকে সুসম এক সমাজের অঙ্টা। 
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তাদের নেতাদের মধ্যে বিশিষ্ট হলেন কম্যনিস্ট রাজনৈতিক 
কমিশনার যার ভূমিকা, “তাকে এ কাজের কেন্দ্রে স্থাপন করে । 
তার দায়িত্ব হচ্ছে গণসেনার সচেতনতাকে তৈরী করা ।” 
( কমিশার আস্তনকে নামে পরিচিত করা হয়, কিন্তু কম্]ানস্ট 
হিসেবে নয় )। 

আসলে এরকম একটা কিছু প্রজাতন্ত্রীদের দখলে থাকা 
মাদ্রিদে ঘটছিল । অবরুদ্ধ রাজধানী ত্যাগ করে প্রজাতঙ্ত্রী 
সরকার ভ্যালেম্সিয়ার দিকে পালিয়ে গিয়েছিল; ইতিমধ্যেই 
সোস্যালিস্ট পাটিগুলিকে লিবারালদের থেকে আলাদা করা অসম্ভব 
হয়ে পড়ছিল, তারা সক্রিয়ভাবে প্রজাতন্ত্রী স্পেনে বিপ্লবকে মন্থর- 
গতি করতে চাইছিল এবং প্রজাতন্ত্রের কতত্ব ও জনপ্রিয়তা 
ভয়ানক কমে গিয়েছিল । কম্যনিস্টরাই এখন কাযকরী প্রশা- 
সনিক রাক্ট্রশত্তি-_কেবল মাদ্রিদে নয়, সমগ্র স্পেনে । 

স্পেন ১৯৩৭ ছবিতেই “ল্যাশ্ড উইদাউট ব্রেড'-এর ইতিহাস- 
নিরপেক্ষ গোষ্ঠীর বিপরীতে অবস্থিত এক রাজনৈতিক ইতিহাসের 
দ্বারপ্রান্তে আমরা উপস্থিত হই । এছাড়া এ্রতিহাসিক থটন৷গুলি 
জন্ম নিয়েছে ও গঠিত হয়েছে একটি আদশ অনুযায়ী । এই 
আদর্শ বা প্রগতিবাদী রাজনীতি দ্বারা অস্পম্ঠাকৃত মাকসবাদা 
বিশ্লেষণ বনয়েলের আগের ছবিগুলিতে বাহ্যিক ব্যাপার 
ছিল । 

তবু এছবিতে বুনুয়েলের সৃজনধমী ভূমিকা প্রশ্বাতীত । এই 
সংকলনে অন্তভূ-স্ত ফুটেজ তিনি নিবাচন করেছিলেন। খুব খ টিয়ে 
সম্পাদনা, দেখাশোনা করেছেন, সঙ্গীত নিবচন করেছেন এবং 
তিনিই ধারাবিবরণীর সহ-লেখক । চড়ান্ত ছবিটিতে (দশ বছর 
আগে যেটি পূবজামানীর আকাইভে আবিস্কৃত হয়েছে ) আগাগোড়া 
বুনয়েলের ছে য়। পাওয়া যায় ॥ 

যেটা বোঝা কঠিন সেটি হচ্ছে ছবিটির আপাত রাজনীতির 
সঙ্গে বুনুয়েলের সম্পকক ৷ পরিহাসমূলক দূরত্বের বৈশিষ্ট বা ঘটনা 
পরম্পরায় পরিপ্রেক্ষিতের অপ্রত।শিত মোচড় যোগ করার মধোই 
ছবিটির প্রতি তার সিনেমাটিক অবদান নিহিত । যদিও এই 
টাংগুলি রাজনৈতিক বর্ণনার বিরোধিতা করে না কখনো, তবু 
ধারাভাষ্যে প্রতিষ্ঠিত র্লাজনেতিক ব্লীতি থেকে পেগুলি মাঝে 
মাঝে সরে আসে । 

প্রাথমিকভাবে বুনূয়েল ঘটনার বিশৃষ্বলায় প্রয়োজনীয় দুরত্ব 
নিয়ে আসেন । নীরস ধারাভাষ্যটি ভাবাধেগ তাগ ক'রে কেবল 
ঘটনা বর্ণনা করে এবং “স্পেন ১৯৩৭ কে “ল্যাগু উত্দাউট ব্রেড? 
-এর সঙ্গে সম্পকিত করে । নৈব্যক্তিক ভঙ্গিটি। অবশ্য বূন্‌- 
য়েলের প্বসচ্ট ভথ্যচিত্রে প্রযুক্ত নিম্জুরতার মত অতটা তীব্র 
নয় । কারণ, যাই হোক না কেন, ছবিটির একটি রাজনৈতিক 
কতব্য আছে _শুপ্ত সংঘাতের প্রচার এবং প্রজাতন্ত্রীদের জন্য 
আমাদের সহানৃভূতি ও একতা আদায় । এক্ষেত্রে অস্পম্ট ধারা- 
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বিবরণীই হচ্ছে যুদ্ধের রিয়ালিটি ও তার রাজনৈতিক বিশ্লেষণ 
দশকের কাছে বিশ্বাসযোগ্য করার সবশ্রে্ড উপায় । 

তবু মাঝে মাঝে বৃনুয়েল আর এক ধরণের- আরো রুক্ষ 
আয়রনি- দূরত্ব সুষ্টি করেন অপ্রত্যাশিত কাট, ইমেজ বা 
বাগ্ধারার পরিবতনের মধ্য দিয়ে । বর্ণনার সঙ্গে চিন্রের কয়েকটি 
অসঙ্গতি আমাদের মধ্যে এই ধারণা তৈরী করে সম্পাদক ধারা- 
ভাষ্যের সঙ্গে একমত নন এবং তিন চিন্রকল্পের মধ। দিয়ে অন্য 
কিছু বলতে চাইছেন। 

ভাষ্যকার জোর দিয়ে বলন যে. নতুন পপুলার ফন্ট সরকার 
প্রগাতবাদী--“প্রজাতন্ত্রেরে অগ্রগতি আবার আরম্ভ হয়েছে। 
প্রতিটি দিন নতুন সম্দ্ধি আনছেঃ স্পেনবাসীর জন্য খুলে দিচ্ছে 
নতন ভবিষাতের দরজা ।” অবশ্য 'নতুন ভবিষ্যতের; ব্যাপারে 
আমরা কেবল দেখতে পাই রাজনীতিকদের সিড়ি দিয়ে নেমে 
আসা ১ এছাড়া সম্পাদকেরাও কয়েকটি জাম্পকাট রেখেছেন যার 
ফলে রাজনীতিকদের 'অধোগতি” অনন্ত মনে হয়। অনুরূপ কিছু 
এফেক্ট £১7278-এর নিবাচনকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তার সমা- 
লোচন।ই করে । শেষে, যখন ভাষ্যকার আশাবাদের সঙ্গে জোর 
দিয়ে বলেন যে “নতুন রান্ট্রপতি পেয়ে প্রজাতন্ত্র গঠনমূলক কাজ 
করতে আরস্ত করেছে... । সমস্ত প্রগতিশীল ব্যবস্থায় জনগণ 
সরকারকে সমর্থন করেন” তখন অলঙ্কত ইউনিফম' পরা প্রহরী 
ও কুটনৈতিক পোষাক পরিহিত রাজনীতিকদের এক সিকো- 
য়েন্সে ঘোড়ায় শহর পরিক্রমারত সম্পূণ রাজকীয় চিহসমেত 
পালক সজ্জ্রাভষিত অফিসারদের শটে শেষ হম । একটাও 
প্রগতিশীল ব্যবস্থা চোখে পড়ে না। 

এটা সম্ভবত ইচ্ছাকৃত স্বাধীনভাষ যা যুত্তফুণ্ট তন্বকে তুচ্ছ 
করে। এটা যেন যুক্তফুন্টের বামপক্ষ-__তিনি কম্যনিস্ট 
চিন্্রনির্মাতা যার প্রতিনিধি--বুজোয়া পালামেন্টারিয়ানদের বিদ্রপ 
করার সুযোগটা নিয়ে ফেলেছেন অথচ সাউশুদ্রাকে তাদের প্রগতি- 
বাদী চরিত্রকে যথাবিহিত শ্রদ্ধাও দেখিয়েছেন । 

ফ্যাঞ্চের সন্জাসের উত্তরে বিস্ফোরিত পথযৃদ্ধের ভাবাবেগাবিষ্ট 
দূশার মধ্যে যে কোতুহলোদ্দীপক ভাষার মোচড় লক্ষ্য করা 
যায়__ এটাই কি তার কারণ ? ব্যারিকেডের পিছন থেকে বন্দুক- 
ধারীদের গুলিছোড়ার উত্তেজত যেমন সংক্ষেপে শহরের বাড়ি- 
গুলির (তাদের লক্ষ্য 2) শান্ত শটের সঙ্গে ইণ্টারক।ট করা 
হয়, যেমনি উত্তপ্ত ধারাভাষ্য রহস্যময়ভাবে এক মুহ.তের জন্য 
ম্বদূ হয়ে আসে, “ব্যারিকেড তৈরী হয়_ প্রতোক যূগের সামাজিক 
সংগ্রামের মত ।” এরকম সুদূর সরলীকরণের পক্ষে স্থানটি 
বেয়াড়া। তাছাড়া ব্যারিকেড প্রত্যেক যগের' লক্ষণ নয় । দর্শক, 
বিশেষত মাকসবাদী দর্শক, জানেন যে কেবল ১৮৪৮ থেকেই 
ব্যারিকেড ও সবাধনিক ঘটনা অথাৎ বৃর্জোয়া রাষ্ট্র ও তার 
পুলিশের বিরুদ্ধে মেহুনতী মানুষের সশস্ত্র অভ্যুত্থান সমার্থক 
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হয়ে উঠেছে । 'বুমুজেজ তার অনৈতিহাসিকতাকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন 
এটা লন্ভব মনে হয় না। তাহলে কি তিনি বুর্জোয়া এীতি- 
হাসিকের আদর্শবাদকে গ্যার়ডি করছেন? এই বৈশিষ্ট্যটি 
অন্যান্য অসজতির মত, মাকসবাদীদের প্রতি একটি স্থেচ্ছারৃত 
গোপন ইঙ্গিত যে এই গৃহযুদ্ধ ১৮৪৮ সালের ব্যারিকেড ও প্যারী 
কম্যুনের প্রত্যক্ষ উত্তরসূরী এক শ্রেণী সংগ্রাম। 

গেরিল্লাযুদ্ধ ও তার কৌশল ছবিতে ধরতে [য়ে বুনুছে প 
এমন চিন্ক্প রচনা করেন যাতে সশস্ত্র প্রতিরোধের দায়িত্ব 
আর সত্যতার প্রাতাহিক কতব্য মিলেমিশে এক হয়ে গেছে। 
এক ক্কষক এক হাতে কাপড় সামলাহা, অন্য হাতে আকড়ে 
থাকে রাইফেল । ঘোড়ার পিঠেই লোক মেশিনগানে গুলি ভরে 
নেয়, অন্যমনন্ক, যেন থলেতে আলু ভরছে, তারপর পাথুরে 
প্রান্তর খরে এগিয়ে যার । এই হল গণযৃদ্ধের প্রকৃতি । তবু, 
আদর্শবাদীর চোখে, সর্বর্-উপস্থিত রাইফেলগুলি সেই হিংসার 
প্রতীক হয়ে পড়ে যে হিংসা সভাতারই অঙ্গ এবং সঙ্যতাকে ধরে 
রাখার জন্য যার প্রয়োজন । |] 

বুনুয়েলসূষ্ট যদ্ধের আয়রনির কয়েকটি ইমেজে নিষ্ঠুর 
ব্যঙ্গ আছে। অতকিত বিমান আক্রমণে হতচকিত মানুষজন 
আশ্রয়ের জন্য দৌড়াদৌড়ি করছে আর “মডান টাইমস'-এর 
পোস্টার থেকে উঁকি মারছেন ধাধায় গড়া চ্যাপলিন । [01118-তে 
মাদ্রিদের প্রতিরক্ষা বিষয়ে এই মল্তব্যেও একটি ব্ল্যাক 
হিউমার আছে £ “সৈনারা রাগে কাদছে কারণ তাদের রস্তাক্ত 
ফোলা পা শল্ুর আরো পশ্চাদ্ধাবনে বাধা দিচ্ছ ।” ফ্াসিস্টদের 
7389501716 অঞ্চল ধ্বংসের দৃশোর বিপরীতে সমান্তরাল 
সিকোম়েদ্সে এক আশ্রয় শিবির দেখ। যায় যেখানে জাতীয়তাবাদী 
মানুষের স্ত্রী ও সন্তানেরা প্রজাতন্ত্রীদের বন্দী; এই সমান্তরাল 
সিকোয়েন্সেও একই বিরুত ভাব বুনুয়েলকে প্রভাবিত করে-_ 
“প্রজাতন্ত্র তার শল্রচ্র সন্তানের জীবনের ওপরও লক্ষ্য 
রাখে ।” 

বুনুয়েলের জীবনীকার উচ্লেখ করেছেন যে 'স্পেন ১৯৩৭" 
-এর ব্বহভর মূল ভাঙ্সানে পুরোহিত-শ্রেণী বিরোধী সিকোয়েন্স 
ছিজ, কিন্ত্রী বর্তমান ভাসানে সেগুলি অদ্শ্য। এক দৃশ্যে ছিল 
বাসেলোনার চার্চের লুষ্তি। বার্সেলোনার সংঘ:ষ চাচের প্রতি 
স্পেনীয় জনগণের প্রচণ্ড ঘুণা তথ্যচিন্লে তুলে রাখার সময় তিনি 
নিশ্চয় খুশি হয়ে থাকবেন, কিন্তু ক্যাথলিক প্রজাতস্ত্রীদের 
চটাবার সময় সেটা নয় বলে [সিকোয়েম্সগুলি বাদ দেওয়া 
হয়ে থাকবে । 

বর্তমান ছবিটিতে বিমানবাহিনীর আক্রমণে পুড়ে যাওয়া 
চার্চের দৃশা আছে-_-চার্চটির ধ্বংসেক্স রোমাঞ্চকর দৃশ্য ধীরগতি 
ক্যামেরা ও গন্ভীর নীচে ঢাপে পড়ে । প্রতিজ্ি্নাশীলদের দায়ী 
করে ধারাভাষ্য অবশ্য একটি নিরাপদ মন্তব্য করে। “যারা 
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ধর্ম রক্ষক বঙজে নিজেদের দাবী করে তাকাই ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান 


ধ্বংস করছে।” 


কয়েকটি স্বেচ্ছারুত বিস্ময় প্রততযক্ষতর মগ্নটৈতন্যরাদী 


প্রেরণা থেকে উদ্ভুতঃ যেমন মাদ্রিদের এক বুলেতার্ভের রক্ষ- 
শ্রেণীর নীচে--প্রতি গাছের নীচে একজন করে-_যু্তফা্টের 
বিক্ষোভ দর্শনরত মানুষের শটগুলি। তারা . ক্যাছুয়ালি দাঁড়িয়ে, 
কিন্ত সামঞ্জসাহীনভাবে নয়। অথবা তাদের বিপরীত শ্রেণীটির 
শট্--চত্বরে .ভীড় করে দীড়িয়ে থাকা জনতার মাথার ওপর 
ঝুকে পড়া বিরাটাকার স্ট)াচুর দৃশ্য । ( এডিটিংয়ে এই শট্টিকে 
বারান্দা থেকে বিক্ষোভ দর্শনরত কয়েকজন বূজোয়া রাজনীতিকের 
শটের সঙ্গে মিশ্রিত করা হয় )। 


ছবির সঙ্গীতও এক সুররিয়ালিষ্ট উপাদান। বৃনুয়েল 
বিটোভেনকে ব্যবহার করেছেন । “ফাস্ট সিমফনি'র একটি 
ওয়ালটজ দক্ষিণপন্থী প্রাজনীতিকদের সঙ্গে বাজে, ফাসিস্টদের 
বোমাবর্ষণ জনসাধারণের প্রতি আক্রমণসহ ছবির অবশিষ্টাংশে 
শোনা যায় 12£7)0106 0%610836 1 যা উইগাউট ব্রেড' 
ছবির মত 0%ার্:6-কে স্বাধীনভাবে প্রয়েগ করবেন না 
সঙ্গীতের প্রতীকী ভূমিকা দেবেন সে ব্যাপারে তিনি নিশ্চিত নন-- 
প্রায়ই সঙ্গীতকে হানাদারদের সঙ্গে যুক্ত করেছেন ( যদিও সর্বদা 
নয় )। এক দৃশ্যে দেখা যায় 00৬০1016টি সাউগুট।কে গগ- 
সেনার প্যারেডে স্রামের কুচকা ওয়াজের ছন্দের সঙ্গে সত্য সতাই 
প্রতিযোগিতা করে € এবং ড্রামই জিতে যায়)। 


ফযাসিস্টরা বোমা বর্ষণ ক'রে ঢলে ৪ প্রজাতন্ত্রীরা ডিনামাইট 
ও রাইফেল দিয়ে তার উত্তর দেয় ৷ বিস্ফোরণের মধ্যে ক্যামেরায় 
ধরা পড়ে গলায়নপর আত্মগোপনকারী ভ্রুম্দনরত স্্রী-পূরুষ ও 
শিশুর দল এখন আভান্তরীণ মন্ত্রী ঘোষিত ধ্বংসের বাস্তব ও 
প্রামাণ্য আলেখ্য। 


ভেঙ্গে পড়া শহরের বৈপরীতো, যুঃদ্ধর মধ্যে আগাগোড়া, 
আর এক রূপ প্রকাশিত-_মানবিক ট্র্যাজেডি সম্পর্কে নিবিকার 
অথচ অবিচ্ছেদা এক নিচ্তিঃ প্ররুতি দৃশ্যগুজি সামনে ও পিছনে 
ক্রমশ সমৃদ্ধ হতে থাকে । ক্রাচধারী আহত সৈন্য স্যানাটোরিয়ামে 
আরোগ্যলাড করছেন, তার পাশে আন্দোভিত হয় ব্ক্ষপর্ণ । 
“যুদ্ধের মধ্যে শান্তির অভিত্ব”ঃ ভাষাকার মন্তব্য করেন। শেষ 
দৃশ্যগুলিতে দূরে খু কালহীন রক্ষরাজি দোল খায়--সৃজ্টি করে 
আর এক ধরণের প্রতিরোধ যার কাছে জেনারেল মিয়াজাঃ 
কমিশার আতন্তন ও স্বাধীনতা সংগ্রামীদের উত্তেলিত সুষ্টিকেও 
অতি জুদ্র মনে হয়। 


“দি গোজ্ডেন এজ' ও “জাযাগড উইদাউট ব্রেড' ছবিদ্বয়ে চিহ্ব্্ি 
সভ্যতার ধ্বংস “স্পেন ১৯৩৭'-এর আযকচুয়াজিটি ফটেজের সদৃশ 
চিন্নকজ্পে মৃত হয়ে ওঠে । কিন্ত বুনুয়েল মাকসবাদের কাছে 
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তার মঞ্নচৈতন্যবাদকে অপ্রধান করে রাখেন। 
বিজিত নয়, বিজয্মীও বটে । 

স্পেন ১৯৩৭'-এর একটি ফরাসী ও কপ্যানিশ প্রিন্ট টি'কে 
আছে । শোনা যাগ মুত্ত মা্রিদে ছবিটি দেখানো হয়েছিল-_-যলিও 
মনে হয় প্রদশনের মূল লক্ষ্য ছিল বিদেশী দর্শক । 

১৯৩৭ সালেই 'ল্যাণ্ড উইদাউট ব্রেড” হুবিটিও ফ্রান্সে প্রথম 
মুক্তি পায় । একটি প্রকট পন্সিবর্তন করা হয়েছিল হবিটির। 
সমান্তিমূলক একটি টাইটেল যোগ করা হয়েছে যার বক্তব্য [63 
চ701058-এর দারিদ্র দুর করা সম্ভব, ফ্র্যাঙ্কোর ক্ষমতা কাড়ার 
চেষ্টা পর্যন্ত ষ্পেনের জনগণ তাদের অবস্থার উন্নতির জন্য এঁকা- 
বদ্ধ হতে আরম্ভ করেছে এবং বর্তমান ফ্যাসি-বিয়োধী জড়াই 
ছবিতে প্রদশিত দারিদ্র দূরীকরণের সংগ্রামের সম্প্রসারণ | 

অবশ্য, ছবির প্রেমিস-বিরোধী একটি সাম্প্রতিক টাইটেল-এর 
পক্ষে “যাগ উইদাউট ব্রেড'কে “স্পেন ১৯৩৭ ছবির মত এক 
যৃদ্ধান্সে রারাস্তরিত করা অসম্ভব। তাহলেও বোধ হয় বৃনয়েজ 
পরিবতনটি অনুমোদন করেছিলেন । 

১৯৬৭ সাজের পর কম্যুনিস্ট পাটির সঙ্গে বুনয়েলের যোগা- 
যোগ শেষ হয়ে যায় । তখনও তিনি প্রজাতন্ত্রীদের পক্ষেই কাজ 
করছিলেন । তাকে কয়েকটি চিন্র-প্রকক্ছেপের জন্য আমেরিকায় 
পাঠানো হয়- সেগুলো অবশ্য বাস্তবে কোনদিন রাপায়িত হয়নি । 
১৯৩৯ সালে ফ্যাক্ষোর বিজয়ের ফলে তিনি বেকার ও নিব সিত 
হন। কম্্যুনিস্টদের সঙ্গে কাজ করার সময় যে নৈরাশ্যকে দুরে 
সরিয়ে রেখেছিলেন, রাজনৈতিক ভাবে, প্রজাতজ্রের পরাজয় সেই 
নৈর্নাশ্যকেই দূর করল। 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বৃনুয়েলের রাজনীতি ফা।সি-বিরোধী 
ছিলঃ তবে দে সময্মী নাৎথসি-বিরোধিতার জন্য মাকসবাদী হওয়ার 
প্রয়োজন হত না। শেষে নিউ ইয়কের ম্যজিয়ম অফ মডার্ণ 
আর্ট-এর ফিক্ম বিভাগে তিনি যোগ দেন; “ইস্টার আমেরিকান 
আফেয়াস'-এর 'রিকফেলাস আফস' এর যেগাযোগে এই বিভাগটি 


জনগণ কেবত 





সিনে সেন্ট্রাল, ক্যালকাটার 
আট থিয়েটার প্রকে 
মুক্ত হক্তে সাহায্য করুন । 
চেক পাঠান--. 
01179 0917051, 0281060109, /510 /810719805 86110 
ও এই ঠিকানায় £ 
0০818 ০৪1760181, ০81০8108 
2, 01107175186 898৫, 0৪1৫96৫৪-13 
এই ঠিকানা 
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যুদ্ধের সময় বিভিন্ন তথাটিরপরিচালককফে নিখুত করে। যে 
সমস্ত আ্যামেরিকান ও বিদেশী বাম-উদারপন্থী চিন্তর নির্মাত। 
স্টুডিও কাজ পেতেন না অথচ ফিজ্মের মাধ্যমে ফ্যাসি-বিরোধী 


লড়াইয়ে অবদান রাখতে ঢাইতেন, এই বিভা”টি তাদের কাজ 


দিয়েছিল। 

মুঃুজিয়মে বৃনুযেলের কাজ- _সংগ্রহশালার দায়িত্ব, পূর্ণ সম্পা- 
দনা, শিক্ষামূজক স্বজপদৈর্ঘ ও সংবাদচিগ্রের বিদেশী সংস্করণের 
দেখাশোনা করা--তার এগুলির কোন শিল্পগত বা র্লাজনৈতিক 
তাৎপর্য ছিল না। হারিয়ে যাওয়। এই সব ছবির একটির বঞ্গনা 
থেকে অবশ্য আভাস পাওয়া যায় যে তখনো বৃনুয়েলের ফ্যাসি- 
বিরোধী প্রতিশ্ণতি ও ম্নচৈতন্যবাদী ধারণার সহাবস্থান বর্তমান 
ছিল। প্রচলিত নাৎসী ফুটেজ থেকে একটি প্রতি-প্রচারমূলক 
ছবি নির্মাণের দায়িত্ব তাকে দেওয়া হয়ঃ তিনি *ট্রায়াশ্ফষ অফ দি 
উইল' (প্রতিশ্ণুতি ) এবং 'ব্যাপ্টিজম অফ ফায়ার” ( বাস্তব )- 
এর মধ্যে ইন্টারকাট করে ছবিটি করেন। তবে সাধারণ 
নিরীক্ষামূলক ছবিটি কনো দেখানো হয়নি । 

রাজনৈতিক হয়রানির ফলে ১৯৪২ সালে ম্যজিয়মের কাজ 
তাকে ছাড়তে হয়। হলিউডে ছোটখাট কাজ নেন তিনি, তার 
কর্মজীবন তখন রাহ্গ্রস্ত । তবে বৃনুয়েল চলচ্চিত্রের প্রতি বিশ্বস্ত 
এবং প্রতিশ্ন্তিবদ্ধ ছিলেন- যে চঢল্রচ্চিনতরকে আমন্লা গণশিজপ 
হিসেবে জানি । যখন বি্ম্বৃতপ্রায় এই ৪৮৪77088106 পরিচালক 
পঞ্চাশের দশকে একজন মহৎ শিল্পী হিসেবে আবার আত্মপ্রকাশ 
করলেন, তখন পটভুমিটি হল অপ্রত।শিত ল্যাটিন আমেরিকার 
হলিউড মেক্সিকোর স্টুডিও জগৎ ! দ্বিতীয় শ্রেণীর চলাচ্চন্জ 
শিজেপ (3-10016 11000507 ) কাজ করার সময় বুনুয়েল 
মগ্নচৈতন্যবাদী ও একই সঙ্গে বস্তবাদী হিসেবে নিজেকে অভিব্যক্ত 
করেছিলেন- সাধারণ ছবিতে তির্যকভাবে, উদ্দেখযোগ্য ফিচারে 
সোজসুজি। পরে, চিরকাল যা তার সঙ্গে ছলন! করেছে, সেই 
সজনশীল স্বাধীনত। তিনি ফিরে পান । 


চিত্রবাক্ষণ 
পড়ন 


9 
পড়াণ 





চিন্রবীক্ষণ 





সত্যজিও চলচ্চিত্র £ 


রবীল্ছ্সাতিত্য ভিভিক 
অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় 


( পূব প্রকাশিতের পর ) 





মণিহারা 


মূল গজ্প 'মণলিহারা' রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ভ গজে্পের মধ্যে পড়ে 
না, এবং অনেকঠা সেই জন্যেও এটি বজিত হয়ে "তিন কন্যা! 
ছবি “দুই কন্যা" বা “টু ডটারস' নামেই প্রথমে বিদেশে প্রকাশিত 
হয়-_অবশ্য অন্য কারণও নিশ্চয় ছিল, যেমন এই ছবির বর্ণনায় 
এমন একটি রস আছে যা বিদেশী দশক শ্রেণীর কাছে ঠিকমত 
গ্লহণযোগা না হবার সম্ভাবনা । অবশ্য এই শেষোত্ত কারণটি 
বোধ হয় সঠিক নয়। আসল কারণটি ছিল হবিটির দৈঘ্য 
সংকোচন করা, কিন্তু তার জন্য অন্য ছবি দুটির তুলনায় 
“মণিহারা"র প্রতি সত্যজিৎ রায় যে নির্মম হলেন তার মুল 
কারণ-_-এই ছবির বিষয়বন্ত তুলনামূলক ভাবে কম সবজনীন । 

কিন্ত মূল গল্পটি তবুও বার বার পড়েও অফুরান তাগপ্তল।ভ 
হয, তার কারণ গজ্পটির অসাধারণ কথন ভঙ্গী। এমন 
সিরিওকমিক তঙ্গীতে এমন বৃদ্ধি উজ্ভ্রল গঙ্ুপ কখনো ইতিপুবে 
বাংলা সাহিতো আর বেউ লেখেন নি। গজ্পটির আর একটি 
গুণ আশ্চর্য পরিবেশ চিন্তণ, তাছাড়া সম্ভানহীন এক স্বচ্ছল-বিজ্ত 
নারীর স্বর্ণালংকারের ওপর প্রবল লোভ বা 0096551017-এর 
একটি মানসিক চিন্ত ও সেই লোভের একটি মনোজ সামজিক ও 
মনস্তাত্বিক বিশ্জেষণ যা গঞজ্পটির সম্পদ । 


মূল গঙ্পটির মধ্যে আর একটি অসামান্য কোতুক আছে. 
সেটি হচ্ছে ভুত-পরলোক ইত্যাদিকে নিয়ে আমাদের অনেকের 
মনে যে বিশ্বাস আছে সেটি নিয়ে কিঞিৎ ঠাট্টা। গজেপ আছে, 
গজের কথক একজন বদ্ধ গ্রাম্য জুল মাস্টার যিনি স্থানীয় সব 
ঘষ্টনা সম্পর্কে অভিজে এবং তৎকালীন কাল ও নারী মনস্তত্ব 
সম্পর্কে বেশ বিজ্ত ও বেশ রসবোধ সম্পন্ন । গক্পটি তিনি 


জানুর্ারী *৮০ 


একজন আগন্তককে বলেন, গঙপ চল্লাকালীন জানতে পাযি যে 
ভৌতিক কাহিনীটি তিনি বিরত করেন তার নায়কের নাম 
ফণিভুষণ সাহা, এবং সে তার মুতন্ত্রীর প্ররোচনায় জলে ডুবে 
মারা গেছে বহু বৎসর আগে। এবং এও জানতে পারি তার 
স্প্রীর নাম ছিল মণি। গল্প শেষ হয় এক অনবদ্য ভোতিক 
রহস্যের রসে। গচপ শেষ হবার পর গঙ্প কথক আগন্তক 
শ্রোতাকে প্রশ্ন করেন এই ভোতিক কাহিনীটি তিনি বিশ্বাস করেন 
কিনা। তখন শ্রোতা তার সাক্ষাৎ উত্তর না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন 
করেন, গঙ্$€প কথক স্বয়ং এই কাহিনীটি বিশ্বাস করেন কি? 
গঙ্প কথক যে উত্তর দেন তা বিস্ময়ের, তিনি জানান তিনি 
নিজেও এটি বিশ্বাস করেন না, কেননা প্রকৃতি কখনো এমন 
ভূতের গল্প বানাম্ন না- “প্রতি ঠাকুরাণী৷ উপন্যাস লেখিকা 
নহেন। তখন শ্রোতা উত্তর দেন, তাছাড়া তার নামই 'ফণিভূষণ 
সাহা । গজপ কথক, গল্পের সাক্ষাৎ নায়কের কাছেই তাকে 
নিয়ে বানিয়ে গ্প শোনাবার জন্য লঙ্জিত হতে পারতেন। কিন্ত 
রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, “তিনি বিন্দুমাত্র লভ্জিত না হইয়া কহিলেন, 
তাহলে আমি ঠিকই অনুমান করিয়াছিলাম । তাহলে আপনার 
স্ত্রীর কি নাম ছিল £” উত্তর এল “নৃত্যক।লী” । গঙ্পের ওপর 


এখানেই যবনিকাপাত ঘটে । 


সমস্ত গজ্পটিতে আমরা জেনে এসেছি ফণিভষণের স্ত্রীর 
নাম “মণি । এবং সম্তানহীনা নিজের রাপে গবিতা, এবং কোমল 
স্বভাবের, স্বামীর ভালবাসায় অপরিতৃপ্তা এই নারী নিজের 
স্বর্ণালংকার পাছে স্বামীর ব্যবসায়ের লেকসানে নষ্ট হয় ভেবে, 
স্বামীকে লুকিয়ে সমস্ত অলংকার নিয়ে বর্ষার দিনে নদীপথে 
পালাতে গিয়ে জলম্রোতে ডুবে মারা যায় । তখন ফ(ণিভুষণ হলে 
যায় মণিহারা-_-“মণিহারা ফণী' বংলা ভাষায় একটা বিশেষ 
প্রবাদ--কেননা উপকথায় শোনা যায় কোন এক সের ( ফণীর ) 
মাথায় মণি থাকে এবং তা খোয়া গেলে তার সর্বনাশ হয়। 
এক্ষেন্সেও হয়েছিল, মৃতত মণির আত্মা আরো কিছু অলংকারের 
লোভে তার ঘরে আসত এবং একদিন সেই প্রেতাত্মার পিছু পিছু 
গিয়ে কাহিনীর ফণিভুষণণও জলে ডুবে মারা যায় । গল্পের 
পরিবেশে মজে আমরা যখন এই ভৌতিক গল্পটি বেশ বিশ্বাস 
করে বসেছি, তখনই গজ্পকথক ও শ্রোতার সংলাপ থেকে জানতে 
পারি কাহিনীটি সত্য নয় । এখানেই রবান্দরনাথ আমাদের প্রেত 
সম্পকায় বিশ্বা নিয়ে কিছুটা কৌতুক বা ঠাট্টা করেন। কিন্তু 
তাহলে কাহিনীর মধ্যে কি কিছুই বিশ্বাস্য বা সতানেই? 
এখানেই গঙ্গেপের শেষ সংলাপটি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ । আমরা লক্ষ্য 
করি গঞ্গকথক কাহিনীটিতে নিজের কল্পনার রঙ মিশিয়েছেন, 
কিন্ত ফণিভূষণ নামটি তার সম্ট বা বানানো নয়, সতিই সেই 
লোক ছিলেন ও তার সামনেই বর্তমান, এবং তিনি সেটা কিছুট৷ 
আন্দাজও করেছিলেন । তিনি ফণিভুষণে ফণীর সঙ্গে তাৎ- 
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পর্ধতা ও মিলন রেখে তার স্ত্রীর নামটি বানিয়ে নিয়েছেন মণি। 
তার কথিত কাহিনীটি গঠন এবং পরিসমান্তিটিও এমনি মিল 
রাখা কাব্যের মত, অবশ্যই ভৌতিক কাব্য । কিন্ত যখনই 
তিনি বিন্দূমান্ত লজ্জিত না হয়ে ফণিভুষণের স্ত্রীর আসল নাম 
জানতে ঢান, তখনই বোঝা যায় কাহিনীটি সম্পূর্ণ মিথ্যে নয় । 
এর ভৌতিক অংশটি অবশ্যই মিথ্যে, কিন্তু তার 'মাগের ফণী ও 
তার স্ত্রীর স্বামী শ্রীর সম্পর্ক ও স্ত্রীর স্বর্ণালংকারের প্রতি লোভ 
যে একটি ট্রাজেডি ঘনিয়ে তুলেছিল তার ভিতরকার সতাতা 
ঠিকই । এবং কাহিনীর সেই অন্তসভ।টি মিলরাখা ভোতিক 
কাব্যের মত নয়--অর্থাৎ ঠিক যেমনটি গল্পে শুনতে আমরা 
ভালবাসি তেমন নয়- বরং সেটি রীতিমত গদ্যধমী রাত বাস্তব । 
এবং তা পরিক্কার হয়ে উঠে যখন শ্রীর মণি বা মণিমালিকার 
আসল নাম কি জানতে চাইলে উত্তরে শুনি একেবারে 
গদ্যময় একটি নাম 'নৃত্যকালী”। গল্পটি সেই মৃহন্তে 
নাটকীয়ভাবে নিছক মনোমত ভুতের গল্প থেকে উত্তীর্ণ হয় 
একটি গভীর মনস্তত্বমলক সামাজিক বস্তব্প্রধান গজ্পে। 
ব্নবীন্দ্রনাথ গঙ্পটিকে কলমের এক আঁচড়ে পারলৌকিক বিশ্বাসের 
ধোয়াটে জগৎ থেকে সরিয়ে আমাদের বুদ্ধি ও যুক্তর দ্বারপ্রান্তে 
পৌ'ছিয়ে দেন এক অসামান্য নব মহিমা, এ কাজ রবীন্দ্রনাথের 
মত একজনের কলমের পক্ষেই সম্ভব । 

এতো গেল মূল গজ্গেপের সত্য । “মণিহারা” ছবি কিন্ত শেষ 
পর্যন্ত একটি ভূতের গজ্পই রয়ে গেছে, যদিও মূল গল্পের 
মনস্তাত্বিক বিশ্লেষণ ও পরিবেশ চিন্তরণ ছবিতে অসাধারণভাবে 
উভীণ' হয়েছে, সিনেমার নিজস্ব ভাষায় তা কিছু কিছু সিকোযেন্সে 
অনবদ্য । কিন্ত যে অসাধারণ মৃল্সীয়ানায় মান্ত্র শেষ কয়েকটি 
সংলাপের মাধ্যমে গজটির গুণগত চরিজ্রের পরিবর্তন ঘটেছে-__ 
ছবিতে সেটি ঘটেনি । ছবির শেষে অযথা দেখি শ্রোতা (সারাক্ষণ 
চাদর মুড় দেওয়া ছিল) নিজেকে গজ্পের নায়ক ঘোষণা 
করার পর (আমিই ফণিভূষণ ) ধারে ধারে অদৃশ্য হয়ে যায়, এবং 
সেহ দৃশ্য দেখে গাজাখোর গজ্প কথক সোজা উঠে চম্পট 
দেয়- পড়ে থাকে তার লুন্ঠিত গাজর কছ্গেকটি__ক্যামেরা 
সেটিকে ক্লোজ আপ করে। অথাৎ সমস্ত ঘটনাটি একটি গাঁজা 
প্রেমিক গজ্পব!জ মানষের ম্বকজ্পিত কিনা সেটাও সন্দেহ হয়। 
যাই হোক না কেন, এতে মুল গজেপর শেষ সংলাপের সেই 
অসামান্য দীপ্ত ও চমক প্রকাশিত হয় ন।। 

অবশ্য সত্যজিৎ রায় এর জন্য ঠিক দায়ী কিনা, অথবা 
চলন্ত মাধ্যমে এই জিনিষটি ফুটিয়ে তোলা দৃঃসাধা-_-তা সঠিক 
ভাবে বলা মুশকিল । সাহিত্য ফণীভুষণকে চাক্ষষ সামনে দেখান 
সম্ভব নয়, কয়েকটি লাইনে তার শারীরিক বর্ণনা করা হয়, 
তাতে ঠিক আবকল সেকী রকম বোঝান সম্ভব নয়, এক 
একজন পাঠক এক এক ভাবে কষ্পনা করে নেন । কিন্ত ঢল- 
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চিনে সে চাক্ষুষ বর্তমান । তাই এই গঙ্পে আগন্তুকটি ঘখন 
শ্রোতা হয়ে শোনে, তখন গক্পের সে যে ওই তুতুড়ে কাছিনীর 
নায়ক ফণিভূষণ তা বোঝার উপায় থাকে না, কেননা কাহিনীর 
নায়ক বা আগন্তুকটি দুজনেরই শারীরিক চেহারা কি রকম 
সবই পাঠকের কঙ্গনা নিঙর । কিন্তু ছবিতে যখনই ভুতুড়ে 
কাহিনী বলা শুরু হয়, তখনি ফণিভুমণকে ঢাচ্জচষ দেখি, এবং 
তখনি চিনতে পাবি শ্রোতাই ফাণিভূুষণ । সুতরাং ছবির শেষে 
আগন্তুকের আত্মপরিচন্ন ঘে'ষণা “আমি ফণিভুষণ সাহু বলার 
আর অবকাশ থাকে না। ততক্ষণে আমরা চাক্ষষয দেখে ব্জেনে 
গেছি। সুতরাং গল্পের শেষের চমক ছবিতে স্ঙ্টি করা 
দূরাহ। তবে অসাধ্য ছিল কি? ছধিতে আগন্তক শ্রোতাকে 
কমল জড়ান দেখান হয়েছে তাকে আয়ো একটু দুলক্ষ্য করলে 
হয়ত বা গজ্পের শেষ রসটুকু ফোটান যেতে পারতঃ তবে আমি 
নিঃসন্দেহ নই। 


যাই হোক, মোট কথাটা হ'ল গছ্পের শেষে যে চড়ান্ত 
গ্যান্টি-ক্রাইমেক্সটি আছে ছবিতে সেটি পরিহাত হয়েছে, এবং 
তাতে কিছুটা রসহানি ঘটেছে । এটুকু বাদ দিজে মল গজেপের 
বাকি অন্তর্নিহিত রস ও তাৎপর্য বড় অপূর্বভাবে ছবিতে 
ফুটে উঠেছে। এছবির অমন সম্পদ পরিবেশ রচনা । 
ছবিতে যখন গজ্পকথক গছ্পটি ঢাদরমূড় দেওয়। এক 
আগন্তককে বলছে--তখনকার শীতার্ত পরিবেশটি অনবদ্য । 
কাহিনীর প্রথমেই দেখি ফণিভূষণ ও তার স্ত্রী মণিমালিকা 
কলকাতা থেকে তাদের পল্শীগ্রামের বুহৎ বাসভবনে এসেছে । 
এবং জানালায় দাড়িয়ে অদৃরবতাঁ নদী দেখছে । আমর শুনতে 
পাই কোথায় একটি পাখি ডেকে উঠল । মণি তার স্বামীকে 
জিজেস করে “ওটা কি পাখি ডাকছে” অপ্রস্তুত ফণিভুষণ উত্তর 
দেয় “আমি জানি না, তুমি বরং ভগীরথকে ( ওদের চাকর) 
জিক্তেস কর” । এই সংলাপটি তাৎপর্যপূর্ণ । বোঝা যায় প্রকৃতির 
জঙ্গে এদের কোন সংম্রব নেই, এবং ফণিভুষণ স্ত্রীর কৌতুহল 
মেট।বার দাগিত্বটা ভূত্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে পারে । তাদের 
সম্পকটা যেন পারস্পরিক বোঝাগড়ায় নিবিড় নয় | দ্বিতীয়ত 
পাখির সম্পকে এদের কোন জীবন্ত কৌতুহল নেই সংজ।পে 
তা জানানোর পরই-_-খখন একে একে এদের সাজান ঘর দেখান 
হয়, বিস্মিত হয়ে দোখি নানান ধরণের পাখির দেহ সংরক্ষিত 
অবস্থায় সাজান আছে কাচের জায়ের মধ্যে । অথাৎ এদের 
মধো জীবন্ত কৌতহল না থাক, সব কিছুকে নিজেদের সম্পতি 
হিসেবে সংরক্ষণ করা এদের স্বভাব, এটা এদের চরিন্ের 
“পরজেসিভ' দিকটিকে প্রকাশ করে। এরা সব কিছু অঁকড়ে 
ধরতে চায়, এবং যা টাক তা সবই জীবনহীন, সুন্দরী মণি 
মালিকার মনের খোজ না নিতে ঢাইলেও তাকে শ্রী হিসেবে এক 
দুর্লভ সুন্দর সম্পতিপ্ন মত পেতে ঢায় ফণিভুষণ ॥ মণিমাজিকাও 


চিন্ত্রবীক্ষণ 


তার স্থৃত সম্পতি স্বর্প-অজংকারগুজির জন্য স্বামীকে ত্যাগ 
করে। ওদের ঘন গ্ৃত পাখির দেহ, পৃতল ইত্যাদি যা কিছু 
আছে সব বড় বড় কাচের বেলজার দিয়ে ঢাকা । যেন টিষ্গ্রাঃ 
হিসেবেই এরা সব কিছু সংরক্ষণ করে রাখে । খবরই চিত্তাকর্ষক 
যে এই পাখির স্বৃত দেহগুঙ্জি দিয়েই পরে প্রেতাত্মার আবিভাবের 
রহসাঘন মুহ,তে আশ্চর্য ভীতিজনক পরিবেশ রচনা করেছেন 
পরিচালক-_ অর্থাৎ যা প্রথম দিকে ছিল চরিক্রের প্রভীকী তাৎপর্হে 
ভাস্বর, পরে তাই রচনা করে অনবদ্য পারিবেশিক ডিটেল। 

এই হুবিতেই প্রথম সত্যজিৎ রায় একটি রবীন্দ্র সঙ্গীতের 
ব্যবহার করেন--'বাজে করুণ সুরে" । মণিমালিকার প্রেমহীন 
নিঃসঙ্গতা তাতে বেশ ধরা গড়েছে। 

মণিমালিকার নানী মনস্তত্বটি গল্পের মতই ছবিতে বেশ বৃদ্ধি- 
দীপ্ত সরূসিত মন্তব্যে উন্ঘাটিত-__গজ্পের রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যগুলি 
প্রারশঃই রক্ষিত হয়েছে । একজন নারী, ঘে সুন্দরী এবং সে 
সম্পর্কে বেশ সচেতন, যার কোন সন্তান হয়নি, হয় বন্ধ্যা না হয় 
পুরুষটি ( স্বামী ) সন্তান উৎপাদনে অক্ষম-_যার কোন আথিক 
অভাব দারিদ্র নিয়ে কোন চিন্তা নেই, যার স্বামী এমন কোমল 
স্বভাবের যে তার কাছে নিজের দেহের রূপের যৌবনের বা 
নারীত্বের মাপা গাওয়ার জন্য কোন কোৌতুহলদীপ্ত চেজ্টার 
দরকার হয় না, সুতরাং দাম্পতাপ্রেমের লীলাটিও আকর্ষণহীন 
নিরুত।প- তদুপরি সেই নারীর স্বভাবজ স্বর্ণালংকার প্রীতি একটু 
বেশি, এবং উপরিউজ্ত কারণে ধীরে ধীরে তার মানসিক আগ্রহ 
শেষ পযন্ত স্বর্ণালংকার সংরক্ষণেই অভিনিবিষ্ট,--তার মানসিক 
অবক্ষয় ও ট্রাজেডি ভারী চমগচকার ভাবে উপস্থাপিত । ছবিতে 
একটি নৃতন উপাদান আছে মণিমালিকার অন্য একটি প্রেমিক 
ছিল_ গল্প তানেই। এটিতে মণিমালিকার মত নারীর স্বামী 
বিরাপতার কারণটি স্প্ট হয়েছে । কিন্ত ছবিতেও মণিমালিকার 
আসল প্রেম তার স্বর্ণালংকারের সঙ্গেই, প্রেমিক পুরুষটি তার 
বাহন মান্। এবং সেই প্রেমিক পরুষটির আসল লোভ মণি- 
মালিকার গয়নার প্রতি । মেঘভারাক্রান্ত সকালে যে ভরা নদীপথে 
সেই প্রেমিক পূরুষটির সঙ্গে মণি জার বুকের ধন গয়নার ব।কসটি 
নিয়ে স্বামীগৃহ ত্যাগ করল--তার ছবিটি অসামান্য ভাবে ফুটে 
উঠেছে ; এবং আলঙ্গম এক সবনাশের ইঙ্গিত দৃশ্যটি যেন মেঘারত 
আকাশের মতঠই থমথমে | 


চিত্রবীক্ষণে 
লেখা পাান 


মণিমাজিকার প্রেতাত্ার আবিভাব দৃশাটি গঠিত হয়েছে, 
শব্দের, আলোক পাতের, ক্যামেরার গতি ও দুষ্টিকোণের অনবদ্য 
নির্বাচনে এবং অপূর্ব পারিবেশিক ডিউেলের ব্যবহারে । এমন 
চমৎকার 'সাসপেম্স ভারতী ছবিতে ইতিথুচর্ব আমরা দেখিনি । 
সত্যজিৎ রায়ের নিজের সঙ্গীতের বাবহার সীমিত কিন্তু যথোপ- 
যুক্ত । অধসুপ্ত ফণিভূষণের ক্লোজ শট.....-হুঠা€ প্রেতাআর স্বর্ণা- 
লংকারের ঝম ঝম শব্দের এগিয়ে আসা, ফণিভুষণের জেগে ওঠা। 
চুড়ান্ত ক্লাইমেক্স রচিত হয় যখন ক্যামেরার ফ্রেমে ধরা থাকে 
ফণিভুষণের শহ্যাপান্বে স্ত্রীর আরো কিছু ফেলে রাখা গয়ন।র 
বান্সটি। নেপথ্যে শুনি গাগের শব্দটি হঠাৎ থেমে যায় কাছে 
এসে । ক্যামেরা স্থির, ধরে রাখে গয়নার বাক্সটিকে- হঠাৎ 
জাগ্রত ফণিভষণ গয়নার বাঝ্সটি ধরতে চায়, তখনি ফ্রেমের মধ্যে 
ভীষণ ভাবে প্রবেশ করে একটি কংকালের হাত, অনেক গয়না 
পরা, এবং সেই হাত প্রচণ্ড লোভে ফণিভূষণের হাত থেকে গয়নার 
বাক্সটি কেড়ে নিতে চায়। ফণিভুষণ আর্তনাদ করে জানহীন 
হয়ে লুটিয়ে পড়ে । মূল গঞজ্গে ব্যাপারটা অন্যরকম, সেখানে দেখাক 
মন্ত্রমণ্ধের মত ফণিভূষণ স্ত্রীর প্রেতাত্মার পিছু পিছু পশ্চাদধাবন 
করে, প্রেতাত্মা বাড়ীর খিড়কি পেরিয়ে ভরা নদীর মধ্যে নেমে যায়, 
ভূতে পাওয়া ফণিভ্যণ জলে নামে এবং ডুবে মরে । ছবিতে এটি 
পরিবতিত হয়ে ভালই হয়েছে। ছবির শেষাংশ আগেই বিরত 
হয়েছে এবং তার সঙ্গে মূল গজেপর পার্থকাটি ৷ 


ভুতের গজ্প সর্বদেশে একটি জনপ্রিয় বিষয় । রবীন্দ্রনাথ 
নিশ্চয় ছেভোবেলা থেকে অনেক মজার ও ভয়ের ভূতের গ্প 
শুনেছেন, গঙ্পকার হিসেবে একটি ভূতের গঙছপ রচনার ইচ্ছাও 
তাঁর হয়েছিল । কিন্ত “মণিহারা' তার আশ্চর্ষ প্রতিভার স্পর্শে 
হয়ে উঠেছে এক উচ্চস্তরের শিপ । যদিও এর মধ্যে ভূতের 
গভ্পের সব রহস্য রোমাঞ্চটুকুও ধরা পড়েছে, তবু কি আশ্চযভাবে 
অন্য এক গভীরতার স্তরে উন্নীত করেছেন--তার মুল্সীয়ানা 
সাহিত্যের হাল্্দের বিস্মিত করে দেয় আজো । 

চলচ্িন্ত্র মাধ্যমে সেই বিস্ময়টি সতাজিৎ রায় সৃষ্টি করতে 
পারেন নি--এটকু বাদ দিলে 'মণিহারা, একটি অপূর্ব ছবি 
হয়েছে। 

( চলবে ) 


চলচ্চিত্র বিষয়ক হো কোন লেখা 


জানুয়ারী *৮০ 
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আম্িতাভ তট্টোপাধ্যায়ের 
চলল্চিত্র ৬ লাজ ও গসত্যজিও পায় (৬ম খাও ১ 


আনসানল্োল দিনে ক্ষাবের আবেদন 


“ফিজম সোসাইটিগুলিক্ গঠনতঙ্তে অন্যতম জক্ষ্য হিসাবে প্প্রন্ছ প্রকাশন।” একটি গুরচ্ত্রপর্ণ স্থান 
পেলেও, একগ্যধা বলতে দ্বিধা নেই যে কেবল দু'একটি ফ্রিজ্ম সোসাইডির পক্ষেই এই লক্ষ্যকে বাস্তবামিত করা 
সম্ভব হযেছে । এর মূল কারণ এই লক্ষ্য সাধনের পথটি কুসুমাভ্ভীণ' নয়, এবং এ সম্পর্কে সর্ববিধ বাধার 
কথা জেনেই আসানসোল্প সিনে ক্লাব একটি গুরুত্বপূণ" গ্রন্থ প্রকাশে উলেচাপী হকোছে । গ্রন্থটির নাম “চজজ্চিন্, 
সমাজ ও সত্যজিৎ স্লাঝ্”, জেখক অমিতাভ চট্টোপাধ্যাক্স, যিনি ফ্রিজম সোসাহটি আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত 
প্রতিটি মানুষের কাছে এবং সামগ্রক ভাবে সাংস্কৃতিক জগতের অনেকের কাছেই চলচ্চগ্জ আলোচক হিসাবে 
পর্রিচিত ( কর্মসূক্জে শ্রীচ্টোপাধ্যাঁয় এক দশকের কিছু বেশীকাল এ অঞ্চলের অধিবাসী এবং আমাদের ক্লাবের 
সদস্য )।॥ প্রকাশিতব্য গ্রচ্ছটি নিবাচনেক্ প্রেক্ষাপট হিসাবে কক্সমেকটি কথা প্রাসঙ্গিক । 

থে প্রতিভাধর ঢচেজচ্চিন্র অস্টা অমর “পথেল পাচাজী” সৃষ্টি করে ভারতীক্স ঢজচ্চন্জকে সত্যকার 
ভারতীয় করেছেন যার ছবি নিয়ে বিদেশে অস্ততঃ পক্ষে তিনি গ্রচ্ছ বচ্িত হয়েছেঃ যার একটির বিক্রষ্প সংখ্যা লক্ষ 
কপির বেশী--অথচ দীর্ঘ পঁচিশ বছর পরেও তার সুদীর্ঘ চজঙ্গিন্্র কর্মের কোন দেশজ বাস্তভবধমা মল্যাযনের 
সামগ্রিক চেষ্টা হগ্সনি ( খণ্ড খণ্ড ভাবে কিছু উৎ্রুষ্ট কাজ হলেও )-_- এটি একটি ভাজদ্রাজনক ছাটনা । সেই, 
অক্ষমতা অপনোদনের প্রচেম্টা এই গ্রন্ছটি । সত্যকার বাস্তবধমী ও নিজস্ব সাংস্কৃতিক সামাজিক র্লাজনোতিক 
প্রেক্ষাপটে কোন দেশীয় আন্তরজ।তিক খ্যাতি সম্পক্স চল লি5ন্তরর কারের মৃল্যাষ্সনের চেষ্টা না হলো, বিদেশী ও বিশেষ 
করে পশ্চিমী প্রতিষ্ঠতানিক চলচ্চিন্র আলোচনাল্প দর্পণে তার যে মুখল্ছবি প্রতিফলিত হয তাতে যে কত 
ইচ্ছারুত ও অনিচ্ছাকৃত ভুল থকে, এবং দেই সব ভ্রান্ত প্রচার যে তার চলশ্ন্র কর্মকে ও চজল্চিজ্রের 
অনুরাপীদের এবং পরোক্ষভাবে জাতীয় ঢজ্ন্রবোধকে ভুজ পথে চাজিত করে- এ সবের নিপণ বিযেষণের 
জন্য এই প্রন্ছটি প্রত্যেক চজচ্িন্্রপ্রেমী মানষের অবশ্য পাঠ্য । 

_ প্রকাশিতব্য প্রথম খণুটি সত্যজিৎ রায়ের প্রথম পর্বের ছবিগুলির গবেষণাধর্মী আলোচনায় সম্মবদ্ধ ॥ 
এর মধ্যে সবচেল্পে গুরুত্বপৃণ মহৎ “অপৃচিন্তরজ্রক্সী” | এই প্রচ্ছের অর্ধাংশ জুড়ে "পথের পাচোজী” সহ এই 
চিন্ন্রস্পী আলোচনায় দেখান হযেছে পশ্চিমের “দিকপাল” ব্যাখ্যাকারদের দৃষ্টিভজী কোথায়স সীমাবদ্ধ, এবং 
দেশজ সাংক্কৃতিক সামাজিক ভুমিকায় প্ুথিবীর শ্রেষ্ঞ এই চিন্রন্্রক্সীর ব্যাখ্যা কত গভীর ও মৌলিক হতে 
পানে- যার ফলে ছবিগুলি আবার নতুন করে দেখার ইচ্ছে করবে ॥ অবিস্মরণীক “পরের পাঁচালীপ্র ২৫তম 
বর্ষপৃতি হিসাবে ১৯৮০ সালটি ভারতের ফিক্লম সোসাইটিগুজির দ্বারা বিশেষ ময্যাদা সহকারে পাজিত হচ্ছে--_ 
এই প্ররেজ্কাপটে এই বছুসর এই গ্রস্ছটির প্রকাশ এক তাগুপর্যমভ্ডিত হউনা বলে স্বীকুত হবে বজো আমরা আশা 
ক্লাখি ! ভারতীয় চলচ্চিন্রের এক পবিঘ্র বৎসরকে আমন্সা উপযৃত্ত কর্তব্য পালন দ্বারা চ্িহিগ্তি করপতে চাই ৷ 
আশা করি এই কাজে আমরা ন্রাব সদস্য সহ সমগ্র চলচ্চিন্রানুরাগী মানুষের সহযোগিতা পাব । 

গ্রন্থের প্রথম খশ্ুটি আমরা প্রকাশে উদ্যোগী, যার আন্মানিক পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৫০৯ বহু চিন্রশোভিত 
এবং সুদৃশ্য লাইনো হরফে ছাপান এই খণুটির আনুমানিক মুল্য ২৫ টাকা । ফিম্ত আমরা ঠিক করেছি 
চলচ্চিল্সা অনুরাগী আনুষ যাঁরা আগ্রম ২০ টাকা মূল্যে কুপন কিনবেন--তাদের গ্রন্থের মুল্যের শতকল্পা ২০ 
ভাগ ছাড় দেওয়া হবে। এ ব্যাপারে যারা উৎসাহী: তর সিনে জেস্ট্রাল, ব্যালকাটার অক্ষিক্ষে 
€ ২, চৌরজী ল্লোড, কলিকাতা-১৩, কোন ৪ ২৩-৭৯৯১ ) ম্যোঙান্যোগ ক কজন । 


১৬ চিন্জ বীক্ষ 


গণুদেরডা 
টি্জনাটা : রাজেন তরঞদার ও তরুণ মভুমঙ্গার 
€ পূর্ব প্রকাশিতের পর ) 


দুস্থ ২৮৪ 

স্বান--বায়েনপাড়।। 

সময়--সকণল। 

বায়েনপাড়ার বিধ্বস্ত বাড়ীগুলোর ওপর দিয়ে ক্যামেরা প্যান্‌ 
করলে দেখা যায় জগন নোটবুক হাতে ক্ষয়-ক্ষতির হিসেব করছে। 
সঙ্গে রয়েছে যতীন । 

জগন : এঘরকার? 

সতীশ : আজে আখনার ! 

জগন $: ফের গ্যাছে ?-..বা বা বা... 

একট! বাউড়ি মেয়ে ফ্রেমের মধ্য দিয়ে চলে যায়। তার 
মাথায় রয়েছে একগোছ। টাটকা নারকেল পাতা । 

জগন বেইধকে নিয়ে এলি রে! 

মেখেটি বীাধের গ! থেকে । 

জগন (যতীনকে ) উঁ, ভাগ্যিস এ মান্ধাতার আমলের 

জমিদারী গাছগুলো ছিল ! 
কাট টু 


দৃহ্য--২৮৫ 
শ্রখন--নপির বীধ। 


সময়__সকাল। 
বাধের ওপর সারি সারি নারকেল গাছ । বাউডিরা গণছ্ে 
উঠে পাতা কাটে, মেয়ের] নীচে ঈীড়িয়ে কুডিয়ে নিচ্ছে। 


ভ্যাকা একট] গাছ থেকে নেমে বৌ সুন্দরীকে বলে-_ 

ভ্যাকা £ লে, চল্‌! 

হঠাৎ তারা গুয়ে কার ধেন চীৎকার শুনে সেদিকে তাকায়। 

কাট, টু। 

ভূপাল আরও চার-পরচজন পাঁফরেদকে নিয়ে ছুটতে ছুটিতে 
আলে। ও টি 


জারী '৮- 


ভূপাল £ খবদ্ধা-_র !..'খবদ্দা--র !...এ্যাই-- ! 


ছুনদরী £ অ-মা! 

ভূপাল  খবচ্দার, একটা পাতাতেও হাত দিবি না !.চল 
আমাদের সঙ্গে.__ 

ভ্যাকা ঃ: কুথাকে? 

কাট. টু। 


দৃশ্য ২৮১ 
স্থান-_-নতৃন চণ্তীমণ্ডপ ও মন্দির | 
সময়--দিন। 


ক্লোজ শট-__ক্যায়ের ছিরু পালকে অনুসরণ করে। রাগ, 


বিরক্তি আর প্রতিশোধের চাউনি তার চোখে মুখে । এক বোঝ। 
নারকেল পাতার সামনে বাউড়িরা ঈীড়িয়ে। 


ছি : কিরে ?...চতীমণ্ডপে নাকি ব্যাগার খাটবি না 
কেউ ?..-গগুলো কীর ?-..কার হুকুমে কেটেছিস? 

পাত £ ইয়ার আবার হুকুম কিসের মাশায়? বরাবর 
বাপ-পিতেম'র আমল থেকে যা কেটে আসছি-_ 

ছিরক £ সেটা চুরি !1'"*তোদের বাপ পিতেম” তো চোর 
ছিল রে ব্যাটা !---তাই বলে এখনো তাই 
করবি ?...আমার আমলে? 


ছিরুূ পালের এই কথায় বাউরিরা আঘাত পায়। গ্ুন্গুন্‌ 


করে ওঠে তারা । এমন সময় দেখা যায় দেবু পণ্ডিত এগিয়ে 
আসছে। পেছনে পেছনে জগন ডাক্তার । 


দেবু £ কি হয়েছে ছির? 

ছির £ শুধোও 1-.শধোও ক্যানে ?..*পে-জা-স-মি-তি !! 
(ভূপালকে ) এ্যাই ! বেঁধে ফেল সব কটাকে ! 

দেবু £ একে বোধ হয় ঠিক চুরি বলে না ছিরু! আগে 
জমিদার আপত্তি করত না-_ওর়া কাটত। 
এখন তুমি গোমস্তা হিসেবে আপত্তি করছ'*" 
( বাউরিদের ) ঠিক আছে-..এরপর থেকে আর 
কাটিস না রে তোরা ! 

জগন : মানে ?**কাটবে না মানে? তিন পুরুষ ধরে 
কেটে আসছে 1...তিন বছর ঘাট সরলো।, পারে 
কেউ সে ঘাট বন্ধ করতে-__না পথ বন্ধ করতে ? 

ছিক : (হিসহিসে গলায়) বেশী। বাজে বোকো না! 
ও গাছতো দুরস্থান, নিজের বাগানে যে শখ 
করে গাছ লাগিয়েছে, শুধু ফলটুকু ছাড় তার 


২৩ 


আর কিছুতে হাত দিয়ে দেখো দিকি !.""ফ্াকা জগন : পেজা-সমিতির-”- 


কলসীর মতো! বকৃবকৃু করতে শিখেছ 1.*" বাউরিরা : জ-য়!! 
জমিদারী আইন একেবারে ছেলের হাতের জগন : পেজা-সমিতির-- 
যোয়া--না? ৃ বাউরিরা £ জ-য় !!! 
দেবু. £ ছিরু, আমি বলছি এবারকার মতো __ জগন বাউরিদের নিয়ে গীয়ের দিকে ধ্বনি দিতে দিতে যেতে 
ছিক £: নাখুড়ো ! বেধে যখন গ্যণচে তখন ভালো! করে থাকে। ক্যামেরা প্যান করে একটু দুরে দাড়িয়ে খাক! 
বাধাই ভালে ! ...ভূপাল ! অনিরুদ্ধকে কম্পোজ করে। সে উল্লাসের হাসি হেসে চিৎকার, 
দেবু £ ধরে] ওরা যদি দাম দিয়ে দেয়-_ ঝরে ওঠে 
ছির £ দাম? অনিরুদ্ধ : “হরি হরি বোলো 
জগন ঃ ঠিক আছে। তাই সই। (বাউরিদের) হরি হরি বোল্‌-__, 
এ্যাই, শোন্‌ তো! যার যার পাতা গুনে কাট, টু। 
ফ্যাল তোরা । ছিরু পাল ও তার দল। 
বাউরিরা পাতা গুনতে শুরু করে। কাট টু। 


অনিরুদ্ধ £ “ছি-হরি ছি-হরি বোলো 
ছি-হরি ছি-হরি বোল্‌-_ 
নাচতে নাচতে সে চলে যায় ফ্রেমের বাইরে । 


হঃৎ ছির গর্জন করে ওঠে । 
ছিরু £ বস! রাখ তালপাতা। এক পা নড়বি না 
আমার হুকুম ছাড়া 1...গ্রাই ভূপাল 


হারামজাদা !...আটক কর ব্যাটাদের | জগন ডাক্তার আর দেবু পণ্ডিত বাউরিদের দুটো দলে ভাগ 
ভূপাল ও চৌকিদাররা বাউরিদের দিকে এগিয়ে যায় । করে ছু-পথে নিয়ে যায়। 
দেবু £ ফ্াড়াও ! ছিরক : যী! 
সবাই তার দিকে তাকায়। দেবু পায়ে পায়ে বাউরিদের ষ্তী : এজ্ছ! 
দিকে এগিয়ে আসে । ছির ঃ এখুনি একবার কন্কনা যাবি ?.."দাঁশজীকে 
দেবু : (বাউরিদের) ওগুলো পড়ে থাক্‌! আয় বলবি-_-নাদের শেখের ' 'গুছলে কান্ত শেখ 
তোরা, উঠে আয় তোর] গখান থেকে ।...আমি আঅশছে,_আশমার চাই ! 
বলছি, ওঠ. আয় আমার সঙ্গে । কাট, টু। 
ছিক ঃ খুড়ো ! 5 


দেবু £ (ছিরু পালের দিকে একবার তাকিয়ে ) আমার 


উ স্বান__দেবু পণ্ডিতের বাড়ির সামনের রাস্তা । 
গায়ে হাত না দিয়ে কেউ ওদের ছুঁতে পারবে নিন 

. না দেবু পণ্ডিত একদল বাউরিকে নিয়ে এসে বাড়ির সামনে 
কাট টু। 

জারা দাঁড়ায়। 
রে এ হত দেবু £ নীড়া তোরা, আমি আসছি-_ 
কটি | দেবু পণ্ডিত বাড়ির মধ্যে ঢুকে যায়। 
ক্লোজ শট 1 বৰাউরিরা । 
কাট, টু। 
কাট টু। 
ক্লোজ আপ। দেবু পণ্ডিত। দৃশ্য___২৮৮ | 
কাট, টু। স্থান--দেবু পণ্ডিতের বাড়ির উঠোন ও বারান্দা। 
জগন ডাক্তার হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে | সময়-_-দিন | 
জগন ঃ: বলো, পেজা--সমিতির-- বাড়ির উঠোনের এক কোথে ক্যামেরা । বিলু ঢে'কিতে পার 
বাউরিরা £ জ-য়! দিচ্ছে। দুর্গা একট! ঝুড়ি নিজে ঈাড়িয়ে । 
জী ভি 1 টি ৮ 


৪ পু চিত্রবীক্ষণ, 


ফেপর-গ্রাউত্ডে দেখা যায় দেবু পণ্ডিত উঠোনে ঢুকে বারান্দায় 
যাচ্ছে। 

দেবু বিলু !"**বিলু."' 

বিলু সঙ্গে সঙ্গে টে'কিতে পার দেওয়া বন্ধ করে দেয়। ঠোটে 
আঙল চেপে ইশারাঘ ছুর্গাকে চুপ করতে বলে এবং লুকিয়ে 
পড়তে অনুরোধ করে ৷ ুর্গা লুকিয়ে পড়ে । 


বিলু শাড়ির খুঁট দিয়ে কপালের ঘাম মুছে তাড়াতাড়ি 
ঘরে আসে । 


কাট. টু। 


পৃশ্---২৮৯। 
স্থান-_দেবু পপ্ডিতের ঘর । 
সময়--দিন। 


দেবু ঘরের চারদিকে তাকায় । 

দেবু £: বিলু!..*বিলু ! 

বিলু ঘরে ঢোকে । 

বিলু : কিগো? 

দেবু : এইষে! বড় মুসকিলে পড়ে গেছি ! 

বিলু : কিহয়েছে? 

দেবু £ ঝড়ে ঘর পড়ে গ্যাছে--তাই ওরা ধাধে পাতা 
কাটছিল ।...ছির সে পাতা আটক করেছে। 
আমি ওদের উঠিয়ে নিয়ে এসেছি । এখন... 
ঘর ছাউবার একট] ব্যবস্থা না হলে তো-_ 


বিলু দেবু পণ্ডিতের দিকে তাকিয়ে থাকে । 
দেবু 2 (বিপন্ন মুখে) আমার ওপর ভরসা করে উ€৫ 
এসেছে ওরা । 
বিলু £ (একটু থেমে ) কতো? 
দেবু ২ যা হোক্‌''চার"পাচ'হবে ? 
বিলু কয়েক মুহুর্ত কি যেন ভাবে । তারপর হেসে বলে-_ 
বিলু : ঙ্লাড়াও-". 
বিলু পাশের ঘরে চলে যেতে দেবু পপ্ডিত স্বস্তির নিঃশ্বাস 
ফেলে. 
দেবু £ সত্যি, তুমি, নইলে..-যখন তখন ছুটহাট, করে 
ঘা খুশী এসে-_চাই, আর তুমি" 
বলতে বলতে থেষে যায় দেবু পণ্তিত। পাশের ঘরে বিস্ময়ের 
কিছু ঘটছে। | 
কাট টু। 


জাজুক্কারীর 7৮০ 


দৃশ্য---২৯৩ | 
স্বান_ বিলুর ঘর। 
সময়-_দিন। 


দেবু পণ্ডিতের ভিউ পয়েপ্ট থেকে দেখা যায় পাশের ঘরে 


বিলু ঘুমস্ত তার ছেলের হাতে থেকে সোনার বালাটা খুলছে । 


কাট টু। 


দৃশ্টু-_-২৯১। 
স্বান-_দেবু পণ্ডিতের ঘর । 
সযয়-_দিন। 


ক্লোজ আপ দেবু পণ্ডিত বিলুর বালা খোল! দেখছে। 
কাট টু। ৭ 


দৃশ্য__-২৯২। 

স্থান__বিলুর ঘর । 

সময় দিন। 

বালা খুলতে গিয়ে বাচ্চাটি জেগে ওঠে । পিঠ চাপড়িয়ে 


তাকে ঘুম পাড়িয়ে দেয় বিলু। তারপর বালাটি নিয়ে বেরিয়ে 
আসতে গিয়েঈ দেবু পণ্ডিতকে দেখে চমকে ওঠে । 


কাট. টু! 

ক্লোজ আপ দেবু পণ্ডিত। 

কাট টু। 

বিলু কয়েক মুহূর্ত অস্বস্তিতে পড়ে । তারপর যেন কিছুই হয়নি 


এমন ভাব করে হাসতে হাসতে এগিয়ে আসে । 


বিলু £ নাও, ধরো । 

দেবু ৩ না..-না-**বিলু- 

বিলু £ কেন? 

দেবু. £ এ বালা--.এ বালা আমি-__ 

বিলু £ ছি!...ওরা না তোষায় দেখে উঠে এসেছে ! 
নাও ধরো ! 

দেবু £: তাই বলে খোকার বালা-_ 

বিলু £ হ্যা, খোকার বালা !**আবার যখন হবে 
তোমার, গড়িয়ে দেবে তুমি । 

দেবু. £ সবই তো বোঝো বিলু। যধি আবার না হয়? 

বিলু হেসে গর্ধের সঙ্গে বলে-__ 


বিলু £ না হলে ছেলে আমার পড়বে না । 
কাট টু। 

দেবু পণ্ডিতের ক্লোজ আপ। 

কাট টু। 


ঘরের মধ্যে বাচ্চাটা আবার কেঁদে উঠতেই বিলু ছুটে যায়। 
বিলু : 8 ৩-৩,-**৩-৩-""কি হয়েছে ?কি হয়েছে ? 
দেবু পণ্ডিত বাইরে চলে যায় । 

কাট টু। 


দৃ্য-_২৯৩। 

স্বান__দেবু পণ্ডিতের বাড়ির উঠোন ও বারান্দা । 

সময় -_দিন। 

বাউরিরা দরজার কখছে দীড়িয়ে। দেবু পণ্ডিত সেখানে এসে 
সতীশ বাউরির হাতে বালাটা তুলে দেয় । 

দেবু 2: নাও।.."সধার চলার ব্যবস্থা করে নিয়ো 

কয়েক মুহুর্ত সতীশ বিল্ময়ে তাকিয়ে থাকে । 

নারাণ £ (হঠাৎ, ঠেঁচিয়ে ) বলে, পেজা-সমিতির-_ 

বাউরিরা £ জয়! 

নারাণ £ পেজা-সমিতির-_- 

বাউরিরা ;$ জয়! 

লারাণ £ আমাদের নেত! দেবু পর্তিতের-_ 

বাউরিরা £ জয়! 

দেবু পণ্ডিতকে দরজার কাছে রেখে বাউরিরা সবাই চলে যায়। 

কাট টু। 

স্লোগান দিতে দিতে চলেছে একদল বাউরি । 

ভ্যাকা £ আমাদের নেতা দেবু প্ডিতের-_ 

বাউরিরা ১ জয়! 

কাট টু। 

দেবু পণ্ডিত দরজার কাছে দীড়িয়েই আছে। হঠাৎ সে 
বাচ্চাটার কানা শুনতে পায়। বিলুবাচ্চাটকে কোলো নিয়ে 
ফোর-গ্রাউণ্ডে দেবু পণ্ডিতের সামনে এসে দাড়ায় | কানা 
থামানোর চেষ্টা করে। 

বিলু £ কি হয়েছে ?.'খিদে পেয়েছে 1.৩ ও ও... 

আয়...পাখি...আশয় পাথি- 

কাট টু। 

বাউরিদের মিছিল দূরে চলে যাচ্ছে । .. 

কাট টু। 

ক্যামেরা দেবু পণ্ডিতের ওপর চার্জ করলে বোবা যায় সে 
দবিধাগ্রস্ত, চিন্তামগ্ন । 

কাট. টু। 


দৃশ্--২৯৪। 
স্থান--ছিরু পালের বাগণন বাড়িতে একট! খর। 
সময়-_রাত্ি | " 


২৬ 


একটা হারিকেনের ওপর থেকে ক্যামেরা লে! এক্ষেল শটে 


প্যান করে দেখায় ছিকু পালকে । 


ছিক 3 শালার পণ্ডিত..ঢাম্না সাপেরও গা 
গজাইছে ! 


গরাই এর দিকে একট! হিসাবের খাত! ছু'ড়ে দেয়। বলে-_. 
ছিক £ঃ শালার বকেয়া! খাজনা কতো হুইচে স্যাকো তো ? 
কালু £ €(০£) সালাম হুজুর! 

ছিরু পাল ও গরাই দরজার দিকে তাকায়। 

কাট. টু। 

দরজা ৷ বিশ্রী চেহারার একটা লোক সেখানে দাড়িয়ে । 


সারা মুখে কাটা দাগ | সঙ্গে রয়েছে যী। 


কাট, টু। 

ছির ৫: কেরে? 

ধী £ কালু এসেচে! 

ছি : ৩ 1!**-এসে গেছিস ?...আয়, ভেতরে আযম ! 

কালু £ (আসতে আসতে ) বেপার কি ?1"'বড়া জোর 
তলব? কুছু হ্াঙ্গামা উঙ্গাম! নাকি ? 

ছিক £ তোর হাতে সব শুদ্ধ, কতো লোক রে কালু? 

কালু ঃ ক্যানে? কতো চাই? 

ছি £ ( এপিক ওদিক তাকিয়ে, চাপা গলায়) দোরটা 


দিয়ে দে! 
কাট টু। 
কালু ঘুরে দরজাটা বন্ধ করতে উদ্যত হয়। দুরে বাশির মত 


কিছুর শব্ধ শুনে থমকে যায়। 


কালু £: কিসের আবাজ? 
কাট টু। 
( চলবে ) 


চিত্রবীক্ষণ গড়ন ও গঢ়ান 


চিত্রবীক্ষণে লেখ পাঠান: 
চিত্রবীক্ষণে বিজ্ঞাপন দিন 
চিন্রবীক্ষণ আপনার সহযোগিতা চায়! 


চিরবীক্ষণ 


শসা 


(রহ -21857321৭ 53 
898৫. ০. 139459157 ঢ২৪ 1.25 81098751980 ৬০1. 13 ০. 5৪ 
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সর পরস্য রুশ & সু 








সিনে সেপ্টণল, ক্যালকাটার মুখপত্র 





মাসিক চলচ্চিত্র পত্রিকা 


টন উজ পিনে সেন্টাল' ক্যালকাটার মুখপত 






ত্রয়োদশ বর্ধ 
পঞ্চম সংখ্যা 
ফেব্রয়।রী ৮০ 


) 00 00000 










তিতেতেতে তে টে তু রতি তু তেতেতে 
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তা নল 
১ শু 
০ ০ 
0 ত৩ 
শু 0 
€) 2৮৫০ 
0০০]  বিবয়সূচী 
€) €) 
তি. €) 0) এই ব্রাজোোের ফিলাসোসাই।ট আন্দে।লনের 
[পচ ৮) 5অস্যা ও সম্ভাবন। / তিন 
তি গর ০ পীতাজি দাদি: রবীন্দ্রস।হিতাভিত্তিক / অমিঠাঁভ 
: ০-সস্স্কস্্্ঁ ০ চট্টোপাধ্যায় ! পাচ 
২ 0০) এমিলি ডি আন্তোনিও £ সাক্ষাৎকার | আলান 
তে 0০৯” ০ বে।জেনথ।ল / বারে 
রর 0৯ ০. তারাশঙ্করের “গণদেবতা", চিত্রনাট্য ১ র।জেন তরফদ!র ও 
সু তরুণ মঞ্জমদ।র | একুশ 


০১ 0 


ঠ 
ত 


্রচ্ছাদচিত্র 
প্রচ্ছদশিক্ধী : দীপক ছ্ছে 








শিলিগুড়িতে চতব ক্ষণ পাবেন 
সুনাল চত্রব্তণ 

প্রধ্জে, বোবছ্গ স্টোর 
হিলকার্ট রোড ও 


গৌহ।টিতে (চত্রব, ক্ষণ পাবেন 
বাণা প্রকাশ 
পানবাসর, গোহ।ট 





নি বমল শমা 
দ্[5 শালিগু'ড় ০ 
রঃ ২, খরবু।ল পে 
জেলা £ দ।জ্িলিং-৭৩৪3০১ উর 
গৌহ(-3৮১০০১ 
ভাস।নসোলে 18৬ব নিন বেশ তি 
570 পবিত্র কুমার ডেকা? 
98 আ[স|ম টি'বউন 
ইউন|টেড নমাশ্রিয়!ল বা গৌহাটি ৭. ১০০৩ 
(জ. টি লে ত্রাণ: মত 


ভূপেন বন্যা 

2২02, তন বকয়া। 

এল, তাই, সি, আই, ভিভঙস্গনাল 
অ.ফস 


৬|টা প্রসেসিং 


| পোঃ আমানসোল 
জেলা £ বর্ধম।ন-৭১৩৩৩১ 












বধমানে চত্রবীক্ষন গাবেন 


এন, এস, প্লে!ডি 
শবাল রাউত টা 
্ ৫ গোৌহাটি-৭৮১০১৩ 
টিকারহ।ট 
পোঃ লাকুর দ ধ।কুড।য় চিত্রব ক্ষণ পাবেন 
বর্ধমান প্রবোধ চৌএর 


মাস মিয়া সেন্টার 
মন তল] 
পো ও জেলা £ খাকুড়া 








গরিডতে চিত্রব ক্ষণ পাবেন 
এ, পে, চক্ব তা 


58 বে রির 
নিউজ পের এজেন্ট জোড়হ।টে তর ক্ষণ গ1বেন 


চজ্জপৃর] আাপোলো বুধ হউন্‌, 
গিরিি কে, বি, রে।ড 
বিহার 


কজোড়হাট-১ 








শিলচরে চিত্রব ক্গণ পাবেন 
এম, জি, কিবরিয়া, 


ছুর্গাপুরে চিত্রবীক্ষণ পাবেন 
দুর্ট(পুর ফিল! মে।সাইট 


১/এ/২, ত।নসেন রোড পৃণথগত্র 
ছুর্গ'পৃুর-৭১৩২০৫ সদরহ।ট রেড 
শিলচর 








আগরতলায় (চতরব ক্ষণ *1বেন 
অরিন্দাজত ভট্ট।চার্ষ 

প্রযকে ত্রিপুরা গ্রামীণ বাহ 
হেড অফিস বনমালিপুর 

পো অঃ আগরতলা ৭১৯০০৯ 


ডিক্র'গড়ে ।চত্রব ক্ষণ পাবেন 
সন্তোষ ব্যান।জখ, 

প্রযতে, সুন.ল ব্যানাজী 
কে, পি, রোড 

ডিরুগড় 














ব।সুরঘ।টে চিত্রবী ক্ষণ পাবেন 
অনপুর্না বুক হ।উস 

বছার: রেড 
ব।লুরঘ।ট-৭৩৩১০১ 

পশম দিনাজপুর 





জলপাই ্রডতে 'চতব ক্ষণ পাবেন 
দিল,প গাঙ্ুলা 

প্রকে, লো।ক »1।হত্য পারষণ 
ডি. বি. সি. রে।ভ, 

জলপাই গড 





বে।ম্ধ।হিতে 'চত্রব ম্মণ পাবেন 

সার্কন বুক স্ল 

জয়েন্র *হল 

দ'দর টি. টি. 

( শু৬ওয়ে ফিনেম।র বিপর“ত দিকে ) 
বে।দ্ব।ই-৪9০9০০99৪ 


মে।দন পুরে .১এবীক্ষণ পাবেন 
মোঁদন পুর 'ফল্স মোসাইাট 
পো ও জেল। £ মদন পুর 


৭১৯ ০০৬ 





ন।গপুরে চিত্রব ক্ষণ পাবেন 
ধুর্ভটি গাঙ্গুলী 

ছোটি ধানটুলি 
ন।গপুর-৪৪০০১২ 





এজেন্সি 2 

* কমপক্ষে দশ কপি শিতে হবে । 

* পচশ পাসেণ্ট কমশন দেওয়া হবে । 

* পত্রিক]। ভিঃ পিংতে পাঞ।নো হবে, 
সে বাবদ দশ টাব7। জমা ( এজেন্সি 
ডিপোজিট ) রাখতে হবে । 

* উপযুক্ত কারণ ছাড়া 1ভঃ পিঃ ফেরত 
এলে এজেন্সি বাতিল কর! হবে 
এবং এজেন্সি ডিপোজিটও বাতিল 
হবে । 





চিত্রবীক্ষণ 


এই রাজ্যের ফিল্স গোসাউটি 
আন্দোলনের সম্নস্থা। ও সম্ভাবন। 


পশিমবাংল।য় হম্প্াত ফিল সোসাইটি আন্দোলনের বিস্ত।র বেশ 
কিছু সমগ্য।র হম্মুখীন হয়েছে) এ বিষয়ে যেমন কে।ন »ন্দেহ নেই, তেমনি 
নতুন নতুন সস্ভ!বন!র পথও এই আন্দে|লনের স।খনে £ মশইই প্রশস্ত হয়ে 
উঠছে । 


ফিনা সোসাইট কাযত্রমে সমপ্যা অনেক, বিশেষ করে এই জো যে 
সমস্ত ফি স্োসাউট নত্রন ক।জবম শুরু করেছেন ভরা এখনো 
ফেড।রেশন তফ ফল সেতইাটভে পু হদসৃ*দ না গণওহ়ায় |নয়মি৩ ছি 
*1ওম।র বা।প!রে বিস্তর বাধার সন্ম্ণীন হচ্ছেন। এছ!ড1 এই নতুন 
সোসাইটগুলির ক্ষ বির গদশন র জন্য নিয়মম।ফিক বিভিন্ন হরকা।র 
অনুম'ত সংগ্রহ্ের ব্যাপারও খখেষ) বষ্টবর। 


নুন সংস্থ।গুপর যেমন বিশেষ সমস্যা রয়েছে তেমনি সাধারশভ।বে 
ফিল্ম সোস।ইটগুলির »মহাবলী এবই রবম রয়েই গেছে দর্থদিন ধরে। 
ফেড|রেশন থেকে পাওয়া ছবির সংখা এমন নয় যা! অবাধ এবং নিয়মিত 
চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর পক্ষে পর্যাপু হতে পারে এবং এই ব্যাপারে মফঙ্ছেল 
'ফেল। সোস।ইট গুলির স্মস্া অনেক বেশী । বেশীর ভাগ 'জায়গ।য় ববিবার 
সক।লে কোন সিনেমা] হলে মণিং শো করা ছ।ড়া ফিল্ম সে।সাইটি গুলির 
পক্ষে বিকল্প কিছু নেই । এবং এজ।তীয় প্র।য় মব সোস।ইটিই রবিব!র 
ছবি দেখাতে চাওয়ায় বিছু বাঁছতি সমগ্ঠ।র সূ্টি ভয় স্ম।ভ।'বকভ[বেই । 
বিশেষ করে মফস্থেপ সোসাইটউগ্ুলির আগিক সমধ্যা অতান্থ তত্র। 
একমাত্র আয় সদা টাদ' খেকে ছবি দেখানে।র খরচ স।মলে উঠে 
অন্যান্ব প্রয়োজনীয় কাঁজকর্ত্, যেমন সভা1-সমিতি, আলোচনা ইত্যাদির 
অনুষ্ঠান, পত্র-পত্রিকা প্রকাশ ইত্য।দি মফস্বল ফিলা সে।সাইটি গুলর পক্ষে 
আর সম্ভবপর হয়ে ওঠেন] । 


কলকাতা ও আশেপাশের সোসাইটগুলির অবস্থাও কিন্তু সমস্যামুক্ত 
নয়। এখানেও ছবি দেখানোর হলের সমস্কা। অতান্ত তত্র সন্ধোবেলা 
বি দেখানোর জন্থ যে দু-একটি স্কুলের হল পাওয়া যায় তা বিশেষ 
উপযোগী নয় এবং সব কটি সোসাইটি এই দু-একটি ইলে শো কর! 
ছাঁড়া বিকল্প কিছু পাননা বলে এখানে হল পাওয়।ই সমগ্যা হয়ে দাড়িয়েছে । 


ফেব্রুয়।রী "৮০ 


মণিং শে! করতে গেলেও নুন শে! চালু হওয়ার ফলে শো-এর সময় খুব 
আগিয়ে দিতে হয় যার ফলে সদস্যদের যথেষ্ট জসুবিধা, এছাড়া কলকাতার 
গোসাইটগুলর ক্ষেত্রেও ছবি পাওয়।র সাধ।রণ সমস্যা তো রয়েইছে। 


এহ|ড়া ঈর্বত্র দরকার; অনুমতির ব্যাপারে কিছু সময়সাপেক্ষ পছ্ছতি 
এখনো রয়ে গেছে । যদিও সাম্প্রতিক কালে বর্পেররেশন, পুলিশ বা 
কম]শিয়।ল টাকা বর্তৃপক্ষ থেকে অনুমতি সংগ্রহের বাপারটি আগের 
খেকে ধবেষ্ট সরল হয়েছে এবিষয়ে কোন হন্দেহ নেই, তবুও কিছু কিছু 
অযৌত্টিব; রয়ে গেছে, যেমন কম।শ্িয়াল ট্যাঞ্স 
বতৃদক্ষের ক।ছে প্রতিউ শে-এর কাট স্ট্যাম্প বর,নে।, যে কার্ডগুলির 
কোন মুল্য নেই, কেননা সদদ্য কাঙ দেখেমসেই ফিন্স সোসাইটি সদস্যরা 
ছ।ব দেখে থ|কেন। এ সমস্ত পদ্ধতিগুলির পুরো তবসান হওয়াই ভ।লো, 
না হলে অন্তুত আরো »্রলীবরন প্রয়োজন । 


*দ্ধত এখনে! 


এছাড়া ভরত'য় ভাষ।র 
ছবির ক্ষেত্রে প্রমোদকর অবা।হ তর বা।প।রট।ও এগনো অ।মর। পশ্চিমবঙ্গ 
সরক্।রের কাছ খেকে আদায় বরে উঠতে পারিনি । 
ফেড!রেশনকে আরো 


এই স্ব প্রশ্ন নিয়ে 
উদ্লে।গী হতে হবে। এছাড়া ফেডারেশনের 
সদগ্যপ্দ "নন এমন সমস্ত সহযোগী সংগঠনও যাতে সরকার! অনুমতি 
পেতে অসুংবধা বোধ না করেন সেটাও ফেডারেশনবেই দেখতে হবে । 
এটা ফেছ।'রেশনের নৈঠক দাায়ত । 

ছ'বর বা!পারে অর্বভারত য় চিত্রটি বিশ্সেষণ বরখে দেখা যাবে যে 
পর্বাঞ্চল য় 'ফল্। সোসাইটগ্ুণি হলনামূলকভ!বে ধম ছাব পাচ্ছেন। 
ছ'বর সুসম বটন এই রদোর ফলস সোসাইউগুজির ক্ষেত্রে ছবির 
সমদ্য:কে কিছুটা সহজ বরে তবে । ছবি বাড়ানোর ব্যাপারে সংঘবদ্ধ 
গুচেষ্টা চ।ল।তে হবে যাতে কেন্দ্রীয় সরক।র স্বাশনাম ফন ডেভল।সমেট 
বর্পেরেশন মারফ, ফিঞ্স মোসাইটগুপির জগ বেশা সংখ্যক এখং 
উপণুন্ত, মানের ছব আমদানা করেন । শ্বাশনালফন্স আকীাইভও যাতে 
এই রজোর ফিন্গু সোস।ইটগালর জন্ত বেশী সংখায় ছপি মে|গ।ন দেন 
সে বাপ।রেও গ্রয়োছনায় চাপ সৃষ্টির ছন্য ফেড!রেশনকে উদ্যেগী হতে 
ইবি । 


(ফন্স সোসাইটগু,লর হল প!ওয়ার সমন্তাকে বেজ্দ্র করেও পিছু 


একানদ্ধ প্রয়াস চ।লানে! প্রয়েজন। কলক।তা এবং বিশেষ বরে 
মফংস্সপে দিনেমহল ম।,লবদের সঙ্গে ই, আই, এম, পি, এ মান্ফং 


আ|লে!চনা ঘরে হলের ভ।ড়া কম|নে।র প্রচেষ্টা করতে হবে । এছাড়া 
মফ,ছ্বল অঞ্চলে যেথ।নে ধেখ।নে রন 'জ্রভবন, কমিউনিটি সেন্ট।র ইত্যাদি 
আছে সেঞ্লতে যাতে ফিয সেখাউটগ্রদলে নামমাজ ভড়।য় 
ছবি দেখ!তে পাবেন ত।র জন্বা রাজ্য সরক।রের কাছে দাব। জানাতে 
হবে। তখ্য ও সংক্াতি দফতরের অধ'নে যেসব প্রেজেক্টর রয়েছে 
স্গুলি এ সমস্ত হলে বসানে।র বাবস্থ৷ করলে ফিঞ সোসাইটখুলি নিয়'মত 
ভিত্তিতে ছবি দেখাতে পারেন । 


ডে 


পশ্চিমবঙ্গ সরকার কলক।ত।য় একটি আর্ট থিয়েটার স্কাপন করছেন, 
এটা অত্যন্ত আশ প্রদদ ঘটনা । এই কাজকে ত্বরান্বিত কর! প্রয়োজন । 
এছাড়া সিনে সেপ্ট।ল, কা।লক।টাও নিজদ্ব প্রয্লাসে কলকাতায় আর একটি 
আর্ট থিয়েটার গঠনের চেষ্টা চ।লাচ্ছেন। সিনে সেপ্টালের এই প্রচেষ্টায় 
সমস্ত ফিল সোসাইটিগুলিকে সহযোগিতার হ।ত বাড়িয়ে দিতে হবে যাতে 
এই প্রচেষ্টা ফপবতী হয় । 


বিশেষ করে মফঃস্বল অঞ্চলের ফিল্স সোসাইটিগুলিকে আরিক সাহায্য 
দেয়ার প্রশ্থটি আজ অত্যন্ত জরুরী । আমরা এর অ!গেও বলেছি 
পাশ্মবঙ্গ সরকার ফেড|রেশনকে কে্দ্রীয়ভ।বে অর্থ সাহাধা ন৷ দিয়ে 
সরাসরি ফিল্স সোসাইটগুলিকে অর্থ সাহা দিন। যদি এবা।পারে 
কে।ন টেকনিকাল অস্ুবধা থাকে তাহলে এই ফেড।রেশনের মাধামেই 
এই সাহাযা বিতরণ করা হোক । এট আহি শাতাযোর পরিমান যদি 


সোসাইটি পিছু ৫০০ ব। ১০০০ টাকাও হয় তাহলে এই আর্বিক সাহাষ্য 
নিয়ে এ সংস্থাগুলি পত্র-পত্রিক] প্রকাশ করতে পারেন বা! আলোচনা সভ! 
ইত্যাদির অনুষ্ঠান করতে পারেন। তাহলে মফস্বল অঞ্চলের ফিল্ল 
সোসাইটি কাধক্রম যথেষ্ট প্রাণবস্ত হয়ে উঠবে । 


আজকে পশ্িমব।ংলায় প্রায় পঞ্চাশট ফিল্ম সোসাইটি, যার সম্মিলিত 
সদসা সংখা প্রায় পচিশ হাজার ; এই সংখা। খুব বেশী না হলেও এটি 
আজ অত্যান্ত সংগঠিত শক্তি । পশ্চিমবাংলার সাংস্কতিক আন্দোলনে 
আগন্তক হিসেবে না থেকে শরিক হিসাবে ফিল্ম সোসাইাট আন্দোলনকে 
স্বাধীন ভূমিকায় প্রতিষ্টত করতে হবে । সেই রকম একটি সম্ভাবনাময় 
পরিস্থিতি সর্ববিধ সমস্যার মধ্োও বিদ্যমান । সুস্পষ্ট কার্যক্রম এবং সঠিক 
দৃষ্টিভঙগ তই এই আন্দে।লনকে প্রাণবন্ত করে তুলতে পারে । এবং 
এইট বাযাপারে আঙ্ক উদ্যেগ গ্রহণের প্রয়োজন$ একান্ত জরুরী । 


ফেডারেশন অফ ফিল সোসাইটিজ 
প্রকাশিত 
ইিয়ান ফিল্ম কালচার 
মুল্য ৪ টাক। 


সিনে সেপ্টাল, কা!লকাট।র অফিসে পাওয়া য।চ্ছে। 
(২, চৌরঙ্গী রেংড, কলকাতা-১৩, ফোন-২৩-৭৯১১) 


এই সংখ্যায় ধাদের লেখ রয়েছে 


চিদ্ানন্দ দ/শওগ্ু, কবিতা সরকার, ইকবাল মান্রদ, শান্তি চৌধুরী, জগল্পলাথ গছ, সত্যজিৎ রায়, 
( লাক্ষাকার ), রেইনার্ড হফ (সাক্ষা্কার ), উদ্তপল দত্ত, গৌতম কু ও অজয় দে। 


চিত্রব ক্ষণ 


সতঃজিও চলঙ্িত্র £ 
রবীক্জুগাভিতয ভিভিক 


অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় 
( পূর্ব প্রকাশিতের পর ) 
সম্মাপ্তি 


"তিন কন্যার" ছবির শ্রেজ্ঞ অংশ “সমান্তি' ৷ 
নারীমনম্তত্ব নিয়ে রচিত । 
গঙ্পের অন্যতম ৷ 

একটি শুরুত্বপূণ বিষয় ছাড়া ছবিটি মূল গঞ্চপের অস্তর্সভাটি 
ঠিকই পরিক্ফট করেছে । ম্বণ্মস্ীর চরিনে কিশোরী অগপণণাকে 
দিয়ে এবং অপূর্বর চল্িন্রে অপুখ্যাত সৌমিল্ল চট্টোপাধ্যায়কে দিয়ে 
পল্পিগালক দুটি অনবদ্য চরিন্ত্রা্মণ করিয়েছেন । ছবিটি এমনই 
সুন্দর এবং এত সুক্ষ স্ক্ষ ঢলল্িন্রীযস (শপ কর্মে সম্দ্ধ যে 
এল বিশদতর ব্যাখ্যা জরুরি, কিন্ত স্থানাভাবে ততখ।নি 
সম্ভব নন্ম ৷ 

ছবিটির একটি অসামানা নৃতনত্ব ঃ ছবিটির চেখভীয় স্বাদ। 
বিষয়বন্ততে সম্পূণ'ভাবে রাবীন্দ্রক হয়েও ছবির কথন ভঙ্গীতে 
যেন আজ্ঞন চেখভের গজপ-্কথন ভঙ্গী এসে মিশে গেছে । ফলে 
ছবিতে এসেছে নৃতনতর স্বাদ। চেখভের মতই অনাসন্ত ভাবে 
বজা, অনুচ্চারিত বা স্বলেপাল5ারিত ইঙ্গিত অপ্রতাক্ষভাবে দু'একটি 
শব্দ ও চিন্লকজ্পের মধ্যে দিয়ে অনেক কিছু বলা এবং চরিক্তগালর 
আানুষী দূরবলতাগুলির ওপর তেমনি একটি চেখভ সলভ হাস্য 
বিকিরণ । এগুজি যে রবীন্দ্রনাথের লেখা নেই তা বলার স্পন্ধা 
আমার নেই, কিন্তু গজপ কথনের নিজস্ব ভঙ্গীটি রবীন্দ্রনাথের 
চ্ষেল্ে যেমন কিছুটা বেশি প্রতাক্ষ, গজ্পের মধ্যে তার নিজের 
জনন্য উপস্থিতিষটি যেমন মাঝে মাঝে টের পাইয়ে দেন তার 
জসামান্য মন্তব্পলির মাধাচমে, চেখতের ক্ষেপে প্রাপস সমত্তটাই 
জ-প্রতাক্ষ, চেখতেক গঙ্গেক চলসিপ্্রগজি যেন চেখত ছাড়া, তারা 
তাদেক্স নিজস্ব নিষ্ধমে নিয্ন্তিত, চেখভ গুধু নেপথ্য থেকে 
তাদের লক্ষ্য করেন ও প্রত্যক্ষভাবে দু'একটি ব্যঞ্জনাক্ম নিজের 
মন্তব্যগুঙি ইঙ্গিতে বোঝান । চেখভের অনাসক্তি (06120127610) 


ফোল্গুতযান্তী *+৮০ 


এই গলগষ্টিও 
গজ্পটি রবীশ্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ ছোট 


৮6 অরানাই একা ভারি পদ্ধতি, মুলত তিমি নিরিখে: 
জপ 'জজসাঘর” প্রসঙ্গে জাজেঃচিত হয়েছে .।). 
চযারিচিরে এই চেখতীয়া অনাসক্তিগ বোবাংম্াার সুধিধে বেশিঃ এবং 
চসান্টি হজ, ক্যামেকা নামক বন্ধের আনাসপ্ . উপস্থিতি সম্ভব 
বলে, চজচ্চিজ্সের ভাঙা ক্যামেরার মাখামে দেখান হয়! বাজ 
চিন রচযিতার নেপথ্যবাসী হবার যে সুযোগ থাকে, ( ছা. 
চেখভ ' তার অনন্য পদ্ধতিতে তাঁর সাহিত্য মাধামে দেখিয়েছেন) 
এখানে সেই গণতি “সমাপ্তি ছবিতে এসে গেছে । যেমন দবা 
শিক্ষিত অপৃ্বর় মানসিকতা দেখাতে তার দেওয়ালে “নেপো 
জিনের ছবি দেখান হ'ল-_এটুকুতেই অনেক কিছুর ইত 
রয়ে গেল---এটি যেন চেখভীয় বলার রীতি । ফুলে “সমাপ্তি 
ছবিটি যেন তেখভীয় পদ্ধতিতে বলা রবীন্দ্রনাথের অন্যতম লিঞধ 
শ্রেঙ্ঠ গরক্পের ছবি হযেছে নৃতনতর নান্দনিক স্বাদে । 

শ্রীযুত্ত অপুর রায়» নব্য যুবক, কলকাতা শহরে থেকে 
প্রাভুন্পেট হয়ে শিক্ষা সমাপ্ত করে গ্রামে ফিরছে, বিজম্মীর অত, 
কিন্ত তার এই আবঘ্মস্ফীত গোরব একটি সামান্য কিশোরীর হাতে 
পর্য দন্ত হবে--এ ইঙজিত গজ্পে ও ছবিতে প্রথমেই পাই অপৃবর 
নদীপথ্ে নৌকা থেকে প্রামের মাটিতে অবতরণ মৃহতে। নব্য 
প্রাভূয়েটবাবু ( তখনকার দিনে আজ থেকে ৭০/৮০ বছর আগে 
গ্রাম্য সমাজে গ্রাজুয়েট একটা বিষম ব্যাপার ) নৌকো থেকে 
কদমাজ জমিতে পা দিয়েই কুপোকাৎ্, এবং তাকে ঠাট্টা করে 
একটি কিশোরীর অমল মধুর হাস্যধবনি। মেয়েটি দস্যি ছেজের 
মতই দুরন্ত, বেপরোয়া । সেই মুণ্ময়ী। 

কিছুকাল শহরে থেকে বাবু হবার পর অপুর যেন নিজের 
গ্রামে নবাগত । তাক স্বেচ্ছস্থষ্ট বৈশিষ্টাগালির, কৃত্রিম পার্থক্য 
রচনার চেষ্টাগলির প্রতি শ্রষ্টা যেন চেখভস্লভ মুদূু হাস্য 
বিকীরণ করেছেন। ঢশমা পরা অতিশম্ম সুদর্শন আমাদের 
অপূববাব এখন গ্রামে চোঙা দেওয়া প্রথমোফোনে বরেকডে গান 
শোনে । যঙ্গনি বের হয় তার পায়ে চকচকে পামসু- এবং 
তার' এই “পদমর্যাদার', প্রতি সে বেশ সচেতন, নিজে এই 
গ্রামেরই সন্তান হলেও এবং পথ শত কর্দমান্ত হলেও সে উজ্জ্বল 
জুতো ছাড়া পায়ে হাটে না। তার দেওয়ালে সবত্ষে সভ্ফিত 
হয় নেপোজিক্নের ছবি, কালী দুর্গা বা কোন জবতারের নয় ৷ 
ক্যামেরার বিশেষ দ্ষ্টিকোনে একহ শটে অপূর্ব ও দেওয়ালে 
নেপোলিয়নের হুবির় বিশেষ কম্পোজিশন আমাদের অনিবাষভান্ে 
মনে করিয়ে দেয় আইজেনস্টাইনের “অক্টোবর” ছবির কেরেনিক্ষি 
ও নেপোলিক্পনের মৃতির কথা । মারী সাঁটন তার “সত্যজিৎ 
রা” গ্রচ্ছে লিখেছেন “1019 (4৯১19001025 ) ৬1910 01 01177 
961 15 511707750 21 11 086 10101016০01 212915022 
(1১010216012 171] 101750101--0886 178). অক্টোবর, 
ছবিতেও নেপোলিয়নের মতির ব্যবহার একই কারণে, তার 


মধ্যেও কেরেনিস্কি তার আত্মস্ফীত ব্যতিদ্বতির মৃতি দেখেছিল । 
হতে পারে 'অক্টোবর'-ওএর এই দৃশাটি সত্যজিৎ-এক প্রেরণা । 
কিন্তু তাহজেও «সমাপ্তি'তে নেপোজিয়নের ছবির ব্যবহার 
“অক্টোবর' এর অনুকরণ নয়, কেননা পদ্ধতিটি গুনেকটা এক 
হজ্জেও এবং নেগোলিয়নের ইমেজ দুটি ক্ষেত্রে ব্যবহত হলেও-_. 
ছবির উদ্দেশ্য সম্পূণ আল।দা।. প্রগ্থমটিতে কেরেনিক্কিকে তীব্র 
বাগ করার জন্য, আর দ্বিতীয্পটিতে আহ্াদের অপূর্ববাবুর 
দুর্বলতার প্রতি স্ব স্পেহাদ্র কৌতুক বিকাঞ' করার জন্য, কেননা 
আমাদের অপূর্ব প্রচুর কেরেনিক্ষির মত কোন রাজনৈতিক বাসনা 
নেহ, এবং একটু পরেই এই বন্য বাঙালী “নেপোলিম়ন”টি একটি 
দুরন্ত কিশোরীর ক।ছে হাদয়ের সবচেযে মনোরম আঘাতটি 
খাবে ও পরাভূত হবে। 

অপুবর মেয়ে দেখতে যাওয়ার দৃশটি অবিস্মরণীয় । 
এখনে অনবদ্য বহিদ্‌ শ্যের ব্যবহার আছে । নদীমাতুক বাংলা 
দেশের বর্ষণসিভ* রাপটি তার শ)মল সবৃজ সজল ও প্রচুর পরি- 
মাণে কর্দমাস্ত চেহারায় খরা পড়েছে । সেই হাটু পর্যস্ত কাদার 
মধ্যেও সুদশন অপুর কৌোচান ধুতি পাঞ্জাবীর সঙ্গে তার সষত্বে 
পাজিশ কণা পাশ্পসু পরে মেঝে দেখতে গেল । মেয়ে দেখার পবটি 
খুটিনাটিতে যথাযথ-_-একেবারে পৃটলির মত জড় মেয়েটি থেকে 
ঘরের আসবাবগন্র মানুষজন সমস্ত কিছু। অবশ্য মূল গল্পেই 
ডিটেলের মজুত ভাগার আছে, তগুসহু সত্যজিৎ ল্রায় 
সেকালটি কিছুটা চিহিত করার জনা এবং গ্রাম্য রুচির স্থৃজত্ব 
বোঝাবার জন্য আরে। কিছু ।ডটেল যে।গ করেছেন, যেমন দেওয়ালে 
পঞ্চম জজ ও বালী মেরীর ছবি । গল্পের মেয়ে দেখার কমিক 
দৃশ্যটি যেন হুবহু হুবিতে প্রতিফলিত, কিন্তু একটি ব্যাপারে 
সত্যজিৎ র্লাক্স একটু নৃতনত্ব সৃষ্টি করেছেন । গজেপ পড়ি, যখন 
সেই বিচিন্্র জড়বন্তর মত কন্যটি দেখে অপূর্ব বেশ বিপদাপম, 
তখন হঠাৎ দস্যি স্বণ্মন্পী অবিবেচকেপ মত কনার ভাই রাখালকে 
খেজার জন্য ডাকতে ঢুকল, অপূর্বর দিকে দুকপাত না করে 
ল্লাখালের হাত ধরে উান।ট।নি করেও রাখাল যখন উঠল না, পর্লেগে 
কনের মাথার ঘোমটা টেনে খুলে ফেলল এবং সব কেমন জগু- 
ভণ্ড করে চলে গেল । সতাজিৎ রায় এখানে ছবিতে দেখিয়েছেন 
মণমন্ধীগ পোষা কাঠবিড়ালি “চঞকি” হঠাৎ সেখানে ত.কে পড়ে, 
এবং তাকে ছুঁজে ধরে নিয়ে যায় । “চরকিকে এই ভাবেই উপ- 
স্থাপিত কলা হয় এবং এটি বেশ তাছপযপূর্ণ। কেননা পরে 
দেখব ছবিতে ণচনকি' কাঠবিড়ালীটির একটি' প্রতীকী তাগপর্য 
আছে, “চরকি” সণ্ময়ীর বিবাহের পূবের জীবনটির সঙ্গে প্রতীকী 
তা্পর্যে যৃস্ত। নিজের জনো পান্রী পছন্দের আসরে, ভাগ্য 
অপূর্বর জন্যে যে মেয়েটিকে জীবনসঙ্গিনী হিসেবে ঠিক করে 
রেখেছে--তাকে বিচিন্ত্রভাবে চ.কিছে তাকে দিযে “বসনভূষণাচ্ছ্ন 
জঙ্জাম্তপের' মত কন্যাটির ঘে।মটা খুজিয়ে রবীদ্রেনাথ গজ্পে যে 


৬ 


কাব্যিক পূর্বাভাষের বাঞ্জনা সৃষ্টি করেছেন, সত্যজিৎ তাঝ সঙ্গে 
ব্যবহার করলেন ্বণ্ম্যীর তখনক বর জীবনের প্রতীকটিকে, ম্বার 
সর্বনাশ সমাসম্স । উপযৃত্তব হতে পড়লে সাহিত্যভিত্তিক ছবিতে 
চলচ্চিগ্ন ভাষার বাবার মূল সাহিত্য অংশকে কেমন এমবরশাজী 
করে দেয়-_-এটি তার প্রমাণ । 

মেয়ে দেখার নিদারুণ অভিজতার পর প্রস্থানোদ্যত -অপৃব 
বাইরে এসে দেখল তার সাধের 'বানিশ করা' ভুতো জোড়া অগ্গৃশা । 
অগত্যা সবাইকার সামনেই শহর ফেরৎ নব্য গ্রান্জুয়েট অপূর্থর্ুষ 
খালি পায়ে ভ্ততদ্ধ মনে পদময।দাহীন অবস্থান প্রাম্য পথ ফিরতে 
লাগল । ঞবং এখানেই সত্যজিৎ একটি অসামান্য রোম্যাঞ্টিক - 
সিকোঞ্জেলস রচনা করলেন $ হঠাৎ কিছুদূর যেতেই একটি নির্জন 
স্থানে ভুতোহীন ভ্রুদ্ধ বাবুর সামনে গাছের আড়াল থেকে তার 
অপহাত ভূতো জোড়া এসে পড়ঙল। এবং চোরও থকা পড়ে গ্রেল। 
সৃণ্ময়ী ধরা পড়ে গিয়ে একে বেঁকে হাত ছাড়িয়ে পালাবার চেস্টা 
করতে লাগল কিন্ত অপৃব এই দস্যি মেয়েটাকে আজ শাস্তি দিতে 
বন্ধ পরিকর । তবু কী যেন ঘটে গেল। সেই সদ্যসিজ জিস্ধ 
গাছপাল। ঘেরা নিজনতায্ম বিগধ নরম আলোকে একটি দস্যি 
অথত্ম লালিত শ্যামা কিশোরীর অবাধ্য দ্রুষ্ছু কিন্ত আপাতত কাতর 
মুখের ও চাহনির মধ্যে আমাদের সুদশন নব্য প্রাজয়েট অপৃব 
কী দেখতে পেল? সেই দৃশ্যটির গঠন-- নীচের দিকে ম্্ময়ীর 
দ্রটি বড় বড় কাতর চোখ এবং ওপরের দিকে অপ্বর তীক্ল 
দুষ্টি-_ দুটি তরুণ মৃখের একটি অনিবচনীয় রোম্যান্টিক মুহ.ত 
ধরা পড়েছে সেই আশ্চর্য শটগুলিতে । সমস্ত বষণজিগ্ধ প্ররুতি, 
ছাক্সাহীন নরম আলো, শব্দ, দুটি মানুষের দুজোড়া বাঙ্ময় চোখ 
নিষ্মে চলচ্ছ্রের মাধ্যমটি যেন একটি যাদু রচনা করেছে। 
মুণ্মস্সীর দুটি চোখে অপুব জীবনে প্রথম এক অনিবচনীয়্তাকে 
দেখতে পেজ, শাস্তি উদ্যত হাত দুটি শিথিল হযে পড়ল, বরং 
নিজেই এক মনোরম শাস্তি ও যন্ত্রণা নিলে ঘরে ফিরল । আমাদের 
নব্য নেপোচিয়ন দুটি তরল চোখের চাহনি কাছে হল পর।ভূত। 
এই সিকোয্েন্সটি যেন মোজ।টের ভালোবাসার ম্যাজিক ফুটের 
বংশীধবনির মত । 

ছবিতে কতকগুলি বিশুদ্ধ সত্যজিতীয় "হউমার” আছে। 
বিয়ের পাক' কথা স্থির হবার পর, দস্যি মেয়ের বাইরে টো টো 
করে ঘুরে বেড়ান বন্ধ করার জনা মৃণ্ম়্ীকে ঘরে তার মা বন্ধ 
করে রাখেন । বিবাহ ব্যাপায়টার প্রতিবাদে মৃণ্ময়ী নিজের 
চুলগুজি কেটে জানালা দিয়ে বাইরে ফেলে দিল, নীচে বসে চুল 
কাটাচ্ছিলগ এক অর্শীতিবষীয় ধবধবে পাকাচুজ বুড়ো, কাটছিল 
আর এক সম্ভর বছরের বুড়ো নাপিত । প্রথম বৃড়োর সাদ। হুলের 
ওপর হঠাঞ্ছ এসে গড়ল মণ্মক়ীর কালো কেশগ্চ্ছ, সেই দেখে 
দ্বিতীয় বুড়োর ( নাপিতের ) সে কী বিশ্রাম! 

ছবির শ্রেজ্ঞ জংশ বিয়ের পর ফলশয্যার রানে মৃগ্ময়ীর ঘর 


চিন্তবীক্ষণ 


থেকে প্রকৃতির বুকে পাজানর সিকোযেল্সটি---অসাধাবণ কাব্যিক 
সর্বজনীন আবেদনে জমুঙ্ধ--এযন রোম্যাস্টিক দৃশ্য বোখকরি 
এক মানস অপুর সংসার়'-একঝা ফুলশব্যার রাহ্রিটিতে হ্থাড়া সত্যজিৎ 
রাস্চের এযাবৎকালের বোন ছবিতে নেই; এবং এ দুটি ফজ- 
শহ্যার রানির দুটি নায়িকার কত তফাৎ ! রবীন্দ্রনাথ মৃণ্ময়ীর 
সম্পকে মৃন্তা গঞ্েপে লিখেছেন, “যে দেশে ব্যাধ নাই বিপদ নাই 
সেই দেশের হরিপ শিশুর অতই সে নিভীক।” ঠিক তাই। সৈ 
রায্মে সবাই ঘৃমুলে বন্ত্রাজংকার সঙ্জিতা নববধূ মৃণ্মযর়ী শব্যান্থার 
খুলে বাইরে চলে এভা, বাইরে তখন জ্যোগয্ালোকে নিশীথ রান 
ঘুমের মধো স্বপ্নের মত । নিভীক হর্িণীর মত মৃণ্মন্ী প্রকৃতির 
বুকে ছুটে চলল, এবং নদগীতীরে সেই পুরানো মন্দিরের কাছে 
পৌঁছল । আমরা দেখলাম তার সেই পোষা কাঠবিড়।জীটি 
সেখানে একটি খাচায় লুকান, মৃণ্মন্লী তার পুরানো সঙ্গীটির কাছে 
বাত্তত করল অবাস্ত ভালোবাসা । তারপর বরাবর সে যেমন করে 
এসেছে, আজ বিয়ের পরও, যেন তার বিবাহই হয়নি, তেমনি 
ভাবেই গাছতলানর তার দোলনাটিতে বসে দুলতে লাগল । নিশীথ 
রাস্িবেলা নববধূ সঙ্জায় সঙ্জিতা মৃণ্মগীর সেই ম.ভিন্রা আনন্দ, 
চারিদিকে অম্জান জ্যোথলা প্লাবিত রানির ম.স্তির নিঃশ্বাস, 
প্রক্কতির মস্ত বক্ষে প্রক্াতির মেজর সেই অপূর্ব দোলা- সমস্ত 
গ্র।মটি সুপ্ত, গাছপালা নদীতীর নিদ্রাভিভত, শুধু জ্যোতলালোকে 
জাগ্রত আকাশ শ্াক্ষ্য করছে পৃথিবীতে একটি আশ্চর্য মেয়ে 
ফলশয্যার ঝান্রে তার ঘর থেকে বের হয়ে এসে জনহীন প্রকৃতির 
বুকে দোল খাচ্ছে । শয্যার নিশীথ রাষ্ির সুরগঙ্ছ-_ -'নকৃষ্টিউন"- 
এর দৃশ্যটি এক নিমেষে এক রোম্যান্টিক সবজনীন স্মিত 
আনন্দের অনির্চনীয়তায় আমাদের হাদয় অন ভরে দেয় । 

এই জায়গায় ছবিটি তার মূল গজ থেকেও উল্মত হয়ে গেছে। 
এই মহত মূল গ্রজ্পে নেই। অথচ মূল গঞঙ্ষেপের কাঠামোয় 
এবং ভয়মুক্ত ম্ব্ময়ীর চরিজ্ধের সঙ্গে এই দৃশ্য কী অপুব 
সামঞ্জসে) বিরত । প্রচ দুঃসাহসের সঙ্গে সত্যজিৎ মূল গজ্েপর 
এই পল্িবতনে অসামান্য কক্পনাশজ্িরি পরি5য় দিয়েছেন । 


গাছ পালা, নদী, চদ্দ্রোলোক, আকাশ ও তার মধো দোল খাওয়া 
একটি মেস্ে--এক অসামান্য হামনিতে ধর। পড়েছে তার 
ক্যামেল্পাম্ম ৷ 


কিন্ত নুণ্মগ্নীকে আবার ঘরে রুদ্ধ হতে হয়-__-সে এখন 
গৃহস্থ বাড়ীর বধূ, জুতক্াং আগেকার বন্ধনহীন জীবন তার জন্য 
খান্সিজ করে দেওয়া হয়েছে । অন্যেরা তাকে শুধরাতে চায় 
জবরদত্তি করে, স্বামী অপুবর পন্থা সম্পূণ বিপরীত, সে চান 
তাকে শুধরাতে ভালোবাসার দ্বারা, সে চায় তার নারীদ্বের বিকাশ । 
কিন্ত অক্ষম সে। তাল্প নববধৃষ্টি এখনো মনে প্রাণে কুমারী, 
কিশোক্ী, ঞখনো তার বন্ধু বালক রাখাল ও কাতবিড়ালী 
চর়কি । সে এখনো থাকতে চায় গ্রাম প্রান্তর নদীতীরে অক্বাধ 


ফেব্ন্ষায়ী *৮০ 


ভ্রমণ ও ছুটোছুটির খেলাধুলোর জগঞ্ড়ি নিয়ে । স্বামী যেক্ী 
বন্ড তা সে বোঝে না, প্রেম ভালবাসা যেকী তাও তার অজানা । 
জক্ষম্ম অপূর্ব অবশেষে, বাধিত মনে স্ত্রীকে মাঝের কাছে বেখে 
কলকাতায় ফিরে গেল । আমরা এলসপর় দেখলাম ম্ৃষ্ময়ীর 
অতাঁত কিভাবে তার বর্তমান থেকে বিচ্ছিম্ন হয়ে গেল, কিভাবে 
মনের অগোচরে তাক মধ্যে নারীত্বের বিকাশ খটল । 

বাক্তিগতভাবে “সমাপ্তি আমার কাছ্ছে সত।জিৎ রাজ, রচিত 
সব রবীন্দ্র সাহিত্যভিত্তক ছবির মধ্যে সবচেয়ে প্রিপ্ত, 
“ভোরুঙলতা'র চেয়েও--এমন অমল আনন্দ আর কোন রবীন 
সাহিত্য ভিত্তিক ছবি থেকে পাইনি, কিন্ত সেই সঙ্গে এহ হবির 
একটি বিরাট ভ্রর্টি আমার গভীর বেদনারও কারণ । এই ভ্রটি 
ভয়ানক ভ্রুটি। সেই প্রসঙ্গটি বিশদ আলোচনার যোগ্য, কেননা 
এই ভ্রচটিই আজকের সতাজিৎ রায়ের হছবিগুলির একটা লীন 
বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছে ।, 
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“কবিল্া শুধু নিজেদের সঙ্গেই গোপনে কথা বলে, বাইরের 
জগঙ্ছ আড়ি পেতে তা শোনে” বাণাড শ-এর এই কথাটির মধ্যে 
আছে একটি স্পষ্ট বক্তব্য । সব কবিতাই কবির স্বগতোতিক, 
কিন্ত বাইরের জগত আড়ি পেতে তাশোনেকেন£ কেননা তার 
মধ্যে জগৎ তার নিজের হাৎস্পন্দন শুনতে পাগ্স--সমকাজীন তথা 
চিরকালীন হাস্প্দন । এখানে স্পঙ্টত একটা কথা বলে 
নেওয়া দরকার যে 'সমকালীন' ও ণটিরকালীন” এ দুটি ধারণা 
( 90109610 ) একেবারে প্রথক কিছু নয় । প্রথমতঃ, যে 
চিরকালের মধ্যে সমকাল নেই তাকে কোন যুক্তিতেই চিরকাজ 
বলা চলে না, সমপ্রের মধ্যে অংশের অস্তিড়ের মতই এটি 
স্বতঃসিদ্ধ সত্য । ভ্বিভীযপ্নত মহৎ গমকালীন শিল্প সুষ্ট্র মধ্যে 
চিরকালীনতা থাকেই, সেটাই তার মহত্বের ও শিজের প্রমাণ। 
যদিও এক ধরণের দূর্ভিসন্বিম্লক প্রচার এদেশে চালান হয় 
যেন, সমকাজীনতার চক্ষিঘ্র বা কোন সমকালীন সমস্যার 
প্রতিফলন শিপ পড়লেই শিজে্পের জাত গেল । তাঁদের মতলবটা 
কোন ক্ষমতাবাজ দক্ষ শিছপী যেন, কিছুতেই সমকালীন সমাজের 
সমসার ছবি না তুলে ধরে। অতঞব প্রচার চজে এই বলে 
যে, বড় শিপ সর্বদ। চিরকালকে প্রতিফলিত করবেন তার শিক, 
সমকালকে নয় । এরা বছল প্রচারের দ্বারা এমন একটা ধারণা 
চালু করতে চায় যেন সমকাজ ছাড়া এক আজগুবি “চিরকাজ' 
সম্ভব । অথচ আমরা চোখ খুললেই দেখি মানব সভাতার 
প্রানে অ-বিমৃতত শিজেপর চিন্লায়ত সৃষ্টিগুলির সবকটি হয় 
তাদের স্থৃচ্টিকাজের সমকালীন সত্যকে প্রকাশ করেছে, পরে 
সতোর ও শিষ্পরাপের দীপ্তিতে যেগুলি ' চরায়ত” শিপ হিসেবে 


প্‌ 


পেয়েছে স্্ীক্কৃতি, নয়তো তাত্রা কখনো কনো ঘে বিগত কালের 
ছবি এ'কেছে তার অধ্যে সমকালের সত্যও বিরাজমান । 

মাকস সেই জন্যেই বলেছিলেন শিপ ব্যতি মানুষের সুষ্টি-. 
যেন তার ণগোপন স্বীকারোজ্তি” কিন্ত সেই সঙ্গে তা তার সম- 
কালের অমর গতিভঙ্গ। শিজ্প যে ব্যক্তি মানুষের গোপন ধ্যানের 
ফল, সেটা মাস জানতেন, কিন্ত প্রথমতঃ ব্যক্তি মান্ষটির 
সমস্ত জান অভিজ্তা সবই তান সামাজিক সমকাল থেকে 
আহাত, দ্বিতীয়ত সেই ব্যন্তি মানষঠি তার একক ধ্যানের মুহ.তে 
যে শিজ্প সৃষ্টি করেন, তার সংর্থকতা তখনি যখন তার সামাজিক 
মূলা থাকে--তাই যে সামাজিককালে সেটি রচিত হচ্ছে ও 
বহুজনের গ্রহণে সার্থকতা পাচ্ছে- সেই সামাজিক কালের 
অমোঘ পদচিহ্গুলি তান শিল্পে পড়বেই। যেমন দর্পণের 
মধ্যে আমাদের মুখচ্ছবি যখন নিখুত ভাবে ধরা পড়ে তখনই 
দর্পপেক্ক সার্থকতা, তেমনি সে শিজ্পকেই বহু জন অবিস্মরণীয় 
করে ব্রাথে যার মধ্যে ধরা পড়ে তার সমকালের গাতিভজ । 
বম্ততঃ শিল্পের যতগুলি উপমা এযাবৎকাল মান্য ব্যবহার করে 
এসেছে তার মধ্যে দর্পণের উপমাটি সবচেয়ে উপযুক্ত । তার 
কারণ একই, শিক্ষেপের মধ্যে প্রতিফলিত হয় কালের মৃচ্ছবি ৷ 
উলস্টসের সাহিতাকে যখন জোনলিন বলেছিলেন বিপ্লবের দর্পণ, 
তখনই টলস্টয় সাহিত্যের ম্ল্যায়ন সবচেয়ে পম্ট হয়েছে । 

শিভেপর মধ্যে এই এদ্বেতঙত। একদিকে একটি শিজ্পকম 
একজন ম্রষ্টা শিহ্ুপীর গণ্গাপন আত্মকথন' অন্যদিকে সেটি 
একটি “সামাজিক সত।'--তার সমকালের হয় সাক্ষাৎ নয় প্রক্ষিপ্ত 
গতিভঙীর দর্ণ। আমার মনে হয়, শিজ্পের নন্দনতত্বের 
সবচেয়ে মুল্যবান সৃন্র বিরত হচ্ছে এই ছ্েতত।র মধো, যার 
কথা কাল মাকস লিখে গিয়েছেন । 

রবীন্দ্রনাথ তার অমর ছোট গ্পগুলি কচনার সময়, নিজের 
শ্রেণীগত দুরত্ব সত্বেও অসাধারণ পযবেক্ষণ ক্ষমতা, কল্পনাশ্তি 
ও সর্বোপরি অঙ্গামান্য মানাবিকতাবোধের শক্তিতে আশেপাশের 
সাধারণ মানুষের জীবনআ্রোতের মধ্যে যা কিছু দেখেছেন, 
শুনেছেন--তার থেকে চিহিতি করেছেন সমকালের ' মোলিক 
সত্যগুলি, এবং অসামান। প্রতিভার স্পর্শে তার চিহ একে দিয়ে 
গেছেন তার গজ্পগুলির মধ্যে । তীর প্রায় প্রত্যেকটি ছোট গক্পে 
সেই সময্মকার বাংলার সামাজিক সত্যের ছবিটি পাই আশ্চর্য 
সজীব সতেজতায় । এবং সেই সমকালীন” সত্যের এক একটি 
প্রকাশ এত ব্সর পরেও আজো আমাদের হতরাক করে দেয় 
সত্য উপলব্ধির তীব্রতায় । “সমাপ্তি গজপের মধে; এর একটি 
অবিস্মরণীয় উদাহরণ আছে । 

মূল গজ্প “সমাপ্তি'তে একটি চরিন্র আছে “ঈশান”, স্বণ্মীর 
বাবা-_হছুবিতে সে চবিস্রডি একেবারে বাদ দেওয়া হয়েছে । অথট 
চরিন্রটি (১) ছবিটির শৈল্পিক গঠনের দিক থেকে, এবং (২) 


ঢৈ 


সমকালীন সত্যের দিক থেকে এত গরুদ্বপূপ যে সেটি বাদ 
দেওয়ার অর্থ অজ সাহিত্য কর্মটির প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন, সচেতন 
অথবা অসচেতন যে ভাবেই হোক । এবং মহৎ সাহিতা ভিত্তিক 
চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে আইজেনস্টাইনীয় সব্জন প্রাহ্য স্ন্ধ জনুষ'জী 
তা অবশ্যই অশ্রদ্ধেক্স । 

মূল গজ্ে ঈশান কী ভাবে উপস্থাপিত তা লক্ষ্যণীয় । মৃণ্ময়্ীর 
বিয়ের সম্বন্ধ ঘন অগ্বর সঙ্গে পাকাপাকিভানে স্থির হ'জ, 
তখনকার কথা জিখে রবীন্দ্রনাথ জানাচ্ছেন, ম্বণ্মমীর বাপ 
ঈশান মজুমদারকে যথাসময়ে সংবাদ দেওয়া হইল । সে কোন 
একটি স্চীমার কোম্পানীর কেরানিরাপে দূর নদীতীরবস্তা 
একটি ক্ষন্র স্টেশনে একটি ছোটো টিনের ছাদ বিশিষ্ট কুচীরে 
মাল ওঠানো নামানো এবং টিকিট বিক্রয় কর্মে নিযুক্ত ছিল । 
তাহার মৃণ্ময়ীর বিবাহ প্রস্তাবে দুই চক্ষু বহিয়া জল গড়িতে 
লাগিল ।....কন্যার বিবাহ উপলক্ষ্যে ঈশান হেড অফিসের সায়েবের 
নিকট ছুটি প্রার্থনা করিয়া দরখাস্ত দিল । সায়েব উপলক্ষ্যটা 
নিত।লতই তুচ্ছ জ্ঞান কন্সিয়া ছুটি নামঞ্জর করিয়া দিলেন ।” 

এই শেষ একটি বাক্যে রবীন্দ্রনাথ সে সময়ের শ্রমজীবী 
মানুষের জীবনের অমানৃষিক অবস্থার এক যন্ত্রণার প্রেক্ষাপট 
একে দিলেন । আজকের মাকসীয় চিন্তার বিশ্লেষণের আলোকে 
জানি পৃজিবাদের আরভ্পর্বে, খন বণিক সভ্যতা সবে গ্রেড়ে 
বসেছে তখন যদিও সামন্ত যুগের একেবারে বেগার খাটার দিন 
কিছুটা পান্টেছে, কিন্তু শোষণ অন্য চেহারায় আবিভত--সে 
চেহারা মর্মান্তিক ক্রর। পুঁজিবাদের সেই আদিপর্বে শ্রমিক 
কমচারীকে মালিকেরা তাদের মুনাফা ল্ন্ঠনের যন্ত্র” ছাড়া 
আর কিছু ভাবত না, একট যন্ত্রকে বা পশুকে টিকিয়ে রাখার 
জন্য যেটুকু দরকার তার বেশী দেওয়া ছিল নিষিদ্ধ। সৈ 
দিনের কথা মাঝ্স, এঙ্গেলেসের লেখায় আছে। সাহিত্যিকদের 
মধ্যে চালস ডিকেল্স থেকে এমিল জোলা সেই মর্মান্তিক 
ছবি একে গেছেন। ছুটি দেওয়ার অধিকার' একমান্ত মালিকের 
প্রয়োজনে, ছুটি পাবার অধিকার কোন শ্রমজীবির নেই, সে 
কটি টাকা মজুরির বিনিময়ে “মানৃষ' হিসেবে বিক্রীত-_এখন 
সে মালিকের হাতে মুনাফা ল্রষ্ঠনের "হস্ত" আন্ত । এটা স্বদেশে 
সে সময়ে ঘটেছে, তথ্ন শ্রমঞ্জীবি মানুষ ট্রেড ইউনিয্জন আন্দোলন 
করে নিজের অধিকার প্রতিজ্ঞা করতে পারে নি। উপরম্ত 
যেদেশ বিদেশী শভি্র অধীন দে দেশের অবস্থাটা আরো 
মমাপ্তিক ৷ শ্রমিক কর্মচারীর মানবিক প্রস্মোজনগুলি আদো 
প্রয়োজন' বলে স্বীকৃত হ'ত না। সায়েক সুবারা নিজের 
মেয়ের জন্মদিনে কোম্পানীর ছবি রাখত, গড়ের বাদ্য বাজত, 
বাজি পড়ত, উৎসব হ'ত- কিন্ত গন্লীব কেরানির একমাল্র 
সম্ভান কন্যার বিয়েতে “উপলক্ষার্টী নিতান্তই তুচ্ছ জান কিয়া 
ছুটি নামঞ্জর করিয়া দিলেন ।” 


চিন্তরবীক্ষণ 


পৃ বিষাদের প্রারয্ক গর্বের শোষগের এই অর্মান্তিক হছয্জিটি 
একেই সমাজ সচেতন মানবতাধাদী কবি খামকেন না, তিনি 
শাসনের জবরদন্ির আর একটি দিকও দেখালেন নিতাক সাহ- 
সিকতার সঙ্জগে--এবং সেটি হচ্ছে আমাদের পূরুষ প্রধান সমাজের 
ভিতরকার শাসনের চেহারা । যখন সায়েব ঈশানের ছুটি নামগর় 
করে দিলেন, তখন ঈশান “পূজার সময় এক হপ্তার ছুটি পাইবার 
সম্ভাবনা জানাইস্সা সে-পধযন্ত বিবাহ স্থগিত রাখিবার জন্য দেশে 
চিঠি ব্িখিয়া দিল, কিন্ত অপূর্বর মা কহিল, এই মাসে দিন 
ভাল আছে আন্র বিলম্ব করিতে পারিব না।” 

ঘেহেতু আমাদের দেশে আজো পাল্লা পক্ষই প্রান ডিষ্টেটার, 
তাদের ইচ্ছাই সব কিছুর নিয়ামক তাই পাগ্রপক্ষও মেয়ের বিষ্মেতে 
মেয়েন্স বাপের (যে মেয়ে তার একমান্র সন্তান ) অনুপস্থিতিটা 
তুচ্ছ জান করে বাপের আবেদন ( অনেকটা সেই সায়েবের 
মতই ) নামঞ্জুর করে দিল। বিদেশী শাসকের শোষণ ও 
নিজের সমাজের মধ্যে পান্জপক্ষেন্ল শাসন, এদূটিকে এক সঙ্গে 
মিজিক্কে রবীন্দ্রনাথ অতএব পরের ছত্লেই সেই অবিষ্মরণীয় 
ল/ইনগুলি জিখজেন, “উভয়তঃই প্রার্থনা অগ্রাহ্য হইলে পর ব্যথিত 
হাদয়ে ঈশান আর কোন আপত্তি না করিয়া পূরমতো মাল ওজন 
ও টিকিট বিক্রয় করিতে লাগিল |” 

সমকালীন সতোর এই জ্বলন্ত স্পশে 'সমাপ্তি' এক অসাধারণ 
মহৎ শিষ্কেপ উভ্ভীণ হয়েছে। 

এবং এছাড়াও গজ্পটির শৈপ্িপক গঠনের দিক থেকেও-__ 
বিশেষ করে ম্ণ্ময়ীর মনস্তত্বগত পরিবতনই যখন গল্পটির কেন্দ্রীয় 
বিষয়, সেদিক থেকেও ঈশান চরিন্রটি ও ঈশানেরর কমস্থ।ন 
কুশীগঞ্জকে নিয়ে সংক্ষিপ্ত কুশীগঞ্জ পরটি মূল গ্রুপ থেকে 
অবিচ্ছেদ্য । গল্পে পড়ি ম্বণময়ীর মানস সত্তা তার বাবা 
যতখানি স্থান নিযে আছে ততখানি আর কেউ নয়, গল্পে বারে 
বারে “বাবার” উজ্েলেখ আছে । বিশেষতঃ যখন যে হন্ত্রনাক্ষব্ধ 
কাতর তঙ্নি সে বাবার কাছে পালাতে গেছে- একবার পালিয়েও 
ছিল, কিন্তু পৌছতে পারেনি । 

কিন্ত পরে অপুব যখন ম্থময়ীকে তার মায়ের কাছে রেখে 
কলকাতা চলে গেজ, সেই বিরহাবকাশে সেই কুশীগঞ্জের কটি 
দিনের স্মৃতিই যে স্বুণ্মগ্তীর সুপ্ত নারাত্বকে জাগন্নিত করার 
কাজে সবচেয়ে বড় উপাদান হয়ে উঠেছিল তাতে কোন 
সন্দেহের অবকাশ নেই। আবশ্য একথা ঠিক রবীন্দ্রনাথ 
প্রতাক্ষভাবে কিছু বলেননি, কিন্ত হাঙ্গতে বলেছেন। কৃশীগঞ্জ 
পর্বের পরে অপর্ব কলকাতায় চলে যাবার পর- ম্থণ্ময়ী তার 
বিশ্হ্াবকাশে যে পরিবর্তন অনুভব করেছিল, সে পরিবর্তন 
অগোচরে ঘটেছিল আগেই-_ সে সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 
“মিপুণ অঞ্রকার এমন সন্ম তরবারী নির্মাণ করিতে পারে যে, 
তথ্ত্বারা মানষফে দ্বিখণ্ডিত করিজেও. সে জানিতে পারে না, 
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অবশেষে নাড়া দিজেই দুই অর্ধখণ্ড ভিন হইয়া থায্প ।” বিরহকাজে 
যা ঘটেছিল তা ছিল এই নাড়া দেওয়া ও দুই অর্ধখন্ডের 
ভিন্স হওয়া, কিম্ত এই কঙ্তিপত তরবারিটি চালিত হয়েছিল কশী- 
গঞ্জ পর্বে--যে কোন সচেতন পাঠঞ্ষই তা অনুভব করতে পারেন । 
সৃতন্নাং বশীগজজ পর্ব বা ঈশান গজ্পের এপেন্ডিক্স নয়, এটি 
গব্দপের কেন্ত্রৌয় ঘ্ীমের একটি অংশ, অবিচ্ছেদ্য অংশ। 
রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ গক্পগুলির সব কটিই অত্যন্ত স.সংবদ্ধ, 
এগুজির কোন অংশই অতির্িজ্ঞ নয়, প্রত্যেকটি এক অখণ্ড 
সামগ্রিকতায় বিধৃত । “সমা্তি'-র কুশীগজপর্বও তাই। 

এই পর্বটি ছবিতে বাদ দেওগায় পরবতাঁকালে হৃন্ময়ীর পর্ণ 
নারীতবের উত্তরণ পর্বে যা ঘটেছে__তার মধ্যে আনবার্যভাবে 
একটি “ফাক' থেকে গেছে- সেটাও নিরপেক্ষ দর্শকের চোখ 
এডাবার কথা নয় । এই ফাকটি হচ্ছে কারণ থেকে কার্যে 
রাপান্তরনের ফাক--€058520017-এর ফাঁক । এই 00958- 
01017) প্রত্যক্ষ না হতে পারে, স্পষ্ট না হতে পারে-_কিন্ত তার 
ক্রি্পা থাকবে, সেই কছিপত তরবারির মত। তাই (21152- 
0100-এর একটি সংন্ত্র থাকা সঙ্গত ছিল। অবশ্য এই €08088- 
(1010 শুধু দেহের স্তরেও হতে পারে, একটি কিশোরী মেয়ের 
নারীত্ব বিকাশের উত্তরণ পরবে শুধু দৈহিক 080580101) থাকতে 
পারে । কিন্ত সেক্ষেত্রে কী ব্যাপাবটা খুব মোটা দাগের হঙ্ধে 
যায় না। একটি কিশোরী একজন তরুণ সূন্দর পুরুষের সঙ্গে ছিল, 
মানসিক দিক থেকে বিযুক্ত হয়েই ছিল, স্প্টতঃ তেমন কোন 
শারীরিক সম্পকও স্থাপিত হম্সনি ( স্থণ্মযজী অপূর্বকে ঢুম্নটুকুও 
দেয়নি) । কিন্ত তবু কিশোরীটির দেহ তার মনের অগোচরে দেহের 
সপশ নিয়ে থাকতে পারে এবং পরে স্বাভাবিক ভাবেই দেহে 
আসন্ন নবযৌবনের আবিভাবে এককাত্ের মধ্যে সে যে একটা 
অভাব অনুভব করবেনা এমনও নম্ম । কিন্ত সেক্ষেত্রে মেয়েটির 
রাপান্তরের কারণ হয়ে যাক শধমান্প দৈহিক- _-বিজানের ভাষাল্ 
বলা চলে অমুক অমুক যৌন গ্র্যাণগুলির রসঙ্ক্ষরণ জনিত । 
এটি অবশ্য মুণ্মম়ীর ক্ষেত্রেও ঘটেছে, কেউই দেহের এই নেপথ্য 
প্রতিক্রিয়ার কথা অস্বীকার করবে না। কিন্তু ম্বণ্ম্পজীর ক্ষেত্রে 
তাছাড়া যেটি ঘটেছে সেটি মানসিক-_“সাইকিক' আর সেটিই 
এই গঞ্পের উপাদান । এবং সেই মানঙ্সিক রাপান্তরের ভুমিকা 
রচিত হয়েছিল কুশীগঞ্জ পরবে, স্বামীর অকুন্ঠ প্রেমধনা বধৃত্ের 
দিনগুলিতে, তার জীবনের প্রথম গৃহিনীপনার দিনগুলিতে ৷ 
গঙ্পটিতে এটি এত বেশি স্পষ্ট যে এই নিযে বিশদতর ব্যাখ্যা 
করলাম্তিকর। 

ছবিতে স্ৃ্মস্পীর রাপাস্তর ঘটে যাওয়াটি দেখান হয়েছে অবশ্য 
অসামান্য চলচ্চিন্ভ ভাষার কুশজতায়, কিন্ত রূপান্তরের 
0870580101)-এর মূল মনম্ভাত্বিক স্ব্লটটি না দেখানোতে যে ফাক 
রয়ে গেছে তা পর্ণ হয়নি । ম্ল গজের সঙ্গে মিলিয়ে ছবিটি 
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দেখলে বোঝা যাকস় এই রাপান্তর পর্থটি ছবিতে দরিদ্র হয়ে 
গেছে । 

এবং সেই সমকালীন সতোর জীবল্ত স্পর্শ, যা হবিটিকে 
জসামান্যতার জ্তরে উভভীর্ণ করেছে তার দিক থেকে কুশীগজে 
তিন দিনের সেই জাশ্চর্য দিনগুলি কুপিয়ে যখন যৃণ্ময়ী অপৃবর 
সঙ্গে ফ্রিরে যায়, ববীন্দ্রনাথ তখনকাল্স বর্ণনায় গঞ্পচিন্র 
সমকাজের হ্াৎস্পন্দনটির অমর চিহ রেখে যান। তিনি 
লিখছেন, “*স্বণ্মকমী কাদিতে কাদিতে স্বামীর সঙ্গে বিদায় লইজ ৷ 
এবং চীশান সেই দ্বিগুণ নিল্পানন্দ সংকীর্ণ ঘরের মধ্যে ফিপ্রিয়া 
দিনের পর দিন মাসের পর মাস নিয়মিত মাল ওজন করিতে 
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তিনটি মানবিক অমল আনন্দের দিন গত হবার পর, পুজি- 
বাদের আর্ত পর্বের এই শ্রমজীবিটি মানুষ" থেকে পুনশ্চ “যন্ত্রে 
পরিণত হঙ্গ, বিদেশী কোম্পানীর মুনক্ষা অর্জনের ওয়েইং 
মেশিন_-ওজন করা যন্ত্র। (লক্ষ্যণীয় আগেও জীশান সম্পরকে 
এই ধরণের কথা রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেছেন, কিন্ত এবারে 
উক্লোখিত লাইনটিতে "দিনের পর দিন, মাসের পর মাস' কথাকটি 
যুস্ত করে, এবং আগের মাল ওজন ও টিকিট বিক্রু-এর 
শেষেরটি বাদ দিয়ে, ঈশানের সম্পূর্ণ মন্ত্রী করণ স।বিক যন্ত্রীকরণকে 
ভয়ানক ভাবে চিহিত করেছেন )। এই অব্থ অমোঘ লাইনটি 
জেখার জন্য রবীন্দ্রনাথের কল মার্স পড়ার দরকার হয়নি, 
অন্তদৃভ্টি, পর্যবেক্ষণ ও গন্নীব মানুষের প্রতি অকুষ্ঠত ভালোবাসা 
থাকলই এটি জক্ষ) করা যায়। এখানে রবীন্দ্রনাথ গজ্পের 
সমকালের এই শাসন শোষণের ভিতরকার সত্যে আমাদের নিয়ে 
যান। সামান্য গ্র।সাচ্ছ।দনের বিনিময়ে একটা মানুষকে কিভাবে 
তার আপন সংসারের সুখ দুঃখ আনন্দ থেকে নির্বাসিত হতে 
বাধ্য করা হয়, এবং তাকে ব্যবহার করা হয় যন্ত্রের মত-_ তার 
মর্মান্তিক সত্যরাপ এত ছে।ট পল্সিসরে এত কাল আগে বাংলা 
সাহিত্যে আর কে দ্বিখেছিলেন? এই হচ্ছে নব্য পজিবাদ পবের 
একটি মেহনতি মানষের অসহায় “বিচ্ছিন্নতা বেধ'__ ্রা।লিঝেনে- 
শন”) যার কথা তরুণ কাল মার্কস তত্ব হিসেবে প্রথম 
উদ্ঘ।টিত করোছলেন তাঁর প্রথম মৌলিক থীসিসে 70901907810 
2180 [১1)110959191)10 1৬191709011) 1884- আপন শ্রমের 
ফল থেকে বিষুত্ত মানুষের বিচ্ছিম্নতা বোধ, যা তাঁর পরবতী 
যূগান্তকারী অর্থনৈতিক চিন্তাগুলির উৎস্‌ বিশেষ। সেই 
সময়ের ভারতের শ্রমজীবির ছবিটি আমাদের কবি কী অসামান্য 
ভাষায় ঈশানের মধ্যে প্রকাশ করেছেন--ঈশান "দিনের পর দিন, 
মাসের পর মাস নিক্মমিত মাল ওজন করিতে লাগিল |” 

“সমাপ্তি' ছবি থেকে এই ঈশান পর্ব বদ দেওয়ার কী যুক্তি 
সঙ্গত কারণ থাকতে পারে তা আাজে। বুঝে উঠতে পারিনি । কিন 
তাতে যে এমন অসামান্য সম্দর ছবিটি 'বষম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে 
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তাতে কোন সন্দেহ নেই। টা্ানগর্য বাদ দেওয়ার পক্ষে দুটি 
যৃত্তিয় কথা গুনে থাকি । দুটিই অক্ষম যুত্তি। (১) ছবিটি 
ন।কি যে লির্সিকাল সুরে বাধা তাতে ঈশানের প্রচণ্ড বাস্তবতার 
কর্কশ স্বর খ।প খায় না। প্রগ্ন তাহজে এমন লিরিকাল গজ 
রবীদ্রনাথ কি করে ঈশানের কর্কশ সতাকে এনেছেন, 
এবং কেনই বা এই রাড বাস্তবতান্ত জীবষ্ত স্পর্শে গষ্পচি এতটুকু 
তরল হয়ে উঠতে পারেনি ? (২) দ্থিতীয় যুক্তি, ছবি দীঘতর হয়ে 
যেত । অবশ্যই যেত, কিন্ত অন্য কোন অংশকে কিছু সংক্ষপ্ত 
করে সামান্য দশ মিনিটের দৃশ্য হলে সেট। কিছু মহাভারত অশুদ্ধ 
গোছের ব্যাপার হত না । ঈশান পবটি ইঙ্গিতময় করে যথাযোগ্যতার 
সঙ্গে সংক্ষেপে প্রকাশ করার ব্যাপারে, আর যার কোন সন্দেহ 
থকুক, আমার কোন সন্দেহ নেই যে তা অপরাজিত'র শ্রস্ট। 
পারতেন না। অবশাই পারতেন, যদি হচ্ছ! করতেন । কিন্ত 
গেলমাল হচ্ছে ওই “ইচ্ছা'টি নিষঝেই সতাজিৎ রায়ের সেই 
“ইচ্ছায়” অভাব তখন হয়ত বোঝা সম্ভব ছিল না, কিন্তু আজ 
বোঝা যায় এই “ইচ্ছার ও 'সচেতনত।'র অভাবই সতাজিৎ 
রায়ের ছবিকে আজ 'অপরাজিত' থেকে 'অশানি সংকেতে' নামিয়ে 
এনেছে । 

রবীন্দ্রনাথ যে কঞ্চিপিত তরবারির কথা লিখেছেন যারা দ্বারা 
মানুষকে দ্বিখণ্ডিত করভোও মানুষ টের পায় না, সেই তরবারি 
চালনার কথাটি মূল গঙ্প কুশীগঞ্জ পবে ইঙ্গিতময়তার সঙ্গে 
আছে, এবং ছবিতে নেই__সেজন্য ছবির এই অংশ দার 
হয়েছে । কিস্ত তার পর 'একটু নাড়। দিলেই দুই অর্ধখণ্ড ভিন 
হয়ে য।য়' সেই ভিন্ন হয়ে যাওয়াটি, ম্বণ্মম়ীর বতমান থেকে 
অতীতটি বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটি ছবিতে শুধু তিনটি ডিসল্ভ 
“এর মাধ্যমে সত্যজিৎ রায় বড় সুন্দর ভাবে দেখিয়েছেন। এবং 
তার একটিতে কাঠবিড়'লি চরকি আশ্চর্য প্রতীকী তাগপর্য লাভ 
করেছে । _ 

হুবিতে দেখি, মৃণ্ময়ীর মধ্যে ভালবাসা ও নারীত্ব জাগ্রত না 
করতে পেরে অপূব দুঃখে কলকাতায় ফিরে যায় । তখন সেই 
বিচ্ছেদের দিনগুলোয় ৃষ্ময়ী কি যেন অভাব অনুভব করে, অথচ 
ছবিতে তো কুশীগঞ্জ পর্ব নেই, স্বামীকে সে তো সখা বন্ধু 
হিসেবেও নিতে পারে নি, তাহলে হঠাৎ এই অভাব বোধ- কেমন 
যেন নিঃসঙ্গতা ও পরিবর্তন কোথা থেকে আসে £ এই ফাকটি 
ছবিতে রগ্জে গেছে । ছবিতে ধরে নেওয়া হয়েছে যে একটা 
বয়সের পর সব কিশোরীর মধ্যে এই পাগ্নবর্তন আসবে, বিবাহিত 
ফিশোরীর তো বটেই। গকপে এই ধরে নেওয়াটি কোথাও নেই, 
গঙজেপ স্্মন়ীর রাপান্তয়ের প্রতিটি মনভ্তাত্বিক ধাপ স্স্পঙ্ট।। 
হবিতে তা নয়। 

যাই হোক ছবির দর্শক হিসেবে আমরাও তা ধরে নিই। তারপর 

তিনটি অসামান্য ডিসল্ভের মধ্যে দেখি সণ্ময় তার অতীতটাকে 


চিল্লবী ক্ষণ 


কিভাবে তায় বর্তমান খোকে বিচ্ছিক্প করে দেয়। প্রথম দৃশ্যতে 
দেখি সে আগ্স তার বাঙাক বন্ধু রাখালের খেলার ভাকে সাড়া 
দিতে পারছে নাঃ দে অনামনন্ক-__কী ফেন ভাবে । ডিসল্ভ। 
দ্বিতীয় দৃশ্য ফেড ইন করে দেখি-__চরকি ফাঠবিড়াজি মরে গেছে 
তাকে একটা লাঠি ঝুলিষে এনেছে রাখাল মৃণ্মগ্্লীর কাছে । 
স্থ্মমীর মধ্যে আগেকার ভাব আর নেই, তার আচরণগত 
পরিবর্তন লক্ষ্যলীয়-_সে নিস্পৃহ কষ্তে বলে, “ওকে নদীর ধারে 
নিষ্মে যা, নিলে গিয়ে পুড়িয়ে দে।” ব্যস, এটুকুতেই চজচ্চিন্্ 
ভাষায় যা বলা হজ তা ঠিক রবীন্দ্রনাথের সাহিতোর ভাষায় 
ছিল এই রকম “গানের পন্য গঞ্রের ন্যায় আজ যে সেই ব্ৃন্তচ্যত 
অতীত জীবনটাকে ইচ্ছ।পূর্বক অনায়াসে দূরে ছু'ড়িয়া ফেলিল।” 
ডিসল্ভ । তৃতীয়া দৃশ্য ক্ষুটে ওঠে $ মৃপ্ময়ী চেস্টা করছে 
অপূর্বকে একটি চিঠি লিখতে, সে সময়ে তার ভঙ্গীটির মধ্যে বেশ 
একটি নারীসুলভ রমলীয়্ ডাব আছে। 
ডিটেজ- সে লেখা পড়া শিখছে । 


সামনে গ্লেট, খাতা গঞ্মের 
শট্টির ফ্রেমের মধো চোখে 
পড়ে মেঝেতে ছড়ান আছে বিদ্যাসাগরের প্রথম ভাগের কটি পাতা, 
স্পষ্ট ভাবে চোখে না পড়লেও জক্ষায করলে চোখে পড়ে তাতে 
দৃটি শব্দ মুদ্রিত “রমণী” ও “জননী” । অনবদ্য ও অব্র্থ এ ডিটেল। 
বহিরঙ্গের ডিটেল লঙ্কা, অন্তরঙের ডিটেল। মুগ্ময়ীর পন্ি- 
বতনের ওপর এ যেন একটি অনবদ্য মন্তব্য । এই তিনটি 
ডিসলভ কি অসামানা ভাবে চেখভীয় । *শল্সত' গজ্পে চেখভ যে 
এমনি করেই একবার ডাক্তাটির কাবলিক এসিডে পোড়া 
পরিশ্রমী রুদ্ষম হাতের ছবিটি দিয়ে পরে যখন জমিদারের গেলাপা 
পরিচ্ছন্ন নরম আয়েসী হাতের বণ'নার ইঞ্জিতট্ুকু দেন তখন কি 
তাদের শত্রুতার মূল উৎসটা আমরা বুঝে যাই না! 

মূল গফেপ এসমাস্তি' গজ্পের নামকরণের সার্থকতা আছে এই 
ভাবে, সদ্য বিবাহের পর বিদ্রেহিনী মৃণ্ময়ীকে বশ করতে না 
পেরে দুঃখিত হজে কচাকাতায় চলে যাবার আগের রাতে নব 
বিবাহিত অপূর্ব তার জেদী কিশোরী স্ত্রীর কাছে একটি হাসিয়া 
স্বেচ্ছায় দেওয়া চুম্গন চেয়েছিল, কিন্ত পায় নি, অবুঝ ম্ব্ময়ী এমন 
অদ্ভুত প্রস্তাবে হাসির চোটে তা দিতে গিয়েও পানে নি। 
শেষে নারী খৃণ্ময়ী আনন্দ।শ্নধালায় সেই কাজটি সমাপ্ত করল । 

ব্যাপারটি যখন “চুম্বন” নিলে এবং যখন ভারতীয় সেন্সর 
প্রথা এব্যাপারে অহেতুক বিরাপ-.অতঞব গজ্পেরর মত এমন 


ছবির 


ফেব্রুয়ারী +৮০ 


আশ্চর্য 'সমান্তি'--10816 সতাজিৎ রায় রচনা করতে পারলেন 
না, সেটা আমাদের দুর্ভাগ্য । কিন্তু তার পরিবতিত রাপ যা 
সত্যজিৎ রায় দিজেন তাও বড় অপরাপ। বৃষ্টিভেজা চশমাপরা 
অপূর্ব তার শে।বার ঘরে যখন দেখল তার প্রাযাঞ্ফোনের পাশে কে 
যেন দাড়িয়ে-_-তখন ক্যামেরা তার চোখে রাপাস্তরিত । বাহ্য কারণ, 
অপুবর চশমার জল, কিন্ত আন্তরিক কারণ- তার অন্তপ্ের দুর 
দুরু আশা ও আশাভঙ্গ জনিত ভয় । অপূর্বর এই মনোভাবটুকু 
কি সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে---এই দৃশো সঞ্চট ফোকাস পদ্ধতির 
মধ্যে । পরে দ্বিধা কেটে যাবার সঙ্গে সঙ্গে বোহ্যত চশমার জনা 
মছে ফেলার পর) সে দেখতে গেলা তার সেদিনের দস্যি কিশোরী 
বিদ্রোহিনী স্ৃণ্ময়ী বাশ্ছিতা নববধূ বেশে দেহ মনের সব 
আকুজতা নিয়ে স্বামীকে গ্রহণ করতে অপেক্ষমানা--আজ দে 
যুবতী, পূর্ণা নারী । 

ছবিটি দেখার পর বড় দুঃখ থেকে যায়, এমন অসামান্য 
সন্দর ছবিটিতে একটি বেদনাদায়ক অপূর্ণতা রযঘে গেল- কুশীগঞ্জ 
পর্ব বাদ দেওয়ায় । 

“ভিন কন্য।' ছবির মধ্যে সমাজ চেতনার দিক থেকে রবীন্দ্রনাথ 
ও সত্যজিৎ রায়ের দৃষক্টিভঙ্গীর পার্থক্য এখানে লক্ষ্যণীয় । 

পতন কন্যা” ছবিতে তিনটি কন্যা সমাজের শ্রেণীগত তিনটি 
স্তর থেকে নেওয়া --(১) 'পোষ্টমাস্টার'-এ রতন দরিদ্র সবহাকা 
শ্রেণীর মেয়েঃ (২) “মণিভারা"্ম মণিমালিকা উচ্চবিভ শ্রেণীর 
রমনী, (ও) 'সমাপ্তি'র মুদ্ময়ী মধাবিত্ত শ্রেণীর মেয়ে । লক্ষা্ীয় 
মূল গজেপ রবীন্দ্রনাথ এদের চরিল্লায়ণে এদের শ্রেণপীগত অবস্থান 
ও দৃষ্টিভঙ্গীর বাপারে কি রকম নিডভুল! কিন্তু ছবি করার 
সময় 5লচ্চিন্রকার সত।জিৎ রায় রতনের ক্ষেত্রে একেবারে বাথ । 

পুর্ষ চরিল্স তিনাটির দুটিই__-পোস্টমাঞ্টার ও অপর্ব-- 
মধ্যবিস্শ্রেণীর ।  ফণীভুষণ উচ্5বিভতশ্রেণীর। এক্ষেন্ত্রেও 
রবীন্দ্রনাথ একেবারে নিভুল । এখানেও যখন মধাবিত্ত চিনি 
তার স্বাভাধিক পরিস্থিতির মধ্যে- তখন সত্যজিৎ রায় তাদের 
ঠিকই ফটিয়ে তলেছেন। কিন্তু খন সে বিবেকের সংকটে 
ভ্বিধাবিভজ্ঞ-_যৈমন 'পোক্টমাস্টার'” এ, তখন তার পলায়নপরতার 
বিশ্লেষণে সত্যজিৎ বায় একেবারে উদাসীন, নীরব ৷ রবীন্দ্রনাথের 
সমাজ চেতনার সঙ্গে সতাভিৎ রায়ের এখানেই পার্থক্য । 


১৯ 


এগ্লিলি ডি আন্তোনিও £ 
সাক্ষাওকার 


ঞ্যালান রোজেন্থাল 


ডি আন্তানিও আমেরিকার একজন ডকুমেন্টারী ফিল্ম ভ্রষ্টা। 
নিন্সনের হোয়াইট হাউজ শক্রু তালিকায় তার নাম অন্তভু-ত্তি তাকে 
বিরল সম্মান এনে দিয়েছে । তার ফ্রিলেম ফুটে ওঠা রাজনৈতিক 
অভিশ্মত অস্বাভাবিক রকমের তেজস্বী ও অকাটা। তিনি অত্যন্ত 
কোত্তকপূর্ণ কথাবার্তা বলেন । তার নেপথ্যের জীবন বিচিন্্র সব 


ঘটনায় সমৃদ্ধ । 

প্রশ্ন £ আপনি কিভাবে ডকুমেন্টারী ফিল্মের জগতে প্রবেশ 
করলেন £ আপনার যান্তরা শুরু কোথা থেকে ? 

উত্তর 8 ১৯৬১ সালে [১0170 01 01091 ফিজ্মের মাধ্যমে 


আমার যাল্লা শুরু | তার আগে পর্যন্ত অনেকটা আমার উইট 
(ড/10) এর দ্বারা আমার জীবিকা ঢলতো। অধিকাংশ 
ঢঙ্জলিচগ্লাকারের মত না হয়ে আমি ছিলাম একজন ইস্টেজেকচুয়াল । 
আমি হাভার্ডে যাই এবং কলাদ্িয়ায় গ্রাভুয়েশন কোস করি। 
কলেজে আমি ইয়ং কমিউনিস্ট লীগ এবং জন রীড সোসাইডীতে 
যোগ দেই। আমি যতদূর পেরেছি রাজনৈতিক সব কিছুতেই 
যোগ দিয়েছি । পরে আমি দশন পড়ি, কিন্তু, আমার মনে হল 
এতে কোন ফয়দা নেই ৷ সুতরাং আমি হয়ে গেলাম ওয়ান-ডে-এ- 
ইয়ার বিজনেস পার্সস। বছরে একদিন প্রচুর টাকা কামাই। 
পৃজিরাদীদের মধো আমি ছিলাম একজন মাকসবাদী । কিন্তু 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন আমার সৈনিক জীবনের অভিজতা 
আমাকে অরাজনৈতিক করে তোলে । আমি গ্র্যালকোহল আর 
মেয়েমানুষে আসম্ত হয়ে পড়ি। 
এ ছাড়াও অগুণতি মহিলার সাথে রাত কাটাই । আমি পড়াশুনা 
করি প্রহর এবং সাধারণতঃ এলোমেলো বোহেমিয়ান জীবন 
যাপন করি । 

পাটির সাথে নিজেকে না জড়িয়েই ১৯৫৯ সালে আবার আমি 
কমিউনিস্ট হয়ে পড়ি এবং বরাবর আমি যা অপছন্দ করতাম-_ 
সেই চজাচ্চিত্রের প্রতি ইস্টারেস্টেড হই। মাস ব্রাদার) ডব্লিউ 
সৈ ফিজ্ডস এবং গোড়ার দিকের সোভিয়েত সিনেমা জামার ভালে! 


১২ 


আমি পাচ পাচবার বিয়ে করি । 


জাগতো । তন্যে আমেরিকানদের মত আমি সিনেমা হেতাঙগ 
না। এমনও হতো গুলো একটা বছর ঢঙে যেতো জথঢ একটাও 
ফিজ্ম দেখা হতো না। 


প্রশ্ন 8 ১৯৫৯ সালে হঠাৎ আবার রাজনীতিক হয়ে 
উঠফ্েন কেন ? 
উত্তর $ বাতাসে গন্ধ শুকে আম টের পাই রাজনীতি 


আবার কাজ দেবে । আমি কেনেভীকে চিনতাম । আইজেন- 
হাওয়ার অথবা ট্রমগ/নের চেয়ে তার নির্বাচন আমাকে অস্বস্তিতে 
ফেলে । রাজনীতিতে নবাগত তরুণ র্য/ডিক্যালদের সাথে আমি 
বৈঠক শুরু করি । পঞ্চাশের দশকে আমার কিছু হোমোসেক্চুয়াল 
আভা-গার্দ বন্ধু ছিলো । আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল জন কেইজ, 
রজেনবার্গ এবং জ্যাসপার জোন্স । তারা আমার গ্রামের 
বাড়িতে আসতো, ভ্রিষ্ক করতো আর বকতো । 

প্রশ্ন ঃ ফ্রিক্েমর জগতে এসে শুরুতেই ম্যাককাথার ব্যাপারটি 
বেছে নিলেন কেন £ 

উত্তর ঃ$ অবশ্যই পঞ্চাশের দশকে তিনি ছিলেন সবচেয়ে 
শন্তিশালী এবং গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব । বিলীয়মান ওই 
দর্শকটির সঠিক বর্ণনা দিয়েছিলেন তিনি । শনা-গত টিভি শো 
ছাড়া ফিজ্গম তাক নিম্মে কিছুই করা হয়নি । আর শোগুলে?ও 
তৈরী হয়েছে তার বিদায়ের ঢার বছর পরে। 

চরিল্ত পছন্দের ব্যাপারটা ছিল পরিস্কার । তারপর ডেড 
ফটেজ নিয়ে কাজ করার আইডিয়া এলো মাথায়-__-এক ধরণের 
কোলাজ জাঙ্ক আইডিয়া, আমার পেই্টার বন্ধদের কাছ থেকে 
পাওষ্মা । 

সিবিএস টেলিভিশনকে প্রথম যখন ম্যাককাথা ফুটেজের কথা৷ 
বললাম, তারা জানালো এটা তাদের কাছে নেই। তারা মিথ্যে 
বলেনি । নিউ জাসির ফিল্ম গুদামে একটার সাথে আরেকটা 
মেশানোঃ এলোমেলে। প্রচুর ফটেজ গুদামজাত করা ছিল যার 
কথা তারা ভুলেই গিয়েছিলো । যাহোক, সি বিএস-এ কর্মরত 
আমার বঙ্ধুরা অনেক খোজা-খুজি করে আমার জন্যে ১৮৮ 
ঘণ্টার কাঢামাল উদ্ধার করে । 

এবারে ফিজ্মের কথা । আমার ইচ্ছে ছিল একটা রাজনৈতিক 
ডকুমেন্টারী তৈন্ী করা । এর প্রাথমিক আইডিয়াটা এসেছিল 
ডন টউললবোটের কাছ থেকে । ডন ছিল দি নিউইয়কার থিয়েটারের 
মালিক । তার প্রেক্ষাগৃহে ব্যতিন্রুমী ধারার ফি্ম প্রদর্শন করে 
সে ম।কিন দর্শকদের রঙচি গড়ে তোলে । একদিন ডন বললো ঃ 
পঞ্চাশের দশকের টেলিভিশনে সবচেয়ে ইঞ্টারেছ্টিং বিষল্ 
কোনটি £ দু'জনই বলে উঠজাম “আমী-ম্যাককাথা শনানী” । 
ফিজ্ম তৈরী ভনের উদ্দেশ। ছিল না-_-সে চেয়েছিলো শুনানী গুলো 
অথবা তার জংক্ষিপ্তসার জড়ো করে ম্যাককাথাঁর ওপর একটা 
প্রোগ্রাম তৈরী করতে । 


চিন্তরবীক্ষণ 


' ক্ষিলম অন্গর্কে জরি দুই জানতাম, আ, তনু: আমি 
ফুটেজগুযো ছেকে: একনই।, কি তৈরী করতে চাইল । গন 
আমার, চেসেও দেন্দী ভীরু ৷. সে বজলো 6 ফিক্ম সম্পকে তুমি 
কিছুই জানো না। বরং অরসন ওয়েলঙগকে ভারা যাক ফিক্মটি 
তৈক্সীর জনে, ওযেলুসের কাছে সে তারবাতা পাতাজো । ওয়েজুস 
এতে কোন আগ্রহ দেখাজেন না। আমরা তন একজন পেশাদার 
চিজচ্চিন্রকার ডেকে আনজাম । সে কাজ শর করলো। পরে 
তাকে সরষে আমি নিজেই দানি মিলাম । ফিফ্মটির ব্যাপারে 
মৌলিক আইডিয়া ছিল এতে কোন বর্ণনা থাকবে না। আমার 
মনে হন্স এ ছবিজ্ অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে এইষে, 
একবাকাও বর্ণনা ছাড়া এটাই প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য রাজনৈতিক 
ডক্ুমে্টারী ফিজ্ম । ফিজ্মটি পুরোপুরি অর্গানিক | 

প্রশ্ন 8 ডনেরও ফিজ্মটি তৈত্লী করার সমূহ সম্ভাবনা ছিল. 
চুড়ান্ত সিদ্ধান্তে এটা জাপনান উপর বতালো কিভাবে ? 

উত্তর 8 আমি ডনকে বজলাম, হয় তম ফিষ্ম তৈরী করবে 
নঞ্জতো আমি । আমরা উস করবো । উদসে যেজিতবে সেফিজ্ম 
তৈরী করবে । অন্য কেউ তাতে নাক গলাতে পারবে না। 
ফিক্মটি যখন শেষ হবে, তখন দু'জন একসাথে রসে দেখবো । 
শুনে ডন বজালো 8 এট। ডিক নয় । আমি এটা করতে পারবো 
না। আমি এই থিজেউারের মাজিক । তাছাড়া আমার বউ-ব।লচা 
রয়েছে । তখন আমি বজলাম $ আমি এটি তৈরী করবো। 
ও কে। এই হজ্জ ঘটনা। 

প্রশ্ন 8 টাকা জোগাড় করলেন কিভাবে ? 

উত্তর £ টাকা জোগাড়ের ব্যাপারে আমি বরাবরই ওত্াদ। 
বামপন্থী ফিজম তৈরীর জন্যে আমি দশ লাখ ডলাল্পের বেশী অর্থ 
সংগ্রহ করেছিজাম । আমি গরীব পরিবার থেকে আসিনি । 
বিতবানদের সাথে আমার বরাবরই জানাশোনা ছিল । এলিয়ট 
প্রচাউ নামে এক ভদ্রলোক ছিলেন লাখপতি, লিবাণেন, এবং তিনি 
ম্যাককার্থীকে ঘুণা করতেন। আমি তার সাথে দেখা করি। 
জামঝ্পা তার বাড়িতে, সেখান থেকে সেভেনটি থার্ড এবং ঘ্ার্ড-এ 
এ/জেন্স্‌ নামক স্থানে অিলিত হই । হামবারগার ও গ্রিক নিতে 
নিতে আমি আমার উদ্দেশ ব্য করি । একটু ভেবে এলিয়ট 
বজেন £ এতে কত খরচ পড়বে ? আমি বজি ঃ$ আমি জানিনা । 
আমি কখনো ক্কিজম তৈন্দী করিনি । তিনি বলেন $ শুরুতে এক 
জাঙ্খ ডজার় দিজে কেমন হয় £ আমি বলি একটু সবুর করুন। 
আগে একটা করপোরেশন গঠন করে নিই। পরে খ্াবাঝের 
বিল এজে তিনি বন্পকে টিপ্স দেন কুড়ি সেল্ট, আমাকে এক লাখ 
উজার । শেষে অবশ্য ফিজ্মটিতে অনেকে বেশী খরচ হয়েছিজ । 

বিষয়বন্তব কপিয়াইউ বাবদ সিবিএস পঞ্চাশ হাজার ডলার 
দাবী করে বসে ( ফুটেজগুলো নস্ট ও অকেজো হয়ে গেলো-_-এ 
দিয়ে তাদের ফোন মাথা ব্যথা নেই )। তাছাড়া জাডের পঞ্চাশ 


ফোেব্কজানী ৮৯ 


পর্াহন্ণ পাবে ভায়া! 1১01206 ত 10৫5 খেকে জায় কারো 
চেকে লিবিএস সবচেয়ে বেশী অর্থ কাজিয়েছে। 

'স্র্গ £ ফুটেজগুলো কাটার শুরুতে আপনার 'জঙ্কা অধবা 
নির্দেশক বিষয় কি ছিজ ? | 

উত্তর 8 আঙ্গিক ও বিষয়বস্তু দুর্টোর' ওপরই আমি জোর 
দিয়েছিলাম । অঃলিকগত দিকটি ছিল বেশী মুণ্খকত । খোজাখুলি- 
ভাবে অ।মি বাণিজ্যসফজ ফিক্ম তৈরী করতে চেয়েছিলাম । এবং 
(তীয় বিশ্বযুদ্ধের পর 1১০10 01 01৫61-ই প্রথম লাজনৈতিক 
মন-টিভি ভকুষেস্টারী যেটা জাধিক সফলতা অর্জন করেছে এবং 
বিভিচ্গ প্রেক্ষাগৃহে প্রদশিত হয়েছে । আমি চেয়েছিলাম বাইয়ের 
কোন শখ্দ ছাড়া, কোন কিছু বর্ণনা ছাড়াই কাহিনীর কাঠামো 
হবে পরিপূর্ণ এবং সুসংহত । আমি চেয়েছিলাম বিষয়টি হবে 
সেল্ফ-এক্সপ্লাযানেটরি ন্লাজনৈতিক বিরতি । বর্ণনার মাঝে এমন 
কিছু রয়েছে যা আয়া কাছে সহজাততাবে ফ্যাসিস্ট বলে মনে 
হয়--এই অর্থে যে দর্শকরা ঘখন একটা জিনিস দেখছে তখন 
তাঙ্গেরকে বলা হচ্ছে তারা কি দেখছে। ফিল্মের যদি নিজব 
আবেদন থাকে তাহলে বর্ণনার কোন দরকার নেই-সে মিজেই 
নিজের বর্ণনা দেয় । 

প্রশ্ন 8 সিবিঞস যখন তাদের আকাইতের ফিজ্ম দিতে 
সম্মত হয়, তখন তারা কি আপনার রাজনৈতিক পটভূমি অথবা 
ফ্রিজমগুলো যে কাজে ব্যবহার করবেন তা নিয়ে উদ্বিষ্ন হয়েছিজ £ 

উত্তর £ আমরা কারা এবং আমি একজন ফমিউনিস্ট 
একথা জেনে সিবিএস এতই নার্ভাস হয়ে পড়েছিল যে, তাদের 
সাথে জাাদের চির ১৪ নং ধারায় লেখা ছিজা সিবিএস-এক 
নাম যদি কোথাও উল্লেখ করি তাহলে চুক্তি বাতি হয়ে যাবে 
এবং গঞ্চাশ হাজার ডলগারও গলা যাবে । ফিজ্ম যখন মুত্তি 
গেলো আর সব সমালোচকর়াই পছন্দ করলো, “টাইম' ম্যাগাজিন 
লিখলো $ *এ সাইকেডেলিক এক্সপেরিয়েল্স-_-' ইত্যাদি ইত্যাদি-_- 
সিবিএস তঙ্গন ওইসব সমালোচনা সংগ্রহ করে একথানা সুশোভন 
পৃশ্তিকা প্রকাশ করলো। আর সেটা হচ্ছে আমার জন্যে হুড়ান্ত 
অপমান । কারণ, সমাজাোচকন্লা এবং সিবিএস- কেউই আসল 
পয়েক্টটা ধরতে পারোনি । ফ্রিক্ম দেখে, সে সময়ে নিজেদের 
ভূমিকার কথা ভেবে সহসা উত্ভি করে ওঠা লিবারেলর্াও 
পঙ়্েন্উটটি ধরতে পালেনি । 

ফিজ্মটি মাককাধ্ধার ওপর আক্রমণ নয় । এটা মাফিন 
সরকারের ওপর আক্রমণ । আমার যা অনুভব, মনোযোগ দিয়ে 
ফিজ্মটি দেখলে ওর়েল্চকেও ম্যাককাথীর মত অসৎ মনে হবে। 
সে একজন প্রতিভাধর, অশুভ, ধূর্ত আইনজীবী ষে ম্যাককার্থীকে 
ধ্বংস করার জনো ম্যাককাথারই কৌশল অবলম্বন করেছে। 
ম্যাককার্থা বুধতে পেরেছিলো সে তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে 
যাচ্ছে । আমাকে তুল বঝবেন না। আমি ম্যাককার্থীর ধ্বংস 
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চেয়েছিলাম, তবে এও চেয়েছিলাম যে গৃরো লিষ্টেমটা জমাবৃত 
হোক । আর তাছাড়া ফিল্মটি যারা দেখেছে তাদের খুব কম 
সংখাকই ছিল মার্কসবাদী । বুর্জোয়া সমালোচকরা ফিক্মটিতে 
পছন্দ করেছে এবং সাফল্য এনে দিয়েছে । 

প্রশ্ন ৪ প্রথম ক্রিজ্ম তৈরী করতে গিয়ে, ফিজ্ম সম্পর্কে 
আপনার “জজতা' কি কি অসুবিধা সৃষ্টি করেছিল 2 আপনি 
কি কি ভুল করেছিলেন ? 

উত্তর £ মোটের ওপর এটা ছিল একটা তৃপ্তিদাক্মক 
অভিজতা। এই প্রথম ফিজ্মটিতে যা করেছি তা থেকে ভিন্ন 
রকম কিছু করতে পারতাম না। তার পঞ্জে অন্য ফিজ্েম জবশ্যই । 
জীবনে আমি এতো কঠোর পরিশ্রম করিনি । এটা ছিল আমার 
আসল কাজের ভামিকা । মানে, আমি সব ধরণের দৈহিক 
পঞিশ্রম করেছি এবং তা উপভোগও করেছি । কিন্ত সম্তাহের 
প্রতিদিন ১০1১২ ঘণ্টা এবং এইভাবে পুরো. দু'বছর ফটেজের ওপর 
নজর বূলানো থেকে সেটা ছিল ভিন্ন 

প্রশ্ন 8 আপনি কি খুজছিজেন? ১৮০ ঘণ্টার ফটেজ 
থেকে কি করে আপনার ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট বেছে নিলেন ? 

উত্তর 8 আমার কাছে ফিল্মের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস 
হচ্ছে এর কাঠামো । দেখার আগেই বিষয়বস্তু সম্পকে আমার 
ভালো জানা 'ছিল। কারণ, আমি শুনানী দেখেছিলাম আর 
এসব ব্যাপারে আমার স্মৃতিশক্তি বড় প্রখর । শুনানীতে কিছু 
কিছু গুরুত্বপূথ মুহ.ত ছিলো । তবে মুল আইডিয়া ছিলকি 
ঘটেছে সে কাহিনীটা বলা এবং সিস্টেমের দুর্বলতা তলে ধরা। 
কিভাবে একজন রাজনৈতিক নেতা একটা মেশিনের ত্বারা বলি 
হযে যায় সেটা তুলে ধরা । কারণ, দে কোন নিয্সমবদ্ধ প্রতিরোধ 
অথবা নৈতিকতা কিংবা কোন প্রতিপক্ষের দ্বারা ধ্বংস হয়নি । 

প্রশ্ন 8 আমার মনে হয়েছে, ফিক্মটির শেষের দিকে আপনি 
ব্যাপকভাবে কথা ও ছবি বাবহার করেছেন । 

উত্তর ৪ যথেচ্ছভাবে। উপাদান পুরোপুরি ব্যবহার করা 
হয়েছে । সিনেমা ভেরিতে প্রথমতঃ একটা মিথ্যা, দ্বিতীগতঃ 
ফিজ্মের চরিল্ল সম্পর্কে এটা একটা শিশ্স্লভ ধারণা । সিনেমা 
ভেরিতে একটা তামাশা । অনুভূতিহীন অথবা দৃঢ় বিশ্বাস 
যাদের নেই কেবলমান্্ তারাই সিনেমা ভেরিতে তৈরীর কথা 
ভাবতে পারে । আমার তীব্র অন্ভূতি আছে, স্বপ্ন আছে এবং 
আমি যা-ই করি তার সম্পর্কে আমার পূর্ব-ধারণা আনে । 

প্রশ্ন 8 সিনেমা ভেরিতে-র ওপর আপনি এঁত ক্ষ্যাপা কেন ? 

উত্তর $ প্রথমে ধরা যাক এই নামটা । সিনেমা ভেরিতের 
কারিগরি উপাদান, মানুষ যার উন্নয়নসাধন করেছে, যেমন-_- 
হালকা ক্যামেরা, সিনক্রনাইজড সাউগু সিজ্টেম-_এসব আমি 
মেনে নিতে রাজি । কিন্ত এই নির্বোধ ভাণ-_পর্ব থেকে ধারণার 
অভাব-_-এই বি*শবাস আমাকে ক্ষেপিয্জে তোলে । ক্যামেরা ঢাজনা 
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ছাড়া কোন ক্রিক্মই তৈরী হয়মা। জার এই ফ্যামেরা চালানো, 
এক অর্থে, জনূভবের পূর্ব ধারণার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পূর্ব খাঝণা 
ছাড়া এক টুকরো ফিক্মও কাটা এবং সম্পাদনা কলা যাক না। 
সিনেমা ভেরিতের বিহ্বাসীত়্া অবশ্যই সুচতুর--তারা আসল 
মহন্তটির অপেক্ষায় থাকে । কেওউঁকি এখনো নিজেকে (সিনেমা 
ভেকিতে বলে ? না, বলে না। জামি মনে করি এটা এখন মৃত । জীকক 
আর ফিজম তৈরী করে না, গেনবেকার ব্যবসায়ে খ্াস্ত আর 
মেজল বলে তাদের ফ্রিজ্ম ফ্রিকশন অথবা ডকুমেন্টারীর চেয়েও 
ভালো। সুতরাং এদেশের কে সিনেমা ভেরিতে স্কিম তৈরী করে 
আমার জানা নেই। তবে ওইসব ভেরিতে ফিজ্মের এমন 
একটাও নেই যার বিশ্বাস সিনেমা ভেনিতে ছিল বলে চ্যালেজ 
করা যাবে না। আমি মনে করি, আমি কোন অবস্থানেই নেই 
এ ভাগ করার চেয়েঃ সত্যি সতিয যে অবস্থানে আছি সেখান 
থেকে ফিজ্ম তৈরী করা অনেক ভালো । কারণ কোন অবস্থানেই 
না থাকাটা একটা দৈহিক অবাস্ভবতা ৷ 

প্রশ্ন 8 আপনি নিদিষ্ট কোন দর্শকগোষ্ভীর জন্যে ক্রিজ্ম 
তৈরী করেন নাকি নিজের জন্যে, অথবা এ দুয়ের মিশ্রণই অপনার 
জক্ষ্য 2? আমরা কাকে দর্শক বলবো ? 

উত্তর 8 আমি একজন মারকসধারদী এবং একজন খারাপ 
মাকসবাদী, কারণ, আমি দর্শকের জন্যে ফিল্ম তৈরী করি 
না- করি নিজের জন্যে। দর্শকের জন্যে ফি্ম তৈরী করছি-_- 
এ ধারণা টেলিভিশনের মতই আমার কাছে ঘৃণাই মনে হয়। 
আমার কাছে কোন পরিমাপ যন্জ নেই এবং দর্শকের শ্রেণী 
মাপার যজ্জেও আমি বিশ্বাসী নই । 

আমি সাধারণতঃ ভ্রোধ অথবা সুযোগের কারণে ফ্রি্ম 
তৈরী করি। যেমন আমি 17%1111,0055 তৈরী করি কারণ 
১৯৪৬ সালে নিক্সনের রাজনৈতিক জীবনের শরু থেকেই আমি 
তার ওপর ক্ষ্যাপা ছিলাম। কিন্ত সুযোগ না আসা পর্যন্ত আমি 
কিছুই করিনি । 

প্রশ্ন £ কিসেই সুযোগ? 

উত্তর £ আমি তখন মৃতিজ্যাবে কাজ করছি, এমন সময় 
ফোন এলো । ফোনের অক্ত।ত কণ্ঠ জানালো £ শুনুন, নিন্সনের 
ওপর একটা নেটওলাকেয় সবগুলো ফুটেজ আমি চুরি করে 
এনেছি । আপনি যদি তাকে নিঝে ফিক্ম করেন তাহলে এগুলো 
আপনাকে িতে পারি । বিনিময়ে আমি কিছুই চাই না। আমি 
বললাম ঃ এই মুহতে জবাব দিতে পারছিনে। আমাকে দশ 
মিনিউ সমক্ক দিন । সে জাবার টেলিফোন করলে আমি বলাম $ 
ঠিক আছে, আমি নিল্সানের ওপর ফিজ্ম তৈরী করবো, হাতের 
কাজ ( 791176575 1281120125 ) সরিয্মে রাখবো, তবে আমি 
আপনাকে দেখতে চাই না জার এজন্যে জাপনাকে টাকা পর়সা 
দিতে পাল্পবো না। সে বজলো 8৪ আমি টাকা-পয়সা চাই না। 


চি্খধাকণ 


আমি তখন বজজাম ৪ আমা মাঝ রাতে মুভিজযাহ ভবনে 


আসুন। আমার সুপারিন্টেত্তে্টি আগনাকফে ভিতয়ে নিযে 
আসবে । আপনার লব কিছু রুমের মাজখানে রেখে যাবেন । 


গকাজ সাতষ্টায় এসে লেখি--_সে দুশো ক্যান ফ্কিকম রেখে 
গেছে। এসব এখন বজতে স্ঞার কোন বাধা নেই, কারণ, 
আইনেক মেয়াদ পেরিয়ে গেছে । এটা ছিল ১৯৭০ সাজেল ঘটনা । 

আমিই ঞকমান্র ঢজ্ধচ্চিন্রকার যে ফিজ্ম তৈরীর জন্যে 
নিক্জনের “শত্রুর” তালিকাভুক্ত হয়েছিলাম । আমার ওপর দশ 
দশটি হোয়াই6 হাউজ জ্মারকজিপি রয়েছে যার শুরু এরকম £ 
ণঙি হোয়াইট হাউজ, ওয়াশিংটন ভিসি সাবজেক্ট £ এমিজি ডি 
জান্তোনিও । আমি যে সব পুরস্কার পেয়েছে তার চেক্ে ওই 
স্মারকজিপিগুজো জানার কাছে বেশী ইন্টারেস্টিং । ওই দশটি 
পৃজ্তাই আমার চরম পরক্কার় ৷ 

প্রশ্ন 8 যাটেযর় দশকে আগনার কি মনে হয়েছে আপনার 
ফিজ্মের চরিন্রের জন্য উধ্বতন কত়াপক্ষ বা সরকার আপনার 
ওপর নজর রাখছে £ 

উত্তর 8 আমার দ্বিতীয় ফিক্মটিতে হস্তক্ষেপ হয়েছিল, তার 
আগে নয় । 

প্রশ্ন 8 দ্বিতীয় ফিজ্ম মানে 7২051) 60 300£60701£ 

উত্তর ঃ$ হ্যা 

প্রশ্ন 8 কি ঘটেছিল ? 

উত্তর $ আমরা যখন ডাল্লাসে শুটিং-এ যাই, শেরিফের 
বাহিনী রাইফেল আর পিক-আপ ট্রাক নিক্মে আমাদের অনুসরণ 
করেছিলো । 

প্রশ্ন 8 আপনি কি মনে করেন ঘটনাটা রাঅনৈতিক নাকি 
চলচ্চন্কারদের বেলায় সচরাচর এরকম ঘটে থাকে ? আমার 
এক বন্ধু সাউথে শুটিং-এ গেলে তার ঠিক একই অভিজতা 
হয়েছিল । অথচ সেটা কোন রাজনৈতিক ফ্রিজ্ম ছিল না। 

উত্তর 8 ল্লাজনৈতিক কারণেই এরাপ ঘটেছিল । কারগ, 
ওখানেই সীমিত থাকেনি, আরো অনেক কিছু ঘটেছজ। 
সরকারের বিরুদ্ধে আমার পুটো মামলা রকেছে--একটা এফ বি 
আই-এল বিরুদ্ধে, জর্জ সিন্সিকার কোটে এবং অপরটি সিআই-এর 


বিরুদ্ধে শ্রীয়াজ্টের কোর্টে । এটা ছিল এফ বি আই এর 
কাজ । ওয়ংরেন কমিশন খুজে পায়নি এমন অনেককেই 
মাকলেইন আর অমি খুজে বের করেছিলাম । 

তখনকান্ অবস্থার একটা দৃষ্টান্ত দিই। কেনেডী গুলিবিদ্ধ 


হবার সমগ্ম জা হিল সম্ভবত আর কারো মতই তার ঘনিজ্ঞ 
সালিধ্যে ছিল । এবং আমরা যেসব লোককে ডাকি দে ছিল তার 
অন্যতম । প্রথম যখন তাকে টেজিফোন করি. সে বলেঃ 
“জবশ্যই, কেন নম্র । জামরা মিথধো ধলিনি--বজিনি আমরা 
সি বি এস অঙ্গবা ঞএনবিসি থেকে এসেছি । আমরা বজজি $ ওয়ারেন 


ফেস্নষ়ারী *৮০ 


ফবিপমের ধারখাফে দন্দেহ করে পানা এমন একদজ ন্বাধীন 
লোক, আমল্লা একটা ফিজ্ম তৈরী করছি । 

আমরা যখন তার ছুরি তুলতে গেজাম---দেখি সে সত্যি সত্যি 
ঘাবড়ে গেছে । তার সাথে আমাদের টেলিফোন ও আমাদের 
উপস্থিতির মাঝে স্পঙ্টতঃই একটা শর্ট সাফিউ কাজ করেছে । 
এরকম ঘটেছে অনেক ক্ষেত্রেই। সে বজলো 'লেখুন, আমার 
বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটেছে । আমার দু'টো বাঙ্তা আছে, আমি 
স্পকারী ভুলে পড়াই । আমাকে বলা হয়েছে আপনাদের সাথে 
কথা বললে আমাকে বরখাস্ত করা হবে। স্হিজ, আপনারা 
যান'। এরাপ ঘটেছে ভিন্ন ভিন্ন রাপে। লোক জানতো আমরা 
কোথাক্ যেতে পারি, জানতো আমর। কার কাছে যাচ্ছি। আর 
এটা কেবজ টেলিফোনে আড়িপাতা অথবা আড়িপাতা ও অনুসরণ 
--এ দুইয়ের সমন্বয্েই সম্ভব ! 

ডাল্লাসে আমার *প্রথম রাতের ঘটনা । 
এসেছে সানফাছ্সিস্কো থেকে | আমি একা তাদের ভ্ত্রীফিং 
করছি । হঠাৎ দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ । দুই সুদশন তরুণ 
এসে হ।জির। পরনে স্টেটসন লাগানো স্যুট ও টাই। তারা 
হলুদ ডিজিটিং কার্ড বের করে দেখালো। দু'জনই ডাল্লাস 
হোমিসাইড স্কোয়াডের সদস্য । অত্যন্ত ভদ্র। তখন মনন্থির 
করবার সময়- শাসনতান্ত্রিক অধিকারের প্রশ্ন তুলে শহর থেকে 
বিতাড়িত হবো নাকি তাদের সাথে বিশ্বস্ত আচরণ করবো । 
আমি বললাম ঃ আমি জাজমেন্ট ফিল্ম কর্পোরেশনে কাজ করি 
( ওই ফ্িজ্মটি তৈরী করবার জন্যে আমি কর্পোরেশনটি গঠন 
করেছিলাম )। তাদ্রেকে আমাদের আগ্রহের কথা জানালাম। 
তারা অত্যন্ত মধুর ব্যবহার করলো যে পর্যন্ত না বেনেভাইড্সের 
নাম এলো । অফিসার টিপেউ-এর হত্যার সময় সম্ভবতঃ বেনে- 
ভাইড্স তার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ সংস্পশে ছিল । এ প্রসঙ্গে পুলিশ 
বললে £ঃ তোমরা বেনেভাইড্সের সাক্ষাঙকার নিতে পারবে না। 
আমরা কখনো তা নেইনি। ভয় দেখিয়ে তাকে টাউন থেকে 
তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিজ। অনেকের্প বেলাঞ্ই এরকম ঘটেছে । 

প্রশ্ন 8 11) 07০ 5681 01 005 ?1৮-এর উৎস ও ফিজ্ম 
তৈরীর সিদ্ধান্ত সম্পর্কে কিছু বলবেনকি £ সে সমঝ পর্যন্ত 
মিডিয়া কি করেছে বা করেনি এ সম্পকে আপনার কি ধারণা ? 

উত্তর 8 মিডিয়া কথনো স্বতন্ত্র বা সমালোচনাম্লক কিছুই 
করেনি । মাফিন জনগণ কদাচিৎ মিডিয়ায় ভুগেছে । প্রতিদিন 
আমরা যুদ্ধ দেখছি । প্রতিদিন দেখছি ম্মত আমেন্সিকান, ম্থৃত 
ভিয়েতনামী, বোমাবর্ষণ- বিভিম ধরণের সব ইন্টারেস্টিং 
ব্যাপার । কিন্ত কেন এইসব ঘটছে তার ওপর একটা প্রোগ্রামও 
তৈরী হয়নি । এর ইতিহাস নিয়ে কোন প্রোগ্রাম হয়নি, এটাকে 
তার প্রেক্ষিতে স্থাপন করার চেষ্টায় একটা প্রোগ্রাম তৈরী 
হয়নি । আমি চেয্সেছিলাম দ্বিতীয় বিদ্বযুদ্ধ থেকে শুরু করে 


আমার দলজবজ 


১৫ 


ফল্াসী জভিজভ্া হয়ে টেট আক্রমণ পর্যন্ত পুয়ো ব্যাপারাটায় একটা 
ইন্টেজেকতুয়াজ ও এঁতি হাসিক পর্যরেজ্চল | 

ভিয়েতনামের ব্যাপারে আমি খুব ক্ষ্যাপা ছিলাম এবং একটা 
কিছু কল্পতে চাচ্ছিলাম । এমন সময় দু'জন ছান্্র এসে বললো £ 
আমরা আপনার অন্যান্য ফ্রিল্ম দেখেছি । অ।মরা মনে করি 
ভিয়েতনাম নিয়ে আপনার একটা ফিছ্গম তৈরী করা উচিত। 
এসব আমাকে অকস্মাৎ কাজ শুরু করতে উৎসাহিত করলো । 
এন এপ্স এফ (ন্যাশনাল লিবারেশন স্রণ্ট ) এবং ডিআরভি 
( ডেমোব্রন্যাটিক রিপাবলিক অব ভিয়েতনাম ) উভয়ের সাথে 
এবং ইস্টার্ণ ইউরোপের সাথে আমার ভালো যোগাযোগ ছিল । 
আমি দ্রষ্ত প্রচ অর্থ জোগাড় করে পুরো ইউরোপ সফর করি 
এবং সোভিয়েত ফুটেজ, ইগ্ট জার্মান ফুটেজ, চেক ফুটেজ সংগ্রহ 
করি । তারপর আমি বিভিন্ন ধরণের লোক যেমন, জা ল্যাকোত্র, 
ফিলিপ ডি ভিলারস এবং অনেক আমেক্সিকানের ছবি তৃজি। 
সিনেটর মর্টনের মত কিছু ছিটগ্রস্তেরও ছবি তলি আমি। অর্টন 
হো চি মিনকে ভিয়েতনামের জর্জ ওয়াশিংটন বলে অভিহিত 
করেছিল । 


প্রশ্ন 8 আপনি কি আপনার ফিল্মে ইন্টেলেকচুয়াল 
অভিজ্তার সাথে আপনার মানসিক অভিজতার সমন্বয় সাধনের 
চেজ্টা করেন £ যেমন, 581 01 016 1918 ফিজ্গেম বরাবরই 
হো চি মিন ও ভিয়েতনাম ঈশ্বর ও ভাবী সাআজ্যের মত এসেছে । 
ফিন্ত আপনি কখনো উত্তর ভিয়েতনামে যাননি, প্রকত যোগাযোগের 
মাধ্যমেও সে সমাজকে আপনি জানেন না। আপনার কি মনে 
হয়, একদিকে অ।পনি সমাজ বা পুজিবাদী সমাজকে চ্যাজেজ 
করছেন এবং অপরদিকে আপনার রাজনীতির কারণে উত্তর 
ভিরেতনামের দোষক্রটিওলেো খুব কম সমালোচনার চোখে 
দেখছেন £ আপনি কি এ ব্যাপারে সচেতন £ 


উত্তর 8 এ যুদ্ধকে আমি পোড়া থেকেই ফ্রান্সের পক্ষে এবং 
আমাদের পক্ষে অন্যান্স বলে অভিহিত করে এসেছি । পঙ্জিন 
কায়েল সমালোচনায় বলেছেন হো চি মিন ফিল্মের নায়ক । 
তিনি পুরোপুরি ঠিক ৷ হো চি মিন ফ্রিকেনর নায়ক । এটা 
কোন উদ্দেশামলক বিব্তি নয়্-_এটা মিথ্যাও নয়। যা নিয়ে 
কাজ করা যায় এবং যা বিশ্বাস করা যায় তার সাথে গভীরভাবে 
জড়িয়ে পড়া আর মিথ্যে বঙল্গার মাঝে তফাৎ রয়েছে । ফিক্মে 
কোন মিথ্যে নেই- সেখানে পক্ষপাত রয়েছে । "আমি চেয়েছিলাম 
ভিয়েতনামীরা যুজজ্রাক্্রকে হারিয়ে দিক এবং তারা হারিয়েছে 
ভিয়েতনাম সরকার দি ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিক অব ভিয়েতনাম, 
নিধৃ'ত সরকার নয় । সচরাচর বিপ্রবোত্তর যে বাড়াবাড়ি ঘটে 
থাকে তারা তা করেছে এতে কোন সন্দেহ নেই। সন্দেহ নেই 
নানা প্রতিক্রিয়াশীজ লোকদের দমন করাটা কঠিন কাজ । আমি 


১৬ 


হাকে অগ্রাধিকার দিই সেই গপতাজ্তিক্ষ পছ্ধতিয় 'বিলাজিতার সাথে 
এটা খাপ থানা না-_-এতেও কোন সন্দেহ নেই। 

মার্কস বজেছিজেন £ “টী্ষ়কে ধন্যবাদ, আমি মাকসবাদী 
নই)” একজন মার্কসবাদী হিসেবে মাকসেক এরই কথায় 
আমি বিশ্বাস কর্পি। কেউ নম, এমন কি মাস, জেনিন কেউ-হ 
ধমপ্রস্থ রচনা কল্পেননি । ম্বান, কাজ, পল্সিবেশ ভেদে পন্মিবতনের 
ধারাও বদলায় । শ্ার্কস পদ্ধতিটি আবিষ্কার করেন। এটার 
প্রয়োগ এবং প্রয়োগের মাধামে এর পরিবর্তন সাধন আমাদের 
ওপর । আমার মনে হয় অধিকার আইন রদ না করেও যৃত্ত 
রাষ্ট্রে প্রক্কত মাকসী্ধ বিপ্জাব সম্ভব । আমি গাস হল পার্টির 
অধীনে কমিউনিজম এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিজমের 
কথা বলছি না। প্রতিটি দেশে পরিবেশ ভিজ আর্টের 
বেলায়ও এটা প্রযোজ্য । ১৯৫৯ সালে কিউবার বিস্ষাবের পর 
থেকে আমি মনে করি, অন্য থে কোন মার্কসবাদী দেশের চেস্ে 
বেশী ইন্টারেক্টিং ফিজ্ম সে তৈরী করেছে৷ প্রাচ্যে এমন কোন 
ফিজম নেই যা 1৬1517017195 01 001105706৬৩10917851) এবং 
অন্যান্য কতিপঞ্প কিউবার ফ্রিজ্মেক্স সাথে প্রতিদ্বন্ঘিতা করতে 


পারে। এবং এটা আকফ্িমক নয । আমি ওই প্রাচ্য দেশ- 
গুলোতে হিজাম। সেগুলো খুবই কম্টকর, পীড়াদায়ক, 
শ্বাসরুদ্ধকর । 

প্রশ্ন ৪ পলিন কায়েল বলেছিলেন, আমেরিকার মৌলিক 


পচনশীজতা দেখাবার উদ্দেশ্যেই আপনি ফ্রিজ্ম বাছাই করেছেন । 

উত্তর 8 অবশ্যই । 

প্রশ্ন 8 তিনি আরো বলেছিলেন পুরো পশ্চিম ধবংস হয়ে 
থাচ্ছে বজে আপনি থিসিস পেশ করেছেন। 

উত্তর £৪ পশ্চিমে পচন ধরেছে । তবে ধ্বংস হওয়।টা তার 
কথা । আমার মনে হয় আমাদের জার্মান এবং জাপানী মি্দের 
নিয়ে আমরা বরং শতিষ্পালী । 

প্রশ্ন 8 আইভেক্সের কাজ এবং [6৮/91561-এর পাশাপাশি 
ভিয্মেতনামের ওপর দৃটো শুরুত্বপূর্ণ ডকুমেষ্টারি হচ্ছে হা) (105 
51 0 079 7918 এবং পিটার ভেভিসের 17358179 210 
11705. আপনার এবং ডেভিসের ফিজ্মের মাঝে প্রধান 
পার্থকাগুলো কি £ 

উত্তর £ গার্থকা অনেক । প্রথম পার্থক্য তাদের নির্মাণকালে । 
যদ্ধের পরে ভিয়েতনামের ওপর ফিঙ্ম তৈরী করা কিছুটা বিজাস 
এবং অনেকটা নিরাপদ । এটা ভিম্র পরিবেশ এবং এটা ভিন্ন 
রাজনৈতিক অবস্থারও সুষ্টি করে'। তবে ডেভিসের ফ্রিজের 
এটাই সবচেয়ে বড় দুর্বলতা নয় । কারণ, একটা যুদ্ধ শেষ 
হবার একশো বছর পরেও তার ওপর গ্রস্থ রচন। করা যেতে পারে 
এবং তা পুরোপুপি যুতিগলিদ্ধ হতে পারে । ফিজ্মটির সবচেম়্ে। 
বড় দুর্বলতা হচ্ছে এর সাইভনেস (52210617985 ), যৃদ্ধে জংশ 


চিগ্ভাবীক্ষ ণ 


গ্রহণকারী হিসেবে নিউজাদির লিনডেনের সেই পাইলটের প্রিট- 
মেস্টের প্রতি আমি খুব একটা সহানুভৃতিশীল হতে পাল্লিনা। 
পরিঙ্কার ক্ষুল রুম দিকোয্েস খেকে ধরনের বাঙ্গাত্মক বেভারলী 
হিল্সীয় দৃঞ্টিভঙ্গি ফুটে ওঠে । যেলোকটি যদ্ধে ফিরে গিয়ে 
আবাঞ্ ভিয়েতনামে বেমা ফেলবে বলে জানায় তার মর্থতাও 
আমাদের নজর গড়ায় না। 

জামার কাছে ওই সিকোয়ে*সটি প্রো অভিযানের রাজনোতিক 
শন্যতা এবং মামধিক শুনাতার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে । 

পতিতালয়ের দৃশোর মত 17625 810 1৮1705-এর 
পোষাকী দৃশাগুলো নেহাতই সম্ভা। এটা হচ্ছে ফিল্মের বদলে 
মানুষকে ববহার করার পুরনো মানসিকতা । যেমন ফটবল 
সিকোয়েস কোচ খেলোয়াড়দের কোন ধারণাই নেই তারা একটা 
ওয়ার ফিজ্েম ব্যবহাত হতে যাচ্ছে । তাদের ধারণা তারা হাইস্কুল 
ফটবজ বিষয়ক কোন ফিজ্েম ব্যবহাত হতে যাচ্ছে। এরাপ 
পদ্ধতি প্রয়োগের পক্ষপাতি আমি নই । এগুলো বিশেষ ফলপ্রদ 
বলেও আমি মনে করি না। 

প্রশ্ন 8 ঘটনা সংঘটিত হবার পরে অর্থাৎ ভিয়েতনাম যুদ্ধ 
যখন প্রায় শেষ তথন তা নিয়ে ফিজ্ম তৈরী করার জন্যে আপনি 
পিটাক্স ডেডিসেল্স সমালোচনা করছেন। আপনার ম্যাককাখা' 
ফ্ি্ছমও কি অনেকটা তাই নম্ম? নাকি ম্যাককারথাজন এবং 
অন্যান্য বাড়াবাড়িগুলো এখনো বজায় রখেছে বলে আপনি মনে 
করেন £ 

উত্তর 8 আমী-ম্যাককাথী শূনানীর সাত বহর পরে 7১০11 
০01 01001 তৈরী হয়। এটা তৈরী হয় কারণ, এর শিক্ষা 
সবাই ভুলে গিয়েছে ॥ কারণ, এটা ছিল একটা নতুন বিষয় ॥ 
টেলিভিশনের পুরোনো এবং ওয়েভী ইমেজ থেকে তৈরী এটাই 
প্রথম পক্ষলম? ৷ ৮০110 01 01061-এর আসল পয়েন্ট হচ্ছে 
শুনানীর একটা সমাপ্তি ঘটেছিল যা মাকিন জনগণ কখনো দেখতে 
পারেনি । এন অথ ম্যাককাথার অন্তিম । কারণ, এস্টাবৃলিশ্‌- 
মেন্ট তান পাকের তলা থেকে যই সরিয়ে নিয়েছিল । 

17581719 8100. 1$11705 সম্পর্কে আমার আপত্তি হচ্ছে 
যুদ্ধ যখন প্রায় শেষ তখন ফিজ্মটি তৈরী হলেও মাফিন টেলি- 
ভিশনের চেয়ে এর পারসুপেকটিভ বেশী নয়। এবং মাকিন 
টেলিভিশনের পারস্পেকটিভ সামান্যই । 


77681715 2170 7৬1117105-এর পর্যালোচনায় আমি বলেছিলাম ৪ 


তক্ুমে্টারীর ব্যাপারে নেটওয়াক' টেলিভিশন এবং হলিউড 
বরাবরই অন্বক্তি অনুভব করে। নেটওয়াক'গুলো তাদের বমি 
করে এবং পরস্পরকে 12010119147 01009, ৬/17106 
781১215-এর মত পৃরক্ষার দেয় । ট্রটক্কির ডাস্টবিনে তাদের 
ঠ1ই এমন. বিষয় বন্ত, এমন ধোলাইকল্া জীবন | এদের বিষয়- 
বন্ত যথেষ্ট নির্বোধ, যাতে কোন বাবা মা অথবা তাদের নাতি 


ফেস্নগারী ৮৬ 


নাতনিরা ক্ু্প না হয়। হলিউডের অধ্বস্তি আরো বাস্তব, 
সে এসব এড়িয়ে চজে । তার জন্যে (3090:10157, 4১110010, 
চ0921001 জাতীয় ফিকম এবং ফিটজিরাজ্ড, হেমিংওয়ে ও 
জেন গ্রে-এর রচনা বেশী লাভজনক । 7716527105 2100. 11705 
হচ্ছে ডকুমেঞ্টারীর (0০9:80)6। তবে আমার অনুমান, 
এর মাঝে একটা পার্থক্য হচ্ছে এটা কখনো দর্শক পাবে না। 
ন্ত'টা ফিকমকেই আমার মনে হয়েছে হাদগক্পহীন এবং নিরোধ । 
হাদয়হীন, মাকিন যুক্তরাষ্ট্র বা ভিয়েতনাম কাউকেই বুঝতে 
পারার অক্ষমতার কারণে । হাদয়হীন কারণ, এটা মধ্যবিজ্ত- 
সুলভ লিবারেল সুপিরিয়রিটি ও ঠাট্রামিশ্রিত অবজ্ঞা প্রদর্শন করে-_ 
যা তার করা উচিত নয়, উচিত বিপরীত কিছু করা। বেভারলি 
হিলসের পশ্চাৎদেশ এবং নিউজাসির লিগেন-এর মাঝে দূরত্ব 
অনেক । 1762115 2110 1৮111705-এর শ্রষ্টারা এটা বুঝতে 
অক্ষম । রর | 

প্রশ্ন ঃ$ দীর্ঘ সতেরো বছর যাব ফ্রিজ্ম তৈরীর পর আপনার 
কি মনে হয় এই সব ফিজ্ম বা আপনার ধরনে তৈরী ফিজ্মগুলো 
কোন পরিবতম আনতে সক্ষম হচ্ছে নাকি সেগুলো শুধু বিরতি 
দিয়ে যাচ্ছে £ আপনি এ ব্যাপারে আশাবাদী নাকি সিনিক্যাল £ 

উত্তর 8 আমি মোটেই সিনিক্যাল নই । তবে একক 
ফিজ্মের দু[নয়া বদলানোর ব্যাপারে সন্দেহপ্রবণ । এদেশে 
সংগঠিত ধমাচারণসহ কখনো কোন কিছু ছিল না যার সাথে 
মিডিয়ার তুলনা চলতে পারে। দিনের ২৯ ঘন্টা টিভি চালু 
রয়েছে এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি এই জঞ্জাল কিভাবে আমাদের 
জনগণের মনট।কে ধ্বংস করে দিচ্ছে । _ 

প্রশ্ন 8 আমি যখন এখানে আসি আপনি তরুণ চলন্িচজ্জ- 
কারদের বিকাশ সম্পকিত একটি রচনার গুপর নজর বূলা- 
চ্ছিলেন। মনে হয় তরুণ চলটিন্তরকারদের প্রতি আপনার যথেষ্ট 
সমর্থন রয়েছে । আপনি তাদের কি সাহায্য দিয়ে থাকেন ? 

উত্তর £ রাজনৈতিক । /১৯০01০2৪-এর ভ্রষ্টা |সন্ডা ফায়ার- 
স্টোন প্রথম আমার সাথে কাজ করতো । আমার সাথে কাজ 
শর করেছিল, চলচ্চিন্র অঙ্গনের এমন অনেকেই এখন নিজেদের 
কাজ করছে । আমি নিজে নিজে কাজ করতে শিখেছি এট৷ 
তাদের জন্যে একটা উৎ্কুষ্ট অভিজতা। অতীতে আমি এক 
জন কৌত্হলী নিয়োগকতা ছিলাম । আমার চারপাশের লোকজন 
কাজ করছে না। এটা আমি দেখতে পারতাম না। আমি 
বলতাম £ ভোমরা কেন সিনেমাস্স যাচ্ছো না অথবা বাড়ি যাচ্ছো 
না অথবা কিছু করছো না। তবে আমি চাইত।ম তারা কাজ 
করুক, শনিবার, রবিবার কাজ করুক, সারারাত কাজ করুক-_ 
যদি অবস্থা ভালো থাকে । 

প্রশ্ন 8 যে সব তরুণ চলচ্চিন্ত্রকাররা টাকা খুজে বেড়াচ্ছে 
তাদেরকে আপনি কি পরামর্শ দেন? আপনি বলেছিলেন আপনি 


১৭ 


একজনকে অন্ততঃ ৮৪ হাজার ডলার অনুদান পেতে সাহায্য 
করেছিলেন । 

উত্তর £ পাবলিক ব্রডকাস্টিং সাভিস থেকে সে সেটা পেয়েছিল । 
এটা পাওয়া অত্যন্ত কঠিন এবং আরো কঠিনতর হচ্ছে । এদেশে 
র্যাডিকল ফিজ্ম-ত্রশ্টাদের অর্থের উৎস হচ্ছে লিবারেল মুভমেন্ট 
যা এ ব্যাপারে উৎসাহী নয়। র্যাডিকল এবং রাজনৈতিক 
ফিজ্ম আগ্রহীদের পক্ষে অর্থ যোগাড় করা অভ্যস্ত কঠিন । 75210 
2080 7৮111105-এর মত ভুয়া রাজনৈতিক ফিজ্মগুলোর বক্স 
অফিস ব্যর্থতা অন্যানাদের জন্যে অধপ্রাপ্তি আরো কঠিন কণে 


তুলেছে । 

প্রশ্ন 8 কিন্তু আপনার বেশীর ভাগ ডকুমেষ্টারী তাদের খরচ 
তুলে এনেছে । 

উভর 8 খরচ ফিরিয়ে এনেছে এবং সেগলে। সীমিত সংখ্যক 


শহরে প্রদশ্তি হয়েছে । সেগলো হাজার হাজার প্রেক্ষাগৃহ প্রদশিত 
হবে এমন উচ্চাশা আমাদের কখখনোউ ছিল না-_-যা ঘটেছে 
চ0581719 270. 17৬111705- এর বেলায় | [76215 200 11105 
১৬ মিলিমিটারে তার খরচ ফিরিয়ে আনতে পারবে, তবে এর 
ক্ষতিপূরণ সময়্সাপেক্ষ ।  09001015-এর 71617001795 ০: 
এ0501095 কোনদিনও টাকা ফেরৎ পাবে না। 

প্রশ্ন 8 আপনি ঢে ডকুমেপ্টাবীতেই থেকে যেতে চান? 

উত্তর 8৪ ডকুমেন্টাবীকে আমার বরাবরই ইন্টারেস্টিং মনে 
হয়েছে । তবে আমার নিজের জীবন নিয়ে একটি কাহিনী চিন্ 
তৈরীর ইচ্ছে আছে। এক অব্সেশন রাপে এর শুরু এবং 
৬/০৪061 ফিল্ম তৈরীর আগে থেকেই আমি এ নিজে স্তাবছি। 
চ1960.0]) ০01 71)011702010170- এর অধীনে সরকারের বিরুদ্ধে 
আমার মামলা থেকে এর 'আরস্ত। আমি তখন ৬৮/০৪01)61 
ফিল্মে কাজ করছি । তখনো স্যটিং শুরু হয়নি । হতঠাঞ্থ ২৪ 
বছর বয়স গর্যস্ত আমার জীবনের উপর এফবিআই সংগ্রহীত 
প্রা তিনশো পুষ্ঠ।র এক দলিল এলো এফ বি আই-এর কাছ 
থেকে । অবশ্য তার পরে সংগ্রাম করা এবং দুইজন আইনজাবী 
নিয়োগ করা ছাড়া কোন দলিল পাওয়া যায়নি । সৌভাগ্যবশতঃ 
আইনজীবি দুজন ছিল আমার বন্ধু । 

প্রথমদিনের পৃষ্ঠাগুলো খুবই ইন্টারেস্টিং । টেপরেকর্ডার 
এবং কম্পিউটারের সামনে সংগৃহীত তথাগুলো যখন আমি একাকী 
বসে পড়ি, আমার তথখনক।গ অনুভব বণনা, করা কঠিন। 
তথ্যগুলে সংগ্রহ করেছে এফ বি আই-এর লোকেরা । তারা 
তাদের ছোট সবৃজ প্যাডে এগুলো লিখে হোটেলে গিয়ে পুরোটা 
টাইপ করেছে । ফাইং সকলে ভতি এবং কমিশনের জন্যে আমার 
আবেদন থেকে এর স্চনা। এবং এই কয়েকশো পৃজ্ঠা, অতীতে 
আমার বারো বছর বয়স, আম।র প্রিপারেটরি স্কুলে ভতি হওয়া 
পর্যন্ত বিস্তৃত। তারা আমার মার কাছে গেজে তিনি বজেন ঃ 


৬ 


এমিলি একজন নাস্তিক, কাজেই তার নৈতিক দ্বিধা সঙ্ষোতের 
কোন বালাই নেই । একজন কণেলের মুখেও ওই একই কথা 
শোনা যায়। এটা আমার ভিতরে এক তুতড়ে, এক ক্রুদ্ধ 
অনুভবের জল্ম দে । পরে ভ্রে।ধ মিলিয়ে যায়। 

অতএব, আমি এই গজ্প-কাম-ফিজ্মটি তৈন্নী করছি অত্যন্ত 
অ:বেগহীনভাবে এবং মানহানি মামলার কারণে করছ (ফিকশন 
হিসেবে । আমার উকিল আমাকে এভাবেই করার পরামশ 
দিষেছে কারণ» আমার সম্পকে যারা বলেছে, তাদের মধ্যে 
অনেকেই আমার বন্ধু । এখন অবশ্য এটা তার চেয়েও বৃহৎ । 
গোড়াগ্ আমি এর শিরোনাম দিঞেছিলাম £ 4৯ 17%10016- 
4৯৮6৫ 17২8৫1081 89 9961), 1101081) €105 1759 0: 0035 
(30৬617017)61) কিন্তু এখন এটা প্রকৃতই আমার জীবন--. 
দয হোল ড্যামূডূ থিং। 

প্রশ্ন 8 আপনার ফিজ্েমের একটা দৃঢ় বামপন্থী দৃষ্টিভঙ্গি 
রয়েছে । আগনি বলেছেন প্রথম দিকে আপনি মাকস্বাদী 
ছিলেন। আপনি এখন কোথায় আছেন বলে মনে করেন £ 
আপনি কি কোন স্বীরুত দলভুক্ত £ 

উত্তর ঃ8 না, কৈশোর থেকেই আমি কোন স্বারুত দলভুক্ত 
ছিলাম না। এবং আমার মনে হয়, আমার জীবদ্দশায় কোন 
বৈপ্লবিক পরিবতন দেখে যেতে পারবো না, এরূপ ভাবার ব্যাপারে 
অ।মি এ্রখন যথেম্ট সিনিক্যাল। এদেশে পরিবতনের ব্যাপারে 
আমি সবচেয়ে বেশী উদ্বিগ্ন এবং সম্ভবতঃ আমি কতকটা 
নৈরাজ্যবাদী হয়ে উঠেছি । আমি তাব্র, হিংন্ত্র সাড়ায় বিশ্বাসী । 
আমান কাছে অদ্ভুত ঠেকে যে স্প্যানিশ কমিউনিস্ট পার্টি হচ্ছে 
ইউরোপের সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং কমিউনিস্ট পারি এবং সোভিয়েত 
কমিউনিস্ট পাটি' হচ্ছে সবচেয়ে স্বৃতপ্রায় এবং অত্যাচান্নী। 
এখানে স্থানাভাব এবং এখানে নির্জনতা খুব বেশী । বামপন্থী 
রাজনীতি করে এমন লোক এখানে খুবই কম । জনসাধারণ 
1,5000959,01515]08-এর অংশীদার, এবং নেগেটিভিজম ও 
প্রকৃত বামপন্থী রাজনীতির মধ্যে পরর্থক্য বিরাট । বাইরের 
মাসিডিস-আরোহী তিনশো ডলারের জ্যাকেট গায় অনেককে আমি 
চিনি যারা পীনাট সম্পরকে, এদেশ সম্পকে নাকসি'টকানো মন্তব্য 
করবেনঃ সেটা খুবই সহজ | আমার মনে হয় উপযৃত্ত 
কারণে ওই একই মন্তব্য করা এবং তারচেয়ে বেশী কিছু বলা 
অত্যন্ত কঠিন । আর এখানে, এই ক্ষুদ্র নো-ম্যান্স্‌ নো-ওম্যান্স্- 
ল্যণড আটকে থাকে মানুষ, সেখানে খুব কম নারী-পুরুষই 
রয়েছে যারা প্রকৃতই কিছু ঘটছে দেখতে পায় । 

প্রশ্ন 8 আপনার মতে এই মুহনর্তে একজন ডকুমেষ্টারী 
নির্মাতার জনো গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো কি ? 


উত্তর ;8 আমার মতে টেলিভিশন নিযে সবচেয়ে ইন্টারেস্িং 
ডকুমেন্টারী হতে পারে। এটাই আমার চরম পলাশন, তবে 


চিন্রবীঙ্জণ 


এক কোন বাজার নেই। মনে রাখবের এর জন্য কোন টাকা 
পাওয়া যাবে না। এটা প্রেক্ষাগৃহে চলতে গাল়ে। কিন্ত কোন 
টিভি এটা কখনো দেখাবে না। কারণ, তাহলে এর প্রয়োগ, 
পরিকজপনা, মিথো প্রচার কঠিন হবে। এসবের তুলনায় 
5৮01 কিছুই নয় । [৩৬911 হচ্ছে পুরো বিষয়টির 
পরিহার £ দরকযাকম্বি নিয়ে লড়াই, অথবায্সের পরিমাপ 
বারবায্পা ওয়্াষ্টারস এবং ছেলেমেয়ে ও নারী কক্পনা । 

নারী আন্দোলন যদি একজন নারী হিসেবে পাঁচ মিনিটের 
জনে। টেলিভিশনের দিকে তাকাতো, তাহলে তারা টিভি স্টেশনে 
আগুন লাগিয়ে ছারখর করে দিত। আইডিয়া হচ্ছে নারীর 
জড়বৃদ্ধির মানুষ, সৃতরাং সারাদিন গেইম শো, সোপ অপেরা এবং 
এই ধরণের কাজ তাদের । খবর প্রচায়িত হয় ছ'টায়, বড় খবর 
সাতটায়, কারণ এ সময় পূরুষ ঘরে থাকে, এ সময় ক্রুম্মক্ষমতাধারী 
এবং পরিবারের রাজা বাড়িতে । 

খবর এখন ইন্ডাস্ঠ্রী হয়ে গেছে । আধ ঘণ্টা থেকে বেড়ে 
হয়েছে দেড় ঘণ্টা এবং কোন কোন ক্ষেত্রে দুই ঘণ্টা । কারণ, 


অন্য কিছুর চেয়ে খবর এখন বেশী লাভজনক । আর একারণেই 
খবর কিছুই বলতে পারে না। খবর কাউকে ক্ষুণ্ণ করতে পারে 
ন।। শুবর কিছু বিশ্লেষণও করতে পারে না। খবর ঘখেমেজে 


এমন করা হয় যে শেষে কেবজমান্তর ব্যক্তিত্ব নিয়ে আলোচন। ছাড়া 
তাতে আর কিছুই থাকে না। একারণেই ইনডেস্টিগেটিভ 
জারালিজমর অভাব । 

আপনি ২০৭৮ সালের জন্য ভুগর্ডে পৃ'তে রাখার উদ্দেশ্যে 
একটি টিউব তৈরী করুন। আর এর সাথে সাকুলেযে আপনার 
যা দরকার তা হচ্ছে টিভি সরঞ্জামসহ এক সপ্তাহের গনউইয়ক 
টাইম্‌স'-এর টিভি পুষ্ঠা। আপনি এটা করুন এবং আপনি দেখতে 
পাবেন কেন এই কাজচার পাকা ফলের মত ঝরে যাবে, যদি 
গাছটাতে ঝাকি দেবার মত কেউ থাকে । বিষয়টি হচ্ছে আমরা 
ঞতই ফ্কাপা থে ঝাঁকি দিয়ে গাছ থেকে ফলটি ঝেড়ে ফেলার 
সাহসটুকু আনাদের নেই। এটা বু।ডি গাছটাতে লটকেই আছে। 


অনুবাদ ঃ সুমন প্লহমান 


বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সংসদ প্রকাশিত “ক্যামেরা যখন রাইফেল' থেকে 


সিনে সেন্ট্রাল, ফ্যালকাটা 
প্রকাশিত পস্তিকা 


লাতিন আমেরিকান চলচ্চিত্রকারছের ওপর 
নিপীড়ন অব্যাহত 


মূল্য-_-১ টাকা 


ও 


সাড়াঞজাগগানো কিউবান ছবির সম্পৃণ চিন্তনাটয 


মেমোরিজ অফ আগারডেভলাপমেণ্ট 


পরিচালনা £ উমাস গুইতেরেজ আলেন়া 


কাহিনী ৪8 এডমগ্ডো ডেসনয়েস 


অনুবাদ £ নির্মল ধর 


মুল্য-_-৪ টাকা 


সিনে সেন্ট্রাল, ক্যালকাটার অফ্রিসে পাওয়া যাচ্ছে। 
১, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-৭০০ ০১৩ । ফোন £ ২৩-৭৯৯১ 


ফেব্টল্পারী '৮০ 


১৯ 


পন্ত্র-পন্জিকা থেকে 


নর্থ ক্যালকাটা ফিল সোসাইটির মুখপন “চিত্রভাষ'-এর 
সাম্প্রতিক সংখ্যার সম্পাদকান়্ 


শিশুব্ঘ্ঘ এবৎ ভারতবর্ঘ 


ভারতবর্ষ বিরাট এক দেশ এবং বিরাট এর জনসংখ্যা । 


স্বভাবতই এ দেশে শিশুর সংখ্যাও বেশী । ১৯৭১ সালের 


জোকগণনা অনুযায়ী ভারতবর্ষে সমগ্র জনসংখ্যার ৪২ শতাংশই 


১৪ বছরের নীচে শিশু। বর্তমানে এই হার আরও বেশী হওয়া 
সম্ভাবনাই বেশী । | 

রাষ্ট্রসংঘ ১৯৭৯ সালকে শিশুবর্ষ হিসাবে চিহি*ত করেছে-_ 
উদ্দেশ্য জাতি, ধর্ম নিবিশেষে সব শিশর শারীরিক, মানসিক, 
নৈতিক ও সামাজিক উমতির পাকা ব্যবস্থা করা ; পরিবার বহিভত 
দুগত পরিবারের শিশুদের ভার যাতে সমাজ ও রান্ট্র নিতে পারে 
তার বন্দোবস্ত করা ; শিক্ষা ও স্বাস্থ্যহানিকর এবং নৈতিক 
উন্নতির পরিপন্থী কেন কাজ যেন শিশুদের না করতে হয় এমন 
ব্যবস্থা নেওয়া ॥ এক কথায় শিশুকে *জাতির ভবিষ্যত” হিসাবে 
গড়ে তোলার সমস্ত রকম ব্যবস্থা করা । যে দেশে অপৃষ্টিতে 
ভোগে এমন শিশুর সংখ্যা ৬ কোটি ও বছরে মৃত্যুর হার ১ লক্ষ, 
দারদ্রসীমার নীচে বাস করে ১১ কোটি শিশু এবং শিশ শ্রমিকের 
সংখ্যার দিক দিয়ে যে দেশের স্থান প্রথম সে দেশে শিশ্বর্ষের 
উদ্দেশ্যগুলো যে সহজে পূর্ণ হতে পারে না সে কথা বলার অপেক্ষা 
রাখে না। 

বলা হয়, ভারতবর্ষ উন্নতিকামী দরিদ্র দেশ; এর সামনে 
সমস্যা অনেক । সেই কারণেই সমস্ত লক্ষ্য পণ করা এই 
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দেশেয় পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। ফিন্ত এই কথাটা কি পুরোপুরি 
গ্রহণযোগ্য £ সব কিছু একসজ্ে হবে, এটা কেউই আশ করে না। 
কিন্ত কিছু করার উদ্যোগ কোথায় ? বিরাট জনসংখ্যার নানা সমস্যা 
নিয়ে দু-একটা উদ্যোগ যদিও বা কোথাও দেখা যায়, শিশুদের কথা 
আলাদা করে কেউ ভাবে বলে মনে হয় না। এ দেশে শিশুদের 
শিয়ে যেখানে যতটুকু হয় ততটুকুর অংশীদার সেই সব শিশুরা 
যাদের জন্য রাষ্ট্রকে আলাদা করে কিছু ভাববার বিশেষ প্রয়োজন 
আছে বলে মনে হয় না। 


ভারতবর্ষের মত দেশে বিরাট সংখ্যক শিশুর আথিক 
উন্নতির প্রশ্নটাই প্রধান। এখানে মানসিক উক্তির জন্য করণীয় 
ব্যবস্থাটা যে গৌণ হয়ে দীড়াবে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ 
নেই। বততমান যুগে চলচ্চিগ্র শিশুদের মানসিক উ্নতির ক্ষেত্রে 
বিরাট এক ভূমিকা পালন করতে পারে। এর দৃষ্টাস্ত সমাজ- 
তান্ত্রিক দেশে অনেক এবং উন্নত পশ্চিমী দেশগুলিতেও এই 
দৃষ্টান্ত দূর্লভ নয় । যদিও বিশ্বের মধ্যে সব চাইতে বেশী চলচ্চিগ্র 
তোলা হয়ে থাকে আমাদের দেশে তবু শিশুদের জন্য কোন ছবি 
এ দেশে তোজা হয় না বললেই চলে । আমাদের দেশে চলন্চি্রের 


পুরো ব্যাপারটাই মুনাফাভিত্তিক । যেহেতু শিশু-চলচ্চিন্তরে মুনাফার 


সম্ভাবনা কম সেহেতু শিশু-চলচ্চন্ত্র নির্মাণে ব্যবসায়ীদের প্রচণ্ড 
অনীহা 4 মিশ্র অর্থনীতির নামে শিল্প জগতের (11700909 ) 


কোন কোন অংশ সম্পৃণ' রান্ট্রায়ত্ত-_ সরকারের কিছু' করণীয় 
আছে, হোক না কোটি কোটি টাকাক্ষতি। কিন্ত চলচ্চিন্তর 
শিজ্পের পুরোটাই চলে বেসরকারী নিক্নমে। শিশু ঢজন্িি্ত 
নির্মাণের জন্য সরকারী উদ্যোগে গঠিত সংস্থা মাঝে মধ্যে দৃ- 
একটা চলচ্চিত্র অবশ্য নির্মাণ করে আসছে। কিন্তু সে সব 
ছবির অধিকাংশই না হচ্ছে শিশু চলচ্চিন্ত্র, না ব্যবসাম্মী (1) 
চলপিচল্প, ফজে এই সমস্ত সংস্থার উদ্যম অঙ্করেই বিনষ্ট হচ্ছে। 
আসল কথা, সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন না ঘটিয়ে শুধুমান্ 
সরকারী উদ্যোগে দু-একটা ছবি তৈরী করে অবস্থার পরিবতন 
আনা যায় না। আমাদের দেশে উন্নতির লক্ষ্য সমাজের শতকরা 
১০ ভাগ ল্লোককে সামনে রেখে, শতকরা ৯০ ভাগই থাকে 
বঞ্চিতের দলে। এই অবস্থার পরিবর্তন যতদিন না হচ্ছে 
ততদিন কার্যকর কোন কিছু হবে বলে মনে হয় না। 


চিগ্রবীজণ 


গণদ্বেত। 


চিত্রনাট্য : ল্লাজেন তরফদার ও তরুণ মজুমদার 


( পূর্ব প্রকাশিতের পর ) 


দৃখ্-_২৯৫ 

নদীর ধারের বাধ । 

সময়_দিন (?) 

একজন দারোগা কয়েকজন পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে বাদের ওপর 
দিয়ে হন্‌ হন করে আসছে । মাঝে মাঝে তাদের হাতের ট্ 
জলছে । দারোগাও বাশি বাজাচ্ছে। 

কাট টু। 

দুর্গ। বেরিয়েছে অভিসারে | বীধের ওপর দিয়ে যেতে খেতে 
এদের দুরে দেখছে পেয়ে খমকে দায় | 

কাট টু। 

দূরে টর্ের আলো জলছে-শিবছে । হঠাৎ একটা লোক 
দৌডতে দৌডতে দুর্গীর সামনে এসে দঈীডাষ। 

কাট টু। 

উৎসুক দুর্গা কয়েক পা এগিয়ে 'লাকটাকে ভালো করে দেখে । 

কাট ট্। 

লোকটা! ছুর্গাকে দেখে খেষে যায় আর হাতে একটা দেশী 
রিভলভার। ডান হাত দিছে গক্তান্ত বা হাঠটিকে সে ৮পে 
ধরে আছে। 


হঠাৎ দুর্গাকে রাস্তার মাঝে দেখতে পেয়ে সে বিশ্মিত। এ 
লোকটির নাম বিশু । 

বিশু £ আঃ 5--। 

শটটি স্থির হয়ে যায়। 

কাট টু। 

দুর্গার প্রতিক্রিয়া সহ ফ্রিজ. শট.। 

কাট টু। 

বিস্তর ফ্রিজ শট. | 

কাট. টু। 


ফেব্রুয়ারী +৮০ 


দুরে পুলিশের গল1-- 
পাকৃড়ো-_-পাকৃড়ো__ 
বিশু 3 চুপ! কোনও ভয় নেই-__এ গীয়ে। এ গায়ে 
যতীন মুখুজ্ছে বলে কোনও নজরবন্দী থাকে? 


আমি তার বন্ধু। ও 
কাট টু। 


দৃশ্া-_-২৯৬ 

স্বান-_অনিরুদ্ধর বাড়ীর বৈঠকখানা | 
সমম়--রাত্রি। 

ক্লোজ শট যতীন । দরজার দিকে তাকিয়ে সে বলে-- 
যতীন £ (অবাক হয়ে) একি 1***তুই !! 
কাট টু। রর 

দুর্গা বিশুকে ধরে নিয়ে ঘরে ঢোকে । 

কাট টু। 

বিশ্তা : সব বলছি ।..-দেরটা দিয়ে দে! 
দুরগী| দরজ] বদ্ধ করে দেয়। 

যতীন £ কিন্তু এভাবে কোখেকে এলি তুই? 
বিশ : (ফিরে) কুম্মপুত | 

যতীন 2 কুস্থমপুর ? 


কাট, টু। 

দৃশ্য _- ২৯৭ 

স্থন-_কুম্থুমপুরের জমিদার বাভীর পামনে। 
সময়--পিন | 


বিশু একদল ঢাধীর জমায়েতে বক্তৃতা করছে। 

বিশু ১ হুশিয়ার ভাইসব । জমিধারের ধল বেঁধে 
সরকারের কাছে আর্জি ধরেছে-_প্রজাদের 
ওপর নতুন করে খাঞ্জন! বাডাবার অধিকার 
চাই । কিন্তু, একেই তে ছুবেল] খেতে পায় না৷ 
গরীব মানুষ । তার ওপর নতুন করে খাজনা 
বাড়লে তারা বাচবে কিকরে? তাই ভাইসব, 
যঙক্ষণ না এ হুকুম বদ হচ্ছে--আমরা কেউ 


নঙবো। না এখান “থকে !..-পর্মঘট 
কাট, টু। 


দৃশ্ট-_ ২৯৮ 
স্বান__অনিক্দ্ধর বাড়ীর বৈঠকখান]। 


সময়--রাত্রি | 
যতীন : তারপর? 


৯১ 


বিশ : ( চেয়ারে বসতে বসতে ) তারপর. '*হুঠাৎ*.' 


কাট টু। 


দুশ্য-_ ২৯) । 
স্থান-__কুহ্থমপুরের জমিদারের বাড়ীর সামনে । 
সময়--দিন | 


ক্যামের। জুম্‌ ব্যাক করলে দেখা যায় কয়েকজন পুলিশকে নিয়ে 


একজন দারোগ! এ জমায়েতের দিকে ছুটছে । 


দারোগা £ পাকৃড়ো-_! পাকৃড়া-! 
হৈ-চৈ শুরু হয়ে যায়। দুজন মুসলমান চাষী বিশুর কাছে 


ছুটে আসে । 
রহম : --আপনি চলে যান-_ 
বিশ্তু : -এ্যা? 
রম £ আপনি চলে যান বাবু! 
বিশু £ কিন্তু-.. 


উরশদ £ কোন কিন্তু নাই। আমরা আছি 1...আপনি 


ধরা পল্লে--- (হাত জোড় করে ) চলে যান বাবু। 
কাট টু। 


পুশ --৩০ গ 

খ্বান--গ্রামের রাস্তা | 

সময়- দিন । 

বিশু ছুটতে আরভ্ড করলে ক্যামেরা ভার পা-কে অনুসরণ করে। 

বিশ্তু ২ (০7) এ গ্রাম.--লে গ্রাম'*তহন্যের মতো ছুটতে 
ছুটতে...শেষ অবি' বল্লার জঙ্গলে এসে-*'আর 


উপায়_-না দেখে__ 
কাট টু। 


প্শ্ু-_-৩৯১ 

স্থান-_বলার জঙল। 

সময়- চন্দ্রালোকিত রাজি 1 
ব্যাক গ্রাউণ্ডে ঘন জঙগল। 


বিশু ছুটে ফ্রেমের মধ্যে ঢোকে, একটা গাছের আড়ালে 


লুকোয়। পরের মুহুর্তেই রিভলভার থেকে গুলি ছোডে। * 


কাট. টু। 
লং শট. । দারোগা ও পুলিশরা ছুটে আসছে । ভারাও 


গাছের আড়ালে লুকোয়। 


কাট. টু। 
বিশু গুলি ছোড়ে। 
কাট টু। 


৮১৩ 


দারোগণও নলা বন্টুক থেকে গুলি ছোডে। 

কাট টু! 

বিশু। 

কাট, টু। 

বিশুর রিভালভাঞটি গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে 
গুলি ছোড়ে। 

কাট.টু। 

দারোগা। 

কাট, টু। 

লং শট. । বিশ্রু। 

কাট টু। 

পাখিদের লো-এজেল শট. ৷ 

কাট টু। 

বিশু। 

কাট টু। 

দারোগা । 

কাট. টু। 

বিশু ঘোড়াকলে চাপ দিয়ে বুঝতে পারে পিস্তলের গুলি শেষ। 
সঙ্গে সঙ্গে সে পেছন ফিরে উঁচু নীচু পথে দৌড়তে শুরু করে। 

কাট টু। 

দারোগা ও পুলিশরা তাকে তাড়া করে। বিশুর দিকে তাক্‌ 
করে দারোগা গুলি ছোড়ে । 

কাট টু। 

বিশু ক্যামেরার দিকে ছুটে আসছে । গুলির শব হতেই সে 
বা হাত চেপে ধরে। 

বিশু £ আঃ হ--!! 

কাট টু। 


দৃশ্য-_-৩০২ 

স্থান__অনিরুদ্ধর বাড়ির বৈঠকখানা। 

সময়-__রাত্রি। 

বিশুর মুখের ওপর থেকে ক্যামেরা ট্র্যাক ব্যাক করে। সে 
যন্ত্রণায় কাতর । পকেট থেকে পিশ্ুলটি বার করে আনে। 

বিশু : আমার যা হয় হোক 1.শএটা বীচানেো 

দরকার ।|-*-চলি 

ধতীন £ কোথায়? 

হঠশৎ সবাই-ই জানল] দিয়ে কিছু পায়ের শঙ্ফ ও বাশির 
আওয়াজ গুনে চমকে যায়। 

কাট. টু। 


চিঅবীক্ষণ 


বিশ্ু। 

কাট টু। 

যতীন । 

কাট. টু। 

ছুর্গা জানলার কাছে ছুটে গিয়ে বাইরেটা দেখে। 
কাট. টু। 


দৃশ্য---৩০৩ 

স্থান--অনিরুদ্ধর বাড়ির সামনে । 

সময়- রাত্রি । 

যতীনের ঘরের জানল! দিয়ে দেখা যাচ্ছে বড় ও ছেণট দারোগ! 
কয়েকজন পুলিশ নিয়ে ছুটে আসছে । অনিরুদ্ধর বাড়ির সামনে 
এসে তারা দাড়ায়। 

বড় দারোগা £ আশ্ধ্য 1-*গেল কোথায় বলুন তো? 

কাট, টু। 

ছোট দারোগ। অস্বস্তিতে পড়ে । 

ছেট দারোগা £ এক সেকেওড ! 

মে ধতীনের ঘরের বারান্দায় উঠে এসে কঙা নাডে। 

ছোঃ দারোগা £ যতীনবাবু ।..*য তীনবাবু ! 

কাট টু। 


পশ্থা---৩০ ৪ 

স্থান-__অনিরুদ্ধর বাঙির বৈঠকখানা । 

ছোট দারোগার গলা শুনে দুর্গা, বিশু ও যতীন সবাই-উ 
দরজার দিকে তাকায়। 


হঠ$খৎ দুর্গা বিশুকে টেনে নিয়ে ঘরের একটা কোণে ধরজার 
আডালে লুকিয়ে থাকতে বলে। 
ত্র্গা £ থাকেন! 
ছোট দারোগা £ (০?) যতীনবাবু শুনছেন? 
দুর্গ যতীনের কাছে ছুটে গিয়ে কানে কানে কি যেন বলে। 
হুগী : কুনো ভয় নাউ-.. 
যতীন £: কিন্ত 
দুর্গা £ দেখি! (বলে, হাভ ধরে চৌকির কাছে' টেনে 
নিয়ে দরজার দিকে পেছন ফিরিয়ে দাড় করিয়ে 
দিয়ে বলে) নড়বেন না। 
যতীনের হাতটা নিজের হাতে নিয়ে তারই চোখ বন্ধ 
করে দেয়। 
দুর্গা £ শুধু চোখ ছুটো খুলবেন না বাবু ! 
কাট. টু। 


ফেব্রুয়ারী *৮০ 


দরজায় শব হয়েই চলে । 

ছুরগী £ কেগো? 

দরজার দিকে অর্ধেক এগিয়ে হঠাৎ দে শাড়ি খুলতে শুরু করে। 
শাড়ি মাটিতে পড়ে যায়। ক্যামেরা ছুর্গার-পা অঙ্গসরণ করে 
দেখায় সে দরজা খুলছে। 


দরজার বাইরে দেখা যায় দুজোডা পুলিশের পা। 

কাট টু। 

ফোর গ্রাউণ্ডে ছর্গার অনাবুত কাধ । ছোট ও বড় দারোগ। 
দরজার বাইরে দাড়িয়ে । 

বঙ দারোগা £ একি? 

কাট টু। 

ছুর্গা আবেশের ভঙ্গিতে দাড়িয়ে । ছু হাত দিয়ে বুক 
ঢাকে সে। 

দুরগী £ হেই মা! দারোগাবাবু) আপনি ইথানে ? 

কার্ট টু। 

ছোট দশরোগা £ আন্ুন**চলে আন্ুন 1.৩ কিছু নয় 

বলছি আপনাকে-_ 

ভারা কয়েক পা পিছিয়ে যায়। 

কাট, টু। 

দুশ্য__-৩.৫ 

স্থান-__অনিকঞ্দ্বর বাড়ির সামনে | 

সময়-__রাত্তি | 

ছোট দারোগা বড় দারোগার কানে ফি ফিম করে কি সব 


বলে। তারা দুর্গার দিকে তাকিয়ে চলে যায়। 
কাট টু। 


পশা- ৩০৬ 

স্থান__অনিরুদ্ধর বাড়ির বৈঠকখানা | 

সময়-_রাত্রি। 

দুর্গা 'এঠ সময় গান গাইতে থাকে । 

ঢুগা £ “কচি ভাতার লাগর আমার 

কচ কচ করে মাথা চিবাইছি-_”? 

পুলিশ ও দারোগাকে আঙ চোখে চলে যেতে দেখে সে দরজা 

বন্ধ করে দেয়। 


কাট টু। 


ৃশ্ট-_-৩০৭ 
স্থান--অনিরুদ্ধর বাড়ির সামনে । 
সময়--দিন। 


৩ 


ক্লোজ শট-সংবাদপত্রের শিরোনাম 
কুষককুল সাবধান 
খাজনারুদ্ধি আসন্ল 
কাট. টু। 
দেখা যাঁয় জগন ডাক্তার একদল গ্রামবাসীকে কাগজ পড়ে 


শোনাচ্ছে। দলে আছে ভারিনী, হেলারাম, মথুর, রহম আর 
ইরশশদ্‌। 


জগন £ গ্রামে গ্রামে প্রতিরোধের ঢেউ” 

রহম আমদের কুহ্ছমপুরের নাম দিয়েছে ? 

জগন না। তাকিছু দেয় নাত। 

ইরশাদ £ দিবে দিবে, এইবার ধিতে হবে !*"াকুম্ুমপুত। 
দেখুড়িয়া, মহেশপুর্-সব জায়গায় আগুন 
জলছে ।__-এখন আপনারা কি করবেন বলেন? 


কাট টু। 


ৃষ্য-_-৩০৮ 
স্থান--ছির পালের বাড়ির বারান্দা | 
লং শট | গরাইকে সঙ্গে নিয়ে ছিরু পাল ক্যামেরার দিকে 


আসছে । অনিরুদ্ধর বাডির সামনের জমায়েতকে ছুজণে বেশ 
গভীর ভাবে লক্ষ্য করে। 


ছির : ব্যাপার কি? জোটান কিসের? 
কাট টু। 


দৃশ্য--৩০৯ 

স্থান__অনিকদ্ধর বাঙির সামনে | 

সময়--দিন | 

লিং শট. | যতীন একদল গ্রামধাসীকে কি মেন বোনা । 
কাট টু। 


দৃখ্য-_--৩১ ত 
স্বান-_ছিরু পালের বাড়ির বারান্দা | 


সময় _দিন। 
গরাই : ( ছিরুকে ) নজরধন্নী ভাষণ দিচ্ছে । 
কাট টু। 


দরশ্যা-_-৩১১ 

স্থান-__অনিরুদ্ধর বাড়ির সামনে । 

সময়-_দিন। 

যতীন : পড়শীর চালায় যখন আগুন, তখন তো আর 
চোখ বুজে থেকে লাভ নেই !"".আজ হোক, 


২৪ 


কাল হোক- সে আগুন এখানেও জলবে-_ 

হেলারাম £ কিন্তু ফের আবার হাঙ্গামা-__ 

সতীশ : কিসের হাঙ্গামা !.""জ্যাংটার আবার 
বাটপারের ভয় ! 

মখুর £ এমনিতে শ্তাল কুকুরে ছি'ড়ে খেত...তার চেয়ে 
না হয় আগুনেই পুড়ে মরব।"**মরণ তো ছুবার 
হবে না! 

ইরশাদ £: সাবাশ । 

তারিনী £ ঠিক !..সবই তো গেছে, কি কত্তে হবে শুধু 
তাই বলেন। 

সতীশ : কানে! তুর গলায় তো গান আছে রে! 
গণন বাধবি ! 

জারিনী £ গান ?..-ধন্মঘটের ? 

হরশাদ্‌ £ হ্যা, এখন গান যে খুন একবারে টগবগ টগবগ, 
টগ বগ. করে ফুটবে ! 

ক্যামেরা এবার তারিনীর পর চার্জ করে। 

তারিণী £ ঠিক !--ঠিক বলছ ইরশাদ ভাই 1.**বাটি 
বাজিয়ে তিক্ষের গান তো অনেক হল 1... 
( অন্ান্াদের প্রতি ) দেখিস-'-দেখিস তুর কি 
গান বাবি! (যতীনকে ) আপনি শুধু এট, 
দেখে দিবেন বাণু । 

১রএশদ £ আরে, যে গীয়ে দেবু ভায়ের মতো লোক 
আছে--কাউকে কিছু দেখতে হবে না। 

কাট টু। 


দৃশ্য-_৩১২ 

স্থান__দেবু পণ্ডিতের ঘর । 

সময়-_-ধিন। 

দেবু পণ্ডিত একটা কাথা নিয়ে এসে খাটে শুয়ে থাকা অসুস্থ 


বিলুর শর্দীর ঢেকে দেয়। 


দেবু. £ ইস্‌ ছ্যাখো দিকি! (কপালে হাত দিয়ে) 
আমি এক্ষুনি ঘুরে আসছি জগনের কাছ থেকে৷ 

দেবু পণ্ডি* দরজার কাছে এগিয়ে যেতেই বিলু বলে__ 

বিলু £ খলছি তে কিছু হয়নি !**ম্যালেরিয়া । 

দেবু £ বাঃ !...সাত খুন মাপ !...খবন্দার, আজ উঠবে 
না বিছনা "থকে !-*ঠিক তো? 

বিলু : (কীচুমাচু মুখে ) আচ্ছা *. 

দেবু পণ্ডিত চলে ষায়। 

কুহ্ধমা £ (ট্রি) বৌদি !...অ বৌদি! 


চিত্রবীক্ষণ 


কুহমের গলা শুনে বিলু রি-আ্যাকট, করে, আর ইঙ্গিতে 


কুহ্ছমকে চুপ করতে অনুরোধ করে। 


কাট. টু। 


দুশ্য-_-৩১৩ 

স্বান_ দেবু পণ্ডিতের বাড়ির উঠোন ও বারান্দা । 

কুহছম একটা ঝুড়ি নিয়ে বারান্দার দিকে আসে । 

দেবু পণ্তিত ক্যামেগার দিকে পেছন করে ফ্রেমে ঢোকে । 

দেবু ঃ কিরে?-.বৌদির জর ?...যা না! 

দেবু পণ্ডিত উঠোন পেরিয়ে দরজার কাছে যায়। 

হঠাৎ কুন্ধম সামনে কিছু দেখে যেন রি-ম্যাকট, করে। 

কাট টু। 

গাটের ওপর বিলু শুয়ে। সে ঠোটে হাত দিয়ে তাকে চুপ 


করতে বলে এবং ঘরে ঢুকতে অন্ুরোপ করে । 


কাট টু। 

কুন্ুম পা টি.প টিপে নীরবে ঘরে 'ঢাকে। 

কাট. টু। 

দ্শ্য---৩১৪ 

স্বান__সঞ্জনে তলা গ্রামের রাস্তা | 

সময় _-দিন। 

ক্যামেরা ভূপালের গতির সঙ্গে প্যান্‌ করে দেখাষ অন্য পিক 


থেকে আসা দেবু পণ্ডিতের সামনে সে হাত জোড করে ঈাডিয়ে। 


পেন্নাম গো 1 আপনার কাছে যেছিলাম । 


ভুপাল 

দেবু £ কেন? 

পাল £ ঘোষ মশ্শাঃ পাঠিয়ে দিপে। কল্পে, ছু-সনের 
খাজনা ধাকি, ওটা যদি এখার-." 

দেবু ( এক মুহূর্ত ভেবে ) ঠিক আছে... দেখছি, 

কপাল : আজে আচ্ছা__ 

ভূপাল ফ্রেম থেকে বেরিয়ে গেলে দেখা যাধ জগন ডাক্তার 


এগিয়ে আসছে । 


জগন £: আরে !."*তুমি এখানে ?--আর জমি তোষায় 
খুঁজে খুজে-_ ৯.১ ওত ০8 ৯৩ 

দেবু আমিও যাচ্ছিলাম ভোষার কাছে 

জগন : তাহলে চলো !-."ওদ্দিকে সাংঘাতিক বাপার ! 

সে দেবু পঞ্ডিতের হাত ধরে। 

দেবু ২ কেন? 

জগন : ধন্মঘট 1...ছুম্‌ ছুমা ছুম্‌.*মরুক ন| ব্যাটারা, 
খাজনাবুদ্ধি দিচ্ছেটা কে ?..-যতীন ভামা বসে 
আছে ভোমার জনে” 


ফেব্রুয়ারী ১৮০ 


কুয়া £ (০2) পণ্তিত দাদা--! পণ্ডিত দাদ1-_! 
ভাঁরা-ছুজনেই ওদিকে শাকায়। 

কাট টু। 

কুহ্ম ছুটে আসছে। 

কুহম 2 পণ্ডিত দাদা__। 

দবু £ কিহয়েছে রেকুহম? 

কৃ্ছম £ শিগগির এপো ! বৌদি বেছা'স হয়ে পড়েছে ! 
দেবু ₹ এ]? 


তারা সবাই দেবু পণ্ডিতের বাড়ির দিকে দৌডায়। 
কাট টু। 


দুশ্যা_-৩১৫ 

স্থান__দেনু পণ্ডিতের বাড়ির উঠোন ও বান্দা | 

সময়-__দিন। 

ঢেকি শালের কাছে অজ্ঞান অবস্থায় শুয়ে আছে বিলু। 


রাঙাদিদি সহ আরও কয়েকজন গ্রামের বৌ ভার শুশ্বধা করছে। 


রাঙাপিদি দরজার দিকে ভাকায়। 

রাঙাদিদি এই যে! 

কাট টু। 

দেবু পণ্ডিত, জগন ডাক্তার ও কুস্থুম “দীডে এসে ঢোকে । 

কাট টু। 

রশডাদিরি 2 ( উঠে ধাড়িয়ে )..-সাত পাকের লোঙামী 
হইছে! ছ্যাথ,। ছ্যাখ, ভ্যাখ, কি হাল করেছিস 
বেটার ! 

দেবু £ কিহয়েছে? 

রাঙাপিপি £ কি হইছে 1..অরে অ কাগা পর্ডিত_-শিজে না 
হয় বলে না, ছুবেলা যে পি শিলিস,- 
একবারও ভেবে দেখেছিস, আসে কোখেকে-_ 
বে জুটায়? জেহেলে বলে কখনো ভেবেছিস-__ 
কি খেছে বৌটা ?.- ন্তাতা হইছে দেশোজ্ারের 
“নাত 1*ঘরের মাগ মুখের রক্ত তুলে পরের 
বাড়ির ধান ভান্বে--অন্ধেক দিন উপোষ করবে 
-.আর মন্দ আমার সেই রোজগারের ভাত খেয়ে 
গ্যাঁত, গিরি ফলাবে ! থুঃ খুঃ তোর 'ম্যাতা' 
গিরির মুখে । তোর দেশোক্ধারের মুখে 
থুঃ--থুঃ রে। একটা মেয়ের উদ্ধার যে করতে 
পারে না-সে করবে দেশোছ্ছার দে, দে, দে 
ক্যানে গলা টিপে--একেবারে জুড়োক । 


৫ 


রাঙাদিদি এবার বিলুর কাছে এগিয়ে ঘায়। 
রাঙাদিদি : অ বিলু1'*'ঘ মা !'একবার চোখ খোল 
মা ।...তাকা-_ | 
ক্যামেরা দেবু পণ্ডিতের মুখেব ওপর চার্জ করে । তাকে খুব 
ছোট্ট আর নীচু মনে হয় 
কাট টু। 


দৃশ্য---৩১৬ 

স্থবান--'অনিরুদ্ধর বাড়ীর সামনে । 

সময়_-দিন। ূ 

অনিরুদ্ধর বাঙীর সামনে একদল গ্রামবাসীর জমায়েত। 

ক্লোজ শট _ যতীন । 

যতীন . সেকি? 

কাট, টু । 

জগন : (হাঁপাতে হাপাতে) হ্্যা। এখন থেকে সে 
আর গায়ের কোনও ব্যাপারে নেই। 

সতীশ $ঃ কি বলছেন গো ভাক্তারবাবু? 

ইরণাদ £ দেবু ভাগ এ কথা বলেছে? 

জগন 2 ছ্াা,...বলেছে, মে চাষীর ছেলে--মখস্টারী 
খুইয়েছে | এখন থেকে তার কাছে ঘর 


সংসারই বড়__- 
কাট. টু। 


দৃশু- ৩১৭ 
স্থান দেবু পণ্ডিতের ক্ষেতগুমি | 
সময়--দিন। 
ক্লোজ শট. | লাঙল দিয়ে চাষ কর! হচ্ছে। ক্যামের] টিল্ট- 
আপ. করে দেখায় পেবু পণ্ডিতই চাষ করছে। 


হ$1ৎ দুরে কিছু শব শুনে দেবু পণ্ডিত সেদিকে তাকায়। 
কাট টু। 
লং শট. | কালুর লোকজন লাঠিঞোটা কুড়,ল নিয়ে ছুটছে । 
কাট টু। 
দেবু পণ্ডিত এগিয়ে আসে । 
কাট. টু। 
কালুর লোকজন চারিদিকেই ছুটছে । 
কাট টু। 
দেবু পণ্ডিত স্তম্ভিত । 
কাট. টু। 
(চলবে) 
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পত্র 
ক্যাজকাটার মুখ 
সিনে সেপ্টাল, 





মাক চঙ্গাচ্চজ পজ্িকা। 
দিলে সেপ্ট।াল, ক্যালকাটার হুখপত্র 
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শিলিগুড়িতে চিত্রবীক্ষণ পাবেন 
সুনীল চক্রবতণ 

প্রযত়ে, বেবিজ স্টোর 
হিলকার্ট রোড 

পোঁঃ শিলিগুড়ি 

জেলা £ দার্জিলিং-৭৩৪৪০১ 





আসানসোলে চিত্রবীক্ষণ পাবেন 
সঙ্গীব সোম 

ইউনাইটেড কমাশিয়াল ব্যাঙ্ক 
জি. টি. রোড ত্রাঞ্চ 

পোঃ আসানমলোল 

জেলা £ বর্ধমান-৭১৩৩০১ 





বর্ধমানে চিত্রবীক্ষণ পাবেন 
শৈবাল রাউত, 

টিকারহাট 

পোঃ লাকুরদি 

বর্ধমান 





গিরিডিতে চিত্রবীক্ষণ পাবেন 
এ) কে, চক্রবর্ত 

নিউজ পেপার এজেন্ট 
চত্পৃরা 

গিরিডি 

বিহার 





দুর্গাপুরে চিত্রবীক্ষণ পাবেন 
ছুর্গাপুর ফিল্সা সোসাইটি 
১/এ/২, তানসেন রোড 
দুর্গাপু র-৭১৩২০& 





পোঃ অঃ আগরতলা ৭৯৯০০১ 





গৌহাটি-৭৮১০০৪ 
এবং 

পবিত্র কুমার ডেক। 
আসাম টি,বিউন 
গৌহাটি-৭৮১০০৩ 
ও 

ভূপেন বরুয়া 
প্রযত্ে, তপন বরুয়। 


অফিস 

ডাটা প্রসেসিং 
এস, এস, রোড 
গৌহা'টি-৭৮১০১৩ 


বীাকুড়ায় চিত্রবীক্ষণ পাবেন 
প্রবোধ চৌধুরী 

মাস মিডিয়া সেপ্টার 
মাচানতলা 

পোঃ ও জেল৷ ঃ বাকুড়া 













জোড়ছাটে চিত্রবীক্ষণ পাবেন 
আপোলে। বুক হাউস, 
কে, বি, রোড 

জোড়হাট-১ 


শিলচরে চিত্রবীক্ষণ পাবেন 
এম, জি, কিবরিয়া, 
গৃথিপত্র 

সদরহাট রোড 


শিলচর 


এল, আই, সি, আই, ভিভিসনাল 











বালুরঘাটে চিজঅবীক্ষণ পাষেন 
অন্নপূর্ণ। বুক হাউস 
কাছার রোড 


বালুরঘাট-৭৩৩১০১ 
পশ্চিম দিনাজপুর 





















জজপাইগুড়িতে চিত্রবীক্ষণ পাবেন 
দিলীপ গাঙ্গুলী 

প্রষত়ে, লোক সাহিতা পরিষদ 
ডি. বি. সি. রোড, 

জলপাইগুড়ি 
















বোন্বাইতে চিত্রবী ক্ষণ পাবেন 

সার্কল বুক স্টল 

জয়েজ্জ মহল 

দাদার টি. টি. 

(ভ্রডওয়ে সিনেমার বিপরীত দিকে ) 
বোম্বাই-৪০০০০৪ 

























মেদিনীপুরে চিত্রবীক্ষণ পাবেন 
মেদিনীপুর ফিল্ম সোসাইটি 
পোঃ ও জেল! ঃ মেদিনীপুর 
৭২৯১৯০১ 








নাগপুরে চিত্রবীক্ষপ পাবেন 
ধর্জটি গাঙ্গুলী 
ছোটি ধানটুলি 


ন[গপু র-৪৪০০১২ 
















এজেন্ডা £ 


** কমপক্ষে দশ কপি নিতে হবে । 

* পঁচিশ পাসেণ্ট কমিশন দেওয়! হবে । 

* পত্তিক। ভিঃ পিঃতে পাঠানো হবে, 
সে বাবদ দশ টাকা জম! ( এজেব্সি 
ডিপোজিট ) রাখতে হবে । 

* উপযুক্ত কারণ ছাড়া ভিঃ পিঃ ফেরত 
এলে এজেব্দি বাতিল করা হবে 
এবং এজেক্সি ডিপোজিটও বাতিল 
হবে । 


দিনেমা আশমিক-কম চারাছের 
সংগ্রামের সমর্থনে 


চিত্রবীক্ষণের এই সংখ্যা যখন বেরোচ্ছে তখন কলক তা, শুধু ফলকাতা। 
কেন পশ্চিমবাংলার প্রায় সমস্ত সিনেমা হাউস বন্ধ। সিনেমা! কর্মচারীরা 
বেঙ্গল মোশন পিকচার এমপ্রয়িজ ইউনিয়নের সংগ্রামী পতাকার তলায় 
দাড়িয়ে দীর্ঘদিন পরেই দাবী তুলছিলেন বন্ধ সিনেমাহলগুলি খুলতে হবে । 
এছাড়া মুল্যমান অনুযায়ী ডি, এ, প্রয়ে।জন ভিত্তিক ন্যুনতম বেতন 
ইত্যাদির প্রসঙ্গও তাদের দাবী হিসেবে দর্ঘথদিন ধরে উচ্চারিত হচ্ছিল । 
স্বাভাবিকভাবেই আসন্ন উৎসবের পরিপ্রেক্ষিতে বোনাসের প্রশ্নটিও এখন 
দাবীর তালিকায় যুক্ত হয়েছে । 


এই দাবীগুলি নিয়ে সিনেম। কর্মচারীরা বেশ কিছুদিন আগে প্রতীক 
ধর্মঘটও করেছিলেন_-তিনদিন ধর্মঘটের পরিকল্পন। নিয়েও তারা এগো- 
চ্ছিলেন আগস্ট মাসে । সরকারী হস্তক্ষেপে সে সময় সেই ধর্মঘটের আহ্বান 
শ্রমিক কর্মচারীর! ফিরিয়ে নেন। অথচ মালিকপক্ষ সম্পূর্ণ অনড় হয়ে 
বসে রইলেন, আলাপ-আলোচনার মাধামে মীমাংসার কোনরকম উদ্যোগ 
দেখালেন না এবং সরকারের কাছে নিজেদের দেয়! গ্রতিশ্রতি থেকেও পিচ 
হঠতে শুরু করলেন । 


কাজেই শ্রমিক-কর্মচারীদের পক্ষে লাগাতার ধর্মঘটে সামিল হওয়। 
ছাড়া আর কোন পথ খোলা ছিলনা! । সেই সংগ্রাম সেই আন্দোলনের 
পথেই শ্রমিক কর্মচারীর! এগিয়েছেন। আর মালিক পক্ষ বিরোধের 
ক্ষেত্র প্রশস্ত করার জন্ব লক-আউটের আশ্রয় নিয়েছেন । মালিক- 
পক্ষ অত্যন্ত ভগ্যায়ভাবে দীর্ঘদিন ধরে বেশ কয়েকটি হঙ্গ বন্ধ রেখেছেন 
নানান তদ্ভৃহাতে । ফলে সেখানকার শ্রমিক-কর্মচারীরা এবং তাদের 
পরিবার পরিজন দীর্ঘদিন ধরে অবর্ণনীয় দুঃখ দুর্দশশীর সম্মুধীন, এছাড়া এই 
হলগুলি বন্ধ ধাকার ফলে বেশ কিন্তু বাংল! ছবির রিলিজও আটকে 
রয়েছে, সরকারও প্রমোদকর পাচ্ছেন না! । কাজেই বন্ধ হল খোলার দাবী 
শ্রমিক-কর্মচারীর স্বার্থে, বাংল! ছবির মুক্তির প্রয়োজনেও বন্ধ হল 
খোলার প্রশ্নটি অত্যন্ত জরুরী । 


মার্চ ১৮০ 


মালিকপক্ষের একগুয়েমি, অর্থহীন আবনারকে উপেক্ষা করে 
সন্নকারকে দৃঢ় হাতে এগিয়ে আসতে হবে যাতে এই বন্ধ হলগুলি অবিলঙ্গে 
খোলা যায়। মালিকপক্ষের নপৃংসক সংগঠন ই, আই, এম, পি, এ 
আলাপ-্আলোচন!য় কোন সৃম্প$ বক্তবা রাখতেই অপারগ কাজেই 
মীমাংসার আন্ত লক্ষণ এখনে! দেখা যাচ্ছে না । 


শ্রমিক কর্মচারীদের এই ন্যাযা-আন্দোলনে বাপক জনসমর্থনকে সংহত 
কর।র প্রয়োজন তাই আজ অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছে। শ্রমিক- 
কর্মচার'দের দীর্ঘদিনের জমে থাকা উপেক্ষিত অবহেলিত দাবী-দাওয়া- 
গুলির আশু মীমাংসার প্রশ্বটিও আজ এই সংগ্রামের ফলে জনমানসের 
সামনে চলে এসেছে । মালিকপক্ষের খামখেয়ালি, একগু'য়েমি বাংল! 
ছবির গতিকে রুদ্ধ করে রেখেছে । পরিবেশক-প্রদর্শকদের মধ্যে 
একচেটিয়। পৃ"্জির ক্রমবর্ধমান একাধিপত্য বাংল ছবির প্রযোজকদের 
ক্রমাগতই কোনঠাসা করে চলেছে । অথচ ই, আই, এম, প্ি-এর মধ্যে 
বিরোধের বণ্ঠস্থবর কই? সিনেম! কর্মচারীদের সংগ্রামের সমর্থনে বাংল 
ছবির প্রযোজকদের এগিয়ে আসতে অনহা! কেন? 


এই প্রথম সিনেমা! হাউসের শ্রমিক কর্মচারীদের সংগ্রামের সঙ্গে 
পরিবেশক প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মচারীরাও এককা্টা হয়ে লড়ছেন । এই 
গ্রাম্য মূলত পশ্চিমবাংলার চলচ্চিত্র শিল্পে বৃহ পুস্জির বিরুদ্ধে, কাজেই 
এই আন্দোলনের সমর্থনে চলচ্চিত্র শিল্পের প্রগতিশীল অংশকে জমায়েত 
করতে হবে। বাংল! ছবির অসহায় প্রযোজকদের কালে! টাকার 
আক্রমণের বিরুদ্ধে জড় করতে হবে এক, ব্যাপক এঁক্যের মঞ্চ তৈরী করতে 
হবে| আশার কথ। একাজে অগ্রণী ভূমিক নিয়েছেন সিনেমা! হাউস ও 
পরিবেশন সংস্থার শ্রমিক-কর্মচারীরা ৷ শিল্পী-কলাকুশলীদের সংগঠনসমুহ, 
চলচ্চিত্র সা-বাদিক এবং ফিল সোসাইটিগুলিকেও প্রত্যক্ষভাবে এগিয়ে 
এসে সংগ্রামী দায়িত্ব পালন করতে হবে এই এঁতিছাসিক সময়ে । 
আর রাজ্য সরকারকেও এই একচেটিয়া পৃ্জির আক্রমণ থেকে 
চলচ্চিত্র শিল্প এবং এই শিল্পের সর্বস্তরে যে শ্রমিক-কর্মচারীরা উদয়ান্ত 
পরিশ্রম করেন তাদের রক্ষ। করার জন্ত দুচভাবে এগিয়ে আসতে হুবে। 
আসুন আমরাও সিনেমা! শিল্পের শ্রমিক-কর্মচারীদের সঙ্গে গলা 


মিলিয়ে বলি বন্ধ সিনেম। হল খুলতে হবে, নাহলে সরকারকে এই সব হুল 
অধিগ্রহণ করতে হবে । . 


বোনাস, পে-স্কেল ইত্যাদি দাবীর সুমীমাংস! করতে হবে । 
ওয়াকিং কণ্ডিশন সংক্রান্ত সরকারী সবপারিশকে আইনে পরিশত 
করতে হবে। 


৫ 


সিনে সেপ্টাল, ক্যালকাট! 
প্রকাশিত পুস্তিকা 


ত্াতিন আমেরিকান চত্রচ্চিত্রকারদের ওপর নিপীচেন ম্বব্যাহত 
সুল্য---১ টাকা 
সাড়াজাগানো টির ছবির সম্পুর্ণ চিজনাট্য 


মেষোব্রিজ অফ আগারডেভলাপমেশ্ 


পর্িচালনা 2 টমাস গুইতেরেজ আলেক্স। 


কাহিনী £ এভম্ুুত্ডো ভেসনয়েস অনুবাদ 2 নির্সল ধর 
সুল্য-_5 টাক? 


সিনে সেপ্টীল, ক্যালকাটার অফিসে পাওয্সা যাচ্ছে । 
২, চৌন্জীী রোড, কলকাতা-৭০০০১৩ । ফোন £ ২৩-৭৯১৯ 


শীভঙ্গচত্জ ব্যোব ও অআক্সজ্পকুজাক লাক্স 
জস্পািত্ত 


সতচজিও লাক্স & ভিন্ন চোখে 


মুল্য-_-১৫ টাক। 
প্রাপ্তিস্থান 2 ভারতী পরিষদ 


৬» স্মনাজাখ মন্ফুমদাক স্টী,ট, কজকাত্1-৭* ০৯০৯ 
চিজবীক্ষ্গে 
লেখা পাঠাল 


চিত্রব্বীক্ষণ 
পাতলা 
চিজ বীক্ষণ 
পড়ান 


সত্যজিও চলচিত্র £ 
ব্বীন্জ স্গাভিতায ভিতিক 





অমিতাভ চট্টোপাধ্যাক়্ 


( পূর্ব প্রকাশিতের পর ) 
চালজলতা 


“চারুলতা” একটি গুরুত্বপূর্ণ চলচ্চিন্ত্র, এবং তার কারণ 
যে সাহিত্য কর্মের ওপন্র ভিত্তি করে ছবিটি রচিত, সেই সাহিতা- 
কর্মটি অতীব গ্ররুত্বপূর্ণ। যেহেতু মূল গজ্প *নষ্টনীড়' 
রবীন্দ্রনাথের মত প্রতিভার অতি উৎরুষ্ট সভ্টি, এবং বিশেষ করে 
এই গল্পের মধ্যে কবির নিজের জীবনের গভীরতম প্রণয় ইতিহাসের 
কিছু সত্যের অপরূপ কাব্যিক প্রকাশ ঘটেছে, যে প্রণয়ের প্রত্যক্ষ 
ও পরোক্ষ ফসল কবির সারা জীবনের অজন্র গানে, কবিতায় 
পুস্পিত যার আনন্দ বেদনার সৌগন্ধ শিক্ষার সযোগপ্রাপ্ত অধি- 
কাংশ বাঙালীর জীবনে মননে অনুভূতিতে নানাভাবে সঞ্চরমান 
তাই 'নম্টনীড়' আমাদের কাছে এক গ্রতিহাসিক মূল্যে মূল্যবান-__ 
অতি প্রিয় গন্গ। অর্থাৎ কোন মতেই শৃধূমান্ত্র গলপ” নয়, আরো 
অনেক কিছু । গল্পটি এমন এক রক্ষণশীল সামাজিক পরিমণ্ডলে 
এবং এমন একটি সামাজিক যুগে (১৯০১ সালে প্রথম প্রকাশ ) 
এবং এমন একটি সামাজিক ভাবে স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে 
রচিত যে কবির পক্ষে তুলনাহীন পরিমিতি বোধ, রুচিশীল সমক্সম 
ব্যজজনা ছাড়া গজ্পটি লেখা সম্ভব হ'ত না। ফলে গজপটি কবির 
অন্যান্য অনেক গঞ্ের তুলনায় আনেক বেশী সংহত, সমস ব্যঞজনা- 
ধমী ও কাব্যিক ॥ গঙ্গ্পের একটি পরিচ্ছদ দূরে থাক একটি 
ল্লাইনও বাড়তি নয় (যে ভুল সত্যজিৎ প্রায় স্বয়ং করেছেন, 
পরে যথাস্থানে আলোচিত )। এই সব কারণে 'নষ্টনীড়'-এর 
চলন্িন্ত্রায়ন এক দুরাহ শিক্পকর্ম হতে বাধ্য । ঢলল্চিন্ত্ ভাষ।র 
ওপর অসাধারণ দক্ষতা, গভীর সাহিত্াযবোধ, মানুষের মনভ্তত্ব 
বিশেষত নানী মনস্তত্ব বিষয়ে যথেষ্ট বিশ্লেষণী মনোভঙ্গী না 
থাকজে এ ছবি ঠিক ভাবে রচনা করা সম্ভব নমম। এ ছবি 
সত্যজিৎ র্লায়েপ্র কাছেও ছিল চ্যালেজ স্বরূপ । তিনি কতটা 
উত্তীর্ণ হয়েছেন তা আমাদের আলোচ্য । 

বলা বাহুল্য মানত, যে গঙ্গ আমাদের দেশের সবচেয়ে প্রিয় 
মহান কবির বাতি্জীবনের উৎস থেকে উচ্ছহিত যার মধ্যে এক 


মার্চ 1৮০ 


এডিহাসিক সত্যের স্পঙ্দন, তার ঢতজশ্চিন্রায়নের প্রথম কথা 
মূলামুগতা । অর্থাৎ গক্পটিকে শুধুমানস একটি “স্প্রিং বোর্ড” মানত 
ভেবে কোন ঢলচ্চন্ত্রকার তার নিজের মৌলিক সৃষ্টির থেখ়াজ 
চরিতার্থ করার মত কোন কাজ করবেন- -তা বরদাস্ত করা সম্ভব 
নয় । সে ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের নাম গ্রহণের কোন অধিকার 
তার থাকবে না। শিজ্পের কোন অসাধারণ মুল্সীস়্ানাই তাঁকে 
সে অধিকার দেবেনা । সখের বিষয় হয়ং সত্যজিৎ প্লাগ নিজেই 
“চারুলতা প্রসঙ্গে নামক নিবন্ধে জানিয়েছেন যে ছবিতে যে 
পরিবতন তিনি করেছেন তা “পরের কাহিনীর ভিভিতে ছবি তৈন্নী 
করে মৌলিক রচনার বাহবা নেবার জন্য নম্র “( বিষয় £ 
চলচি5ন্ত্” পুজ্ঞা ৫৮ )। 

স.তরাং “চারুলত।' প্রসঙ্গে যে কোন প্রশ্নের প্রথমটি হচ্ছে 
মৃূলানুগতা । এবং সুখের বিষয় এদেশে চারলতা' প্রসঙ্জে 
যত তক বিতর্ক হয়েছে তা এই মূ লানুগতা নিয্েই । সত্যজিৎ 
রায়ের “বিষয় $ চলচ্চন্ত্র গ্রচ্থের দীর্ঘতম নিবন্ধটিই এই ম্‌জানু- 
গতার স্বপক্ষে । 

কিন্ত যেহেতু শিল্প প্রসঙ্গে যে কোন রকম খান্ত্রিকতাই 
পরিহার্য, এক্ষেন্রেও ম.লানুগতার প্রশ্নটি এই ভাবে চারটি ভাগে 
ভাগ করে দেখা দরকার-- 

১। “চারুলতা? “নষ্টনীড়' গজ্পের সারসভাটি রক্ষা করেছে 
কিনা _-( যেমন “পথের পাঁচালী” ছবি মূল উপন্যাসটির সারসন্তা 
রক্ষ। করেছে )। 

২। সাহিত্য থেকে চলচ্চিন্ত্রায়নের মাধ্যম পরিবততনের জন্য 
যে সব পরিবতনগুলি করা হয়েছে সেগুলি কোন অনিবার্য 
নান্দনিক প্রয়োজনে সাধিত হয়েছে কি হয়নি । (যেমন “পুনশ্চ? 
“পথের পাঁচালী" ছবি )। 

৩। মূল গল্পটির ঘামের ভিম্নতাগুলি বা তেরিক্সেশনঙস, 
কোন নৃতন মানা যোগ করেছে কিনা, যা মূলের সারসত্তাকে 
অক্ষুণ্ণ রেখেই যার ওপর যুগোপযুগী নূতন আলোকপাত করেছে 
(যেমন কোজিনৎসভের “ডন কুইকজোট' অথবা কুরোশোয়্ার 
“থোন অব ব্লাভ' বা “ম্যাকবেখ' )। 

৪। মুল গজ্পের সারসভার একটি অপরিণত দিক থেকে 
কিছু সরে এসে বা তাকে পরিঝতিত করে এমন কিছু শিজ্গ 
সৃন্টি হয়েছে কিনা যাতে শিজ্প হিসেবে চলচ্চিন্ত কর্মটি মূলের 
চেয়েও শ্রেষ্ঠ ( যেমন “অপরাজিত ছবি মূল উপন্যাসের চেয়েও 
শ্রেষ্ড বলে স্থীরুত )। 

স্মতব্য, মৃলান্গতার প্রশ্নে এখানেও ইভর মঞ্টেগু লিখিত 
আইজেনস্টাইনের দিগনিদে' শক সৃন্নের ওপর নিভর করা হয়েছে । 

“চারুজতা' ছবির আলোচনায় সত্যজিৎ র্লায়ের নিজের যে 
ব্যাথ্যা ও বিশ্রেষণ এ আলোচনায় পুনঃ পুনঃ ব্যবহাত হবে 
সেগুলির উৎস তার স্বরচিত নিবন্ধ “চার্জতা প্রসঙ্গে যা তিনি 


জিথেছিলেন 'পরিচয়' পঞ্লিকার শারদ সংখ্যায়, ১৩৭১ (বঙ্গাব্দ ), 
এবং পরে তাঁর এবিষন্স 8 চলন্চিন্ত' নামক গ্রন্থে গ্রস্থবন্ধ ।১ 
(বিষয় $ চলচ্চিন্্ ঃ চারুলতা প্রসঙ্গে' পৃজ্ঠা--৪৩--৫৯) 1 

কে) “চারুলতা” ছবিতে মূল গজ্পের সারসতা 
রক্ষিত হয়েছে কিনা ৷ 

সত্যজিৎ রায়ের দৃঢ় বজ্্বা--সারসভা রক্ষিত হয়েছে এবং 
যে পরিবর্তনগুলি মাধ্যমগত কারণে অপরিহার্য ছিল, শুধু 
সেই পরিবর্তনগুলি করা হয়েছে। সেই কারণগুলির পিছনে, 
সত্যজিৎ রানের মতে সুদুত নান্দনিক ও চলশ্চিন্র শিজেপের 
মাধ্যমগত অকাট্য যুত্তি আছে। যথা--(১) গজ্পে 
নিবিশেষ দিন রান্্রির ছিন্ন ছিন্ন ঘটনার কথা অনাগ্াসে বলা 
চলে । কিন্ত ঢচলচ্চিভ্রে---সতাজিৎ রায় লিখেছেন, “যেখানে চ্রিশ্র, 
পল্রিবেশ, ঘটনার স্থান কাল--সবই একটা কংক্রীট চেহারা নেয় 
এবং একটা সময়ের সুত্র ধরে কাহিনীর,সুন্ল এগুতে থাকে”-_ 
সেখানে তা চলে না। ( উক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা--৪৬ ) যুতিষ্টি বলিজ্ঞ 
নয়, কেননা গ্্যালান রেনে বা গোদারের অনেক ছবিতে সময়ের 
সমন ধরে ছবির কাহিনীর সৃন্ন এগিয়ে যায় নি। এটা বুঝেছিলেন 
বজেই সত্যজিৎ রায় তিনটি পৃষ্ঠার পরে তার পদ্ধতিকে “চিরায়ত 
পদ্ধতি বলে সবিশেষ উল্লেখ করেছেন। সত্যজিৎ রাগ 
লিখেছেন, “মূল কাহিনীর ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বিভিন সময়ের 
টুকরো টুকরো ঘটনা ও সংলাপের পরিবতে চিন্রনাট্যরচনার 
চির্নাক্সত পদ্ধতিতে গোটা গেটা দুশ্য মারফণৎ্ বিরত হবে” 
(পর্ঠা ৪৯)। এটিরায়ত পদ্ধতি” কথাটি লক্ষ্যণীয় । এখন 
অধশ্যই কথাটা ঠিক । এবং “নম্টনীড়' ধরণের গলেপর ক্ষেত্রে 
ছবির শৈজীটি চিরায়ত বা ক্লাসিক ধরণের হওঞ্জা উচিত, সুতরাং 
যুতিষ্টি গ্রাহ্য। 

দ্বিতীয় যৃজিত্টি (২)-_গঞ্ছেপ যেখানে নিবিশেষভাবে “কোন 
ব্যস্তি' বা কোন আত্মীয়, ইত্যাদির উল্লেখ কল্প সম্ভব, ছবিতে 
তা নক । “সিনেমায় এ ধরণের কোন অস্পষ্টতার কোন স্থান 
নেই” ( পৃঙ্ঠা 8৫ )। সুতরাং এ সমস্ত ক্ষেপে কিছু পরিবতন 
অপঞ্সিহার্য। এটিও সঠিক যুক্তি । 

দুটি সাধারণ ধরণের যৃতিত্র পর সত্যজিৎ রায়ের তৃতীয় 
যৃক্তি্টি ঠিক যূজিন্মা আকারে দেননি, একটি বিশেষ সমস্যার 
সমাধানের চেহারায্্ দিয়েছেন, এবং সেটি গজ্পটির একটি বিশেষ 
জরুরি প্রশ্ন সংক্রান্ত ৷ প্রশ্নটি হচ্ছে ॥। অমল কি ভ্ুপতির বাড়ীতে 
আগে থেকেই থাকত, অথবা ভপতি-গহে বধূরূপে চারুলতার 
আগমনের অনেক পরে অমলের আগমন ? রবীন্দ্রনাথ সঠিক 
জানান নি অমল ঠিক কখন থেকে ভূপতি-গহে আশ্রিত । কিন্তু 
গজ্প পড়লেই বোঝা যায় অমলা আগে থেকেই ভূপতির গ্রহে 
থাকত 1 রবীন্দ্রনাথের আমল সংক্রান্ত প্রথম উত্তিি এই রুকম 
“ভুপতির পিসতুতো ভাই অমল থার্ড ইয়ারে পড়িত।” এবং 


৬ 


এটি আছে গ্রজ্পের একেবারে প্রথম দিকেই । তার আ্বাগের লাইন 
গুলিতেই অবশ্য আছে চারুজতার নিঃসম্তার কথা--তার কোন 
'কম ছিল না” “ফল পরিণামহীন ফুলের মত পরিপূণ' অনাবশ্যক- 
তার মধ্যে পরিস্ফুউ হইয়া ওঠাই তাহার চেস্টাশূন্য দীর্ঘ দিন- 
রানির একমান্জ কাজ ছিল”- একথাও আছে! এখন সত্যজিৎ 
রায় প্রশ্ন তুলেছেন-_-কে) তাহলে কি ঢারুলতার এই নিঃসঙ্গুতার 
পরবে অমল ভূপতি-গৃহে ছিল না? অথবা খ) অমল তখনো 
ছিল, কিন্তু জনৈক নিবিশেষ আশ্রিত আত্মীয়ের মত, ছর্থাৎ 
ঢারুলতার কাছে অমল তখন একজ্বন এনবিশেষ” মানুষ, বাড়ীর 
একজন আশ্রিত আত্মীয় মান্্। পরে অগোচরে সে বিশেষ 
হয়ে ওতে । 


সত্যজিৎ রায় জানাচ্ছেন তার মতে প্রথমটিই ঠিক, অর্থাৎ 
চারুলতার নিঃসঙ্গতার পর্বে অমল ছিল না। সত্যজিৎ রায়ের 
য.কিটি হচ্ছে 8৪ আমলের প্রথম উজ্তেখের পরেই রবীন্দ্রনাথ 
জানিয়েছেন চারুলতার ওপর অমলের কেমন 'স্েহের দাবীর অন্ত 
ছিল না' চারুলতাকে অমলের “কত র্লকম স্নেহের উপদ্রব সহ্য করিতে 
হইত' এবং এতে করে চারুলতার নিঃসঙ্গতা থাকত না, জ্তরাং 
আগে অমল ছিল না। এই মনে হওয়াটা আমার মতে, যতি" 
গ্রাহ্য নয় কেননা প্রথমতঃ (ক) অমল আগে থাকলেও তখন 
তার সঙ্গে ঢারুর ব্যন্তিগত পরিচয়ের ঘনিষ্ঠতা প্রতিষ্ঠিত না 
হলে চারুর নিঃসঙ্গতা থাকতে পারে- এক্ষেত্রে একটা কথা 
অনুমান করে নিতে হয় যে, অমল প্রথমেই চারুর কাছে বিশেষ" 
হয়ে ওঠে নি, হতে সময় লেগেছিল- এবং সেই সময়ট্ুকুই চার 
ছিল নিঃসঙ্গ এবং নিঃসঙ্গ হয়ে উঠেছিল বলেই পরে যখন 
অমল ঘনিষ্ঠ হ'ল, ঘনিষ্ঠতা হ'ল দ্রুত। এ রকম হওয়া 
খুবই স্বাভাবিক । দ্বিতীগ্তত ৪ (খ) যদি সত্যই চারুর নিঃসঙ্গতার 
পরে অমলের আবিভাব হত-_তাহলে তা সুস্পষ্টভাবে প্ুবীন্দ্রনাথ 
নিশ্চয় লিখতেন, যেমন মন্দার প্রসঙ্গে লিখেছেন। অমলের 
প্রথম উক্লেখের সময়, “ভুপতির পিসতুতো ভাই অমল থার্ড 
ইয়ারে পড়িত” এই বাকাটি থাকায় যেটা স্বাভাবিক অথ সেটি 
হচ্ছে, অমল ভূপতি-গ্রহে অবস্থানরত অবস্থাত্র কাল থেকেই 


“বিষয় ঃ চলচ্চিত্র ১ গ্রন্থের উত্ত নিবন্ধটিতে জ্বনৈক অশোক রুদ্রের 
নাম পাই যার প্রতি প্রচুর কটুতি' বধষিত হয়েছে, অথচ খুবই 
অসৌন্বন্যস্চক ভাবে তার সম্পূর্ণ বস্তবাটি উদ্ধৃত হয়নি। 
দৃঃখের বিষয় সাধারণ পাঠকের পক্ষে বারো বছর আগের 
“পন্রিচয়'-এর কোন এক সংখ্যায় উত্তত অশোক রুদ্র মশায় কী 
লিখেছিজেন যে সত্যজিৎ রায় তাকে “রাম, শ্যাম, যদু” সিনেমার 
কিছু জানেন না" “আসলে তার বাতিক লেখা” ইত্যাদি বলেছেন-_ 
তা জানার উপার নেই। অর্থাৎ আমরা দেখলাম না। সবটা 
দুর্ভাগ্যজনক । | 


চিন্রবীক্ষণ 


গক্ষপের শুরু । এটা এত স্পঙ্টযে আমার মনেহয়না এনিয়ে 
কোন তকের় অবকাশ আছে । তাছাড়া অমজের উপস্থিতি যে 
আগে থেকেই ছিল, তান্ট পিছনে আমার তৃতীয় (গ) যতি 
হচ্ছেঃ গঞ্গটির পিছনের গএ্তহ!সিক ঘটনা বা সত্য। আজ 
এটি সর্বজনবিদিত যে “নস্টনীড়'-এর নেপখ্যে কিশোর ও পরে 
তরুণ রবীন্দ্রনাথ ও তীব্র মেজবৌদিদি কাদদ্বিনীর আত্মিক 
পোমা।ণ্টিক ও কাব্যিক সম্পর্কগত ঘটনার এক অনিব্নীয় 
বেদনা বিধুর ছায়া প্রলঘিত হয়ে আছে। এবং তার এক 
একটি মৃহনর্তের উজদ্রল বেদনার ও আনন্দের চিহ রবীন্দ্রনাথের 
অনেক কবিতান্ঃ গ্রানে, “জীবনক্মৃতি' ও 'ছেলেবেল।”র আত্ম- 
জীবনীমূলক রচনায়, চিঠি পল্লে ও ঘনিষ্ঠ প্রিয়ঙ্নের সঙ্গে 
কথোপকথনে (যা লিপিবদ্ধ) বুষ্পে গেছে । এগ্রাল থেকে (যেমন 
“আকাশ প্রদীপ” কাব্যপ্রন্ের অতলনীয় *শ্যামা” কবিতার্টি এবং 
ছেলেবেলার নবম পরিচ্ছেদ ) এটা জানা গেছে যে, কবি যখন 
কিশোর তখন নববধূরাপে কাদঘ্িনী দেবী এলেন ঠাকুর 
বাড়ীতে, তখন তিনি 'নব কৈশোরের মেয়ে । কিন্ত যেহেত 
তিনি বাড়ীর বধূমাতা তাই সামাজিক সম্পর্কে গরজন--এবং 
শ্রদ্ধেয় । দুরত্ব ছিল অনেকখানি । প্রথম দিকে বালক ভেবে 
প্লবিকে' যে কাদদ্বিনী দেবী “বিশেষ ভাবে দেখেন নি, বাড়ীর 
আর পাঁচটি 'বালকে'র মত দেখেছিলেন সে কথাও রবীন্দ্রনাথের 
সাক্ষ্য থেকে জানতে পারি। “ও যে বসেছে আদরের আসনে, 
আমি যে হেলাফেলার ছেলেমানূষ ।”('ছেজেবেলা' নবম পরিচ্ছেদ)। 
“তার পর একদিন/চেনাশোনা হ'ল বাধাহীন' ( “আকাশ প্রদীপ'-_ 
শ্যামা )। সুতরাং মূল ঘটনাটা হ'ল এক আশ্চয' নারীপ্প নব- 
বধূরাপে গৃহে আগমন, যে গুছে ছিল তার চেয়ে কিছু কম বয়ঙী 
( “কাছাকাছি বম্সস' ) দেওরঃ সে ছিল হেলাফেলার আন্ষ 
'নিবিশেষ” ধারে ধারে বধূর জীবনের নিঃসঙ্গতার পটভূমিতে 
সেই নিবিশেষ মানুষটি তার সমরুচিৎ সমান আকুতি ও একই 
ধরণের কজপনামন্ম জগতের মধ্যে হয়ে ওঠে সেই শ্রদ্ধেয়া নান্রীত 
কাছে 'সবিশেষ” ৷ এটাই হ'ল ঘটন। । সৃতরাং এই ঘটনাটি হঠাৎ 
'নম্টনীড়* লেখবার সময় রবীন্দ্রনাথ একেবারে পাল্টে ফেলবেন 
এটা ভাবাও কষ্টকর । 

ভূপতিশ্গ্রহে অমলের উপস্থিতি যে আগেও ছিল, এই বভ্তব্যের 
পিছনে আমার চতুর্থ য.ত্তি হচ্ছে $ 'নজ্টনীড়' পড়লে বোঝা 
যায় এই গক্পের একটি অন্তনিহিত সোন্দয' হচ্ছে কাহিনীর মধ্যে যা 
ঘটছে, ক্ষণে ক্ষণে যে নাটক সৃষ্টি হচ্ছে যার পরিণতি এক 
অমোঘ ছ্রাজেডিতে-_তা চুড়ান্ত ভাবে স্বাভাবিক এবং এই ত্বাভা- 
বিকতার অন্যতম কারণ কাহিনীর অন্তমিহিত নাট্য উপাদান- 
গুলির প্রত্যেকটি 'আন্তপ্তায়িত', এর কোন একটিও “বহিরাগত নয় । 
যা গজের শুরু থেকে ছিল অর্থাৎ যে পরিস্থিতিটি তার মধ্যেই 
গোপনে লুকিয়েছিল্ল ট্র্যাজেডির অমোঘ উপাদান। এক কাজ- 
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পাগল অ-য়োম্যান্টিক গুহস্বামী যে তার সুন্দরী কজ্পনাপ্রবণ 
স্ত্রীর সম্পর্কে ছিল অঙ্গচেতন ( এবং সম্ভবতঃ সন্তান উৎপাদনে 
অক্ষম--যদিও কোন নিশ্চিত প্রমাণ নেই সাতাই কার অক্ষমতায় 
চারু ভূপতির সন্তান হয়নি, তবু যেন ভূপতির চারুর প্রতি প্রেমহীন 
মনোভাব ভূপতির দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করে, তবে *চাক্জতা' 
ছবিতে এই নির্দেশ খুব সুস্পষ্ট, যখন সেই বিখ্যাত বাগানের 
দৃশ্যে দেখি দোলনা-দোলারত চারু তার বায়নাকুলারে চোখ রেখে 
একবার তরুণ অমলকে দেখছে ও পরে বাগানের অন্যন্ একটি 
শিশুকে দেখছে-_-এবং তখন তার মৃথ্থচ্ছবিতে সন্তান-আকাংথা, 
এন্স থেকে মনে হয় সত্যজিৎ রায়ের ব্যাখ্যা হচ্ছে, চারুর সপ্তান- 
হীনতার কারণ ভূপতির অক্ষমতা ।) এবং এক সুন্দরী 
আশ্চর্য কঙপনাশত্তি-সম্পল্না ব্ক্িচ্ত্মগ়ী গুণবতী নারী, শরীরে 
মনে যে পূর্ণ নারীতের আকাস্মায় স্পন্দিত, এবং এক আশ্চষ" 
তরুণ, একদিকে মানসিক গঠনে যে উত্ত নারীর (যে সম্পর্কে 
বৌদিদি অর্থাৎ শ্রদ্ধেয় গুরগ্জন, ) সমমনোভাবাপম, কিন্ত অন্য 
দিকে সেই নারীর স্বামীর (যে সম্পকে” দাদা ) প্রতি কতব্য- 
বোধে আঅচঞ্চজা- এই পরিস্থিতি “নম্টনীড়' গ্প প্রথম থেকেই 
ছিল-_-এর মধ্যেই রয়ে গেছে ট্র্যাজেডির উপাদগান-__গ্পটি আর 
কিছু নয়, সেই যা ছিল তারই ক্রমিক বিকাশ। এমনকি বাকি 
যে দুটি চব্িগ্ন নাট্যগতিতে “ক্যাটালেটিক”' এজেন্ট রাপে কাজ 
করেছে তাব্র মধ্যে প্রধান চরিন্টি, উমাপতি, সেও গল্পের শুরু 


থেকেই আছে। শুধু আন্র মন্দাই পরে এসেছে, এবং মুল 
গলে তার বিদায়ও অনেক আগে । মন্দাই সবচেয়ে অপ্রধান 
চন্রিন্ত। 


গুতরাং “নজ্টনীড়' গজ্পের অনিঃশেষ সোন্দর্যের একটি প্রধান 
কারণই হচ্ছেঃ যা গল্পের প্রাথমিক পরিস্থিতির মধ্যেই লুকানো 
ছিল আপাত শান্তি ও সখের শ্যামচ্ছায়ায়, তারই ক্রযবিকাশ 
কিভাবে ঘনায়্সিত মেঘমণ্ডল সৃষ্টি কন্পল্, এবং কিভাবে সেই 
মেঘ-নিঃস্থত বজু নীড়টিকে করে দিল দগ্ধ বা “ন্ট'--তারই 
অপরাপ বর্ণনা । এর বিকজ হিসেবে যদি দেখান হয় এক 
অমনোযোগী গৃহস্থামীর কাছ থেকে প্রয়োজনীয় ভালোবাসা না 
পেকে তার সুন্দরী স্ত্রী নিঃসঙ্গ হঞ্চে পড়েছিল, এবং সেই অবস্থান 
এক আসম ঝড়ের ইংগিত নিয়ে গৃহে আবিভ্ত হল পরিবারের 
এর দূর সম্পকের তরুণ দেওর ইত্যাদি_ তাহলে তা কি “নষ্ট 
নীড়'-এর মৃুলগত সৌন্দর্যকে প্রকাশ করে? মূল গাক্পেও 
এমন কিছুর ইংগিত নেই, গল্পের নেপথ্যে যে এ্রতিহাসিক ঘটনা 
আছে তাতেও এমন হওয়াটা অসঙ্গত । এবং আমার পঞ্চম যুত্ি 
(ঙ) আমাদের সমাজে দেওর-ভাভ্র জম্পর্ক যে-সব ক্ষেন্রে 
রোম্যান্টিক হয়ে ওঠে ( তার প্রেক্ষাপটে থাকে হয় স্বামী কর্তৃক 
স্ত্রীর সজান বা অক্ঞানরুত অনাদর অবহেলা, নয় স্ত্রীর সঙ্গে স্বামীর 
বয়সের অনেক পার্থকা, নয় শরীর মানসিক গঠন ও মৃল্যবোধের 


. 


জন্য দেওরের সঙ্গে মানসিক তাবে একাত্ম হয়ে যাওয়া ইত্যাদি ), 
অর্থাৎ যেখানে এই সম্পক বিশেষ করে শরীর অবজন্িত বা যৌন 
বিষয়ক নস্ঘ ( নেপথ্যে শরীরের বৃতিগত ক্রিয়া অবশ্যই গর্বদা 
থাকবে, কিন্ত সেটাই মূল নিয়ন্ত্রক নয় )- যে সবক্ষেত্রেষে 
দেওর গ্রহে আগে থেকেই আছে এবং প্রথমে যাকে ছে।ট ভাই বা 
স্নেহের বন্ধুর মত মনে হয়েছে, কিভাবে সেই মেহের রঙ পাল্টে 
যায় প্রীতিতে ও পরে প্রেমে--সেটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূণ' বাস্তব 
ঘটনা । এখানেও হঠাৎ বাহির থেকে একদিন এক দেও এল 
“ঝড়ের ইংগিত সঙ্গে করেগ এবং সেই দিন থেকে ট্রাজেডির জাল 
বোনা শুরু হ'ল---এটা বে-মানান । 

বন্ততঃ “চারুলতা” ছবিতে এক “ঝড়ো হাওয়াকে' সঙ্গে করে 
অমলের প্রথম আবিভাবের দুশাটি মূল গল্পের দিক থেকে 
রীতিমত প্রক্ষিপ্ত ও গজের মূল সুরের পরিপন্থী । এটি সেই 
“বহিরাগত একজন এসে সংসারে জটিলতা সৃষ্টি করল'-_ধরণের 
হয়ে গেছে । একটি পরিস্থিতির ক্রমিক বিকাশ নয় । লক্ষ্যণীয়, 
ওই দৃশ্যের ঝড়ো হাওয়ার প্রতীকী ব্যবহার পশ্চিমী সমালোচক 
দ্বারা উচ্চ প্রশংসিত, এদেশেও তার প্রতিধবনি মৃখন্রিত । ব্যঞ্জনাটি 
হচ্ছে, ঢারুলতার জীবনে যে আজ্মিক ঝড় উঠবে এ তারই পূর্বাভাস । 
ছবিতে যে মির্শাসেন-এ এই ঝড়ো হাওয়ার দৃশ্যটি এবং “হরে 
মুরারে' বলতে বলতে অমলের প্রবেশ ও চারুর উপস্থিতি 
উপক্থাপিত--তাতে একটা প্রচণ্ড জ্র্টি রয়ে গেছে- সেটা কেউ 
উজ্জেখ করেন না এটা খুবই আশ্চর্যের! এখানে মনে হয়, 
চারুর জীবনে যে আত্মিক ঝড় উঠবে তার বীজ নিয়ে এল অমল, 
এবং শুধুমান্র অমল । কিন্ত বাস্তবিক ঘটনাটা হচ্ছে, এই ঝড় 
সৃজ্টিতে ভূগতির অগোণ ভূমিকা আছে। ঝড়ের জন্য প্রয়োজন 
একটি নিশ্ন চাপের প্রশস্ত অঞ্চল €( আবহাওয়া বিজান যা বলে ), 
ঢারুলতার মনের বায়,মণ্ডলে সেই নিঃসঙ্গতার নিম্নচাপ সমষ্টি 
করে রেখেছে ভূপতি--নববধূর প্রতি অমনোযোগ হত্যাদিলস দ্বারা । 
চারুলতার 'মনের নিম্নচাপের প্রশস্ত অঞ্চলটি এইভাবে ভূপতি 
অজ্ঞানতঃ সৃন্টি না করে শ্রাথলে, পল্পবতী কালে অযলের কাব্যিক 
ব।জিতত্বের ঘর্ষণে যে-বিদ্যুৎ- দীপ্ত ঝড়ের সৃভ্টি হয়েছিল-_-তা হতে 
পারত না একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে । সুতরাং আলোচ্য দূশোর 
ঝড়ো হাওগ়াকে যদি পরবতীকালে চারুর জীবনের ঝড়ের 
পূর্বাতাস বা প্রতীক হিসেবে উপস্থাপিত করা হয়ে থাকে তাহলে 
সেই দৃশ্যে তির্কভাবে কোথাও ভুপতির উপস্থিতি ছিল 
অপরিহার্য । কিন্ত দর্শকরা জানেন তা দৃশ্যে ছিল না। 
খে) পরিবর্তনগুলি নান্দনিক প্রস্মোজনের ফল কিনা ঃ 

মূল গল্প থেকে ছবির কিছু পর্িবতনের অপরিহাযতার 
স্বপক্ষে সত্যজিৎ রায়ের চতুর্থ যুভি' হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূণ | 
সেটি হচ্ছে তার এই উক্তিটি “মূল গঙ্প “নষ্ট নীড়'-এর নানান 
দূর্বলতা ।” অর্থাৎ মূল গজ্পের দুর্বলতাকে পরিবর্তনের মাধামে 


৮ 


তিনি নাকি সবজ করেছেন ছবিতে ৷ সত্যজিৎ রায়ের তে এই 
দুর্বলতাক্প” প্রথম চিহন আছে উমাপতিরর (বা উমাপদর ) 
চরিন্্াণে । (মুল গঞ্চে চরিন্রটির নাম “উমাপতি'-__রবীন্র 
রচনাবলী, প. বঙ্গ সরকার প্রকাশিত শতবাষিকী সংক্ষরণ, সপ্তম 
হণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৩৩--৪৭৪। পুধু ৪৫৫ পৃষ্ঠার একটি জ্বায়গাঞ্জ 
'উমাপদ' কথাটি আছে, সম্ভবতঃ মুদ্রণ প্রমাদ বশতঃ ॥ কিন্ত 
সত্যজিৎ প্রায় ছবিতে এবং আলোচনার সবন্ত তাকে 'উমাপদ' 
বলে উচ্েখ করে গেছেন । ) সত্াজিৎ র্লায় লিখেছেন যে মুল 
গজ্পে উমাপতি (বা উমাপদ) বিশ্বাসঘাতকতা করে ধরা 
পড়েছে, সেটা এমন ভাবে করেছে যেন সে জানত সে ধরা গড়বে, 
“সে যেন তার জন্য প্রস্তুত ছিল । এতে তাকে মূর্খ বা নিবৃ'দ্ধিমান 
বলে মনে হয় । অথচ সে যে শঠতার সঙ্গে তলায় তঙ্লাম্প কাজ 
গুছিয়ে নিয়েছে তাতে তাকে বোকা বলে মনে হয় না।” সত্যজিৎ 
বলায় লিখেছেন, “মূল কাহিনীতে এই সমন্বয়ের ( অর্থাৎ শঠতার 
সংগে নিবু'দ্ধিতার সমন্বয়ে ) এই বিশেষ পর্যায়ে ভুপতি উমাপদকে 
নিয়ে রবীন্দ্রনাথ যে দৃশ্য রচনা করেছেন সেটা সজীব হতে 
পারেনি, উমাপদও একটি মেরুদণ্ডহীন মাংস পিশে পরিণত 
হয়েছে ।” ( বিষয় £ চলচ্চন্ত্, পৃষ্ঠা ৫৪ )। 

সত্যজিৎ রায়ের মন্তব্য পড়লে বোঝা যায়, উমাপতির 
বিমবাসম্ঘাতকতা গজ্পের নাট্যসংস্থানে একটি গুর্ত্বপূণ ফ্যাক্টর, 
কেননা “এই বিশেষ ঘটনাটি আশ্রয় করে এ কাহিনীকে পরিণতির 
পথে নিয়ে যাওম়া হয়েছে ।” এবং তাঁর 'মতে) “এই ঘটনার্টি 
আকস্সিক ও আরোপিত মনে হতে বাধ্য কারণ উমাপদর 
বিশ্বাসঘাতকতার কোন পূরাভাস গল্পের কোন ঘটনায় বা 
সংলাপে ব্লবীন্দ্রনাথ দেননি ॥” ( উক্ত গ্রন্থ পৃষ্ঠা ৪৪ )1 

সত্যজিৎ রায়ের হবির উমাপদ কেন “নম্টনীড়'-এর 
উমাপতির থেকে অনেকটা আলাদা হয়ে গেছে তার পিছনে 
সত্যজিৎ রায়ের যুক্তি ওপরেন্র কথাগুলি থেকে বোঝা গেল। 
এর পর এর ন্যায্যতা সম্পর্কে বিচার করা যাক । 

প্রথমেই বলা যাক, উমাপতির বিশ্বাসঘাতকতার গুরুত্ব 
সম্পর্কে কোন প্রন্মই উঠতে পারে ন। । কিন্ত মূল গঞ্ষেপে ও ছবিতে 
এই বিশ্বাসঘাতকতার অভিঘাত দুভাবে প্রতিক্রিম্া স.ষ্টি করেছে । 
রবীল্দ্রনাথ যেভাবে এটিকে কাজে লাগিষ্েছেন, সত্যন্িৎ লাস 
সেভাবে লাগান নি, অন্যভাবে লাগিয়েছেন । রবীন্দ্রনাথের কাজটি 
অনেক সঠিক ও সূক্ম । অভডিঘাতটি যতটুকু দুটি ক্ষেত্রেই এক 
সেট্ক হচ্ছে, এই বিশ্বাসঘাতকতার আঘাতে পর্যুদস্ত ও প্রায় 
সবস্থাস্ত হওয়ার ফলে কাতর ভুপতি সাম্তবনা লাভাথে গহাভ্যন্তরে 
স্রীর দিকে চায়, এবং তারই ফলে জ্বানতে পারে ইতিমধ্যে তার 
স্বণণলতা'ই ( সস্বাদ ) অপহাত হয়ঘি, তার ঢারুলতাকেও সে প্রায় 
হারিয়ে বসেছে । কিন্ত রবীন্দ্রনাথ তাছাড়াও দেখিয়েছেন, এই 
আঘাতে গয্'দস্ত কাতর ভূপতির করুণ মুখচ্ছবির সামনে 


চিন্ত্রবাক্ষণ 


দাঁড়িয়েই অমহ্কা ঘন লেখতে গেজ স্ত্রী হিসেবে ঢারুজতায় সেদিকে 
লক্ষ মে, মে অমঙ্োগ্প প্রতি বেশি মনোযোগী তখনই অতগজ 
বুঝতে পায়ল চারুর সঙ্গে তার সম্পক ফোন বিপদজনক তকে 
পৌঁছেছে। ব্ববীজ্রমাথ দেই গভীর মুহতটির অনবদা বর্ণনায় 
জিখেছেন, “অমল একবার তীব্র দৃষ্টিতে চারুর মুখের দিকে 
চাহিজী--কি বুঝিল, কি তাবিজ জানিনা । ঢকিত হইয়া উঠিয়া 
পাড়িজ। পর্বত পথে চলিতে চলিতে হঠাৎ একসমম্প মেঘের 
কুয়াশা কাট্িব! মান্ত পথিক যেন চমকিয়া দেখিল, সে সহম্রহত্ত 
গভীর গহ্বরের মধ্যে পা বাড়াইতে যাইতেছিল” (রবীন্দ্র রচনা- 
বলী, সরকারী শতবাষিকী সংস্করণ, সপ্তম খণ্ড, «নষ্টনীড়' দশম 
পরিচ্ছেদ ॥ পৃষ্ঠা ৪৫৮ )। এর কিছু পরে দ্বাদশ পরিচ্ছেদে 
রবীন্দ্রনাথ আবার লিখেছেন, “অমল ভুপতির বিষণ্ণ চ্জান ভাব 
দেখিক্সা সঙ্ধান ত্বার। তাহার দুর্গতির কথা জানিতে পারিয়াছিজ ।” 
ভূপতি যে একলা কারুর কাছ থেকে সাহায্য ও সান্তনা না পেন্সে 
একলাই আপন দুঃখ দুদশার সঙ্গে লড়ছে, সে কথাও অমল 
ভাবল । এর পরেই রবীন্দ্রনাথ সেই সাংঘাতিক কথাটি লিখেছেন, 
“তারপর সে চারুর কথা ভাবিল, নিজের কথা ভাবিল, কর্ণমূল 
লোহিত হইয়া উঠিল 1” ( উত্ত রচনাবলী, পৃষ্ঠা ৪৬২)। 
সতরং মূল গজেপ ট্রাজিক সতা দশনের দিক থেকে ভূপতি ও 
অমলের ওপর এই উমাপতির বি*বাসঘাতকতার অভিঘাত অত্যন্ত 
গুরুত্বপূর্ণ । কিন্ত “চারুলতা? ছবিতে এটা কি ততটা গুরুত্বপূর্ণ ? 
ভূগতির দিক থেকে ছবিতে যা ঘটেছে তা অবশ্যই ম্লানুগ । 
কিন্ত অমলের দিক থেকে ? অমলের ট্রাজিক সত্য দর্শন, অর্থাৎ 
তার সঙ্গে চারুর সম্পর্ক কি স্তরে পৌছে গেছে, সে যে “সহম্র-হস্ত 
গভীর গহ.বরে পা বাড়াইতে যাইতেছে'_-এই অনুভূতিটি ছবিতে 
কখন প্রথম ঘটেছে স্মরণ করুন । এটি ঘটেছে অনেক আগে 
সেই প্রচণ্ড নাটকায় দৃশ্যে, যেখানে চারুর প্রথম লেখা প্রকাশিত 
হবার পর সেই জেখা অমলের বুকে ছুড়ে ফেলে, স্বামীর জন্যতৈরি 
চটি জুতো অমঙ্গাকে দিয়ে, মন্দার হাত থেকে পানের পান ছিনিয়ে 
নিজে হাতে পান সেজে অমলকে দিয়ে প্রচণ্ড আবেগে অমলের 
বুকের ওপর পড়ে ও অমলের জামা আকড়ে ধরে কামায় ভেলে 
পড়ে ( জামাটি ছিড়ে যায় সেই প্রবল আবেগে )। পরে চারু 
সংরত হযে চজে গেলে, আমরা দেখি অমল স্তধ্ধঃ বিস্ময়াতিভূত, 
পারের মৃতির মত বাইরে নিষ্পলক দুষ্টিতে তাকিয়ে আছে । 
সত্যজিৎ রাক্স স্বয়ং এই দৃশ্যের ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছেন, “মূলে 
অমলের উপজব্ধি--“গহ বরের মধ্যে পা বাড়াইতে যাইতেছিল'-_ 
এ দৃশ্য তারই চিন্ত্র সংস্করণ ।” ( বিষয় $ চলচ্চিন্তঃ পৃশ্ঠা ৫৪ )। 
সতন্তাং ট্রাঞজিক সত্য দর্শনের জন্য উমাপাতির বিশ্বাসঘাতকতার 
অপেক্ষা করতে অন্ততঃ ছবির অমল্পকে হয়নি । গরজেপ যে ভাবে 
ঘটনান্ধী বিশ্লেষণ করতে করতে জমল এই সতা দর্শনের 
উপলধ্ধিতে পৌ'ছেছে-_তা ছবিতে করা কঠিন ছিল অবশ।ই, 
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কিন্ত ছবিতে সেভাবে দেখালে তা যে 09150587100, বঙ্ধো 
মনে হ'ত বলে সতাজিৎ রায় মন্তব) করেছেন ( বিষ £ চল জি, 
পৃঙ্তা ৫৫ )--.তা সত্য বলে মনে করার পিছনে কোন যুক্তি নেই। 
মূল গক্প অমলের এই উপলব্ধি এসেছে কেন (01811058105 
বা পরাদৃষ্টির ফলে নমঃ অত্ুল্ত বাস্তবসিদ্ধ প্রত্যক্ষ কয়েকটি 
ঘটনার বিষ্লেষণে । বিশ্লেষণ বস্তটা 'পরাদৃষ্টি'র ফল বলে মনে 
হওয়ার কোন কারণ নেই। 

যাই হোক, এ থেকে বোবা গেল উমাপতির বিশ্বাসঘাতকতার 
অভিঘ।তের কাকারিতা ছবিতে কিছুটা লঘূ হয়ে গেছে (যেহেতু 
অমল অন্যভাবে ট্রাজিক অনুভূতিতে পৌছেছে )। এবার চারু- 
লতার দিক থেকে এর অভিঘাত মূল গঞ্জে এবং ছাবতে কি ভাবে 
পৃথক হয়ে গেছে শ্রক্ষ্যণীয্জ । গজ্পে যা আছে শা হচ্ছে, এই 
বিশবাসঘাতকতার ঘটনাটি এমন ভাবে ঘটান হয়েছে যে চারুলতা 
বহুদিন তা জানতে পারেনি । অর্থাৎ যদিও তখন তার স্বামীর 
বিপর্যয় ঘটে গেছে, অথচ তা জানতে না পারায় চারুর অমল-মৃঙ্ী 
মনের গতি অন্ক»ণ রয়ে গেছে, এবং এই দুটির বৈগরাতাই 
অমলকে ট্রাজিক সতা দর্শনে সাহায্য করে। (এই ভাবে 
ব্যাপারটা ঘটান খুবই প্রয়োজনীয় ছিল, সে কথা পরে আলোচিত 
হবে )। কিন্ত ছবিতে উমাপদর বিশবাসঘ।তকতা এমন ভাবে 
ঘটান হ'ল যে, চারুলতা তৎক্ষণাৎ ঘটনাটা জানতে পার্ল এবং 
তবুও সেই বিষণ্ণ হতাশাগ্রস্ত রাষ্ত্রিতে স্বামীর জন্য দুভাবনার় 
চেয়েও সে অনেক বেশি করে ভাবল গ্হস্বামীর আথিক বিপযয়ের 
কারণে আশ্রিত অমল যদি বাড়ী ছাড়া হয়-_-অমলকে হারাবার 
আশংকায় অথাৎ অমলের আসন্ন বিরহে কাতর চারু তখনি 
অমলের হাত চেপে ধরে ঠিক প্রেমিকার মতই বলে গুঠে “যাই 
ঘটুক না কেন, কথা দাও তুমি এখান থেকে যাবে না।” (ছবিতে) 

অর্থাৎ মূল গক্ষেপে যেখানে উমাপাতর বিশ্বাসঘাতকতার 
উপস্থাপনার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, ঢার্জতার প্রেমের অসচেতন প্রকাশ, 
যা উম্বাপতির বিশবাসঘাত কতার পটভুমিকায় প্রথম উদ্ঘ।টিত হল 
অমলের চেতনায়---সেখানে ছবিতে চারুলতার প্রেমের প্রকাশ 
আরো অনেক আগে ( অমলের জামা আকত়ে ধরে চারুর কান্নার 
দৃশ্যে )--এবং পরে (ছবিতে ) উমাপতির ঘটনার উপস্থাপনার 
বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, স্বামীর সর্বনাশের খবর পেয়েও, ইতিমধ্যে যে 
বোদি প্রেমিকা রাপে প্রকাশিতা, তার প্রেমর পাপ অমল্পকে হারানোর 
আশংকার পূণ প্রেমিকাসুলভ কাতর আচরণ । যার উত্তরে 
অমলকে কিছুটা রাড ভাবে বলতে হয় “হাড় বৌঠান, দোখি দাদার 
কি হ'ল?” প্রশ্ন, এটি কি মল গজ্পের স্ক্মম রসের বিকৃতি নম £ 

মূল গঙ্ছেপে অমলের কাছে প্রেমের 'সহম্র হস্ত গহ বরের, 
অভিজতা উদ্ঘাষ্টিত হয়েছে অনেক পরে, এবং তার পরই দাদার 
প্রতি কতব্য বশতঃ$ আর সে সেই সংসারে থাকেনি, কিছুটা রাড 
ভাবে ঢারুর কাছ থেকে সরে গেছে চিরতরে । কিন্ত ছবিতে ঘে 
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অমজকে দেখি সে অমজ সেই প্রেমের 'সহম্র হস্ত গহ বরের? 
অভিজ্ঞতার পরও অনেক দিন সেই সংসারে থাকে, চারুর সঙ্গে 
বন্ধুত্ব বজায় রাখে, তাকে সঙ্গ দেয় (বিজেতের প্রসঙজে আলোচনার 
দৃশ্যটি ও “ব'-অনুপ্রাসের খেলার দৃশাটি স্মরণ করুন ) এবং সঙ 
দিয়েছে সেই সমপ্প পযন্ত যখন স্বামীর সবনাশের খবর পেখেও 
স্বামীর জন্য না ভেবে ঢারু প্রায় একেবারে খোলাখুলি প্রেমিকার 
মত আচয়ণ করেছে । কেবল তখনি অমল দাদার প্রতি কতব। 
বশতঃ গৃহত্যাগ করেছে । এতে কি ছবির অমল মূল গভজেপর 
অমলের থেকে গুণগত ভাবে ডিম হয়ে যাম্ম নি? যে অমল 
এতিহাসিক দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের নিজের তারুণ্যের এতি- 
হাসিক অভিব্যত্তি! সতাজিৎ রায় তার “চারুলতা প্রসঙ্গে 
অলোচনায্ম একবার (১) অমলের জামা আকড়ে ধরে ঢারুর 
কান্নায় ভেঙ্গে পড়ার দৃশ্যে লিখছেন মৃজ গল্পের সহমত হস্ত 
গহ্‌ বরের দিকে পা বাড়াইয়া দিতেছিজ'-__এই উপলব্ধির কথা। 
পনশ্চ অনেক পরে ভুপতির সর্বনাশের রান্রির দুশো চারুর 
অমলের হাত ধরে “কথা দাও যাবে না” বলার সমমও আবার 
বলেছেন চারুর প্রোমিকাসূলভ মনোভাবের কথা- আমাদের 
প্রশ্ন এর মধ্যবতী সময কাজটির মধ্যে তা হলে কী দেখান 
হয়েছে? আগেই প্রেম উদ্ঘাটিত, অমলের কাছে চারুর মনো- 
ভাবের রাপটি আগেই পরিস্কার--অনেক পরে এবার দাদার 
সবনাশের পষ্টভুমিকায় চারুর প্রেমিকা রাপটি আরো ব্যপ্র- এর 
মধ্যবতী অংশটি কি তাহলে প্রেমের বিস্তার পরব ঃ অমলের 
চোখে প্রেমের উদ্ঘাটন শেষাশেষি (তুলনামূলক ভাবে) তাকে 
এতটা আগেই উদ্ঘাটিত করে সত্যজিৎ বাবু ছবিতে যা এনেছেন 
তা কি ম্লানুগ /£ অবশ্যই নয় । এতে অমল চরিন্লটি পাজ্টে 
যায়, ঢারজাতা তো অবশই পাজ্টে গেছে । এটি ফ্রুপষ্পেড সায়েবের 
মনোমত ব্যাখ্যা হতে পারে, কিন্ত গ্পটির মৃলগত সত্য এত 
মোটা দাগের ফমূ'ল। ধমী নয়, কিছুতেই নয়। এবং যেহেতু এই 
গক্পের পিছনে এক মহান কবির ব্যতি' জীবনের কথা আছে-_ 
তাই এই চ্যুতি আমার মত অনেকের কাছেই অসহনীয় । 

“নভ্টনীড়” গল্পটির আসল সৌন্পয টি হচ্ছে (১) ঢারুজতার 
মনে প্রেমের অচেতন বিস্তার । চারুলতা যে সত্যই অমলের 
ভালোবাসায় পড়ে যাচ্ছে দিনে দিনে তাসে অমল থাকার সমগ্র 
নিজেও ততটা বুঝতে পারে নিৎ (২) পারলো যখন অমল আর 
কাছে নেই, প্রেমের সেই ভয়ংকর রাপটি ধরা দিল প্রচণ্ড বিরহ 
স্বালার মধ্যে, এবং এই জন্যই চারুর বিরহ পব' মূল গঞ্ণে 
এতটা দীর্ঘ, যার প্রতোকটি লাইন অবার্ধ, প্রত্যেকটি শব্দ অপরি- 
হার্য (শেষের ছয়টি পরিচ্ছেদ )। প্রেমের সেই 'অসচেতন, 
বিস্তারকে সংক্ষিপ্ততর করে, অমলের উপস্থিতিকালীন ঢারুর 
প্রেমকে সচেতন করে তুলে, মূল গছেপর সত্যটিকে পাল্টে ফেজা 
হয়েছে ছবিতে । 
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এটি হয়েছে যে ঘটনাটির বিশেষ উপস্থাপনার গ্রুপে ছেবিতে), 
সেটি হচ্ছে উ্মাপতির বিশ্বাসঘাত কতার মেলজোভ্রামাহিক উপস্থাপন । 
উমাপতি একেবারে সিন্দুক ভাঙ্গার মত রোমহষক কাণ্ড করে 
বৌকে নিয়ে পালিয়ে গিলে এমন একটি সোরগোজ করল, যে 
ছবিতে চায়ুর অমলমুখী মনোভাবের স্বপ্পঘের গেজ কেটে এবং 
তখন আসন 'সবনাশের ছায়াষ্ফ অসচেতন প্রেমিকা নষ্ক, সচেতন 
প্রেমিকার মতই অমজের হাত চেপে ধরে বলল “কথা দাও, যাবে 
না” ইত্যাদি । মুল গজ্পে উমাপতির চুরি নিঃশব্দ কোলাহহাহীন 
--সে সময়ে অনেক অবস্থাপন্স সম্পন্ম গৃহে গৃহত্বামীর উদারতার 
সুযোগে তার দুষ্ট আত্মীয় স্থজনেকা ঠিক যেভাবে চুরি করত 
এবং ধরা পড়ার পর শ্তধু গলার জোরে পার পেত, কেননা 
জানত তাড়িয়ে দেওয়া ছাড়া উদার গৃহত্বাম্মী আর কিছু করবে 
না--ঠিক উমাপতির ছুরি সমাধা হয়েছে এমন ভাবে ধেতার 
চুরির ইতিরত্ত বহুদিন ছিল শুধূ ভপতির গোচরে, ভূপতি তা 
ঢারুকেও বলে নি। ফলে সেই অজ্ানতার পঞ্সিপ্রোক্ষতে চারুর 
অচেতন প্রেমের প্রকাশ আরো বিচিন্ন প্রতিক্রিয়া সৃঙ্টি করেছে-__ 
অনেক বৈচিন্তর্যময় হয়ে উঠেছে যা গজ্পটির সম্পদ । ছবিতে তা 
অনুপস্থিত । 

গজ্পে উমাপতি “মেরদণ্ডহীন মাংস পিও' হয়ে গেছে বলে 
সত্যজিৎ রায়ে অভিযোগের উত্তরে বলতে হয়, এই অদ্ভুত 
মন্তব্যের যে কারণ তিনি দেখিয়েছেন তার নিবন্ধে ( চারুলতা 
প্রসঙ্গে ) সেটি হচ্ছে “শঠতার সঙ্গে নিবৃদ্ধিতার সমক্বয়'- এই 
বজ্বাটিই জান্ত। গল্পের উম্মাপতি কখনোই নির্বাধ নয়, তার 
গভীর বৃদ্ধিমভারু পরিচয় এই যে সে ভূপতির মনস্তত্ব্টি ঠিক 
বুঝেছিল এবং জানত চুরি ধরা পড়বে, ভুূপতি তিরস্কার করবে 
এবং সে চড়া গলায় 'সব শোধ দেব' বলে পার পাবে, ভূপতি 
আহত হবে কিন্ত বড় কুটুঘটিকে আর কিছুই করবে না। যেখানে 
এত সহজেই চুরি করে পার পাবার পথ আছে, সেখানে সিন্দুক 
ভাঙ্গার মত রোমহর্ষক কাণ্ড ও বোকে নিয়ে রাতারাতি পলায়নের 
মত হঠকারিতা কোন মুর্খ করতে যায়? বরং ছবির উমাপদই 
তো বেশি নিবৃদ্ধি বলে মনে হয়। আমার ধারণা উমাপতির 
বৃদ্ধির আসল দিকটিই সত্যজিৎ রায় লক্ষ্য করেন নি, সেটি 
হচ্ছে অন্যের" অথাৎ আশ্রয়দাতা-- আত্মীয় ভুপতির মনভ্তত্বটি 
বুঝবার ক্ষমতা, যাতে গজেপর উমাপতি ষোল আনা সফল । 
সতরাং শঠতার় সঙ্গে 'নিবৃদ্ধিত।'র নয় বরং 'বৃদ্ধি'ক সমন্বয়ই 
সাধিত করেছেন রবীন্দ্রনাথ উমাপতির চরিন্রায়ণে, যে জনা 
উমাপতি বাস্তবসম্মত হয়েছে, সেকালের এই ধরনের বিশবাসহস্তা 
আত্মীয়দের 'টাইপ' চরিগ্র হয়েছে । এবং নশ্টনীড় গঙ্পের নাট; 
জ্রিক্প।র স্বাভাবিকতার ধারায় কোন মেলোগ্রাযার চড়া সুর এনে 
সরচ্যাতি ঘটাতে হয়নি ক্লবীন্দ্রমাথকে । সত্যজিৎ রায় উমাপদকফে 
করেছেন হঠকারী, ছবিতে অ-শৈছগিপক ভাবে এনেছেন মেলোভ্রামা, 
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ঘটিয়েছেন জুরচ্যুতি । এবং তায় পরেও অভিযোগ করেছেন 
রবীন্দ্রনাথের উ্লাপতি 'মেরুদশ্ডহীন মাংসপিগ ! আশ্চষ' এবং 
জত্যন্ত জবিবেচকের মত উজ ! 

মুল গলপ থেকে ছবির পরিবর্তনের মূলে সত্যজিৎ রায়ের 
সবচেয়ে যে খুত্তিগটি প্রতিবাদযোগ্য সেটি হচ্ছে তার মতে মু 
গরজেপর “নানান দুবজত।”- বলেছেন “এই শেষের হয়টি অধ্যায়ে 
সপে সব ঘটনার মধ্য দিয়ে যে ভাবে লেখক ভুপতির 
উপলব্ধির মৃহ,তে পৌছে দিয়েছেন, বিষ্লেষণকাজে তাতে নানান 
দুর্বলতা প্রকাশ পায় ।” এই দূবলতাগুলি সত্যজিৎ রায় যৃত্তিৎ 
ভারা প্রতিষ্ঠিত করতে পারেননি । পাঠক পঁবিষয় £ চলল্িওস্তর? 
গ্রন্ছে “চ'রুলতা প্রসঙ্গে নিবন্ধের পৃষ্ঠা ৫৭ থেকে ৫৯ পড়ে 
দেখতে পাক্সেন। ভূপতির আথিক বিপর্যয়ের পর চারুর প্রতি 
মনোনিবেশ করার কালো চারুর হাদয়ে স্থান পাবার চেম্টাকে 
চ১017910 বলেছেন, কিন্ত সেটার প্রয়োজন যে গজেপ নেই তা 
প্রমাণিত করতে পারেননি, এ ব্যাপারে নীরব রয়ে গেছেন। 
সতাজিৎ রায়ের মতে মূল গঙ্গের আর একটি ভ্রুচটি অমলের 
চিঠি ও তজ্জনিত চারুর প্রতিক্রিয়ার ব্যাপারটি । চাক কতক 
লুকিয়ে অমলকে প্রি-পেড টেলিগ্রাম পাঠানোর ব্যাপারটা প্রসঙ্গে 
সত্যজিৎ র্লাঞ্জ বিস্ময় প্রকাশ করেছেন । সতাজিৎ রায়ের 
বত্তব্য ৪ অমল যে চিঠি লেখেনি তা নয়, তিনটি চিঠি লিখেছে 
এবং তাতে চারুকে প্রণাম পাতিযেছে-_-একবার নষ্, তিন বার” 
এবং চারু জেনেছে দু হপ্তার আগের চিঠিতে যে অমল ভাল আছে 
ও পড়াশুনাঞ় ব্যস্ত । সতাজিৎ রায় লিখেছেন, “তা যদি হয় 
তাহলে চারু অমলকে প্রি-পেড্‌ টেলিগ্রাম পাঠিয়ে কি আশা 
করছে? অমলের ব্যস্ততার কারণ সে জানে। অমলের কুশজ 
সংবাদ ভূপতিকে হোখা অমলের চিঠিতে পেক্কেছে। প্রি-পেড 
টেজিগ্রামের উত্তর থেকে কি চারু এমন কিছুর ইঙ্গিতের আশা 
করে যে তার প্রতি অমলের আকর্ষণ অটুট রয়েছে £ দাদার 
অনুরোধে বিষ্মে করে এবং বিলেতে গিয়ে তো সে স্পষ্টই বুবিম্ে 
দিয়েছে যে সে চারুর সঙ্গে সম্পক ছেদ করতে চাইছে ।” এই 
হচ্ছে সত্যজিতের বিফ্ময়। 

আমার কাছে সত্যজিৎ রায়ের এই বিস্মম্মটিই বিস্ময়কর । 
প্রশ্ন, তিনি একজন সংবেদনশীল বড় মাপের শিপী হয়েও কি 
বুঝতে পান্পেননি যে চারুর সে সময়ের মনম্তত্ব কি ভাবে কাজ 
করছিল, ঢ।কুর মত বিচ্ছেদাতুর নারীর হাদয় ফি চায় £ সত্য- 
জিৎ পায়ের ভ্রান্তির একটি কারণ সহজবোধ্য, কিন্ত বাকিটা খুবই 
দুর্বোধ্য । সহজবোধ্য যে, সত্যজিৎ রায় বুঝে নিয়েছেন অমল 
থাকাকাজীনই চারু ও অমজ দুজনেই দূজনের প্রেমিক সভ। 
উদ্ঘাটিত করে ফেলেছে, ঢারুরটা প্রকাশ্য, অমলেরটা প্রকাশা নয়, 
কিন্ত তবুও চারু দেখিয়ে ফেজেছে তার মনোভাব ও অমল যে তা 
বুঝেছে সেটাও চারু বুঝেছে । এই হচ্ছে সত্যজিৎ রায়ের ব্যাখ্যা 
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এবং ছবিতে এটা এভাবেই প্রতিষ্ঠিত । কিন্ত ওটাই মূল 
গক্পে নেই, মূল গঞক্পে অমল থাকাকালীন চারু কখনোই বুঝতে 
পারেনি যে অমল চারুর ল্েহ প্রীতির আড়াজে তার প্রেমকে দেখে 
ফেজেছে, এমনকি তখন চারু নিজেও তার প্রেমের উপহাব্ধি 
কতটা করতে পেরেছে-দেটাও অনুমানের । সুতরাং প্রথম ক্ষেত্রে 
অমলেন্স ঢলে যাওয়া ও পরে ঢারুকে ব্যক্তিগত ভাবে চিতি না 
দেওল্ার ( ফ্মন্তণ রাখবেন অমল তিনটি বা দশটি চিঠি যাই দিক 
নাঃ তার একটিও ব্যক্তিগত ভাবে ঢারুকে দেস্চনি ) এই পার্থকাটি 
কেন যে সত্যজিৎবাবু বুঝতে পারলেন না, সেটাই বিষ্ময়ের )। 
অথ একরকম । আর দ্বিতীয় ক্ষেপ্রে ( গল্পে যা আছে) তাতে 
এর অর্থ অনা রকম । প্রথম ক্ষেত্রে, আমলের চিঠি না দেওয়ার 
অথ স্পষ্টই বোঝানো যে সে চারুর সঙ্গে সম্পকে ছেদ টানতে 
চাক এবং চারুর সেটা না বোঝার কথা নয় । দ্বিতীয় ক্ষেন্রও 
অমলের মনোভাব বস্ততঃ তাই, কিন্ত এক্ষেল্লে চারুর পক্ষে সেটা 
বোঝা একটু কষ্টকর, কেননা সে তো তখনো জানে না অমল 
সতাই চারুর প্রেমকে বুঝে ফেলে তবেই সরে যাচ্ছে । মূল গঞ্পে 
তখন পর্যন্ত চাকু নিজের মনকে চোখ ঠারিয়ে যেতে পেরেছে, 
কিন্তু ছবিতে সে তখন তার নিজের কাছে এবং অমলের চোখে 
পূর্ণ প্রেমিক ৷ এই দ্বিতীয় ব্যাপারটিই মূল গজ্পের যথেষ্ট 
বিকৃতি । 

তাহলেও সত্যজিৎ রায়ের বিস্ময় বিজ্মমনকর । কেননা 
প্রথমতঃ, তিনটি চিঠির ব্যাপারটি ঢারুকে ক্ষান্ত করবে এটা 
সত্যজিৎ র্লান্প কি করে ভাবলেন। চিঠিগুলি তো একটাও 
চারুকে লেখা নয়, ভুপতিকে লেখা তিনটি চিঠিতে, বৌদিকে 'প্রণাম 
দেবার” মত একটা সামাজিক সোৌজনাম্লক মান্র। এটাই তো 
নারীর পক্ষে অপমানজনক । বিরহাতুর নারী সব সহ্য করতে 
পারে কিন্তু উপেক্ষাকে নয় । অমলের চিডিতে সেই চরম উপেক্ষা 
ও অবহেলা প্রকট । এবং রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এই “উপেক্ষা” শব্দটি 
ব্যবহার করেছেন, অঞ্চ সত্যজিৎ সেটা লক্ষ্য করলেন না চারুর 
চব্রিগ্রঠি কি 2 চারু, প্রথমতঃ, নিজের অধিকার সম্পকে অত্ন্ত 
সচেতন, দ্বিতীয়ত অত্যন্ত একগু'য়ে জেদী রমনী-__যখন অমজোর 
সাহিত্যিক খ্যাতিই তার কাছে শল্ররাপে দেখা দিল, চারু নিজে 
পাল্লা দিয়ে সেই খ্যাতিকে নিজের সাহিতা খ্যাতির কাছে হার 
মানিয়েছে; যখন মন্দাকে শল্র ভেবেছে তাকে নিদয়ের মত বাড়ী 
থেকে সরিয়ে দেবার জনা স্বামীর কাছে অভিযোগ করে সরিয়েছে। 
সতরাং অমল চলে গিয়ে বিবাহিত হয়ে তাকে “উপেক্ষ। কমছে 
এটা সে কি করে তুপ করে মেনে নেবে, যখন ভূপতিকে লেখা 
চিঠিগুলি এক অর্থে তার প্রতি চরম ওদাসীন্যসূচক । যে নারী 
খুব নিরাসক্ বৃদ্ধি ও যুক্তি দ্বারা চালিত (সে রকম নারী কজন 
আছেন?) তাঁর ক্ষেত্রে আলাদা, কিন্তু চারু এমন মেয়ে যার 
বৃদ্ধির সঙ্গে আছে প্রবল আবেগ প্রচণ্ড হাদয়ানুভূতি । এই রকম 
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প্রেমের অবস্থায় কোন মান্য সঙ্পূণ ঘৃতি দ্বারা চাজিত হয়, 
বিশেষতঃ ফোন নারী ? চার তখন একটা প্রচণ্ড হাদক্সাবেগের 
মধ্যে চলেছে, একটা ভয়ানক অনুভূতির ঘেরে আছে---যার 
বর্ণনায় রবীন্দ্রনাথ তার সংযত লেখনীর সমস্ত শক্তি ও সৌন্দর্য 
তেলে দিয়েছেন । এর পরেও “কেন চারু প্রিপেড টেলিগ্রাম 
পাঠাত'--এটা কি কোন প্রশ্ন হতে পারে £ 

বন্ততঃ রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন, অমল চলে যাবার পর তার 
বিচ্ছেদটাও চারু অনেকটা মানিয়ে এনেছিজ-_ মূল গজ্প- ১৫ শ 
এবং ১৬ শ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য । কিন্তু ১৭শ পরিচ্ছেদে দেখা 
গেল--অমজের চিঠি এভা কিন্ত ভূপতিকে লেখা, চারুকে একটিও 
নগর ভূপতির চিঠিতে চারুর জন্য একটা সামাজিক প্রণাম" ছাড়া 
কিছু নেই। রবীন্্রনাথ লিখছেন, প্প্রণাম জাপন ছাড়া কোথাও 
তাহার সম্থন্ধে আভা মানত নাই । ঢারু এই কগ্পদিন যে একটি 
শান্ত বিবাদের চন্দ্রাতপচ্ছায়ায় আশ্রয় পাইয়াছিল, অমজের এই 
উপেক্ষাঞ্ তাহা ছিন্ন হইয়া গেল ।” “উপেক্ষা” কথাটি লক্ষ্যণীয় । 
তখন নারীর অবস্থা কি রকম.ঃ রবীন্দ্রনাথই জিখছেন, “তাহার 
অন্তরের হাৎপিশুটা লইয়া আবার যেন ছেড়াছেড়ি আরম্ভ হইল ৭... 
তাহার সংসারের কতব্যস্থিতির মধ্যে আবার ভুমিকম্প আরস্ত 
হইয়া গেল ।” এই কথাগুলি কি সত্যজিৎ রায় লক্ষ) করেন নি £ 
ভপতিকে জেখা ভিঠিগুজিতে অমলের মনোভাব বুঝে ঢারু ক্ষান্ত 
হবে কি, এই চিঠিগ্জিই তো চারুর জেদ অহংকারকে আরো 
জাগিয়ে তুলল, তাকে মানসিক ভাবে রণরঙ্গিনী করে তলল। 
এবং সেটাই তো ম্বাভাবিক। আশ্চর্য অমল যে ভুপতিকে 
তিনটি চিঠি জিখোছজ- তা গুনে গুনে সতাজিৎ রায় উক্লেখ 
করলেন, কিন্ত এই চিঠির মধ্যে যে উপেক্ষ।” আছে, এবং 
রবীন্দ্রনাথ স্বপ্নং তা উক্লেগ করেছেন, তার প্রতিন্রিয়া চারুর মত 
নারীর মনস্তত্বে কি ভাবে কাজ করতে পারে সেটা শ্রক্ষ্যই 
করলেন না! চারুর তখন মনোভাব কি হবে-্কি হওঝা 
বাস্তবোচিত £ চারু চাইবে,যে ভাবেই হোক অমলকে দিয়ে 
লেখাবেই একটা অন্ততঃ চিঠি বা টেলিগ্রাম, যা শুধু তাকে 
লেখা । কেননা, এ ছাড়া অন্য কোন উপায়ে সে "উপেক্ষার তালা 
নিবারণ করতে পারে না। চারুর মনোভাবের কথা স্বস্মং 
রবীন্দ্রমাথই লিখেছেন, “অমলের শরীর ভাল আছে, তবু সে চিঠি 
জেখে না। একেবারে একসকম নিদারণ ছাড়াছাড়ি হইল কি করিয়া ! 
একবার মুখোমুখি এই প্রশ্নটার জবাব লইয়া আঙ্গিতে ইচ্ছা হয়, 
কিন্ত মধো সমুদ্র--পার হইবার পথ নাই ৮” এক্ষেন্ে চারুর মত 
গৃহবধূর পক্ষে প্রি-পেড টেলিগ্রাম পাঠানোর মত একটা দুঃসাহসিক 
কিন্ত সম্ভ।বনীয় কাজ করা ছাড়া উপাযজ কি? এই সব অংশে 
গজেপ বণিত পরিচ্ছেদগুলিতে কোনমতেই নানান দুর্বলতার প্রকাশ? 
ঘটেনি । লক্ষ্যণীয় চারুর ওই মনোভাব, 'এমন নিদারণ ছাড়াছাড়ি 
হইল কি করিয়া বলে বিস্ময় এই জন্যে ষেঃ (মুল গঙ্পে) 


১৭ 


চার তখনো নিজের মনকে চোখ ঠারিয়ে চলেছে, তখনো তার 
অনুস্ভূতি ষে প্রেম “পসেসিভ' ভালোবাসা--তা সে নিজেও সম্পূর্ণ 
অনুভব করতে পারে নি, এবং অমলেল্স কাছে মে যে ইতিমধ্যেই 
উদ্বাটিত---এক্সপোজড,”- এটা সে একেবারেই জানে না। 
এবং এটাই মূজ গক্পের সৌন্দর্য । যদি ভুল করে ধরে নেওঝা 
হম, যেমন সত্যজিৎ রায় করেছেন, তখন চারু ও অমল পরস্পর 
পরস্পরের কাছে পূর্ণ উদ্ঘাটিত, তাহলে চারুর প্রি-পেড টেলিগ্রাম 
করাটার অর্থ অন্য রকম হয়ে যায়---ঞঙবং গজের মূল ভাবধালা 
থেকে বিচ্যত হয় । কিন্ত তবু সেটাও অফ্বাভাবিক নয় ৷ 

সতরাং “চারুলতা” ছবির সবচেয়ে বড় ক্রুটি, যেখানে মৃজ 
গক্েপের সত্যটি প্রায় নিহত হয্চে বসেছে--সেটি হচ্ছে--চান্ু 
অমলের প্রেমের পারস্পরিক উদ্ঘাটনকে গঙ্গেপের যেখানে যেভাবে 
কলা হয়েছে ছবিতে তার অনেক আগে ও অন্য ভাবে (খোলা 
খুলিভাবে ) ঘটানো হয়েছে । এতে গজের মধে। যে সামঞ্জস্য 
ছিল, তা বিদ্মিত হয়েছে । ছবির চারু রবীন্দ্রনাথের চারুর চেয়ে 
যেন অন্য কারুর ( সতাজিৎ রায়ের না ফৃবেয়ারের £) চার,তে 
পরিণত হয়েছে । চারুর অমলকে ভালোবাস! প্র5ণ্ডভাবে বাস্তব, 
কিন্ত উদ্ঘাটন, প্রকাশ বৈচিন্ত্য, গজপর যা মূল সত্তা, তা ছবিতে 
ভয়ানক ভাবে গেছে পাঞ্টে। 

অতঃগর সত্যজিৎ রায়ের অভিযোগ মূল গঙ্পে শেষাংশে 
ভূপতির আচরণ নিয়ে। সত্যজিৎ রায় লিখছেন ভূপতির 
আথিক বিপষ য়ের পর, “তর যেখানে কাজ নিয়ে মেতে থাকার 
কোন প্রশ্ন ওঠে না, চারুকে সঙ্গ দেবার জন্যই যখন সে ব্যস্ত 
এবং চারুর মনোভাব যেখানে তার আচরণে এতই স্পষ্ট যে 
“লোকে" তার সম্পর্কে কানাকানি করে, সেখানে ভুপতির দীর্ঘকাল 
ব্যাপী এই 11087811)0910 1110017119911)0175801)-এর মনস্তাত্বিক 
ভিতি কোথায্ম £* 

সতাজিৎ প্রথমে ভুল করেছেন “লোকের' উপলব্ধির সঙ্গে 
ভূপতির উপলব্ধির তুলনা করে । লোকে" অনেক কিছুই বুঝতে 
পারে, এবং অনেক সব ভুলহই বোঝে, এটা 'লোকেদের' একটা 
কাজ। কেননা “লোকেরা” অনেক বেশী কানাকানি নিভর। 
কিন্ত স্বামীর পক্ষে অতথখানি কানাকানি নিভর হওয়া সম্ভব নগ্ত। 
আর ভূপতির আচরণের মনস্ত।ত্বিক ভিত্তি? দে তো স্বয়ং 
রূবীন্দ্রনাথই দিয়েছেন গল্পের ১৩শ পরিচ্ছেদে ঃ "বোধ করি 
ভূপতির একটা সাধারণ সংস্কার ছিল, জ্রীর প্রতি অধিকার 
কাহাকেও অর্জন করিতে হয় না, স্রীঞ্রব তারার মত নিজের 
আলো নিজেই ভ্বালাইকসা রাখে---হাওয়ায় নেভে না, তেলের অপেক্ষা 
রাখে না। বাহিরে যখন ভাঙ্গচর আরভ হইল, তখন অন্তঃ- 
পুরে কোন খিজানে ফাটল ধরিয়াছে কিনা তাহা একবার পরখ 
কল্িয়! দেখার কথ! ভুপতির মনে স্থান পায় নাই ।” এরপল 
ভুপতির 1181861)01) 100013)1)191)51051011-এন অনস্তাত্তিক 


চিন্রবীক্ষণ 


ভিডি সম্পর্কে আর নৃতন করে কিছু বলার প্রয়োজন আছে 
ফি? অত্যন্ত ভালো মান্য, কোথাও “মন্দ দেখলেও তাতে দৃষ্টি 
না ফেলা, তাকে বিশ্ব'স না করা- এটা এক ধরণের সবজপ 
সংখ্যক উদর স্বামীর স্বভাব--ভূপতি তাদের একজন । এটাই 
ভপতি চরিঘ্রের বৈশিশ্ট্য--এবং এটাই গজের আর একটি 
সোল্দযধ ৷ 

“চার জলতা' ছবির আর একটি বিশেষ দৈন্য প্রসঙ্গে আলোচনা 
করতে ঢাই--যেটি ছবির বোধ করি সবচেয়ে বড় দৈন্য। 
আমরা ছবিতে দেখি অমলের চলে যাওয়ার পরুবর্তা অংশটি 
খুব সংক্ষিপ্ত 8 ছবিতে তার পরবতী পরগুলি-__-চঢার্‌ ভপতির 
বিষণ্ণতা, চার, ভ.পতির পূরী ভ্রমণ, সেখানে সমুদ্র তীরে ভ পতির 
নৈল্লাশ্য ত্যাগ করে আবার নৃতন উদ্যমে নৃতন কাগজ বার 
করার সংকজ্প ঘোষণা--এবং তাতে এইবার ফ্বয়ং ঢার লতাকে 
যৃক্ত করা । চার র সানম্দ সম্মতি । কিন্ত কলকাতায় স্বগৃহে 
এসেই অমলের চিতি প্রাপ্তি, সেই চিঠি পেয়ে চার র নির্জনে ভেঙ্গে 
পড়া--ও অমলের উদ্দেশ্যে প্রেমিকার মত কাতর স্বগতোত্তি--_ 
ভপতির দ্বারা সেই দৃশ্য দেখে ফেলা । ভ.পতির ট্রাজিক সত্য- 
দর্শন, বাড়ী থেকে ঘোড়ার গাড়ীতে করে চলে আসা, প্রত্যাবতন-_ 
চার কে গ্রহণ করতে যাওয়া-_-সমভ্তটা পক্রজ' হয়ে যাওয়া-_ 
'নষ্টনীড়' ।---এই হচ্ছে শেষাংশ ।(১) 

কিন্ত মূল গজপে অমলের বিদায়ের পর হয়-হয়টি পরিচ্ছোদ 
আছে । এবং যদিও সত্যজিৎ রায় বলেছেন, “এই অংশটিকে 
প্রা বলা যেতে পারে ৬2৪11210179 ০01 (116 6119]02 ০1 
11)001110961011105 1 এই অংশের দরদ, এর কাবময়তা, এর 
আবেগ অনন্বীকার্য । কিন্ত'--**"*** বিশ্লেষণ করে তাতে নানান 
দুর্বলতা প্রকাশ পায় । আমার বিশ্বাস মূলের হুবছ অনুসরণ 
করলে এ সব দুর্বলতা অতিমান্লাক্স প্রকট হয়ে উঠত ।” মূলতঃ 
সত্যজিৎ রায় ভূপতিন্র উপলব্ধিতে পো"ছানর ঘটনার প্রসঙ্গে 
উক্তিটি করেছেন- কিন্ত সেটি ছাড়াও এই ছঙ্টি পরিচ্ছেদে যেটি 
আসল হীম সেটির সম্পকে কিছুমান্ত ভাবেনও নি, এটাই 
বিস্ময়ের ! 

আমার মতে “নম্টনীড়'-এর আসল সোম্পর্যটি ধরা পড়েছে 
এই ছয়টি পরিচ্ছেদেই বিশেষ করে । সত্যজিৎ রাগের এই ছয়টি 
পরিচ্ছেদ সম্পর্কে অবক্তা যতই বিপুল হোক না কেন, যে কোন 
সচেতন পাঠক বুঝবেন. চার্লতার বিশেষ একটি রাপ, তার 
চক্রিঘ্রের একটি বিচিন্র প্রকাশ-_-এই অংশে আছে, যা 'নষ্টনীড়'কে 
গভীরতর করেছে, অসামান্য করেছে৷! একে বাদ দিলে 'নম্টনীড়? 
-এর একটি প্রধান দিকই বাদ চলে যায় । এ কথা কে বিশ্বাস 
করবে যে ছয় ছয়টি পরিচ্ছেদ রবীন্দ্রনাথ “ফাজতু” ॥লখেছেন ? 
বরং প্রত্যেকটি লাইন অপরিহার্য-_ একটি শব্দ পর্যন্ত পাল্টানো 
যায় না! 


মার্চ '+৮০ 


এই অংশের মুল সারসত্তা্টি কি 20১) প্রচণ্ড বিরহক্বাল্লার 
মধ্যে চারুর প্রেমের পূর্ণ উপলব্ধি, (২) একদিকে সকাজের গুহস্থ- 
বধূর অপরিবতনীয় জীবন, অন্য দিকে এই ভালোব।সা, এ দুয়ের 
অন্তদ্বন্দে যন্ত্রণা বিক্ষুব্ধ চারু, (৩) কি ভাবে এক অসামান্য 
কঙ্ুপন। শক্তিসম্পন্না এই নারী এই দুগ্সের মধ্যে একটি দুঃসাধ্য 
সামঞ্জস্য বিধান করেছিল, পরে অমজের চিঠির 'উপেক্ষ। যাকে 
ছি করে দেয় । বিশেষ করে এই ততীয্টি সবচেঙ্ছে উল্লেখযোগ্য 
অংশ- যার বর্ণনার তুলনা বিম্বসাহিত্যে বিরল । রবীন্দ্রনাথ 
এই অবস্থার বর্ণনান্্ লিখেছেন, “এই তাবে চারু তাহার ঘরকল্পা 
তাহার সমস্ত কতব্যের অন্তঃস্তরে......' সেই নিরালোক নিস্তব্ধ 
অন্ধকারের মধ্যে অশ্নমালা সজ্জিত একটি গোপন শোকের মান্দর 
নির্মান করিয়া রাখিল ।....সেখান হইতে বাহির হইয়া মুখোসখানা 
আবার মুখে দিপা পৃথিবীর হাস্যালাপ ও ক্রিগ়্া-কর্মের রঙ্গভূমির 
মধ্যে উপস্থাপিত হয় 1....এই ভাবে মনের সহিত দ্বন্দ্ব বিপদ ত্যাগ 
করিয়া চারু তাহার বুহৎ বিষাদের মধ্যে এক প্রকার স্বান্তি লাভ 
কৰিল এবং একনিষ্ঠ হইগ্া স্বামীকে ভক্ি ও যত্ব করিতে 
লাগিল |” ( পাঠক গঙজ্গপের ১৫শ পরিচ্ছেদের শেষাংশ ও ১৬শ 
পরিচ্ছেদের প্রথমাংশ স্মরণ করতে পারেন )। 

এই হচ্ছে আমাদের দেশের যে সব বিবাহিত রমণীর জীবনে 
অন্য পুরুষের প্রতি প্রেমের প্লাবন আসে এবং যার ছেদ হয় বিপুল 
বিরহে, তাদের অন্তরের চিত্র! এর সবজনীনতা অনস্বীকার্য । 
এখানে পুরুষ চরিল্্প একই সঙ্গে ব্ন্তি চরিন্ত ও সেই সময়কার 
এই ধরণের গুহস্ববধূর “টাইপ চরিন্ব হয়ে ওতে---পায় এতিহাসিক 
মান্তরা। চারু চরিস্রের অবিস্মরণীয়তার মুল ভিভি এখানেই । 


(১) এখানে চজচ্চন্র ভাষার এক অনবদ্য বাবহার আছে । 
সমুদ্রতীরে ভ.পতি বলে তারা তিনজন, চার, ও বন্ধু নিশিকান্ত 
নতন কাগজ বার করবে । ভনপতি তিনটি আঙ্গুল দেখায় । 
দৃশা ফেড. আউট । ফেড ইন করে একটি তেপায়া টেবিলের 
তিনটি পায়া। সমস্ত দৃশ্যে সেই টেবিলটি থাকে “ফোর গ্রাউন্ডে । 
প্রথমে পা দেখায় তারপর টেবিলের ওপরের অংশ । “ব্যাক গ্রাউন্ডে 
দেখি ভ.পতি-চার, ফ্রিরেছে, জিনিষ পন্ত নামাচ্ছে, ঘরে ঢুকছে, 
কথা বলছে, ক্যামেরা ততক্ষণে একটু একটু করে টেবিলের 
ওপরে দৃষ্টি ফেলছে, এবং ব্যাক প্রাউণ্ডে যখন শব্দপথে শুনছি 
ভপতি-্ঢার.র আনন্দিত কথাবাতা, টেবিলের ওপরে দেখি গড়ে 
আছে একটি খ্রাম-_-অমলের চিঠি, ভবিষ্যতের বিক্ফোরণের 
ইঞ্জিত। ক্যামেরা সেই ভাবে থেকে যায়। সামনে অমলের 
হস্তাক্ষরে ঠিকানা লেখা খাম । পিচ্ছনে ভপতি বের হয়েষায়। 
দেখি চার্‌ল্প একটা হাত এসে চিঠিটা তুলে নেয়, কিছুক্ষণ 
নীরবতা, তারপর নেপথ্যে চার, র ক্রম্দনের শব্দ 1....অসাধারণ 
সিনেমার ভাষা । 
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এটি ছবিতে বেবাক বাদ । এ কথা অবশ্য ঠিক এটি সংক্ষিপ্ত করে 
হুবিতে ফুটিয়ে তোলা এক দুঃসাধ্য ব্যাপার, কিন্ত তার জন্য এই 
অংশটিকে অবজা করা কোন চিন্ন পরিচালকের বা বাখ্যাকারের 
শোভা পায় না। 

এতক্ষণ যা দেখা গেল, তাতে বলা চলে ছবির পরিবতনের 
পিছনে সতাজিৎ রায়ের বেশির ভাগ যুক্তিই ধোপে টেকে না- 
এবং ছবিটি, সঠিক অর্থে, ম.জানুগ হয়নি । 

(গ) হুবির ভিন্নতা মূলের সারসত্াকে রক্ষা করে 
কোন নৃতন মান্না ঘোগ করেছে কিনা £ 

বঙ্গাবাহুল্য মানস, যেখানে মলের সারসতাই রক্ষিত হয়নি, 
সেখানে এ প্রশ্নই ওঠে না। 

ঘে)ট মূলের সারসত্তার অপরিণত দুর্বল অংশ 
থেকে সরে এসে, বা তাকে পরিবতিত করে মূলের 
চেয়েও উন্নততর শিপ সৃষ্টি হয়েছে কিনা ! 

এ ক্ষেত্রে ম.লানুগতার শুশ্ন কিছু কম। ঘেমন “অপরাজিত' 
ছবি মল উপন্যাসের অনেক দূবলত।-__বিশেষত বিভূতিভূষণের 
আধ্যাত্মিক মিষ্টি ভাবধারাগুলি পরিহার করে অনেক উন্নততর 
শিপ হয়েছে । কিন্ত “চারুলতা'র ক্ষেত্রে তা কি বলা চলে? 
অমলের প্রতি চারুর স্নেহ প্রীতি বন্ধৃত্ত কি ভাবে ধীরে ধারে দুঙ 
পাঞ্টাল-_.এটাই বিষয় । কিন্ত সেই প্রেম দুজনের কাছে সম্পূণ 
উদ্ম,্ত হবার আগেই (কেবল মান যার পরের স্তরে দেহের 
সম্পর্ক স্বভাবতঃ আসেই ) অর্থাৎ অমলের তার বৌঠানের প্রতি 
অনুরাগের চরিন্র বোঝবার সঙ্জে সঙ্গে একতরফাভাবে রঙ্গ মঞ্চ 
পরিত্যাগ এবং চারু তখনো তার আত্মাকে ঠিকমত বুঝতে পারছে 
না-_পরে প্রচণ্ড বিরহজ্ঞালার মধো তার প্রেমের পূণ উপলব্ধি-_ 
এটাই মূল গজ্পের বস্তধ্য। ছবিতে এই ঘাঁমটি পরিবতিত, 
সেখানে অনেক আগেই দুজনে দুজনের কাছে উদ্ঘাটিত 
«এল্সাপোজড' এবং তারপরেও অমলের ও চারুর এক সঙ্গে সহা- 
বস্থান, পরে শ্বামীর সবনাশের ভূমিকায় চারুর প্রেমিকাসুলভ 
আচরণ যখন বিসদৃশ একমান্ত তখনি অমলের গৃহত্যাগ-_এটা 
মল থেকে নিশ্চয় রীতিমত সরে আসা--এবং এতে করে কিছু 
মান্র উন্নততর শিপ সৃষ্টি হযনি। বরং প্রবল বিরহত্বালার 
মধ্যে চারুর প্রেমের পূণ উপলব্ধি, একদিকে দৃহস্থবধূর জীবন, 
অন্যদিকে অশ্নমালা সঙ্জিত গোপন বিরহ মহ্দয়ে প্রেমের পূজা 
এ দৃষ্পের সামজস্য বিধান করা এক নারীর অনবদা যে 'ইমেজ' 
গঙ্গপের ১৫শ ও ১৬শ পরিচ্ছেদে আচে-_ঘে 'ইমেজ' আমাদের 
দেশের এই ধরণের গ্রতস্থবধূর সর্বজনীন “ইমেজ বা টাইপ” তা 
ছবিতে সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে ছবি যে নিশ্চিত নিরুজ্টতর হয়েছে__-এ 
বিষয়ে কি কোন সন্দেহ থাকতে পারে 2 কয়েকটি বিশেষ দৃশ্যে 
ঘেমন সেই বাগানের অপৃব দৃশ্যে চারর চরিন্লে কিছু নৃতন 
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আলোকপাত কর। হয়েছে, যেমন চারুর সন্তান আকাগ্থা ইতযাদি। 
কিন্ত সামগ্রিক ক্ষতির পর স্থানে স্থানে আলোকপাতে মজা 
কতটুকু ? 

নূতম আলোকপাত প্রসঙ্গে একটা কথা ব্রিটিশ €সাইট এগু 
সাউও' পন্ত্রকার জেখক দ্বারা উচ্চস্বরে বিজ্ঞাপিত, এদেশেও এক 
ধরণের সমালোচকরা তার প্রতিধবনিতে মুখরিত । তাদের মতে, 
মূল গল্পে যেখানে “তৎকালীন কাল'কে রবীন্দ্রনাথ শুধুমান্র প্রেক্ষা- 
পট হিসেবে দেখিয়েছেন, সত্যজিৎ রাগ সেখানে নাকি সেই 
“কাজকে বিষয়বস্ত হিসেবে দেখিয়েছেন, অথাৎ সেই কালের 
বোধ, তার সামাজিক র।জনৈতিক বিস্তারকে ধর হয়েছে । এই 
প্রসঙ্গে ভূপতির সঙ্গে তার বন্ধদের নৈশ আড্ডাটির প্রসঙ্গ এক্ষেত্রে 
বিশেষ ভাবে উল্লেখিত হয় । সেই আড্ডায় পলামমোহনের আলো- 
চনা হয়, তার গান গাওয়া হয়, বিলেতে নিব চনে গ্লাডস্টোন না 
ডিসরেলী, লিবারেল না টোরী কারা জিতবে এ নিয়ে তক হয়-_ 
ইত]াদি। জন রাসেল টেলর লিখেছেন €0112101515, 10 15 
191019015 100 58), £২৪5 17005 ৬/69502]77 917)” 
(10011500015 & 11165060175--109 এ. ২. 199101, 1089 
193) পেনেলোপ হাউস্টন, সাইট এগু সাউগু+ পন্ত্রিকার সম্পা- 
দিকা, উত্ত পন্ত্রিকার ১৯৬৫/৬৬ সালের শীতকালীন সংখ্যায় 
“চারছলত।' নামক নিবন্ধে শুঞ্চতেই প্রবল উচ্ছ্বাসে লেখেন, যায 
নাম “সট্টোজিট রে' নয়, “সাটোজিৎ র্লায়” ও নয়--অথাৎ যার 
নামই 4051051৬০--ত।র ছবি তো হবেই ইত্যাদি । যেনে 
কোন বিদেশীর নাম এই রকম 72115156 নয়। যেন একজন 
চৈনিক চিন্রপরিচালকের নাম তিনি সঠিক উচ্চারণ করতে 
পারবেন! এ বুকম ছেলেমানৃষি উচ্ছাসের কারণ কি? জেটা 
তিনি লুকোন নি। এই বাংলা ছবিটির মধ্যে তিনি তার স্বদেশের 
ভিক্টোরিয়ান যূগকে দেখতে পেয়েছেন--অথাৎ ছন্িটিতে ভিট্টো- 
প্িয়ান সেট আপটি তাদের মনে এক গৌরবময় যুগের নস্টালজিয়। 
সৃষ্টি করে। ইংরেজদের যগটি কি মহিমান্বিত রাপে সেই 
১৮৮০ দশকের বাঙালীর জীবনে মননে, এমন কি দেওয়ালে, 
আসবাবপত্ত বিরাজ করত-_-তা দেখে তারা পুলকিত, গবিত । 
এবং আপনি ব্রিটিশ পশ্র-পন্ধিকার পাতা ওজ্টালে দেখবেন সবন্ত 
আনন্দ-উচ্ছাস । “চারুলতা সবচেয়ে পশ্চিমী ছবি |” 

স্রযধতী মারী সীটনের “দতাজিৎ রায়” জীবনী গ্রন্থ থেকে 
জানতে পারি সতাজিৎ র্লায় সেই ১৮৮০ দশকের কলকাতার 
উচ্চবিস্ত সমাজের “ভিক্টোরষ্ান সেট-আপ”টি কি পরিমাণ গভীর 
যত্স ও নিষ্ঠার সঙ্গে উপক্থাপিত করেছেন । এবং তার তারিফ 
করার ব্যাপারে সায়েব মেমসাম্সেবদের উৎসাহের সীমা নেই। 
এবং সেটা নাকি 'নতন আলোকপাত? ! কিন্তু আমার প্রশ্ন এই 
ভিক্টোলিয়ান সেট-আপ' ব্যাপারটা কি? এই উচ্চবিভ্ত শ্রেণীর 
'সেট-আপগ"টি কার চোখ দিয়ে দেখা, সে দেখার সত্যতা কতটুকু £ 


চিন্তবীক্ষণ 


স্পস্টতঃ এটা দেখান হয়েছে এমন একজনের দৃষ্টিকোণ থেকে 
যিনি এর উজ্জ্বল দিকই শুধু দেখেছেন, তাও দেশের সামগ্রিক 
তৎকালীন এ্রতিহাসিক বাস্তবতার সঙ্গে না মিলিয়ে যেমন 
( ইংল্যান্ডের ) গণতন্ত্র নিয়ে তক, সাহিতাচচ্া, সাংবাদিকতার 
চর্চা, স্ত্রী শিক্ষা ইত্যাদি । . এগুলিক্প ভাল দিক নিশ্চয় আছে, কিন্ত 
এক্স প্রায় সমস্তট।ই যে একই সঙ্গে শিক্ষিত উচ্চাবত্ত শ্রেণীকে 
জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন রেখে ( রটিশ শাসক কত ক ) একটা বিশেষ 
“মর্যাদায়” বসাবার ইচ্ছার সঙ্গে মুক্ত, য।তে একটি বিশেষ 'এলিট' 
শ্রেণী সুষ্টি হয়, গ্রাম্য সামন্ত শ্রেণীর সঙ্গেও তার কিছু পাথক্য 
থাকে, জনগণকে শাসন শোষণ ও সামলে রাখার জন্য সামস্ত 
শ্রেণীর বেশে দক্ষতর শ্রেণী তৈরী হয়-_যা বিশেষভাবে সে সময়ের 
রটিশ একাধিপত্যের তথা সামাজ্য-শক্রি অনুকৃলে যায়-_-এটাও 
বিস্মৃত হবার নয় । কেননা বাংজার “নবজাগরণ; বলে "বিরাট" 
একটা ব্যাপারকে ওষুধের পিলের মত শিশুকাল থেকে শিক্ষার 
মধ্ দিয়ে আমাদের গেলান হয়েছে, তার মধ্যে জাগরণ" কতটকু 
ছিল এবং কতটা ছিল্ল ব্লটিশ সামাজ্যবাদীদের দ্বারা কৌশলে একটা 
লেজড় “এলিট” শ্রেণী তৈরীর প্রচেষ্টা--তা আজ অনেক বেশী 
স্প্ট । সেদিন যে বাবুরা রামমোহনের গান গেয়ে, খিলেতের 
নিবাচনে লিবারেলদের জয়ে বাগান বাড়াতে ভেজ দিতেন, তারা 
খবরও রাখতেন না,১ ঠিক সেই সময়েই কলকাতা থেকে মান্র 
প্রিশ মাইল দুরে বসিরহাট অঞ্চলে "তিতুমীর? নামক এক দেশ- 
প্রেমিক মানুষ ইংরেজের বিরুদ্ধে রুষক বাহিনী তৈরী করে এক 
প্রশস্ত অঞ্চলকে বটিশ শাসন থেকে মুক্ত করেছিলেন, এবং নানান 
করণে পরে পরাজিত হয়ে প্রাপ বিসর্জন দেন-__-কলকাতায় যখন 
মহারাণা ওটোরিয়।স - ধুদ্পালাভের জন্য রামমোহনের সন্ধধনা 
করার আয়োজন হচ্ছে সে সমঞ্জে কলকাতায় বংস তিতুমীরের 
লড়ায়ের বিরুদ্ধে ইংরেজের তোপধবনি পযস্ত শোনা গেছে-__অথচ 
“বাবুদের” সংবাদপজ্রে এক কোণে তিতুমীরকে “ধর্মান্ধ এক 
ব্যত্তি” বলে একটি টুকরো খবর ছাড়া কিছু বের হয়নি । শুধু 
তিতমীর কেন তখনকার কলকাতার “ভিক্রে।রিয়ান সেট-আপ"-এর 
বাবুরা দেশের নীচের তলার সংখ্যা(ধক্য মানুষের কোন খবরট। 
রাখতেন £ 

-, সত্যজিৎ লাম তার "চারচলত।” ছবিতে কোথাও কিন্ত তৎকালীন 
“ভিষ্টোরিঞ্জান সেট-আপ*টির এই জনগণ বিমুখ চিন্তাধারার দেউ- 
লিয়্াপনার এতটুকুও তলে ধরে নি, চেম্টাও করেননি_ কমলে 
শ্রীমতী হাউস্টনেরা এত পুলকিত হতে পারজেন না--অবশ্যহ 
'চারুলতার” জহ্াধ্ধনি কিছু ভ্ভিমিত হত । অথচ রবীন্দ্রনাথ 
কিন্ত এই ব্যাস্ত কেন্দ্রিক গক্তেপও এতটা সমাজ-অসচেতন নন। 
মূল গজেপ গজের শুরুতেই ড.প।তর কাগজ বের করার বর্ণনায় 
একটা মক -সিরিয্লাসনেসের সুর পাওয়া যায় । যেমন গল্পের 
শুরতেই আছে, “ভ.পতির কাজ করিবার দরকার ছিল না। 


মাচ ৮০ 


০.৮ পি পপ 


তাহার টাকা যথেষ্ট ছিল-_দেশটাও গরম । কিন্ত গ্রহবশতঃ 
তিনি কাজের লোক হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন । এজন্য 
তাহাকে একটি ইংরাজী কাগজ বাহর করিতে হইল ।” এই 
কথা কয়টির মধ্যে যে একটি প্রচ্ছন্ন ঠাট্টা আছেঃ মদ বিদ্রজ্প 
আছে তা চোখ এডাম না। ভ.পতির স্বাহিত্য বোধ ছিল না, দেখা 
যাচ্ছে কোন দেশপ্রেম বা রাজনীতির তাগিদেও কাগজ সে বের 
ক ত্রনি, করেছিল একটা কিছু নিয়ে ব্যস্ত থাকার জন্য-_এবং 
বের করেছিল এলিট শ্রেণীর জন্য ইংরাজী কাগজ । এই হচ্ছে 
সেকালের ভিক্টোব্রিয়ান সেট-আপের কাজের লোকের নম্না । 
ঠাট্টাট। এইখানেই ! এই মক-সিরিয়াস সর গজের অন্যন্রও 
আছে। মনে রাখা দরকার রবীন্দ্রনাথের এনস্টনীড়” গজপ 
বযেকজন ব্যক্তিকে নিয়ে, সামগ্রিক সামজিক বিষয় তার এই 
গলেপর বিষয়বন্ত নয় । ভ.পতিকেও তার কোন ্টাইপ' চক্রিন্ত 
হিসেবে চিন্রিত করারপ্প্রয়োজন ছিল না। তবু যখনই ভ.পতির 
কাজ কর্মের সামাজিক রাজনৈতিক দিকটি তিযক ভাবে এসেছে, 
তখনি তাকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ম্বুদু ঠাট্টা করে গেছেন। যার 
ফলে রবীন্দ্রনাথের শিছ্ধেপর জাদুতে তার মধ্যে সেকালের “টাইপ, 
চরিত্র ফুটে উঠেছে । সেই ১৯০০ সালে কবি যা করেছেন, তার 
চোষটি বছর পরে €( ১৯৬৭ সালে ) যখন সেই পর্বটি অনেক বেশী 
বিশ্লেষিত, যখন সেই “সেট- আপণ্টি নিয়ে অনেক অনেক নিরপেক্ষ 
বস্তবাদী বিশ্লেষণ হয়ে গেছে, তখনও সত্যজিৎ রায় এই সামান্য 
ঠাটার সুরও রাখেন নি। এবং তিনি এই “সেট-আপ”টিকে 
তেমনি একটা মুগ্ধ দষ্টিতে দেখেছেন ও তুলে ধরেছেন, যেমন 
মণ্ধ দৃষ্টিতে রটিশ ভক্তরা দেখে থাকেন, সম্ভবতঃ তার 
“কাঞ্চনজঙ্ঘা'র রায় বাহাদুর ইন্দ্রনাথ রায়ও এই যুগটিকে এই 
ভাবে দেখে থাকবেন ! 

সতরাং যারা স্বদেশে কি বিদেশে বলে থাকেন. “চার.লতা"র 
কালটির ওপর সত্যজিৎ রায় আলোকপাত করেছেন, তারা একটু 
দেশজ মৌলিক বাস্তববাদী আলোকে যদি সমস্তটা বিশ্লেষণ 
করেন, দেখবেন সমস্তটাই ফাপা--অখহীন । 

একজন দার্থক পীরিয়ড ফিজ্ম রচয়িতার মত সেকালের 
কলকাতার পথ, তার সকাল দুপুরের শব্দগুলি, চরিন্রগুলির 


আস ৯৫ ভরাট পপ 





১ বিনয় ঘোষ লিখিত “তিতুমীরের ধম এবং বিদ্রোহ” দ্রম্টব্য । 
এক্ষণ” পঞ্িকা, শারদ সংখ্যা ১৩৮০ বঙজাব্দ। তিনি 
লিখেছেন “শহর কজকাতার তোপধ্বনির সীমানার মধ্যে প্রায় 
অবস্থিত তিতুমিঞ্রার বিদ্রোহাহ্তল, অথচ কলকাতার নাগরিক 
জীবনে তার প্রতিধ্বনি শোন। যায়নি...যখন রাজ। রামমোহন 
রায় ও তার অনুগামীদের মত সমাজ সংস্কারের সম্ভ্রান্ত প্রবস্তারা 


কলকাতা শহরেই বসবাস করছিলেন এবং তজ্জন্য তাদের 
খানাপিনা ভোজ সহ ইংরেজের শুভেচ্হ।শ্রিত সংস্কার কর্মে উত্সাহ 
আদৌ মন্দীভূত হয়নি 1” 


৫3 


পপি ৩০৬ ভর জা আগ পা পিস পাপ 


জাচরণ, বেশবাস আজবাবপদ্ঘ--সব নিধুতি ভাবে ধরেছেন 
সত্যজিৎ রায় । কিন্ত তাকে কাজটির ওপর নৃতন আলোকপাত বলা 
ঢলে না। ক্লাসিক সাহিত্যের ওপর অতীত দিনের ওপর ভিত্তি করে 
রচিত চলচ্চিন্লের সেই বিগত কাজের ওপর নূতন আলোক পাতের 
ব্যাপারে দিজগের অন্যতম পরপ'কান্ঠা হযে আছে “ম্যাকবেথ' নিয়ে 
রচিত কুরোশোয়ার 'খথোন অব ব্লাড” ছবি । যারা দেখেছেন তারা 
জানেন, এটা শুধু “ম্যাকবেখের ওপর নৃতন আলোক পাতই নয়, 
দেখান হয়েছে বিদেশী সাহিত্যের সত্যকে কিভাবে নিজের দেশের 
দ্বাদশ শতকের পরিমস্তলে নিয়ে গিয্সে কী অসামান্য বিশ্লেষণ 
করা যায় । এই দিক থেকে “চার, জতা'তে সামান্য তমও আলোক- 
পাত ঘটেনি । অথচ রবীন্দ্রনাথের উক্ত মক-সিকিয়াস ঠাটার 
সূরকে সুভ করে নূতন আলোকপাতের সুযোগ যে ছিল না, তাকে 
জোর করতে বলতে পারে ? 

যাদি আমরা একবার ম্লানূগতার প্রশ্ন “মন থেকে দূর করে 


ছবিটি দেখি, মনে হয় “চারুলতা” সত্যি রাজের, অপু. 
পর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃভ্টি (“জন-অরণ্য'কে বাদ দিয়ে) । একা অঙ্গে”. 
অঙ্গে এত গিল্পকর্ম, ক্ষণে ক্ষণে চলচ্চিত্র ভাষায় এমন বিজ্ময়, 
প্রথম দিকের রোম্যান্টিক অংশটুকুতে অমজ-চারুর মনোবিযেষণের 
এমনই অমলিন স্বতোচ্ছল প্রকাশ-_যে, সত্যজিৎ রায়ের কথাটি 
বারবার সমথন করে বলতে হচ্ছ। করে “এ ছবিটি সত্যিই 
মোজাচী ়'- কিন্ত যোগ কণ্তে হয় আর একটি কথা, “এটি 
সিনেমার “চেম্বার মিউজিক' মান্ত্র ।” অপুচিম্ন্যীর কোন'একটি 
ছবিরও সেই বিশাল “সিশ্ফনিক' ব্যাপ্তি চারুলত।'য় নেই। এবং 
প্রশ্ন 8 মুলানুগতার প্রশ্নটি আপনি কি মন থেকে সরাতে পাক্সেন £ 
আমার উত্তর, তা সম্ভব নয়। এবং এই জন্যেই ছবিটি অদূর 
ভবিষ্যতে বিস্মৃত হবার সমূহ সম্ভাবনা-_যখন মানুষ রবীন্দ্র- 
নাথকে ও তার এই গজ্পটিকে আরো গভীরত্তাবে বারবার পাঠ 
করবে । 


চিত্রবীক্ষণ 


পড়ন 


৫. 


পড়ান 


চিত্রবীক্ষণে 


লেখা পাঠান 





গিনে গেন্ট্রাল, ক্যালকাটার 
আর্ট থিয়েটাব্র তসবিলে 
মুক্ত হস্তে ছান করুন 


১৬ 


চিন্রবীক্ষণ 


গণর্জেবতা 
চিত্রনাটা : ক্লাজেজ তরফদ্বার ও তরুণ মভভুমধার 


€ পূর্ব প্রকাশিতের পর) 


দশ্্-_-৩১৮ 
স্বান-_অনিরুদ্ধর বাড়ীর উঠেশন ও বারান্দা । 
'সময়-__-দিন । 
পল্প বারান্দা থেকে বেরিয়ে উঠেনে নামে । তার হাতে একট! 
থালা। 
পদ্ম £ ওরে ও উচ্চিংগে--! উচ্চিংগে-_-' 
উচ্চিংড়ে : কি? 
উচ্চিংড়ে তখন নতুন কামারশালের ভেতরে অনিক্ষদ্জকে কাজে 
সাহায্য করছে । 
পদ্য £ এদিকে আয়। 
উচ্চিংড়ে : আমি এখন কাজ করছি । 
পল্মু একট এগিয়ে আসতেই ঘতীনকে উঠোনে ঢুকতে দেখে । 
পদ্য £: দেখি! 
যতীনের কপালে আগ্বল দিয়ে চন্দনের ফোটা দেয় পদ্ম | 
যতীন : কিব্যাপার? 
পদ ২ বা।...আজ না! চক্মন যী । তোমার মাও আজ 
ফট] দেবে--তোমার নামে দরজার বাজুতে। 
দুর্গ৷ ছুটে এসে উঠোনে ঢোকে । 
দুর্গা ২ শিগগির চলো !-*উদিকে গণ্ডগোল ! 
পদ্য £ এশা! 
দুর £ হ্যা !...ছিরে পালের পাউক--গী শুদদ, সব্বার 


গাছ কেটে নিচ্ছে! 
অনিরুদ্ধ 
খন] সেকি? 


কাটটু ৷ 


ঘশ্য --৩১৭ 
স্বান--গ্রামের বাগান (১) 
সময়-_-দিন । 


মার্চ ৮০ 


ক্লোজ শট. | কুড়াল দিয়ে কয়েকটি গাছ কাটা হচ্ছে। 
কাট টু। 


দশ্-.৩২ € 
স্থান-_-গ্রামের বাগান (২) 
সময়--দিন। - 


কালুর লোকজন ক্যামেরার দিকে আগুয়ান একদল গ্রাম- 
বাসীকে লাঠি দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দেয়। 


ক্যামেরা জুম্‌ ব্যাক করলে দেখা যায় কালুর লোকজনর! গাছ 
কেটে ফেলছে। 


কাট টু। 

দৃশ্ত-_-৩২১ 

স্বান--সজনেতলখপ্প গ্রামের রাস্তা | 

সময়--দিন। 

ফোর গ্রাউণ্ডে দেখা যায় চিন্তিত চৌধুরীমশাই এগিয়ে 


আসছেন । উল্টোদিক থেকে একদল গ্রামবাসী যাচ্ছে। 
কাট, ট্র। 


দৃশ্য- ৩২২ 

স্থান__দেবু পণ্ডিতের বাগান । 

সময়-_-দিন। 

শ্য ফ্রেমে একটি উদ্যত কুডাল গাছ কাটতে শুরু করে। দেবু 
পণ্ডিত চীৎকার করতে করতে ফ্রেমে ঢোকে । 

দেবু. ₹ খবদ্দধার !....এ আমার বাবার লাগানো গাছ । 

কালু : আ বে হাট! জমিদারের হুকুম !...সব গাছ 

কাটা যাবে-_ 
দেবু * শা-_না--লা 


দেবু পণ্তিত এগিয়ে এলে কালু তাকে ঠেলে মাটিতে ফেলে 
যু । 


কালু £ হ্যাট, !! 

দেবু পণ্ডিত মাটিতে পড়ে যেতেই দ্বারকা চৌধুরী ঢোকে 
ফ্রেমে 

চৌধুরী : পঞ্ডিত-_ 


দেবু হ: দেখেন, দেখেন, কি চলছে 
কাট টু। 


কুঙডাল দিয়ে গছ কাঁটা শুরু হয়। 
কাট. টু। 


দেবু পণ্ডিত মাটি থেকে উঠে চলতে শুরু করে। চৌধুরী- 
বশাই তাকে অন্ুদরণ করেন । 


৯৭ 


চৌধুরী £ শোন, বাবারা 

চৌধুরীমশাইকে পেছন পেছন আসতে দেখে গেবু পর্ডিত 
দাড়িয়ে পড়ে, বাধা দেয় তাকে । 

দেবু. £ না, আপনি যেয়েন না, আপনি-_ 

আউট ফ্রেম থেকে একটা লাঠি এসে দেবু পণ্ডিতের মাথায় 
আঘাত করে। | 


চৌধুরীমশাই তাকে বাচাতে চেষ্টা করেন । 

চৌধুরী £ পণ্ডিত-- ! 

আরেকটা লাঠি এবার তারই যাখায় পড়ে। রক্তাপ্ল,ত মাথায় 
হাত দিয়ে তিনি বসে পড়লেন । 

দেবু. ₹ চৌধুরীমশাই_! চৌধুরীমশাই-_ ! 

চোখবোজা চৌধুরীমশাই আতঙ্কিত, ভীত, তিনি কীপা কাপা 
হাতটি দেবু পণ্ডিতের কপালে দিয়ে বিড. বিড়. করে বলেন-_ 

চৌধুরী £ পণ্ডিত! পণ্ডিত!-."“্যদাযদোহিধর্মন্য 

গ্লানির্ভবতি ভয়ারত:--» 

দেবু পত্তিত দুরে গোলমালের শব্ধ শুনে সেদিকে তাকায়-__ 

কাট. টু। 

বাউরি ও গাঁয়ের লোকর! ছুটে আসছে। লাঠি হাতে অনিরুদ্ধ 
সকলকে নেতৃত্ব দিয়ে নিয়ে আসছে । 

কাট টু। 

কালু গুণ্ডা ও তার লোকজন! 

কাট, টু। 

বাউরি ও গায়ের জ্লোকর! ছুটে আসছে। 

কাট টু। 

কালুর দল একটু ভীত। 

কালু £: (গলা নামিয়ে, দলের লোকদের ) এযাই ! 

চোখের ইছিতে সে সবাইকে পালিয়ে যেতে বলে । 


কালুর লোকজন পালাতে শুক্ক করলে অনিরুদ্ধর দল বাপিগনে 
পড়ে তাদের ওপর । কালু কোনমতে পালিয়ে যায় । 


অনিরুদ্ধ কালুর পেছন পেছন দৌডতে থাকে ॥ এবং কিছুদুর 
দৌড়ে তাকে ধরে ফেলে। প্রচণ্ড জোরে লাঠির বাড়ি দেয় তার 
যাখায়। 

কাট টু। 


দুষ্ট--৩২৩ 
্থান---ছিরু পালের বাগান ও ধারান্দা। 
সময়-দিন । 


৯৮ 


ক্লোজ শট. । কালু রক্কাক্ত মাথা নিয়ে বসে আছে । আশ- 
পাশে তার লোকজন । 


ক্যামেরা ট্রাক ব্যাক করলে দেখা যায় ছিরু পাল গড়াই-এর 
কানে কানে কিছু বলছে। প্র 

ছিক্ট £ শিগগির 1...ওরা পৌছুবার আগেই ওকে নিয়ে 
থানায় গিয়ে একটা ডায়েরী করে ফেল ! বলবে, 
অনে-_কামার-- !...যে কটা মাথা ফেটেছে, 
--সব অনে--কামার-_-বুঝলে ? 

গড়াই ং কিন্তু সেব্যাটা তো শুনছি ফেরার । 

কাট ট্। 


দখ্য--_-৩২৪ 

স্বান- জঙ্গলের মধো একটি মন্দির । 

সময়-_ দিন । 

ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে ক্যামের] ঘুরতে ঘুরতে টি্ট-ডাউন করে 
দেখায় পদ! ফ্রেমে ঢুকছে। চারদিকে তাকিয়ে কয়েক পা এগোতেই 
অনিরুদ্ধ একটা গাছের আঙাল থেকে বেরিয়ে আসে । 

অনিরুদ্ধ £ কিরে? 

পঞ্মু £ লঙজ্রবন্দী ছেলে বললে, ক'টা! দিন একটু সামলে। 

উদ্দিকে অণজ রাতে পেজ্ঞাসমিতির মিটিন ! 
কাট ট্র। 


দুশ্- ৩২৫ 

স্থান--পুলিশ থানা 

সময়--দিন | 

ক্যামের। টেবিলের সাঘনে বসা দারোগার মুখের ওপর থেকে 
পিছিয়ে এলে দেপা যায় সামনে বসে আছে গডাই, কাল ও তার 
ছুই সাকরেদ। 

দারোগা £ কোথায়? 

গাই £ শুনদ্ধি তে] কামারের বাড়ীর সামনেই । 

দারোগা রি-আাকু করতেই ক্যামেরা তার ওপর চার্জ করে। 

দারোগা 2 9061 

কাট টু। 


দ্শ্য-_-৩২৬ 

স্থান--অনিরুদ্ধর বাড়ীর সামনে । 

সময়-_রাত্তরি | 

মিটিং চলছে । এক জমায়েতের সা্নে গিরিশ বক্তৃতা দিচ্ছে । 
ক্যামেরা ভুম্‌ ফরোয়ার্ড করে গিরিশকে ধরে । 


চি্বীক্ষণ 


গিরিশ দেখু পণ্ডিত আধঙাদের নষম্য লোক ! সে রাখাল £: আজে আচ্ছা _. 


আমাদের সঙ্গে খাক্‌-না-থাক্‌--সে যা! আমাদের সে ছুটে ফ্রেমের বাইরে চলে যায়। 
জন্যে করেছে, তাতে সব সময় আমরা ভাকে কাট টু। 
মাথায় তুলে রাখব। গার গায়ে ষে লাঠি 
পড়েছে__সে লাঠি আমাদের গায়ে পড়েছে। ৃশ্ত-_-৩৩০ 
চৌধুরীমশায়ের মাথায় যে লাঠি পড়েছে,..-সে স্থান__ছিরু পালের বখগানের পেছনের গলি । 
লাঠি আমাদের মাথায় পড়েছে! সময়_রাত্রি। 
কাট টু দুর্গা অন্ধকার গলিতে দাড়িয়ে সব কথা শুনছে | রাখাল ছুটে 
ষ্ঠ__৩২৭ এসে বাগানের মধ্য দিয়ে কামেরার লামনে দিয়ে চলে যায়। 
স্বান-_ছিরু পালের বাগান ও বারান্দা । 
সময়-রাত্রি। দুর্গা চট করে একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে পড়ে । 
দারোগাবাবু আরামে বসে আছেন চেয়ারে । ছিকরু পালের দাক়্োগা £ (০) বোঝাচ্ছি মিটিং করার মজা । হাতে-নাতে 
পকেট থেকে একটা সিগারেট নিয়ে সে রাখালের দিকে তাকায় । যদি ধরতে পারি,__চার বছর জেলের ঘানি 
রাখাল তখন হ্াপাচ্ছে । ঘুরিয়ে ছাড়ব। 
দারোগা £ বটে । অনেক লোক জমেছে ? ক্যামের! দুর্গার ওপর জুম করে । কয়েক মুহূর্ত সে কি করবে 
রাখাল : আজে হ্যা।-..সেই সঙ্গে এ লজরবন্দীবাবুও ঠিক করতে পারে না। খিল্‌ খিল্‌ ও উচ্চকিত হাপির শব শোনা 
রইছে। ধায় বাগণন থেকে । 
কাট. টু। 
দ্ারোগাবাবু সঙ্গে সঙ্গে রি-আক্ট করেন। হঠাৎ যেন দুর্গা স্থির করে ফেলে কি করবে। শরীর দোলাতে 
দাঁরেশগা £. লজরবন্দীবানু'-. ! দোলাতে মদির ভঙ্গি করে সে গুন্গুন্‌ করে এগিয়ে যায় । 
কাট ট্ন। “কাচা হাড়িতে 
টির . বাখিতে নারিপি প্রেমজল--”? 
্বান__ছিরু পালেব বাগানের পেছনের গলি । কাট টু। 
“সময়- রাত্রি | দৃশ্ট-_-৩৩১ 
দুর্গাকে দেখা যায় এ গলি দিয়ে এগিয়ে আসতে | লে হঠাৎ আনি ভি লেরারারানাারাজ 
দাড়িয়ে আডি পেতে শোনে । সময়_রাত্রি | 
দারোগা : (০2) তুই ঠিক দেখেছিস ? দুর্গার গুন্গুন্‌ গান শুনে দারোগা অন্ধকারে বাইরে তাকিয়ে 
রাখাল : (০97) আজ্ঞে হ্যা । বলেন. 
ছি £: (97) উ লজরবন্দী ছ্োডাউ তো! সব নষ্টের দারোগা £ কে?...কে রে? 
গোডা ! লে তলে কলকাঠি নাডছে। কাট টু। 
গারোগা ২ (9) বটে? ছুগা £: আমি, ছুগগা দাসী । 
কাট, টু। | কাট, টু। 
ষ্ত - ৩২৮ দারোগা £ ছুগগা !-..আরে শোন্‌ শোন্‌ শোন শোন্-- 
শ্বান--ছিরু পালের বাগান ও বারান্দা । কাট. টু 
সময়-__রাজ্তি। দুর্গা থেমে দাড়িয়ে, কয়েক পা শঙ্কিতভাবে এগিয়ে আসে। 
প্ারোগা £ (রাখালকে ) তৃই আবার যা 1'”*যেই দেখবি দুর্গী £ আমরণ! তাই বলি চেন! গলা যনে হচ্চে ! 
নজরবন্দী কিছু বলতে উঠেছে--সঙজে সঙ্গে কি ভাগ্য আমার! আছ কার মুখ দেখে 
আমায় এসে খবর দিবি, বুঝলি ? উঠেছিলাম গে! ! 


ঙী 
মার্চ ৮০ ১ 


দারোগা £ আরে বোস না !1"**নজর়বন্গী ছেপড়ার সে". 
কিরকম? 

দুর্গা যেন খুব লজ্জা পেয়েছে । সে মুচকি হাসে । 

ছুর্গা  £ বকৃশিসের কথাটা মনে থাকে যেন! 

দারোগা £ (খোসমেজাজে ) আরে বোন ( তারপর 


ছি পালকে ) কি হে,...একটা দিগারেট- 
টিগণরেট ছাড়ে ! 


ছির। পাল কিঞ্চিৎ বিরক্ত হয়। পকেট থেকে সিগারেটের 
প্যাকেট বার করে। 


দুর্গা £ (আড চোখে) মিতে আপনার আমার ওপর 


রাগ করেছে। 

দারোগা £ ভা, রাগ হতেই পারে । পুরনো বন্ধুলোককে 
ছণড়লি কেন তুই ? 

দুর্গা : বন্ধুলোক !...পাড়ীকে পাড়া পুভিয়ে সাফ 
করে দিলে ! 


হঠাৎ মুখ ফস্কে ভূল কিছু বলে ফেলেছে এমনি ভাব করে 
জিভ কণটে ছুর্গা, কথা ঝবলে না আর। 


কাট, ট্ু। 

ছিরু পাল--ক্লোজ-আপ.। 
কাট. টু। 
দারোগা--ক্লোজ-আপ | 
কাট. টু। 
ছুর্গা--ক্লোজ-আপ,। 
কাট টু। 
ঘ্বাসজী---ফ্লোজ-আপ.। 
কাঁট টু। 

দারোগা গম্ভীরভখবে ছিরু পালের দিকে তাকণয় | রাগী দুষ্টি। 
কাট. টু। 


ছিরু পাল। কাপা কাপা হাতে সিগারেটে একটা টান 


দেয় সে। 
কাট. টু। 


র্গা (উঠতে উঠতে ) আমি যাই-- 
দারোগা £ আরে শোন্‌ শোন্''কোখায় ? 


রগ জানি গো জানি। “পড়ছি মোগলের হাতে 
খান। খেতে হবে সাথে ।১,..- ঘাট থেকে আসছি! 


1 


ও 


তবে আজ কিন্তু ভালো খানা খাওয়াতে ছবে |... 
পাকি মাল 1." ! 
ছুর্গা অন্ধকারে মিলিয়ে যায়। 
কাট টু। 
দারোগা উঠে দাড়ায় । ছিরু পালের দিকে জিজঞানু দৃষ্টিতে 
তাকিয়ে বলে-_ 


দারোগা £ ব্যাপার কি পাল? ছুগগা কি বলতে বলতে 
থেমে গেল? 
কাট টু। 


ঘৃশ্য---৩৩২, ৩৩৩+ ৩৩৪, ৩৩৫ 

স্থান-গীকের বিভিন্ন রাস্তা | 

সময়-_চন্দ্রালোকিত রাত্রি ॥। আধা-আলো আধারিতে গায়ের 
পথ দিয়ে দুর্গা ছুটে যাচ্ছে অনিকুদ্ধ'র বাড়ীর দিকে । 


কাট টু। 

দৃশ্-_৩৩৬ 

স্থান-__-অনিরুদ্ধর বাড়ীর সামনের রাস্তা । 
সময়-রাত্রি। 


দুর্গা ছুটতে ছুটতে অনিরুদ্ধ বাড়ীর কাছে এসেছে। 
উল্টোর্দিক থেকে রাখালকে আসতে দেখে সে একটা ঝোপের 
পাশে লুকিয়ে পড়ে । রাখাল চলে যায়। 

কাট টু। 


পৃশ্য--৩৩৭ 
স্বান-.অনিরুদ্ধর বাড়ীর সামনে । 
সময়-রাত্রি। 


যতীন জমায়েতের সামনে বক়্ৃতা করছে। 


খঙীশ £ এখন কথ হচ্ছে, দেবুবাবু যদি আমাদের সঙ্গে 
না-ও থাকেন" তবে কি আজ বাদে কল 
আমাদের যা লড়াই"*.ধর্মঘট'*.সেটা কি থেমে 
থাকবে? 

দুর্গা ছুটে এসে ফ্রেমে ঢোকে । গিরিশের মুখোমুখি হয়। 

দুর্গা : গিরিশদা ! 

কাট. টু। 

(চলবে ) 


 চিন্রবীক্ষৎ 


কাল মার্ক, 


পরিচালন! £ শ্রিগোরি রোশাল, পরিচালক ফটোগ্রাফী £ লিওনিদ 
কসমাতোভ, সঙ্গীত £ দিমিত্রি সোস্তাকোভিচ, চরিত্র চিত্রনে £ ইগর 
কাভাশ। (মার্কস্) অশদ্ধেই মিরোনোভ (এঙ্গেলস্‌্) রুূফিন। নিফোনতোভা 
(জেন মার্কস) । 





মুখবন্ধ £ 
টার প্রিষ্ প্রবাদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে মার্কসে র উত্তর £ মানবিক 
যা কিছুই আমি তাঁর পক্ষে । 


“ধু (ল মার্কস + ছবিটির নিম্াত।গণ বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের 'প্রবস্ত। 
মার্কস কে ঠিক &ঁ মান:বক দুর্টিতেই দেখেছেন । 


হবিটির পরিচালক সোভিয়েত রাশিয়ার প্রথিতযশা চঞ্চ্চি্রক।র 
গ্রিগোরি রে।শ।ল-এর বক্জবা £হ আমরা চেষ্টা করেছি যেন একজন মানুষ 
এবং একজন প্রতিভ। হিসেবে কাল মর্কসকে তুলে ধরতে পারি, যিনি 
প্রলেতারিয়েতদের বিপ্লবের পথ নির্দেশ করেছিলেন । তার কমশ্রকাণ্ড, 
জীবন সংগ্রাম এবং ম।নুষের সঙ্গে ভার নিবিড় সম্পর্ক সবটাতেই মার্কসের 
প্রতিভ।র স্পর্শ পরিলক্ষিত হয়েছে । নিমাতাদের কাছে ব্যাপারটা বেশ 
দুরূহ । কাঞ্র' মার্কস -এর উপর চলচ্চিত্র নি্লাণের এই হল প্রথম প্রচেষ্টা, 
এবং অন্ততঃ মার্কস সংক্রান্ত এই বিষয়বন্তর শৈল্পিক উপস্থাপনা বেশ 
পরিশ্রমশীল কর্ম । এই জন্োই নির্স/ত।র] মার্কসের জাবন থেকে ১৮৪৮ 
৪৯ এই বিশেষ স্বপ্ন কিন্তু ঘটনাবহুল এতিহা! সিক সময়টুকু বেছে নিয়েছেন। 
এই সময়ে সমগ্র ইউরোপ বিপ্লবের জোয়।রে ভেসে চলেছে । তৎকালীন 
ঘটবা প্রবাহ পর্যবেক্ষণ করে মার্কস ও এঙেলস পরিস্কার বুঝতে পেরেছিলেন 
যে ভারা সঠিক পথই অবলম্বন করেছেন । মার্কস ও এঙ্গেলস উভয়েই তখন 
অল্পবয়সী: । বিপ্রবের নিবেদিত প্রাণ কর্মী হিসেবে তাদেরকে যেতে হত 
ত্রাসেল স, প্যারিস, কলোন ও ভিয়েনাতে শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লব সংগঠন 
করার জন্ো । যেখানেই শ্রমিক শ্রেণীর সরব হয়ে ওঠার সংবাদ পেতেন 
সেখানেই ছুটে যেতেন ভারা । ঠিক এ সময়েই বিপ্লবী ধ্যান ধারনাকে 
ছড়িয়ে দেয়ার এবং কর্মজীবি মানুষের সংগ্রামকে সুসংব্গ করে তোলার 
উদ্দেশ্য নিয়েই ভারা প্রকাশ করলেন “নইয়ে রাইনিশে তসাইটুংগ' 


পত্রিকাটি ৷ 





এ নির্দেশনামাটা যার্কস্দের ম্ল্যাটব।ডিতে জেনির (মার্কসের পত্বী) 
ডেস্কের ওপর পড়ে রয়েছে । ঘর স্বল্পলালোকিত। জেনি চিঠিপত্র, দলিল 
দক্তাবেক্ব এবং বইপত্র বাধছেন । 


নাসণরীর খোলা দরজা দিয়ে কতকগুলো! বিহ্ানাণপত্র দেখা যাচ্ছে 


যাতে শুয়ে আছে শিশুরা । লেন্চনকে দেখা যাচ্ছে বেতের তৈরী 
জিনিষপত্র গোছগাছ করতে । 


পড়ার ঘরে একটি ডেস্ক ঘিরে বসে আছেন মার্কস, এঙ্গেলস এবং 
ইউনিয়ন অফ কম্ানিস্ট-এর কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যান্ছদের মধো গিগাউদ, 
টেডেসকো এবং হান্স আবেল। এই হানস্‌ 'আবেল দেখতে অনেকটা 
টিল উলেনম্পিগেল-এর মতো । 


একট! সবুজ শেড দেয়া বাতি জলছে । 
লেখা শেষ করে তাতে সবার সই নিলেন । 
গিগাউদ কিছু পাউউার ছড়িয়ে দিলেন । 


গিগ।উদ মিটিং-এর বিবরণী 
ভেজা কালি শুকোব।র জন্যে 
গিগ।উদ £. এই তোম।র ম্যাণ্ডেট, কাল । প্যারিসে গিয়ে তু 
নতুন করে কেন্দ্রীয় কমিটি গড়ে নাও । 


কাল” তৃমি চলে যাবার আগে হানস, তোমাকে একটা 
কিছু উপহার দিতে চায়। 


টেডেসাকা। £ 


হানস্‌ উঠে দাড়ায় । 
এসে পড়ে । 


দেয়ালের উপর হানসের লম্বাটে কোনাকুনি ছয়? 


বিত্ত কণ্ঠে হানস বলতে থাকলো £ 


ব্রযসেলস-এ আপনার বক্তৃতা শুনেছি । এনং আপনর “ম্যানিফেস্টো? 
আমি অনেকবারই পড়েছি । আর, কিছু ডম্তিং করেছিলাম । 

হানস, মার্কসের দিকে একটা এ্যালবাম এগিয়ে দেয়। মার্কস, 
এ্যালবামটি গুললেন ৷ বিশিষ্ট এবং প্রতিভাদ-প্ ৬ য়িংগুলো ক্ম্যুনিস্ট 
মানিফেস্টো”-আবেদনটিকে প্রাধবন্ত করে তুলেছে। 


হাঃ আমি ফ্লেমিশ। অনেকেই বলে মুক্তি মানবের সরব যোদ্ধা টিল, 
উলেনম্পিগেলের বংশধর আমরা । অ।ম।র ধারণা আম।দের 
পর্বপৃরুষদের ঠাকুর্দা এই এালবাম (ডুয়িংগুলোর দিকে আঙ্গুল 
দেখিয়ে) এবং এই জিনিষটা (মার্কসবে, হানস. একটি ছে'ট বাক্স 

' দেয়) আপনাকে দিতে পারলে অত্যন্ত আনন্দিত হতেন । বাঝ্সটা 
আমিই তৈরী করেছি... .. 


মার্কস বাঝ্সুট খুললেন । 'দুনয়ার মজুর এক ঠও' শ্লোগান সম্বলিত 


সীমা পা, একটি গো ল।কার মেডেল বাঝ্সটার ভেতর রাখা । 


চিত্রনাট্য 
»বকারী সীলমোহর সম্বলিত একটি অফিসিয়।ল চিঠির শট । সরকার" 
নির্দেশনামা- ২৪ ঘণ্টার ভেতর মার্কসকে ত্রাসেলস্‌ ছেড়ে যেতে হবে। 


আআ ৮০ 


সব।ই মেডেলটা দেখার জগ্গে প্রকে পড়লেন । ব।তির স্বল্লালোবে, 


সবাঁইকে গুরু-গম্ভীর এবং দৃঢ় চিত্র দেখাচ্ছে 


৬ 


চা 


অপগিচিত লু একটা শকের কারণে হঠাৎ নীরবতা ভেঙ্গে পড়লো । 
জেনি শোনার জন্তে দাড়িয়ে পড়েন । অনেকগুলো ভারী পদক্ষেপের শব্দ 
সিশড়ি দিয়ে উপরে উঠে আসছে । জেনি ছুটে গেলেন মার্কসের কামরায় । 
ক্রুত ডেস্কের উপর থেকে মিটং-এর বিবরণী লেখা কাগজপত্র ড্রয়িং ও 
মেডেল সবকিছু সরিয়ে ফেললেন । সবাই সতর্ক হয়ে উঠলেন । লেনের 
াইরের দরজার দিকে এগিয়ে গেল। এঙ্গেলস্‌ ও অন্যান্যরা উঠে 
॥ মার্কসের হাতে স্বছ চাপ দিয়ে এজেলস্‌ সঙ্গীদের নিয়ে 
'ল্লাললাঘরের ভেতর দিয়ে পেছনের বেরুবার দরজার দিকে এগুলেন। 


নু 


শি 


পশু 
ক 


দরজায় জোরে কড়া নাড়ার শব । 


এজেলস্‌, গিগাউদ, টেডেসকে। এবং অন্থ।স্তরা পেছনের প্রায় অন্ধকার 
সিড়ি বেয়ে উপরে উঠছেন । 


দরজায় আথাত আরো জোর[লো হল। 


এজেলস্‌ সঙ্গী সার্থীসহু ছাদের চিলে কোঠা দিয়ে এগুচ্ছেন-.. 


মার্কস্‌ জ্যাকেট পুলে ফেললেন । 
দিলেন । লেন্চেন দরজ। খুলে দিলে। | 


জেনি বাড়তি ড্রেসিং গাউন গায়ে 


ডজনথখানেক সামরিক পুলিশ সঙ্গে নিয়ে একজন পুলিশ অফিসার 
ভেতরে প্রবেশ করলেন । 


বাচ্চাদের ঘুম ভেঙ্গে গেছে । ওরা ভয়ে ভয়ে জেনিকে জড়িয়ে 
ধরেছে । লর! কাদছে। জেনি পুলিশ অফিসারের দিকে ঝুকে বলতে 
থাকেন ঃ 


কতবড় আম্পর্ধা আপনার আইন ভঙ্গ করছেন। সূর্যাস্ত থেকে 
সুর্য্যোদয় পর্যন্ত এই সময়টুকুতে কাউকে বাসায় বিরক্ত করা যে আইনত 
নিষিদ্ধ তা নিশ্চয়ই জানেন । 


অফিসার £ঠ আমরা কেবল আদেশ পালন করেছি । 


এজেলস্‌, টেডেসকে। এবং অন্যান্যরা! চিলেকোঠ! থেকে বেরিয়ে ধেশয়ার 
চিমনি বেয়ে নীচে নামছেন । 


সামরিক পৃলিশের। ঘরময় ছড়িয়ে অনুসন্ধান চালাতে থাকল 


অফিসার £ (পড়ার ঘর থেকে চিৎকার করে ) অন্যান্তরা সব কোথায়? 
আমব। জানি, এখানে আপনার সঙ্গে আরো অনেকেই ছিলো । 


মার্কস (শান্ত স্বরে) আপনি দেখছি আমার ছ্বাইতে অনেক বেশী 
কিছুই জানেন। আপনি কি জানেন যে আমাকে ব্রাসেলস 
ত্যাগ করতে বলা হয়েছে । আমার হাতে সময় নেই। 
এবং বাকী সময়টুকু আমি আপনার সঙ্গে বক বক করে 
নষ্ট করতে চাই না. ., 

২২ 


অঅ 2 পছন্দ করুম আর নাই করুন, বকবক আপনাকে করতেই হবে ! 


অন্থান্থ কামরাগুলোতে অনুসন্ধান চলতে লাগল । একজন পৃলিশ সদ্য 
গোছগাছ কর! একটি ট্রাঙ্ক খুলে ভেতরের বইপত্র সব মেঝেয় ছড়িয়ে দিল। 
সেক্সপীয়ার, জর্জেস, স্যাণ্ড, হাইনে, মার্কসের নিজের লেখা 'দি পভার্টি 
অফ ফিলোসফি' প্রমুখ রচন। পুলিশটির পদদলিত হচ্ছে। একের পর 
এক বই উন্টেপান্টে দেখছে সে। ভ্রযিং-এর একটা এযালবামের ভেতর 
থেকে সদ্য ভেঙ্গে যাওয়৷ কেস্দ্রীল্প কমিটির মিটং-এর বিবরণী জেখ। ক!গজ- 
গুলে! বেরিয়ে পড়লো । অফিসার তখন মার্কসের পড়ার ঘরে চিঠিপত্র 
পরীক্ষা করছিলেন । পুলিশটি প্রায় দৌড়ে যেয়ে কমিটির সিন্ধাত্ত লেখা 
মিটিং-এর বিবরণীটা অফিসারের হাতে দিল। 


অফিসার চোখ বুলিয়ে চলেছেন। 


ড £ (বিজয়োল্লাসের তঈ'তে মার্কসকে) আপনি একাই ছিলেন, 
তাই না! তা হলে এটা এলো কোখেকে ? কালিতো এখনো! 


শুকোয়নি! আপনাদের কম্বানিস্টদের কেন্দ্রীয় কমিটির সভা 


বসিয়েছিলেন । 

মার্কস £ (তির্কভাবে) আচ্ছ। স্যার, আপনি তাহলে লেখাপড়া 
জানেন ! 

অ £ (ক্রুদ্ধ) অপমান করবেন না। 


মা £ (সিদ্ধান্তগুলপোর একটি প্যারাগ্রাফ নির্দেশ করে) তাহলে তো 
আপনি এট! বেশ পড়তে পারবেন, এবং বুঝতেও পারৰেন 
যে ওতে কি লেখা রয়েছে । বর্তমান পরিস্থিতিতে ব্রাসে- 
লসে কম্যুনিস্টদের বিশেষ করে জামান কমু[নিস্টদের 


ইউনিয়নের কি ভাবে মিটিং হতে পারে 1? 


(সিদ্ধাত্তগুলে। পড়ছেন) “কেক্দ্রীয় কমিটিকে পারিসে 
স্বান।স্তরিত করা হল-_ব্রাসেলসের কেজ্জীয় কমিটি এই অরে 
নির্দেশ দিচ্ছে যে তিনি স্বাধীনভাবে এবং কার্য ক্ষতাবলে 
প্যারিসে একটি নতুন কেক্ত্রীয় কমিটি গঠন করবেন ।*__ 
এখানটায় লেখা রয়েছে দেখুন, “ত্রাসেলস-এর কেক্্রীয় 
কমিটি এখন থেকে লুপ্ত করে দেয়া হল ।” আপনার! এর 
চাইতে বেশী কি কামন। করেন?” 


অফিসার কিছুট। হতবুদ্ধি হয়ে পড়লেন। কিন্তু পরমুছূর্ঠেই আবার 
সুস্থির হলেন । 


অ £ আপনি কে তাই আমাদের জানার বিষয় । 
মা £ (বিস্মিত) কি? 
জেনি £ (ক্ষুক্) উনি আমার স্বামী, ডঃ মার্কস | 


অ 2 ওটা এখনে প্রমাণ হয়নি | 

মা $ (পাসপোর্ট অফিসারের হাতে দিলেন) এই আমার প্রমাণপত্র | 
এবং এই হচ্ছে বিপ্বী ফরাসী সরকারের মাননীয় মন্ত্রী এম, 
ফ্যালকনের একখানা চিঠি। 

অ £ (এক সুরে পড়ে যাচ্ছেন) ““ছুঃসাহুসী ও সং মার্কস, স্বাধীনতা 


ও মুক্তিকামী সকল বন্ধুদের আশ্রয়স্থল ফরাসী প্রজাতন্ত্র 
মৃক্ত ফ্রান্স, তোমাকে ম্বাগতম জানাচ্ছে ।” 
ঠিক আছে, পুলিশ এসব পরীক্ষা! করবে । 
মা £ কিন্তু, আমি কোথাও যেতে রাজী নই। 
কয়েকজন সামরিক পলিশ মার্কস. কে ঘিরে দাড়ালো । 


জজ £ বেজ'জয়ামের মহু।মান্য রাজার নামে আমি আপনাকে 


গ্রেফতার করলাম ... 


... টাওয়ারের ঘড়ির ঢং ঢং শব । এর মধ্যে প্রবেশ করলো পাথরের 
রাস্তার উপর দিয়ে ভ্রুত দৌড়ে যাওয়। হাই হিল জ্বৃতোর ভারী, অস্থির 
এবং উদ্থিগ্ন খটখট শব । একজন মহিলা! দিক নিশানাহীন ভাবে ভ্রুত 
ছুটে চলেছেন। 


মাথার উপর থেকে কালো শা গড়িয়ে পড়লো । চুল খোলা, 
বু্টিতে ভিজছে । ছুঃশ্চিন্তায় চোখ বড় বড় দেখাচ্ছে, ঠোঁট পরম্পরকে 
চেপে আছে৷ ভদ্রমহিল। জেনি । 


জেনি একটা সরু পাহাড়ী রাস্তা ধরে প্রাচীন গথিক স্বাপতোর একটি 
বাড়ীর দিকে এগিয়ে গেলেন । দ্বারঘণ্ট! বাজালেন । 


ইউনিফরম পর! দ্বাররক্ষী দ্বার খুললো । 
রক্ষী 


জে ্ৈ 


মাদাম, আপনার জন্যে কি করতে পারি? 


পুলিশ অধিকঠার সঙ্গে আমাকে দেখা করতেই হবে। 
আমার স্বামীকে ওর গ্রেফতার করেছে । ওকে এখনই মুক্ত 
করতে হবে । 

মাদাম, একটু বিবেচনা করুন। পুলিশ অধিকঠারও নিশ্চয় 
বিশ্রাষের অধিকার আছে । তাছাড়া, অফিসিয়াল কোন 
ব্যাপার নিয়ে তিনি বাসায় কাজ করেন না। 


রক্ষী স্বার বন্ধ করে দেয় । জেনি বিফলভাবে পুনরায় দরজা ধাকা- 
দিলেন। 


.."তিনি টাউন হলের পাশ দিয়ে দৌড়ে গিয়ে একটা বাড়ির দোর 


গোড়ায় গিয়ে দাড়ালেন । একটা কুকুর ডেকে উঠলে! । নিচের ডলার 
একটা জানাল! দিয়ে আলে! চোখে পড়ছে । বৃষ্টিতে এ আলো নিবু নিরু 
মনে হয় । 


মার্চ "৮০ 


জে £ আমাকে ভেতরে যেতে দিম । মন্ত্রীমহোদয়ের সঙ্গে দেখ! 


কর! আমার বিশেষ প্রয়োজন । 


্বার-রক্ষী ভেতর থেকে গেটের লৌহ্দণ্ডের আড়াল দিয়ে জেনিকে 
পর্মবেক্ষণ করছেন । 


জে £ আমার সত্যিই দেখ! করা দরকার । 
দয়! করুন মাননীয় মন্ত্রীর সঙ্গে আমাকে আলাপ করতেই 


হবে। 


তরুণ দ্বাররক্ষী বিমোহিতভাবে জেনির ত্বলস্ত দুষ্টি পর্যবেক্ষণ করছে । 
ভেজা পোষাক জড়িয়ে আছে জেনির শরীর | জেনির মুখমগ্ুডলে এমন 
কিছু বিকশিত হয়েছিল যে দ্বাররক্ষী তাকে ফিরিয়ে দিতে পারলোন। । 
সে জেনিকে অঙ্গনে ঢোকার দরজ] খুলে দিল । সেপ্ট্ির। ফায়ার প্লেসের 
পাশে বসে ঝিমুচ্ছিল। ওরা জেগে ওঠে বিশ্মিত নয়নে এই আগন্তক 
মহিলার দিকে চেয়ে রইলে। । ৃ্‌ 


দ্বাররক্ষী 2 (এম্পায়ার ক্যাবিনেটের সঙ্গে তারযুক্ত একটি মাউধপিসের 
ভেতর দিয়ে কথা বলছে ) মাননীয় সেক্রেটারী । 


নিদ্রাজড়িত অবস্থায় সেক্রেটারী রিসিভ।র তুলছেন । 
জে £ ওহ, স্যার, এক্ষণি আপনার চ;ফের সঙ্গে আমার কথ বল! 


বিশেষ প্রয়োজন ! আপনি একটু এদের বলে দিন যেন ওরা 
আমাকে মাননীয় মন্ত্রীর কাছে যেতে দেয়। 


সেক্রেটারী 2 আপনার পরিচয় মাদাম ? 


জে ১ মার্কস, জেনি মার্কস। আমাদের উপহাসের জন্যেই 
কি আপনাদের রাষ্ট্রে আমাদের রাজনৈতিক আশ্রয় দিয়ে 
ছিলেন? আমার বিশ্বাস যে মাননীয় মন্ত্রী--" 

সেক্রে £ (কর্তব্যরত অফিসারের প্রতি) এর মতো! একজন মহল! 
পুরো ব্রাসেলসকে নাড়া দিতে পারেন । 
( জেনির প্রতি ) ক্ষমা! করবেন মাদাম । তিন দিন আগে 
মাননীয় মন্ত্রী এ শহর ত্যাগ করেছেন । 


(কর্তব্যরত অফিসারকে) দেখ, ওনার জন্যে কি করতে পার । 


হাররক্ষী সম্মানের সঙ্গে জেনি মার্কসকে দরজা খুলে দিল। কাধ 
বাঁকিয়ে ভঙ্গী করলে! যেন 'আর কি করার আছে ? 


জেনি বেরিয়ে এলেন । তার ছায়৷ পাশের বৃঙ্টিভেজা তরঙের মতে! 


ভেসে চলেছে। 


অবসল্ল জেনি ঘরের দিকে ফিরছেন । একজন সামরিক পুলিশ ভার 
ঘরের প্রবেশ পথে দীড়িয়ে । 


গু 


পৃজিশ ( জেনিকে স্যালুট ঠুকে বিনয়ী কণ্ঠে বলল ) মাদাম মার্কস্‌ 
আমি আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম । আপনার 
স্বামীর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে, অনুমতি দেয়া হয়েছে । 
আপনি ইচ্ছে করলে আমি আপনাকে ত্বার কাছে নিয়ে 
যাবো । 

€ আনন্দিত ) ধন্যব!দ, তোমাকে অনেক ধন্যবাদ । আম 
কার কাছে কৃতজ্ঞ থাকলাম । 


পৃ £ সে আমি জানি না, আমি আদেশ পালন করছি মাত্র । 


জেনি এত ক্রুত হাটতে পাবেন যে পুপিশটির পক্ষে তীর সঙ্গে সমতালে 
দ্রুত চল। অসুবিধাজনক হয়ে দাড়ায় । তখনে। মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। 


সম্মানিত কায়দায় পুলিশটি দ্বার মেলে ধরে। 
হেডকোয়ার্টারের একটি কক্ষে প্রবেশ করেন । 
চোখে ধাধা লাগে, তিনি দডিয়ে পড়েন । 
. একজন লক্ব! কর্ণেল উঠে ঈীড়ান । 


জেনি দ্রুত পুলিশ 
উক্জ্ল আলোয় গেনির 
একট ডেস্কের ওপাশ থেকে 


কর্ণেল £ (বুকে অভিবাদন করলেন) আপনিই বারনেস ফন 
ভেস্টফালেন ? 
জে. £ (শঙ্কিতচিত্তে পিথিয়ে এলেন ) আমি জেনি মার্কস । 
ক £ (সম্মানের সঙ্গে পৃনধবার ) জন্মসূত্রে ব্যারনস ফন 
ভেস্টফালেন ? 
জেনি নীরবে মাথা নাড়লেন। অকন্মাং কর্ণেল ডেয্লের উপর 


সঙ্জোরে মুষ্টাথাত করে েঁচিয়ে উঠলেন। 


ক £ অ।পনি অবশ্টিই বাযারনেস ফন ভেম্টফালেন । আপনি একটি 
সম্মানিত পরিবারের উপাধি এবং কৌলিম্যকে কলঙ্কিত 
করছেন । আপনি একজন অপরাধীর স্ত্রী, যে কিনা আমাদের 
প্রিয় ব্রাসেলস নগরীর সকল জঞ্জাল শ্রেণীর লোকদের নেত', 
যে কিনা সব বিদ্রোহ এবং ছুঃসাহুসী। লে।কদের অধিপতি ! 
এ অসম্থয ! 

জেনি কিংকর্ভব্যবিমুড় হয়ে গড়েন। 
গ্লাভস্‌ টানতে থ।কেন। 


অস্থিরভাবে হাতের ভেজা 


জে ঃ$ আপনি আমকে এখানে ডেকে এনেছেন'-"-" 

ক 8৪ কোন কোন বেলজিয়ান নাগরিক মার্কসের সঙ্গে দেখা করতে 
আসতো তাদের নাম বলুন । নইলে এর জন্মে আপন|কে 
পরে দুঃখ পেতে হবে । 

জে £ আমার স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে পারবো এরকম একটা 
প্রতিশ্রাতি আমার কাছে করা হয়েছিল । 

২৪ 


ক £ ( ীভ চেপে) আরব্বখনোই আপনি তাকে দেখতে পাবেন 
না। 
( কর্ণেল বুকে চোখ উপরের দিকে তলে মোটা ভুরুর পেছন 
থেকে জেনির দিকে তাকিয়ে থাকেন ।) 

জে £ (অবজ্ঞার সুরে) আপনি আমার ক।ছে মিথ্যে কথ! 
বলেছিলেন । আমার ফিরে যাওয়াই শ্রেয়'। 
(জেনি দরজার দিকে এগোন।) 

ক £ ঈীড়ান মাম! আপনি এখন বন্দী! 

জে £ (ঘুরে দাড়িয়ে) বন্দী! কি অপরাধে? 

ক £ আপনি একজন ভবঘুরে । একজন ভবঘুরে হিসেবেই 


আপনাকে গ্রেফতার কর। হোল । আপনি"... 


কর্ণেলের কণ্ঠ ছাপিয়ে জেনির কণ্ঠ সরব হয়ে ওঠে আদেশসুচক 
ভঙ্গীতে । কর্নেল থেমে যান । 
জে £৪ বারনেস ফন ভেস্টফ।লেন সন্বেধন করতে হলে উঠে 
দাঁড়াতে হয় । উঠে দাড়ান। যখনই আপনি'-..*, 


ধবেল সঙ্গে সঙ্গে উঠে ঈ!ড়িয়ে পডেন। 


জে ৫. ১:০০, বলুন, মাননায়। নাগ,.রক মার্নস্‌ | 


বন্দীশাল।র একটি কক্ষ । দেয়ালের পাশে জেনি দাড়িয়ে । ভিজে 
পোষাকে কাপছেন ৷ তাকিয়াগ্ুলোতে শুয়ে আছে যুবতী-বুড়ি, সুন্দর" 
কুৎসিত অপরাধী'রা । সব গণিধা নয়তো বা চোর । জীর্ণ কাথ] ব] 
কাপড়-চোপড় দিয়ে ওরা আধশ্ট ক) । কেউ ঘুমুচ্ছে, আবার কেউ কেউ 
এটা ওটা! নিয়ে ঠাট্টা-ফাঞজলামো করছে । ছুর্গন্ধবুক্ত গ্যাস-চুল্প! খেকে 
অল্প-স্থল্প আলো এসে পঙডছে । 


শীর্নকায়া অধনগ্ন জর চেহারার একজন গণিকা জেনির দিকে এগিয়ে 
আসে । জেনির হ!ত ধরে মেয়েটি ত।র নিজের তাকিয়ার দিকে জেনিকে 
নিম্ষে যায়। 


গণিকা £ (খসখসে গলায় ) মনে হচ্ছে জেলে তোমার এই প্রথম, তাই 
না? পোষাকগুলো খুলে ফেল। ভয় পেয়োনা, আমি 


তোমাকে কামড়াবোন। | 


জেনি তাকিয়ায় বসলেন । চোখে মুখে মনোকষ্ট এবং যন্ত্রণার চিহ্ন । 
রাউজ্জ, মোজ। এবং জ্বুতো! খুলে ফেললেন । মেয়েট জেনির গা! থেকে 
ভেজ। স্কার্টটা হাত গলিয়ে বার করে নেয্পখর সময় জেনির মুখ থেকে 
একটা অস্পষ্ট ধ্বনি বেরিয়ে অ।সে। জল গড়িয়ে পড়ে মেঝেয় । 


খোলা জানালা দিয়ে উবাকিরণ এসে পড়েছে । জেনি জেগে ওঠেন 
এবং ভীত চকিত দৃষ্টিতে এদিক ওদিক তাকাতে থাকেন । বন্দীকক্ষে 


চিত্রবীক্ষণ 


প্রাণ চাঞ্চগায জেগে উঠছে । রুটি এবং পানীয় আসলো । গ্যাস শিখা 
নিভিয়ে দেয়! হল। একজন ক্ষগ্রাকৃতি গণিকা আয়নায় নিজেকে খু"্টে 
খু'টে দেখছে, এবং টুকরো টুকরে! রুটি ছিড়ে মুখে পুরছে । হাসাহাসি, 
গান, ছৈ চৈ, কদাচার ইত্যাদিতে প্রকোষ্ঠের আবহাওয়া ঝবাঝালো! । 
জেনির কাছে এসব ছুঃক্সপ্রের মতোই লাগছে, যেন গয়ার ধাতব চিত্রকলার 
সেইসব পৈশাচিক পরিবেশ । অধিকাংশ মেয়েরা তাকিয়ার উপর ছড়িয়ে 
জানাল! দিযে বাইরে দেখার চে করছে । জেনিও উঠে দাড়ালেন । 


জানালার লোংরা! পরকল! কাচের ভেতর দিয়ে বিপরীত দিকের 
বন্দীকক্ষগুলে!র দেয়াল দেখা যাচ্ছে। দেয়!লের উপর বিভিন্ন অংশে 
লৌহ্‌দণ্ড বসানো -_-এগুলোর পেছনে সক সরু ছিত্রপথ, থুলঘুলি। পুরুষ 
বন্দীপ্রকোষ্ঠগুলির জ।নাল। এগুলো! । জেনি দেখছেন । 


এই প্রকোষ্ঠগুলির একটিতে রয়েছেন ছু'জন বন্দী । একজন অস্থিরমতি 
এবং চঞ্চল । ঘরের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত ছুটান্ুটি করছেন এবং 
জ্রমশঃই উত্তেজিত হয়ে উঠছেন । অপরজন প্রথমজনের দিকে পিও দিয়ে 
দাড়িয়ে আছেন। প্রথমক্গন- ছিতীয়জনের ক।ছে ছুটে যাচ্ছেন, এবং 
|চংকার কনে বলছেন__ 


পাগল £ ম্য।৮. ম্যাট কে।খ|য়? মা।চ আর কেরে।সিন? 

এবং ঠার (ছিতায় জনের ) কাধ খামে ধরেছেন । 

দবিতীয়জন মুখ ফেরালেন । ইনি মার্কস্‌, কাল' মার্কস্‌। 

পাগল £: (উচ্চস্থরে মার্কসের দিকে চেঁচিয়ে) সাগরের নীচে পড়ে আছে 
কয়েক হাজার ডলার। তিনশ" নিগ্রেো। ঘুমিয়ে আঞে 
স।গরের তলে । আমার সাহসী নিগ্রেো।রা ! নিউ-অরলিন্দের 
ঘটন] ! শুধুমাত্র একটা নষ্ট তরণীর কারণে । কিন্ত কে এ 
জলয।নট। তৈরী করেছিল? এ্যান্টওয়।পেঁরই জাহাজ নিমাণ 
কারখানাগুলো ! আমি ওদের আগুনে পুড়িয়ে দিয়েছি ! 


এবং তোমাকেও অ।মি আগুনে পোড়াবেো। ! হা, পোড়াবোই ! 


রাগের মাথায় সে একটা টুল হাতে তুলে নিল। মার্কস্‌ প্রচণ্ড শক্তি 
নিয়ে তার হাত ধরে ফেললেন । আনাদ করে পাগল টুলটা তুলে নিয়ে 
নিজের সামনে এনে ধরে র।খলেন । আগামী কোন আক্রমণের বিরুদ্ধে 
একট প্রতিরোধ সতর্কতা । 

--এ 
ভান্ত যাচ্ছে। 


গথিক স্থাপতোর বাড়ির ছাদের ওপাশ দিয়ে সূর্য 


অন্তগামী সূর্যের গোধুলি আত এসে পড়েছে জানালার ধায়ে 
দণ্ডায়মান জেনির মুখে । দেখে মনে হচ্ছে যেন জেনির মৃখমণ্ডলও 
ঝ্যারাভাগিও চিত্রকলার সেইসব অন্ভুত মুখবয়বগুলোরই একটি । জেনি 
নঁচের বন্দীশালার উঠোনের দিকে তাকিয়ে আছেন। আছ্ুলে ধরা 
জানালার শলাকা দণ্ড । 


অবর্চ ৮৩ এরি 


(চেচিয়ে ) কাল”! (ভেতরে মেয়ের! তার দিকে তাকায় । ) 
কাল! 
মার্কস পাহারাদার পরিবেষ্টিত হয়ে বন্দীশালার উঠোন অভিজ্ঞ 
করছেন । জেনির কান্না-ভেজানো ডাক মার্কস শুনতে পেলেন না । 
বাতাসে উড়তে থাক কাপড় চোপড় ঠিক করে নিচ্ছেন মার্কস্‌। ধীরে 
ধীরে বিরাট কালে! পাথরের প্রশস্ত পথ দিয়ে মার্কস্‌ অদৃশ্য হয়ে গেলেন। 
পুলিশ হেড কোয়্ার্টারের সেই কক্ষ । মার্কস এবং কর্ণেল। কর্ণেল 


এখন অনেকট। ভদ্র এবং বিনত্র | 


জে ঃ 


মার্কস্‌ আরাম চেয়ারে বসে। বিপরীত দিকের আরেকটি আরাম 


চেয়ারে কর্ণেল। 

ক £ হ্যা _আমি শ্বীকার করছি.-যে আমার অধংস্তনেরা আপনার 
সঙ্গে মুর্খের মতো ব্যবহার করেছে । আপনার এখন 
বেলজিয়াম ছেড়ে যাবার কথা, অথচ আপনি এখানে 


বন্দীশালায় । এ অস্বাভাবিক, তাই না! 

( কর্ণেল হেসে ওঠেন । অনেকক্ষণ ধরে হাসতে থাকেন ।) 
আমার টেবিল আপনার বন্ধুদের এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে 
পাঠানো প্রতিবাদলিপিতে ছেয়ে আছে । ব্যাপারট1 সহজেই 
অনুমান করতে পারেন । সবাই এও জানে যে বেলজিয়ামের 
র।জ! কত হ্ৃদয়বান মানবিক । কিস্ত এরকম ঘটে যাবে, 
এ অবিশ্বাসা ! যাকগে, আমি আশা করবে৷ যে আপনি 
আমার পুলিশদের অতি উৎসাহকে ক্ষম। করবেন। আপনি 
এবং আপনার উভয়েই এখন্র মুক্ত । 


মা (দ্রুত উঠে দাড়িয়ে) আমার পত়্ী ? তাকে কি গ্রেফতার কর। 


হয়েছিল? 

কর্ণেলও উঠে ঈডান। 

মা £ (প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ) সেও গ্রেফতার হয়েছিল ? 

ক £ মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্যে । এও এক মার্জন'য় ত্রান্তি। কিন্ত 
এখন আপনি আপনার পুরো পরিবারকে নিয়ে নির্ধাকিতত 
সময়ের ভেতর বেলজিয়াম ত্যাগ করতে পারেন। 

মা £ (ক্রুদ্ধ স্বরে ) নিষ্ধারিত সময়ের ভেতর ? 

ক ₹ (অভিবাদন করছেন এবং হাসছেন) আপনার হাতে আর 
মাআ দেড় ঘণ্টা সময় রয়েছে । হিজ ম্যাজেস্টি আপন।র 
জন্যে এর চাইতে বেশী সময় বরাদ্দ করতে পারলেন না । 

মা £ (তির্যক হাসি দিয়ে ) রজার কৃপাদৃষ্টিতে আমি প্রীত হলাম । 


ত্রাসেলস-এর একটি রেল স্টেশন । ছেড়ে যাওয়ার ব্যস্ততা ৷ মার্কস্‌ 
জেনিকে জাড়িয়ে রেখে প্র্যাটফর্মের উপর দিয়ে ছেঁটে চলেছেন । 

(আংশিক ) 

২ 








4 
পথের পাচালী”-র পঁচিশ বছরে *পশ্চিমবঙ্ সরকারের 
অনুদান নিয়ে সিনে সেন্টাল, ক্যালকাটা একটি প্রামাণ্য 
গ্রন্থ প্রকাশ করছেন । এই গ্রন্থে থাকবে "পথের পাচালী, 
ছবির পটভূমি ও পরিকল্পনা নিয়ে বহু ছুষ্প্রাপ্য তথ্য, দেশ 
বিদেশে এ ছবি নিয়ে আলোচনা ও আলোড়নের ব্যাপক 
ইতিবৃত্ত, বহু ছবি, স্কেচ ইতাদি। কুড়ি টাকা মুল্যের 
এই গ্রন্থটি বেরোবে ৩*শে ডিসেম্বর । 


গিনে সেন্ট্রাল, ক্যাত্রকাটার অফিসে 
৩০শে নভেম্বর অবধি পনেরো টাকা 


জম] দিয়ে এই প্লামাণ্য গরহ্থটির 


গ্রাহক হওয়৷ যাবে । 


গিনে সেরার, ক্যালকাটা 


২, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-২০* *১৩ 
ফোন ১ ২৩-৭৯৬৯ 





চ6566. ০. 13949167 
ফিল্ম সে।সাইউটিত্র পক্রপন্রিক। পন্ড.ন 


সিনে সেপ্ট্াল, ক্যাককাটার 


িত্রবীক্ষণ 


ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটির 


টিত্রপট 


ক্যাজকাট। সিনে ইন্সটিটিউটের 
চলচ্টিন্ত ও যুভভি যন তাজ 


চল্দননগর সিনে সেপ্টাব্রের 


চিত্রণ 


রাণাঘাট সিনে ক্লাবের 


চলচ্ছবি 


ফেডারেশন অফ ক্রিল্ম সোসাইটিজেতর 


ইন্ডিয়ান ফিল্ম কালচার 
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খড়দহু দিলে ক্লাবের 


প্রেক্ষণ 


নৈহ্থাটি সিনে ক্লাবের 
পশ্য 


দমদম সিনে কনাবের 


দৃশ্যঅব্য 


ক্যাজকাট। ফিল্ম সার্কেলের 


চিত্রকথা 


সিনে কাতর অব ক্যালকাটা 


চিত্রকল্প ও কিনো 


নর্থ ক্যালকাট। ফিল্ম সোসাইটির 


_ টিত্রভাষ 
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বিষক্সজুচী 


ইউনাইটেড সিনে ল্যাবেরেটরী খুলতে হবে / তিন 
পস্চিমবজের চলচ্চিএ পিছু হটছে কেন / নন্দন মিত্র / পাচ 


গণদেবতা।, চিত্রনাট্য ঃ রাজেন তরফদার ও তরুণ মন্ছুমদার | 
সতেরো 


থা 


90000000000 000900000 


নীরবত।র ছবি £ বার্গম্যান, দ্বিতীয় সূত্র £ “ওয়াইল্ড স্ট্রবেরী” 
(১৯৫৭) / অমিতাভ চট্টোপাধ্যাক্স / একুশ 


কলকাতার বেলজিয়ান ছবির উৎসব / অতনু লাহিড়ী | 
তেত্রিশ 


বীন্দিক থেকে নীচে বার্থ ও 'লে ফিলগ ভ মর এস্ত মর্ড' 


প্রচ্ছদঙিল্পী : দীপক গ্গে 


প্রচ্ছদচিত্র £ বাদিক থেকে ওপরে : 'ভারলোরেদ মামদাগ' ও রীদেভু এ ত্র 
39000000000000000 00012 


* চিজবীক্ষণ প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে 
প্রকাশিত হয়। প্রতি সংখ্যার 
মূল্য ১২৫ টাকা। লেখকের 
মতামত নিজস্ব, সম্পাদকমণ্ডলীর 
সঙ্গে তা ন।ও মিলতে পারে । 


* লেখা, টাকা ও চিঠিপত্রাদি 
চিত্রব ক্ষণ, ২, চৌরঙ্গী রে'ড, 
কলকাতা-১৩ (ফোন নং ২৩-৭১১১) 
এই নামে এবং ঠিকানায় পাঠাতে | 














হবে। 

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের হার প্রতি বলদ |. 

লেখা পাঠান। লাইন-_-৩.০০ টাকা। সর্ঝনিয্ধ তিন | 

চির লাইন আট টাকা । বাৎসরিক চুক্তিতে || 
বিশেষ সুবিধাজনক হার | বন্া নম্বরের 

নান জঘ্য আতিরিক্ত ২:০০ টব] দেয়। 

ভালে! লেখা বিস্তৃত বিবরণের জদ্বা আ।ডভ্ট।ইাজং 
লিনা ম্যানেজারের সঙ্গে যেগ।যোগ বরুন । 

গ্রোছক ্‌ জেখক ঃ 

* চাদার হার বাখিক পনেরো টাকা (সডাক), * লেখক নয় লেখাই আমাদের বিবেচ্য । 
রেজিস্টার্ড ডাকে তিরিশ টাকা । বিশেষ পুলিপি রেখে কাগজের একদিকে লিখে 
খ্যার জন্বা গ্রাহকদের অতিরিক্ত মূলা | নিজের নাম ও ঠিকান।সহ পাঠানে। 
দিতে হয় না। প্রয়েেজন। প্রয়ে'জনবোধে পরিবতন 


এবং পরিবর্জনের আধকার সম্পদকে] 
থাকবে । অমনোনত লেখ। ফেরত 
পাঠানো সম্ভব নয়। 


* বংসরের যেকোনো সময় থেকে গ্রাহক 
হওয়া যায় । াঁদা সর্দাই অগ্রিম দেয়। 


গগ চেকেে টাক! পাঠালে বাঙ্কের কলকাতা 
শ।খার ওপর চেক পাঠাতে হবে । 





সমগ্র বলকাতার একমভ্র এজেন্ট 
* টাকা পাঠাবার সময় সম্পূর্ণ নাম, ঠিকানা, 


বতদিনের জন্য ঠাদা তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ জগদ'শ সিং 
করতে হবে। মনিঅরঠারে টাক পাঠ'লে নিউজ পেপার এজ্জন্ট, ৭ চৌন্ুঙগী রেড, 
কুপনে ওই তগাগুলি অবশ্যই দেয় । বলকাতা-১৩ 


উর ধর 


[চত্রবা ক্ষণ 


উউনাউটেনভ পিনে ল্যাবরেটরী 
খুলতে হবে 


দীর্ঘদিন হল ইউনাইটেড ফ্নে ল্যাধরেটর। বন্ধ হয়ে রয়েছে । গত 
বছরের ১লা ডি্ম্বের থেকে এই লাবরেটর'র ম।লিক জ্রীপীপাদ 
কান্কারিয়া একতরফাভ!বে বে-আইন, রোজার থে।ধণা করেছেন | 


এই লাবরেটরতে ক।জ করেন মাত্র বাইশ জন শ্রমিক-বর্মচারী? । 
দরর্ঘাদন উপেক্ষা-বঞ্চনার পর এখ।নকার শ্রমিব-বর্মচারীর। ন্যুনতম বেতনের 
দাব' জ্ঞান|চ্ছিলেন সম্প্রতি । অন্যানা স্টডিও ল্যাবরেটর'র শ্রমিক- 
বমচ।র'দের মত এরাও আন্দোলন সংগঠিত করার কখ! ভাবছিলেন। 
মালিকপন্ষ এই দাবা পুরণে এগিয়ে না এসে বেছে নিলেন নিগীঙনের পথ । 
চারজন শ্রমিককে ছাটাই করে আন্দোলন স্তব্ধ করে দিতে চাইলেন । 
স্বভ।বতই শ্রমিব-কর্চ1রীরা এই ছশটাই-এর অ।দেশ মেনে নিতে প্রস্তুত 
ছিলেন না। গ্রতিবাদে-প্রতিরোধে আন্দোলন সংগঠিত করে তুললেন । 
ম।লিবপক্ষ ঘোষণা করলেন কোঙ্গার । 


পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৭০ সালে স্ট,ডিও ল্াবরেটরীর শ্রমিক-কর্সচারী- 
দের জন্য নানতম বেতন ঘোষণা করেছিলেন । প্রায় দশবছর বাঁদে এই 
বেতনহারের জন্গ ইউনাইটেড সিনে ল্যাবরেটরীর শ্রমিক-কর্নচারীরা দাবা 
জাঁনাচ্ছিলেন । এটাই তাদের অপরাধ । এই ল্যাবরেটরীর শ্রমিক- 
কর্মচারীর! ন্যুনতম বেতন যা পান তার পরিমাণ হল মাত্র ১৩৫ টাকা। 
প্রভিডেন্ট ফাণ্ড নেই, গ্রাহুইাট নেই -_এই অসহনীয় বাবস্থার বিরুদ্ধে শ্রমিক- 
কর্মচারীর! প্রতিবাদ জানাচ্ছিলেন এটাই তাদের অপরাধ । | 


শ্রমিক-কর্মচারীদের এই সম্পূর্ণ নায়সঙ্গত আন্দোলনকে ধ্বংস করে 
দেয়ার জনা মালিকপক্ষ এই অন্যায় ক্লোজার চাপিয়ে দিয়েছেন যার ফলে 
এই প্রতিষ্ঠানে কর্মরত বাইশজন শ্রমিক-কর্মচারী তাদের পরিবার-পরিজন 
আর্বিক দিক থেকে প্রচণ্ড ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। তাদের অজিত বেতন 
পাচ্ছেন না-_প্রতিহিংসাপরায়ণশ মালিকপক্ষ শ্রমিক-কর্মচ'রীদের নিল'জ্জ- 
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ভাবে শয়তানের মত ক্ষুধা-অনাহ।র ও নিশ্চিত স্ত্যুর সামনে ঠেলে দিচ্ছেন 
--মালিকপক্ষের আঁশা এভাবেই কর্মচারীরা নতজানু হয়ে আত্মসমপণ 
করতে বাধ্য হবেন। 


মালিকপক্ষের এই ঘৃণা ক্লে।জ।র শুখ এই প্রতিষ্ঠণনের শ্রমিক কর্মচার দের 
বা তাদের পরিবার-পরিজনদেরই অসহনীয় সঙ্কটের মধ্যে ফেলেনি এই 
ক্লোঙ্গার বাংলা চলচ্চিত্রশি্কেও ক্ষতিগ্রস্ত করছে । বনু নির্মীয়মান 
বাংল ছবি এই ল্যাবরেটরীতে আটকে গেছে ফলে অনেক ছবির কাজ বন্ধ 
হয়ে রয়েছে এবং এভবে এসমস্ত ছবির প্রযোজক পরিচালক শিল্পী-কলা- 
বুশলীর! আতিক দিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন । 


পশ্দিঅবঙ্গের চলচ্িত্রশিল্পের সঙ্গে সংগ্লিষ্ট শ্রমিক কর্সচারী-শিলী-কল। 
কুশস'দের সমস্ত সংগঠন সমস্ত গণতান্ত্রিক মানুষ ইউ-সি-এল-এর মালিক- 
পক্ষের এই অনমনীয় গুদ্তোর প্রতিবাদ জানিয়েছেন। প্রতিবাদ 
জানয়েছেন অভিনতা অভিনেত্রীদের বিভিন্ন সংগঠ্ঠন ও বিভিন্ন ফিল্ম 
সোসাইট । পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তধ্য ও সংস্কৃতি দফতর ও শ্রম 
দফতরও এই শিল্পবিরে।ধে হস্তক্ষেণ করার চেন্টা করেছেন প্রতাক্ষভাবে | 
কিন্ত তরু শ্রীদীপর্টাদ কান্কার্িিয়। অনড়, অপরিসীম গুদ্ধতা নিয়ে তিনি 
এই সম্মিলিত প্রতিবাদকে অগ্রাহ্য করে চলেছেন । 

বাজেই ইউ-সি-এল-এর শ্রমিক-কর্মচারীদের এই আন্দোলন চালিয়ে 
যাওয়। ভাড়। তান্না কোনে উপ।য় নেই । কিস্ত বাইশজন শ্রমিক কর্মচারীর 
*ক্ষে মালিকপক্ষের এই অন্বায় আক্রমণ প্রতিহত করা সম্ভব নয়। তাই 
চলটপ্রশিল্সের সমস্ত অংশের গ্রতিনিধি-সংগঠনসমূহের এব্যাপারে মিলিত 
প্রতিরোধে এগিয়ে আসতে হবে । ইউ-সি এল-এর শ্রমিক কর্মচারীরা একা 
নন সংগ্রামের সমর্থনে এগিয়ে এসে সেট প্রমাণ করার প্রাথমক দায়িত্ব 
চলচ্চিত্রশিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমস্ত গণত।ন্ত্রিক মানুষের | 

শ্রীদীপটাদ কান্ক।রিয়।র ম।লিকানা ও পরিচালনাধীন উজ্ব্রলা, প্ী ও 
উত্তর! এই তিনট চিত্রগৃহের স্বাভাবিক প্রদর্শনসুচীকে ব্যাহত করার জন্য 
যৌথ কা্বক্রম নিধ।রণ করার প্রশ্বাটও আজ অতান্ত জরুরী হয়ে দেখা! 
দিয়েছে । এছাড়া অন্াভাবে শ্রীকান্কারিয়ার ওপর চাপ সৃষ্টি কর|র অন্য 
কোনো উপায় নেই। এবাপারে বেঙ্গল মোশন পিকচার এমপ্রয়িজ 
ইউ নয়ন এবং সিনে টেকনি শয়ান ওয়ার্কাস ইউনিয়নকে যৌথভাবে উদ্যোগ 
নিতে হবে । 

আমাদের দাব। ইউনাইটেড সিনে ল্যাবরেটরী খুলতে হবে এবং এখনই । 


স্যার াস্প্স্্ 


শিলিগুড়িতে চিতরবীক্ষণ পারেন 


সুনীল চক্রবর্তী 

প্রযত্বে, বেবিজ স্টোর 
হিলকার্ট রোড 

পোঃ শিলিগুড়ি 

জেল! 2 দার্জিবিং-৭৩৪/৪০১ 





আসানলোলে চিঅব ক্ষণ পাবেন 


সজীব সোম 

ইউনাইটেড কমাপ্রিক্লাল ব্যাঙ্ক 
জি. টি. রোড ত্রাঞ্চ 

পোঃ আসানসোল 

জেলা £ বর্ধমান-৭ ১৩৩০১ 





বর্ধমানে চিত্রবীক্ষণ পাবেন 
শৈবাল রাউত. 

টিকারহাট 

পোঃ লাকুরদি 

বধমান 





গিরিডিতে চিত্রবীক্ষণ পাবেন 
এ, কে, চক্রবর্তশ 

নিউজ পেপার এজেন্ট 
চন্দ্রপুর! 

শিরিিভি 

বিহার 


দুর্গাপুরে চিত্রবীক্ষণ পাবেন 
দুর্গাপুর ফিল সোসাইটি 
৯/এ/২, তানসেন রোড 
ছুর্গাপৃর-৭১৩২০৫ 





আগরতলায় চিজ্বীক্ষণ পাবেন 


অরিক্মজিত ভট্টাচাষ 

| প্রষক্ষে ভিপুরা গ্রামীণ ব্যান্ক 
হেড অফিস বনমালিপুর 
পোঃ অং আগরতলা ৭৯৯০০৯ 
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গোৌহাটিতে চিত্রবীক্ষণ পাবেন 
বাণী প্রকাশ 
পানবাজ্ঞার, গৌহাটি 


ও 

কমল শর্মা 

২৫, খারঘুলি রোড 
উজান বাজার 
গৌহাটি-৭৮১০০৪ 
এবং 

পবিত্র কুমার ডেকা 
আসাম টি.বিউন 
গৌহাটি-৭৮১০০৩ 
ও 

ভুপেন বক! 
প্রযড়ে, তপন বকরুয়া 


এল, আই, সি, আই, ভিভিসনাল 


এস, এস, রে।ড 
গৌহাটি-৭৮১০১৩ 


ধাকুড়ায় চিত্রবীক্ষণ পাবেন 
প্রবোধ চৌধুরী 

মাস মিডিয়া সেপ্টার 
মাচানতলা 

পোঃ ও ছেল £ ধাকুড়া 





জোড়ছাটে চিত্রবীক্ষণ পাবেন 
আপোলে৷ বুক হাউস, 
কে, বি, রোড 

জোড়হাট-১ 





শিলচরে চিত্রবীক্ষণ পাবেন 
এম, জি, কিবরিয্পা।, 
পু*থিপজ 

সদরহাট রোড 

শিলচর 





ডিক্রগড়ে চিত্রবীক্ষণ পাবেন 
সন্তোষ ব্যানাজখ, 
প্রযত্ে, সুনীল ব্যানার্জী 
কে, পি, ন্োড 

ডিক্রগড় 





ধাল্ুগুরহাটে চি্রবীক্ষণ পাবেন 
অন্নপূর্ণা বুক হাউস 

কাছারী রোড 
বালুরঘাউ-৭৩৩১০১ 

পশ্চিম দিনাজপুর 


জলপাইগুড়িতে চিত্রবীক্ষণ পাবেন 
দিলীপ গাঙ্কুলী 

প্রষত্ে, লোক সাহিত্য পরিষদ 
ডি. বি. সি. রোড, 

জলপাইগুড়ি 


বোম্বাইতে চিত্রবীক্ষণ পাবেন 
সার্কল বুক স্টল 

জয়েক্দ্র মহুল 

দাদার টি. টি. 

ত্রভওয়ে সিনেমার বিপরীত দিকে 
বোম্বাই-৪০০০০৪ 





মেদিনীপুরে চিত্রবীক্ষণ পাবেন 
মেদিনীপুর ফিল্ম সোসাইটি 
পোঠ ও জেল! 2 মেদিনাপুর 
৭২১১০১ 


নাগপুরে চিত্রবীক্ষণ পাবেন 
ধূর্জট গাঙ্গুলী 
ছোটি ধানটুলি 


নাগপু র-৪৪০০১২ 
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* কমপক্ষে দশ কপি নিতে হবে । 

* পচিশ পার্সে্ট কমিশন দেওয়া! হবে । 

* পত্রিকা ভিঃ পিঃতে পাঠানে। হবে, 
সে বাবদ দশ টাকা জম ( এজেন্সি 
ডিপোজিট ) রাখতে হবে । 

* উপযুক্ত কারণ ছাড়া ভিঃ পি ফেন্রত 
এলে এজেন্সি বাতিল করা হবে 
এবং এজেন্সি ভিপোজিউও বাতিল 
হবে । 


চিজবশীক্ষণ 


পশ্চিমবঙ্গের চলচ্চিত্র পিছু 
হটছে কেন ? 


নন্দন মিত্র 


এখনে শিল্প বলতে আমি শব্দটিকে /াা ও [00509 দুই অর্থেই 
বাবার করতে চেয়েছি । বস্তৃত ব।ংল! চলচ্চিত্রে যেমন শিল্পা গুণসমস্থিত 
ছবি ক্রমশঃ বিরল হয়ে আসছে তেমনি ব্যবসার বাজারেও বাংলা ছবি 
বোগ্বাই মার্কা হিদ্দী ছবিগুলির কাছে ক্রমশঃ কোণঠাস! হয়ে পড়ছে । 
ত।'হলে দেখা যাচ্ছে বাংল! চলচ্চিত্রে &170 ও 1100515 এই উভয় ক্ষেত্রেই 
সঙ্কট দেখ! দিয়েছে এবং একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে যে এই 
উভয়সন্কট পরস্পর সম্পর্কমুক্ত । 


ফিল সোসাইটি মুখপত্রগুলিতে প্র।য় উপরোঞ্ঞ শিরোন।ম! পিয়ে অনেক 
অ।লোচশা হয়ে গেছে কিন্তু বেশীরভ।গ সমালোচকই এই সঙ্কটের গভ রে 
যননি। এদের মধ্যে এক অংশের আলোচনায় মোটামুটিভাবে পরিবেশক 
প্রযে।জক প্রদর্শক এই ত্রাহম্পর্শের হাত থেকে চলচ্চিত্র শিল্পের মুক্তির 
বিষয়ে, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের-ফিল্ম ও চলচ্ঞ্রের উপর একের পর 
এক কর চাপানোর বিরুদ্ধে, দর্শন হিসাবে আদায়কৃত অর্থের সিংহভাগই যে 
প্রমোদকর হিসাবে রাজকোষে ও হল ভাড়। হিসাবে প্রদর্শকদের পকেটে 
চলে যায় এবং এই শিল্পে যে পুনগ্রিয়োজিত হয় ন। সেই বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ 
করে লেখা হয়েছিল । ভারা 'প্রমোদকরের এক অংশ বাংল! ছবিকে ফিরিয়ে 
দেওয়া, সেন্সর তারিখ অনুযায়ী ছবির যুক্তি, নযুনপক্ষে একটা নিদিষ্ট সময় 
হলগুলিতে বাংল! ছবির প্রদর্শন বাধ্যতামূলক কর! প্রভৃতি দাবী জানিয়ে- 
ছিলেন মাত্র, আলোচনাগুলিতে অর্থনৈতিক সঙ্কটের দিকটা! গভীরভাবে 
আলোচিত হয়নি । | 


যদিও একথা! ঠিক, যে সব আলোচকরা সঙ্কটের যেসব দিক তুলে 
ধরেছিলেন তা যথাথুই ছিল তবুও বলতে হয় যে ঠারা সমস্যার গভীরে 
যাওয়ার বদলে সমস্যাকে ওপর থেকে দেখেছিলেন কারণ তারা শুধুমাত্র 
1008909র দিকটা নিয়েই ভাবিত ছিলেন ফলে সরকারি ভরত্বুকি ও 
রক্ষা কবচকেই সঙ্কট সৃরাহার প্রধান পথ বলে মনে করেছিলেন। তারা 
বিস্মৃত হয়েছিলেন যে [1050 থেকে বেরিয়ে এলেও চলচ্চিত্র একটি 
0078710 7100895 ( ভোগাপণ্য ) নয়-_ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় তা 


এপ্রিল ,৭৯ 


হল একটি শিল্পা শ্রাধ্যমজাত পণ্য অতএব বাজারে ঘাটতি থাকলে যেমন 
নিষ্পমমানের ভোগ্যপণাও বিকিয়ে যায় চলচ্চিত্রের বেলায় ভা সপ্ভব নয় 
বরং বলা যায় কোনও চলচ্চিত্রের দর্শক আকর্ষণের ক্ষমতা না থাকলে 
কোনও প্রকার সাহায্য ব! রক্ষাকবচই তাকে রক্ষা! করতে পারে না। সত্যি 
কথা বলতে কি গত কয়েক বছরে বাংল ছবির বিষয়বস্ত ও পরিচালমার 
দৈশ্ব সেই পর্যায়ে এসে ঠেকেছে । অতএব দেখা যাচ্ছে বিষয়বস্তু ও 
পরিচালনার মান উন্নত করাই মৌলিক প্রয়োজন । অবশ্থ এ কথাও 
অনস্বীকার্য যখন বাংল! ছবি তার মৌলিক সন্কট দূর করে আবার আগের 
মত দর্শক আকর্ষণে সক্ষম হবে তখন এ পৃর্বোল্লিখিত সরকারি ভরতকি 
ও রক্ষাকবচ হিন্দী ছবির সঙ্গে অসম প্রতিযোগিতা এবং হুল মালিকদের 
শায়েন্ত।! রাখার ক্ষেত্রে বাংল! চলচ্চিত্র শিল্পের পক্ষে প্রয়োজন হবে । 


ফিল্স সোসাইটি মুখপত্রগুলিতে আর এক অংশ “চলচ্চিত্র শিল্পের স্কট? 
প্রসঙ্গে লিখতে গিয়ে বাংলা চলচ্চিত্রের শৈল্পিক মানের ক্রমাবনতির কথ 
লিখছিলেন, ভারা এই সঙ্কটকে শুধুমাত্র 41 এর সন্কট হিসাবেই দেখ- 
ছিলেন- একে 17059:র সঙ্কটের কারণ হিসাবে দেখেন নি। তারা 
বিস্মৃত হয়েছিলেন যে ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক বাবস্থায় অন্যান্য শিল্পের মত 
চলচ্চিত্রও একটি পণা সামগ্রীতে। বটেই উপরস্ত অগ্যান্ত শিল্পা মাধ্যমের চেয়েও 
এই বায়বহুল শিল্পমাধ্যমের পক্ষে এটি আরও বেশী করে সত্যি। অর্থাৎ 
বাংলার 711] 1174051% রক্ষা না পেলে 4৯11 টা ও পাওয়। যাবে না। 
আবার শুধু /াণ ঠা। করেও [170085019 টিকবে না কারণ আমাদের 
দেশে /৮11 [11 দেখার দর্শক যে নগণা এটি একটি তিক্ত সত্য। যে 
দেশের শতকর! ৭০ ভাগ মানুষ নিরক্ষর, যেখানে আঙ্গিক সম্বন্ধ চলচ্চিত্রের 
স্বাদ গ্রহণ করবার দর্শকের সখ্য খুব সীমিত হওয়াই স্বাভাবিক'। অথচ 
এসব মননশীল সমালোচকর। দর্শকদের গাল পেড়ে এবং / ঠি]াও না 
দেখার দায়িত্ব তাদের ঘাড়ে চাপিয়ে নিজেদের দায়িত্ব সমাপন করছেন। 
এইসব সমালোচকরা নিজেদের পাগ্ডিত্য জাহির করার দিকেই বেশী মনো- 
যোগী । এদের চিন্তাভাবন। গুটিকয়েক পরিচালকদের ঘরে ঘোরাফেরা 
করে। দেশের বৃহত্তর সংখাক মানুষের শিল্পচেতনার এবং সামগ্রিকভাবে 
বাংলা চলচ্চিত্র-শিল্পের মানোরয়নের ব্যাপারে এদের নীরবতার কারণ 
সাধারণ মানুঘ থেকে এদের বিচ্ছিন্নতা | 


এই আলোচনা থেকে এখানে /&1 ঠাা। এর অথবা ভাল পরিচালকদের 
ছবির বিস্তৃত আলোচনা ও সমালোচনার বিরুদ্ধে কোনও কট।ক্ষ করা হচ্ছে 
না বরং বল! যায় চলচ্চিত্র-শিল্পের মানোন্নয়নে আর্ট ফিল্ের ভূমিকা 
গাড়ীর স্টিয়ারিং এর মত অতীব গুরুত্বপূর্ণ । এখানে শুধুমাত্র গুটিকয়েক 
পরিচালক বাদে অন্থসব পরিচালককে একই ভাবে নঙ্যাং করার যে 
ধারণা গড়ে তোল! হয়েছে তারই বিরুদ্ধে কটাক্ষ করা হচ্ছে। তাছাড়া 
সাধারণ দর্শক চলচ্চিত্রের কোন ইতিবাচক দিকট! কতটুকু গ্রহণ করছিলেন, 


রে 


সেই নিয়ে কোনও গবেঘণ।মুূলক অ।লোচনা প্রকাশের প্রয্লে(জন ফি 
সোসাইটি মুখপত্রগুলি অনুভব করেনি । 


তবে সাম্প্রতিককালে কলকাতা '৭৮ চলচ্চিত্রোৎসব উপলক্ষে প্রকাশিত 
পৃষ্তিকায় সুধী প্রধান ্গিথিত 'বাংল! চলচ্চিত্র শিল্পের সঙ্থট' প্রবন্ধে সঙ্কটের 
অর্থনৈতিক দিকটি গভীরভাবে আলে।চিত । সরাসরি সম্পর্কযুক্ত না করলেও 
তিনি এক জায়গায় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পরবর্তীকালের সাংস্কৃতিক সঙ্কটের 
উল্লেখ করেছেন । এ পৃক্তিকীতেই পরিচালক তরুণ যন্কুমদার ব্যবসাগত 
ও শিক্পগত এই উভয়সঙ্কটকে সম্পর্কযুক্ত করেছেন। তবে আলোচনাটি 
অতি সংক্ষিপ্ত (এক পাতাও নয় ) তাই এটি বিস্তৃত আলোচনার অপেক্ষা 
রাখে । আমি পর়্বর্ত আলোচনাতে উপরোক্ত ছুটি আলোচনা থেকেই 
উদ্ধতি ব্যবহার করব । 


সেন কঙ্গিশন রিপোর্ট 

১৯৬৩ তে প্রদত্ত বস্তু উল্লে'খত সেন কমিশনের রিপোর্টে শিল্পের অর্থ- 
নৈতিক সমস্যার প্রকৃত চেহারা পাওয় গেলেও শিল্পগত সঙ্কটের সঙ্গে তাকে 
সম্পর্কযুক্ত করা হয়নি । রিপোর্টের এক জায়গায় বল হয়েছে যেসব ছবির 
স্বাভাবিক পথে মুক্তি ঘটবে না সেগুলিকে 'অব।শঙ্ট' ছবি হিসাবে গণ্য 
করতে হবে এবং সেইসব ছবির মুক্তির ব্যাপারটি প্রদর্শকের মঞ্জির উপর 
ছেড়ে দিতে হবে। অর্থাং নব।গতদের দ্বারা পরিচালিত বা অভিনীত 
আঙ্গিক সমৃদ্ধ ছবিগুলি মুক্তির ব্যাপারে বর্তমান অবস্থাটাকেই কার্যত সমর্থন 
কর! হয়েছে । এ কমিশন যে চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা! গঠনের প্রস্তাব দেয় 
তাতেও & সংস্থায় শুধুমাত্র চলচ্চিত্র প্রযোজনা! ও পরিবেশনার গুরুত্বপূর্ণ 
ভশিকার কথাই বলা হয়েছে__ছবিগুলির মান রক্ষা ব উন্নত করার 
বাপারে কিছু বল! হয়নি । 


পরবত্তর্শ আলোচনায় এটাই পরিষ্ণার করার চেষ্টা করব যে বাংলা 
চলচ্চিত্রে শৈল্সিক মান উন্নত করতে না পারলে, চলচ্চিত্র শিল্পের সঙ্কট মোচন 
হবে না। যদিও আমার আলো'চনাটি শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গের চলচ্চিত্র-শিল্লের 
সঙ্ছটের বিশ্লেষণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ তরু এই সঙ্কটের গোড়াটা জানারও 
প্রয়োজন আছে ! এই সঙ্কটের শুরু অবিভক্ত বাংলাতেই এবং সুধী 
প্রধানের আলোচনা! থেকে যার একটা চিত্র পাওয়া যায় । 


বাংল। চজচ্চিজ শিল্পের সংকট 

সুধী প্রধানের আলোচনা থেকে জানা যায় যে '৩৫ সালে ৭৭ টি 
(যার মধ্যে বাংলায় ১৯টি ) *৩৬ সালে ৭১টি (বাং_-১৯) বাংলা চলচ্চিত্র 
শিল্পের সবচেয়ে ভাল সময় | +৪১ সাল থেকেই বাংল! চলচ্চিত্র শিল্পের 
সহট শুরু হয়। এ সময় থেকেই অন্কান্ত ভাষায় ছবির সংখ্যা ক্রমাগত 
স্বাস পেতে থাকে এবং :৪৫এ গিয়ে যা ১৬তে দীড়ায়। এর কারণ সম্বন্ধে 
তিনি বলেন যে বাইরে থেকে যেসব প্রযোজক কলকাতায় এসে ছবি 


৬ 


করতেন তাদের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছিল এবং এ সময়ে বোস্বাই ও মা্রাজে 
স্টডিওর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল। অবশ্ঠ যৃদ্ধকালে কাচা ফিলের কোটা 
গ্রথা চালু হওয়াও ছবির সংখ্যা হ্রাস পাওয়।র একটি কারণ। 


৪৭ ৪১টি (বাং--৩২ )১75৮৬ ৪৭টি ( বাং--৩৭ ) ও .১৪৯এ ৭৮টি 
(বাং--৬০) কলকাতায় (বিশেষতঃ বাংলা ছবি) নিমাণের সখ্য 
অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পাওয়াকে তিনি সংকট মে।চনের লক্ষণ হিসাবে দেখেন নি 
( এখানে উল্লেখ্য যে বাজা।র পত্রিক।গুলি '৪৯এর পরিসংখ্য। নট হা।জর করে 
তাকে বাংল! চলচ্চিত্র শিল্পের সুসময় বলে বর্ণনা করে থাকেন) । তার মতে 
ছবি নিম্াণের সংখ্যা অস্বাভাবিক ভাবে বৃদ্ধি পেলেও ত। ছিল বিক্রয়ের 
বাজারের সঙ্গে সম্পর্কহীন, কারণ সেই সময় দেশবিভাগ ঘটে গিয়ে পৃৰ- 
ব।ংলার বাজ।র নষ্ট হয়ে গেছে । যুদ্ধজনিত কালে! টাকা চলচ্চিত্র শিঞ্সে 
নিয়োজিত হওয়াতেই ছবির সংখা হঠ।ং বৃদ্ধি পায়। “অপরপক্ষে ১১৪১ 
সালে যখন বাঁংল৷ ছবির উৎপাদন সবাধিক তখন ত।র সংকট চূড়ান্ত আকার 
ধারণ করেছে । তখন থেকেই স্ট,ডিওগুলি বন্ধ হতে সুরু করেছে । কলা- 
কুশলী-শ্রমিক কর্মচার'দের বেকারী বৃদ্ধি পেয়েছে- ন।মকর। পরিচ।লকর। 
১৯৫০ সালেই বোম্বাই মাপ্র।জ্ যাত্রা! সুরু করেছে।” 


তবে এই সঙ্কটকে শুধুমাত্র বাজার জনিত অর্থনৈতিক সঙ্কট হিমাবেই তিনি 
দেখেননি একে যুদ্ধকালীন সাংস্কৃতিক সঙ্কটের সঙ্গেও সম্পর্কমুক্ত, করেছেন, 
“কারণ ছিতীয় মহাযুদ্ধের সময় প্রধান প্রধান সহরগুলির কাছে সৈন্য 
সমাবেশ করায় তাদের মনে।রঞ্জনের জন্য যে ধরণের ছবি বোম্বাই থেকে 
তোল! হয়েছিল তা বাংলা স্ট ডিওর মালিক যর! 'দেবদাস”, “মুক্তি”, 
“উদয়ের পথে”, ভাবীকাল', “ডাক্তার? প্রড়ৃতি করেছেন তাদের পক্ষে তৈরা 
কর সহজ ছিল না। লক্ষ্য করার বিষয়, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে রাজনৈতিক ও 
অর্থনৈতিক সঙ্কটের সঙ্গে সাংস্কৃতিক সংকটও দেখ! দিয়েছিল । উদয়শস্করের 
আলমোড়৷ কেজ্ঘ রক্ষ। করা যায়নি। হরেন ঘোষের মত ভারত বিখ্যাত 
ইমপ্রেসারিও এবং সতু সেনের মত নাট্য পরিচ(লক তাদের নিজস্ 
কর্মক্ষেত্র ছেড়ে সৈম্াদের মনোরঞ্জনের জন্য নাচ-গ।নের দল নিয়ে বিভিন্ন 
সীমান্তে গিয়েছিলেন রোজগ।রের আশায় । সুস্থ সংস্কৃতির এই সংকট 
দুচনাকালের কথ মনে না রাখলে আমর পরবর্তশ অবস্থা বুঝতে পারবে। 
ন1।* 


তাহলে দেখ। যাচ্ছে যে যুদ্ধকালীন সময় থেকে যে নয়া সান্রাজ্যবাদা 
সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ বোক্কাইতে নি্রিত হিন্দী ছবিতে ঘটেছিল তা৷ দর্শকের 
রুচিকে পান্টে দিল এবং কলকাতায় নিগ্রিত ডাবল ভাসন ছবিগুলির 
সর্বভারতীয় বাজার-ও সঙ্কুচিত হতে থাকল। ক্রমে সেই বাজার দখল 
করে নিল বোম্বাইয়ে নিমিত 'লারেলাগ্া” মার্কা! ছবিগুলি । 


চিত্রবীক্ষণ 


ধুগ জালোষ্ন। 


কিন্ত পঞ্চাশ দশকে পশ্চিমবঙ্গের চলচ্চিত্র-শিল্প এই সঙ্কট অনেকটা 
কাটিয়ে ওঠে কারণ এই সময় পর্ব বাংলার বিরাট সংখ্যক মধ্যবিত্ত মানুষ 
এপার ব।ংলায় চলে আসেন। এদের মধ্যে অনেকেই হয়তো সিনেমা 
দর্শক ছিলেন না; কিন্তু এখানে শহরাঞ্চলে বাস করবার সময় এদের 
অনেকেই সিনেমা দেখার অভ্া1স গড়ে তোলেন । এইভাবে বাংল! চলচ্চিত্র 
তার হারানো বাজারের দর্শকদের কিয়ংদশকে ফিরে পায় । অন্যদিকে 
আবার স্বাধীনোত্তর পশ্চিমবাংলায় মাঝারি ও ভারী শিল্প গড়ে ওঠায় এক 
বিরাট সংখ্যক মধাবিত্ত শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। এরাও দর্শক সংখা ধুদ্ধিতে 
সাহায্য করে। এই নতুন দর্শকদের ব।ংল। চলচ্চিত্রের প্রতি আকৃষ্ট করে 
রাখতে যে শিল্পগত ও রুচিগত পরিবর্তন ঘটানোর প্রয়োজন ছিল বাংলার 
চলচ্চিত্র-নিমাতার! সেই পরিবর্তন আনেন । এবং তা বাইরের অনুকরণে 
নয়। এই পরিবর্তন যে একই ধরায় হল তা নয় বরং এই পরিবর্তনকে 
মোটামুটি তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে । 


পশ্মবাংলার শিল্পাঞ্চল ও সহরগুলিতে ধনতত্ত্র বিকাশের ফলে যে 
মধাবিত্ত শ্রেণীর সুষ্টি হচ্ছিল ত।দের মধ থেকে বেরিয়ে এক শ্রেণীর উপ্নত- 
মনা পরিচালক ও শিল্পীর “উদয়ের পথে", “ছিন্নমূল' ও “নাগরিক'-এর মধ্য 
[য়ে সমাজ সচেতন বক্তব্য প্রতিষ্ঠার যে পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছিল তারই 
সফল পরিণতি ঘটল সত্যজিৎ রায়ের “পথের পাচালি'-তে ৷ যদিও পৃরোক্ত 
ছবিগুলির মত এই ছবিটির অত তীব্র সমাজ বি্লেষণকার। দৃষ্টিভঙ্গী ছিল 
না, তবুও “পথের পাচালি' মাধামে দর্শক ভেঙ্গে পড়া সামন্ত অর্থন।তির এক 
%&প প্রত্যক্ষ করল । পরিচালক টার মানবিকত।বাদের উদার দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে 
সহরের শিক্ষিত মানুষকে গ্রামের মানুষের কঠিন দরিপ্রের গঞ্জ বললেন 
চলচ্চিত্রের নিজস্ ভাষার প্রয়োগে । শুধু তাই নয়, জ্ঞান ও উন্নত দক্ষতার 
ফলে এসব পু র।নে যন্ত্রপাতির দ্বারাই অনেক উন্নততর কারিগরি কাজকর্ম 
বাংল! চলচ্চিত্রে দেখা গেল। ক্যামেরাকে স্ট,ডিও-র বাইরে নিয়ে গিয়ে 
খরচ কমানে। হল । সৃষ্টি হল নতুন অভিনয়ের ধারা, যা নাটকীয় প্রভাব 
থেকে মুক্ত । এইসব পরিবর্তন এনে “পথের পাচ।লি' বাংলা চলচ্চিত্রকে 
ত।র গতানুগতিকতা৷ থেকে মুক্ত করল । 


“পথের পীচালি'-র আত্তর্জাতিক খ্যাতি বাংলা চলচ্চিত্রে আঙ্গিকের 
জোয়ার এনে দিল । সতাজিং রায় এরপর তৈরী করলেন “অপরাজিত' 
যাতে বিধ়ত হল গ্রাম থেকে শহরে আসার কাহিনী-_যা ধনতন্ত্র বিকাশের 
সময় সব দেশেই ঘটে থাকে । তার পরের ছবিগুলি 'পরশ পাথর” “অপুর 
₹সার', “দেবী, “জলসাঘর' প্রড়তি তাকে শুধু আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে 
সৃপ্রতি্িতই করল না ইউরোপে বিভিন্ন দেশে ও আমেরিকায় উর ছবির 
সীমিত হলেও একট৷ বাজার সৃষ্টি করল । 


সতাজিং রায়ের পাশাপাশি দেখা গেল খত্বিক ঘটকের মত শক্তিশালী 


এপ্রল '৭৯ 


একজন পরিচালককে ৷ তার 'অধাস্ত্রিক' ও বাড়ী থেকে পপিয়ে বিদেশী 
সমালোচকদের দৃষ্টি আকর্মণ করল। স্বণাল সেন তার প্রতিভার স্বাক্ষর 
রাখলেন 'বইশে শ্রাবণ' এবং 'নীল আকাশের ন'চে' ছবিতে । উপরোক্ত 
তিন পরিচালকের আঙ্গিকসম্মদ্ধ' ছবিগুলি দেশের মননলীল সমাজে প্রচণ্ড 
বিতর্ক শুরু করল একং এক নতুন চলচ্চিত্র-সংস্কতির সম্ভাবনাকে সুদ 
করল । বাংল! চলচ্চিত্র শুধু দেশেই মর্ধাদর আসন গ্রহণ করল না, 
বিদেশেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করল । বিখ্যাত সমালোচক জর্জ স্যাদুল লিখলেন, 
“4১100 1160-768119]) [189 ০৩ 01116 11) 1২016 01 0100 
০৪115 10001191115 111 001010002,, 5. 


এ তিনজনের সমকক্ষ না হলেও এ সময় রাজেন তরফদার, বারীন 
সাহা, হরিসাধন দাশগুপ্ত, অরূপ গুহঠাকুরত প্রভৃতিদের মত আরও কিছু 
প্রথম শ্রেণীর পরিচালক পাওয়া গিয়েছিল ধারা চলচ্চিত্র-ভাষার বাবহার 
জানতেন এবং এ শিল্পটির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন । 


কিন্তু তখনও একমাত্র সত্যজিং রায়ের ছবি ব্যতীত ( 'অভিযান'-এর 
সময় কাল থেকে) অন্য কোনও পরিচালকের ছবি উল্লেখযোগা বাজার 
সৃষ্টি করতে পারছিল না । আগেই বলেছি যে দেশের শতকরা ৭০ ভাগ 
মানুষ নিরক্ষর যে দেশে এইসব ছবির সৃ্্লাতিসৃল্মম আঙ্গিকের কদর বোঝ।র 
মানুষের অভাব থাকাই স্বাভাবিক । কিন্তু এই সব ছবিগুলি বাংলা 
চলচ্চিত্রের উন্নত মান বজায় রাখতে অগ্রণী ভূমিকা পালন কর.ছল। 
জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পুরস্কার লাভের স্বাদে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত 
সমাজেও এইসব ছবি দেখার ও আলোচন! করার প্রচণ্ড স্পহা'র সৃষ্টি 
হচ্ছিল | 


পুবোক্ত এইসব পরিচালকদের, সমক্ষমত সম্পন্ন না হলেও এ'পেরই প্রভাবে 
তপন সিংহ, তরুণ মজুমদার, অসিত সেন, অজয় কর প্রমুখ কিছু পরিচ।লব, 
পাওয়া গিয়েছিল ধাদের আমি আলোচনার সুবিধার্থে দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত 
করব । এদের ছবিগুলি পূর্বে সমাদৃত নিউ থিয়়েটাস'-এর ছবিগুলির থেকে 
শুধু কারিগরি দিক থেকেই নয়, শিল্পগতভাবেও উন্নততর মানের ছিল। 
বিষয়বস্তু নির্বাচনেও এসব ছবিতে অনেক আধুনিকতা পরিলক্ষিত 
হয়েছিল । এই সবের ফলে এ'দের সাহিত্য-নির্ভর পরিচ্ছন্ন ছবিগুলি সাধারণ 
রুচিবোধসম্পন্ন ও শিক্ষিত দর্শকদের মধ্যে একটা বাজার দৃষ্টি করতে সক্ষম 
হয়েছিল। এদের সাহিত্যের মত করে ( ৬০1১৪11) ) গল্প বলার ভঙ্গী 
সাধারণ দর্শকদের কাছে প্রথম শ্রেণীর পরিচালকদের অপেক্ষা অনেক 
সহজবে।ধ্য ছিল। অর্থাং ধীর! চলচ্চিত্র বা শিল্পের টুলচের| বিচার ন। 
করেও ভাল ছবি দেখতে চান তাদের জন্যই এই পরিচালকর। ছবি 
করতেন । আবার ধ্লীর। ছবির চুলচেরা! বিচার করেন তাদেরও ধূহদংশ এই 
ধরনের ছবিরও দর্শক ছিলেন কারণ এইসব দ্বিতীয় শ্রেণীরূপে উল্লিখিত 
পরিচালকদের ছবিও মাঝে মধ্যে দেশে বিদেশে প্রশংসিত হচ্ছিল। 


প্রথম প্রেণীর পরিচালকর! তাদের উপ্নততর ছবির মাধামে যেছন 
মননলীল দর্শকসমাজ সৃষ্টি করছিলেন তেমনি রুচিবোধসম্পন্ন দর্শক সৃষ্টিতে 
দ্বিতীয় শ্রেণীর পরিচালকদের তৃমিক! ছিল একই রকম । আবার এইসব 
রুচিবোধসম্পন্ন দর্শকের মধা থেকেই যে ক্রমে মননঙগীল দর্শক সমাজ সৃষ্টি 
হচ্ছিল তা বলাই বাহুল্য । এইভাবে বাংল! চলচ্চিত্রের ও তার দর্শকের 
উন্নতম্বখী মান সৃষ্টিতে প্রথম শ্রেণীর পরিচালকদের সঙ্গে দ্বিতীয় 
শ্রেণীর পরিচালকরাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছিলেন । 


ব্যবসারিক ছৰি 

উপরোক্ত ছবিগুলি ছিল বাংল! চলচ্চিত্র-শিল্পের একদিক কিস্তু যেসব 
ছবি বাজার দখল করেছিল সেগুলি ছিল অপেক্ষাকৃত নিষ্মমানের ধাদের 
আমি তৃতীয় শ্রেণীত্ৃক্ত করব । এই তৃতীয় শ্রেণীত্বৃক্ত পরিচালকরাও নিউ 
খিয়েটার্সও ম্যাডান থিয়েটারের রীতিতে পরিবর্তন এনেছিলেন । কিন্ত 
এইসব পরিবর্তনগুলি ছিল বাহ্যিক যা ছধিতে চটক এনেছিল । কিন্তু তখন 
যে মধ্যবিতশ্রেণী সৃষ্টি হুচ্ছিল তার! এতেই আকৃষ্ট হয়ে পড়েন কারণ 
অভিনেতা “অভিনেত্রীরা ছিলেন অধিকতর আকর্ষণীয়, গায়ব-গারিকাদের 
কণ্ঠ ছিল আরও মিষ্টি, প্লে ব্যাকের বাবহার যেটাকে সাহায্য করেছিল । কিন্ত 
বিহয়বন্ত হয়ে পড়ল অনেক ছুর্ধল, গণিতের ছক অনুযায়ী । এইসব ছবিতে 
“সাগরিকা মার্কা উদাস করা ত্রিকোণ প্রেমের গল্প থাকত; নায়ক ও 
নায়িকার ভুল বোঝাবুঝির বা স্মৃতিমের মাধামে গঞ্জে জট সৃষ্টি করা 
হত এবং পরিশেষে ভ্রতগতিতে নাটকের জট খুলে মিলনাস্তক পরিণতি 
দেখান হত। আর এই ভাবে কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট দ্রুতগতিতে দর্শক আকৃষ্ট 
হত এবং হাঁসি, কান্ন।, 'প্রতিশোধম্পুহ' প্রভৃতি ভাবাবেগের মধ্য দিয়ে যার 
প্রকাশ ঘটত । তাছাড়! মধাবিত্ত দর্শককুল তাদের না! পাওয়া-জনিত 
আশা-আকাম্থাকে এইসব সিনেমার মাধ্যমে চরিতার্থ করত ( পলায়নী 
মনোরৃত্তি থেকে ) কারণ দর্শকর! অনেক সময়েই চরিত্রগুপির মনে নিজেদের 
একাত্ম করে ফেলতো৷ । এছাড়াও বেশ কিছু রোমাঞ্চকর গোয়েন্দা ছবি, 
বিভীষিকার ছবি এবং হাঁসির ছবি এখানে তোলা হত। এইসব ছবিতে 
যেসব তথাকথিত বক্স-অফিস উপকরণের সমাবেশ ঘটত তা এখানকার 
দর্শকের কথা স্মরণে রেখেই করা হত-_বর্তমানের মত বোম্বাই ফণ্ুলার 
অনুকরণে করা হত না তবে বেশিরভাগ ছবিই জনপ্রিয় অভিনেতা- 
অভিনেত্রীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠত । পরিচালকরা তাদের নিজেদের 
পরিচালন! ও বিষয়বস্তর দুর্লত। ঢাকবার জন্তই হোক অথব৷ গুদের 
জনপ্রিয়তাকে কাজে লাগাবার জন্যই ছোক এসব নায়ক-নায়িকার চার- 
পাশেই ক্যামেরাকে যথাসম্ভব ঘোরাফের! করাতেন তবে এসব অভিনেতা 
অভিনেত্রীরাও নিজেদের ঢংএই অভিনয় করতেন যেট। ছিল তাদের ব্যক্তিগত 
সৃষ্টি অথব। রঙ্গমঞ্চের প্রভাবপুর্ণ । 


সেইসময় প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর পরিচালকরা যেসব নবাগতদের 
সুযোগ দিচ্ছিলেন উাদেরও অনেকে বাবসায়িক ছবিগুলিতে অভিনয় করার 


৮ 


সুযোগ পাচ্ছিলেন । আবার সে সময় ছবি বিশ্বাস ও পাহাড়ি সান্যাজের 
মত বেশ কিছু চরিত্রাভিনেতাও ছিলেন ধাদের অভিনয় সব ধরণের দর্শকই 
পছন্দ করতেন । এইসব অভিনেতাদেরও একটা বাজার ছিল । 


ভালো গানের প্রতি ভারতীয় সিনেম। দর্শকদের বরাবরই একটা ছুর্বলত। 
আছে, এইসব পরিচালকরা সেটাও কাজে লাগিয়েছিলেন। সেই সময় 
বেশ কিছু সঙ্গীত পরিচালক পাওয়। গিয়েছিল ধার! বাংলার লোকসঙ্গীত 
ও রাগ রাগিনীর ওপর নির্ভর করে তাদের সুর রচন! করতেন, গীতিকারদের 
গীত রচনায় প্রেমের উচ্ছ্বাস থাকলেও তাতে সংযম ছিল। আর এইসব 
গানগুলি জনপ্রিয় হয়ে উঠত। 


এখানে উল্লেখযোগ্য যে, এই ব্যবসায়িক ছবিগুলি বাংল। ছবির বাজারে 
চল্লিশ দশকে যে ধর্ময় ও পৌর/ণিক ছবির ভ্রোত বইছিল তা রদ করতে 
পেরেছিল তার নিজন্ব বাজার সৃষ্টির মাধ্যমে | তাহলে দেখ! যাচ্ছে যে 
চল্লিশ দশকের শেষে স্থানীয় চলচ্চিত্র-শিক্পে যে ভয়াবহ সঙ্কট এসেছিল, 
উপরোক্ত তিন শ্রেণীর পরিচালকরাই পঞ্চাশ দশকেই তার মোকাধিল। 
করেছিলেন নিজের নিজের পদ্ধতিতে ফলে হিন্দী ছবির আগ্র।সন ন্য।হত 
হয়েছিল । 


বাংলা! ছবির চলচ্চিত্র-শিক্পে উপরোক্ত তিনটি ধারায় বিকাশের প্রথম 
দিকে তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত ছবিগুলি অভ্ভুতপূর্ব জনপ্রিয়তা ভর্জন করেছিল 
উত্তমকুমার ও সুচিত্রা সেন অভিনীত ছবিখুলির জনপ্রিয়তা'যার প্রম।ণ 
বহন করছে। 


সময়ের নিরিখে দেখা গেল যে ( পাঁচ দশকের গোড। থেকেই ), তৃতীয় 
শ্রেণীভুক্ত পরিচালকদের ছবির জনপ্রিয়তা ক্রমাগত হাস পেতে থাকল। 
এর কারণ হল দর্শকের রুচি পরিবর্তনশীল । দর্শক যেমন শ্রধুমাত্র ভলো৷ 
গানের জন্ক একট ছবি কয়েকবার দেখত অথব! বিষয়বস্তুর দুর্ধলতার দিকে 
না৷ তাকিয়ে শুধূমাত্র অভিনয় দেখার জন্যই একট! ছবি ব।র বার দেখত-_ 
সেই অবস্থার পরিবর্তন ঘটতে আরম্ভ করল । দর্শক ভালো গল্প ও উন্নততর 
পরিচালনাও আশ! করবে সাফল্যের । দর্শকদের রুচি যেমন পরিবর্তননীল 
তেমনি সেই দর্শকদের মানের কথ। জেনে পরিবন্তিত রুচি সৃষ্টির দায়িত্বও 
যে শিল্পীদের, এই সহজ সত্যটি এসব পরিচালকর! উপলব্ধি করলেন না । 
ফলে ঠাদের ছবি কিছুদিনের মধ্যেই দর্শকদের কাছে একছেয়ে হয়ে পড়ল। 
অথচ এদের সামনে অজন্র সুযোগ ছিল। হাসির ছবির কথাই ধরা 
যাক-_আমাদের দেশের পরিচালকরা হাগ্যরস সৃষ্টির নামে মেসবাড়ীর 
একটি দৃশ্তে কয়েকজন কৌতুকাভিনেতাকে জড়ো। করে হাসি ঠাট্টা করানো 
অথবা অন্য কোনও দৃশ্যে ছু-একজন কৌতুকাডিনেতাকে ঢুকিয়ে দিয়ে 
ভাড়ামো করানোই বোঝেন । সেই “সাড়ে চুয়্াতর' মার্কা ছবির সাফল্য 
থেকে এদের মাথায় এই যে ধারণাটা দ্বকেছিল তা আর কোনও দিনই 
বার করা যায়নি--এখনও সুযোগ পেলে এরা একই জিনিষ চালিয়ে যান। 


চিত্রবীক্ষণ 


এদে্স আর একটি দোষ হচ্ছে, এরা! সবসময় একই কৌত্ৃকাভিনেতাকে 
একই ধরণের অভিনয় করাতে চান। সেই মান্ধাতার আমল থেকে 
দেখে আসছি যে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়কে দিয়ে বনুবার পূর্ববঙ্গীয় টানে কথা 
বল।নে। হয়েছে । অথচ এসব জিনিসের ক্রমাগত ব্যবহার দর্শকদের মধ্যে 
একঘেয়েমি আনতে বাধ্য । শুধুমাত্র কৌতুকাভিনেতাদের প্রধান ভূমিকায় 
রেখেও যে “ভানু পেলো! লটারি অথবা "পার্সোনাল এ্য(সিস্ট্যান্ট, 
অঙ্থভাবিক সাফঙ্য অর্জন করেছিল তার কারণ বাংলায় হাসির ছবির 
ভালে বাজার ছিল। অথচ এইসব উদাহরণগুলি এদের টনক নড়াতে 
পরেনি । তখন বাংলায় রবি ঘোষের মত. শক্তিশালী এবং ভানু-জহর-এর 
মত জনপ্রিয় কৌতুকাভিনেতা ছিল। তারা ভানু-্জহর জুটিকে: দিয়ে 
বেশ কিছু নিল হাঁসির ছবি করতে পারতেন । এটা করতে ভারা এখ|ন- 
কার দর্শকের কথ! মনে রেখেও লরেল-হাঙির ছবির মত ল্লাপস্টিক 
অভিনয় ও দ্রুত ক্যামেরা সঞ্চালনের পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারতেন । আসলে 
এইসব করতে যে বুদ্ধি খরচের প্রয়োজন আছে তারই অভাব এদের 
ঘটেছিল। সেই সময় দিতীয় শ্রেণীত্বক্ত পরিচালকরা! কিন্তু ঠার্দের মান 
অনুযায়ী 'একটুকু বাসা' ও “বাক্স বদল'-এর মত নিম্ল হাসির ছবি অথবা 
রবি ঘোষকে নাম ভূমিকায় রেখে গল্প হলেও সত্যি'-র মত ব্যঙ্গাত্মক ছবি 
নিম।ণ করেছিলেন । 


তৃতীয় শ্রেণীত্বক্ত এসব পরিচালকের! যে ধরণের ছবি করছিলেন তার 
মধ্যে অভিনবত্ব আনতে ব্যর্থ হয়ে তারা নতুন বিষয়বন্ডও বেছে নিতে 
পারতেন যেমন স্বাধীনতা সংগ্রামের নানা উপাখ্যান অথবা দেশ বিভাগ 
জনিত গল্প। পঞ্চাশ দশকে হেমেন ঘোষের “ভুলি নাই ও চট্টগ্রাম 
অন্ত্রাগার লুণ্ঠন", “বিয়াল্লিশ' অথবা সলিল সেনের “নতুন ইন্ছুপি'-র মত 
ছবির উদাহরণ ঈদের সামনে ছিল । কিন্তু সে সব পথে না গিয়ে ধনতন্ত্রের 
অমোঘ নিয়মে শিল্প-সংস্কতিতে যে অবক্ষয় শুরু হয়েছিল, ঠারা ঠাদের 
ছবিকেও সই পথে নিয়ে গেলেন। তাদের ছবিতে নায়ক-নায়িকার 
বেলেল্লাপনা ও হোটেল 'নাচের দৃশ্য এবং চড়া সুরের মেলোডরামা ঢোকাতে 
আরম্ভ করলেন যা পঞ্চাশ দশকের হিন্দী ছবিগুলিতে লক্ষ্য করা যেত। 
তবু এটাকে আমি হিন্দী ছবির অনুকরণ বলব ন। কারণ এরকম কয়েকাট 
দশা ঢোকানো ছাড়! এক্ষেত্রে মে।টামুটি বাংল! ছবির নিজস্ব চরিত্র বহাল 
থাকত সেন্টিমেন্টের আধিক্য । তবে এইসব দৃশ্য ঢোকানোয় পঞ্চ'শ দশকে 
ভিলা ছবির সাফল্য যে ঠাদের অনুপ্রাণিত করেছিল, তা৷ বলাই বাহুল্য । 


অস্ত সব দোষ পরিচালকদের দিলে ভুল হবে কারণ প্রথমত অদুরদর্শশ 
প্রদর্শব-্পবিবেশক-প্রযোজক গোঁঠীও এইসব দৃশ্য ঢোকানোয় ইন্ধন 
জোগাতেন এবং দ্বিতীয়ত যে সামাজিক অবক্ষয় শ্তরু হয়েছিল তাও এই 
প্রক্রিয়াটিকে সাহায্য করল। দর্শকদের একাংশ বিশেষতঃ ছাত্র ও যুব 
শ্রেণী এই ধরণের ছবিগুলির প্রতি তাংক্ষণিক আকর্ধণ অনুভ্ভব করল। 


এপ্রিল +৭১ 


এইভাবে যে নয্বা সাম্রাজ্যব(দী * অপসংস্কৃতি আগেই হিন্দী ছবিতে 
অনুপ্রবেশ করেছিল বাংল! ছবিতেও ডা দুকে পড়ল। 


এখানে একটা কথা বলে নেওয়া প্রয়োজন যে তৃতীয় শ্রেণীতৃ্ত 
“সাগরিকা” মার্কা মোটা দাগের প্রেমের ছবিগুলি যা পঞ্চাশ দশকে সফলত। 
এনোছল তা৷ কিন্তু তখন থেকেই বাংল! ছবির দর্শকদের একাংশদের মধ্যে 
স্থল রুচি গড়ে উঠতে সাহায্য করেছিল । পরবতর্শকালে এসব পরিচালকরাই 
যখন বাংঙ্গার সংস্কৃতি ও কৃষ্টির সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখার পথ বর্জন করে ছবিতে 
অপসংস্কৃতি আমদানী করতে লাগলেন তখন দর্শকদের সেই রুচি স্ুলতর- 
রাঁচিতে পরিণত হল। আর এইভাবে সৃষ্ট স্থুলতর রুচিই দর্শকদের 
একাংশকে বিকৃত রুচির হিন্দী ছবির দিকে ঠেলে দিল । বিকৃত রুচি বলছি 
এই কারণে যে ঘাট দশকের বোম্বাই থেকে নি্সিত হিন্দী ছবি লারে লাঞ্কা 
মার্কা ৪২০, বা “'আওয়ারা'-র যুগ কাটিয়ে যৌনতা-হিংস্রতা মিশ্রিত 
“জংলি'-“'জানোয়!র'-এর রাজত্বে প্রবেশ করেছিল। এর ফলে এইসব 
ছবিগুলি স্কুলতর বাংল! ছবির চেয়ে ছিল অনেক প্রলোভনপূর্ণ তাই স্থুলতর 
রুচির বাংল! ছবির দর্শক পাশাপাশি হিন্দী ছবি দেখার অভ্যাসও গড়ে 


তুলল । 


প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর পরিচালকদের জনপ্রিয়! বৃদ্ধি 

দর্শকদের অধিকাংশের মধ্যে কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত প্রতিক্রিয়া দেখা 
গেল। ঠারা এইসব শ্রেণীত্বৃক্ত পরিচালকদের প্রতি বাতশ্রদ্ধ হয়ে ক্রমশঃ 
দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত পরিচালকদের ছবির প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকল। তপন 
সিংহ-র ছবির উত্তরোত্তর জনপ্রিয়তাবৃদ্ধি সেইটাই প্রমাণ করে, 'অন্ধুশ', 
“কাল৷ মাট”র পখ বেয়ে তিনি করলেন “কাবুলিওয়ালা”, “াসুলি ধাকের 
উপকথা", 'ক্ষণকের অতিথি", “নির্জন সৈকতে ইত্য।দি। এদের উন্নত" 
মুখী ছবির প্রতিক্রিয়া স্বরূপ প্রথম শ্রেণীর পরিচালকদের কদরও সাধারণ 
দখকদের কাছে উল্লেখযোগাভ।বে বৃদ্ধি পেতে থাকে ( শহরগুলিতে শিক্ষার 
প্রসারও এইভাবে সাহাঘা করেছিল )। সত্যজিং রায়ের “মহানগর, 
“চ।রুলতা” ও খত্বিক ঘটকের 'মেঘে ঢ।কা তারা”, র।জেন তরফদারের গঙ্গা: 
স্বণাল সেনের 'বাইশে শ্রাবণ এবং অনূপ গুহঠাকুরতার “বেনারসী' শ্4 
সংবাদপত্রের পাতা তেই নয় দর্শক কর্তকও উচ্চ প্রশংসিত হয় । 


উদাহরণ স্বরূপ ১১৬৫ সালে মৃক্তিপ্রাঞ্ধ বাংল। ছবির তালিকা দেখলেই 
পুর্বোক্ত উক্তির যথার্থতার বিচার হবে। এ বছরে “আকাশ কুসুম”, 
“সুবর্ণরেখা", “কাপুরুষ ও মহাপুরুষ, “অনুষ্ট,প ছন্দ' ও 'একই অঙ্গে এত 
রূপ'"এর মত শিল্প গুণসমন্িত ছবি মুক্তি লাভ করে৷ এখানে উল্লেখযোগ্য 
যে এইসব ছবি কলকাতা শহরেই সশ্মিলিত ১৫ থেকে ২৫ সপ্তাহ পর্যান্ত 
চলেছিল যা বর্তমানের বাংলা ছবির গড়পড়তা চলাকালীন সময়ের চেয়ে 
বেশী। এ বছরে ছিতীয় শ্রেণীত্বক্ত পরিচালকদের যেসব ছবি মৃক্তি লাভ 
করেছিল সেগুলি ₹ল “অতিথি”, 'বান্স বদল', “এটুকু বাসা”, “রাজা 


পি 
ডা 


রামমোহন? আলোর পিপাসা প্রভৃতি । এই ছবিগুলি তদানীঙুনকালে 
শুধুমাত্র কলকাতা শহরেই সশ্মিলিত ২৫ থেকে ৫০ সপ্তাহ পর্য্যন্ত চলেছিল । 
এই সময় তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত পরিচালকদের ছবিগুলি বক্স অফিসের অনেক 
তথাকথিত দাবী মেটানে। সত্ত্বেও জনপ্রিয়তায় দ্বিতীয় শ্রেণীর পরিচালকদের 
ছবিগুলির পাশে দাড়াতে পারেনি । 


তাহলে দেখা যাচ্ছে যে ঘাট দশকে বাংলায় যে বেশ কায়কটি জাতীয় 
ও আন্তর্জাতিক মানের ছবি উঠত তাই নয়, শিক্ষিত ও দ্ঠিবোধসম্পন্ন 
দর্শক বাঁড়ার সঙ্গে সঙ্গে এইসব ছবির স্বয়ংনির্ভর বাজারও গড়ে উঠেহিল। 
আর সেই সময় হিন্দী ছবির মান আগের চেয়ে আরও নেমে যাওয়ায় 
অবাঞ্ালী রূচিবোধসম্পন্ন ও চল চ্চত্রবোধসম্পন্ন দর্শকদের কাছেও এইপব 
প্রথম ও ছ্বিতীয় শ্রেণীত্বক্ত ছবিগুলি বাজার পেতে থাকল । 


কিন্তু এই অবস্থ(তে ভাট! পড়ল । ঘাট দশকের শেষ ভাগ থেকেই দ্বিতীয় 
শ্রেণীতব্ত বাংল! ছবির মানেরও ক্রমাবনতি লক্ষ্য করা গেল এবং ফলশ্রুতি 
হিসাবে 11750%তেও সঙ্কট দেখ। দিল । অনেকেই তখন এই সঙ্কটকে 
রাজনৈতিক অস্থিরতা জনিত বলে মন্তব্য করেছিলেন সেটা আংশিক সত্য 
হতে পারে কিস্ত মুল কারণ নয় । 


ধনতাস্্রিক সন্বটের প্রতিফল 

ভারতে ধনতগ্র বিকাশের ফলেই পশ্চিমবঙ্গের চলচ্িত্র-শিল্প তার 
দেশ বিভাগঞঙ্জনিত ও অন্যান্ত কারণজনিত সঙ্কট যে কিছুটা কাটিয়ে উঠতে 
পেরেছিল তা পূর্বের আলোচন! থেকে বোঝা যায় কিন্তু ভারতবর্ষে সেই 
ধনতান্ত্রিক বিকাশ শৈশবাবস্থাতেই সঙ্কটে পড়ল এবং এঁ রাজনৈতিক 
অস্থিরতার এটিও একটি কারণ। গ্রামগুপিকে সামশুশোষণ থেকে মুক্ত 
করার বার্থতাই ছিজ ধনতান্ত্রিক সঙ্কটের অন্যতম প্রধান কারণ । 


চলচ্চিজ্র-শিল্পে অর্থনৈতিক সন্ধটের খতিক্রিয়। 

অর্থনৈতিক সঙ্কটের ছায়া বাংলার |) 110509তেও পরিলক্ষিত 
হল। যে কোনও পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় মুদ্রানীতি (171991191 ) একটি 
সাধারণ নিয়ম । এর ফলে বাংল! ছবির থরচ ক্রমাগত বুদ্ধি পাচ্ছিল। 
সঙ্কটের যুগে এই মুদ্রা-ম্ফীতি আরও ব্যাপকহারে দেখা দিল। কয়েক 
বছরেই ছবি নির্াণের খরচ ছিগুণ বা তিনগুণ বুদ্ধি পেল। অতিথি" নির্মাণ 
করতে যেখানে লেগেছিল আনুমানিক এক লক্ষ টাকা, কয়েক বছরে এ 
অঙ্কে ছবি কর! হয়ে পড়ল কল্পনাতীত । এর সঙ্গে সরকারী কর ও হল 
মালিকদের ভাড়া বৃদ্ধি যোগ হয়ে এমন অবস্থা দাড়াল যে তাতে ছবির 
খরচ তোলাই মুস্কিল হয়ে পড়ল । আগে যে কালে! টাকার খেলাটা 
চলছিল গোপনে ক্রমশঃ তা হয়ে পড়ল প্রায় খোলাখুলি (0267 
56০751 )। 


এ সময়ে অর্থনৈতিক সন্কটের মূল কারণ গ্রামীণ শোষণ থেকে যদি 


৯০ 


গ্রাম বাংলার যুক্তি ঘটত তাহলে আভ্যন্তরীণ বাজার বৃদ্ধির মাধ্যমে চলচিত্র 
নির্মাণের উচ্চ খরচ মিটয়ে শিল্পের সঙ্কট হ্রাস করা যেত। যে দেশের 
গ্রামের মানৃধ দু-বেলা ছু-স্ুঠো খেতে পায় না, সে দেশের মানুষ সিনেমা 
দেখবে এমন আশা! ছুরাশা । অবশ্ত এর সঙ্গে প্রয়োজন হত শিক্ষা ব্যবস্থার 
প্রসার ও সুস্থ সংস্কৃতির প্রচার এবং এঁসব অঞ্চলে একটা নির্মিষট সময়ে 
বাংল! ছবির প্রদর্শন বাধ্যতামূলক করা কারণ সেই সময় গ্রাম বেন্টিত 
ছোট ছোট শহরগুলিতেও বোম্বাই মার্কা হিন্দী ছবির দৌরাত্ম হৃি 
পাচ্ছিল। সেই সময় এর কোনটাই হবার ছিল ন|। কারণ এইসব ব্যবস্থা 
তদানীস্ুনকালের শাসকশ্রেণীর শ্রেণীন্বার্থের পরিপন্থী ছিল। 


আর যে পথ খোল। ছিল ত! অন্তত ভাল বাংল! ছবি নিমাণের পথটি 
প্রশস্ত করতে পারত । ঘাট দশকের গে।ড়া থেকেই যখন জাতীয় ও 
আত্্জাতিক পৃরস্কারলাভের. স্বাদে বাংল! ছবি সারা ভারতের অগ্াদ্য 
প্রপেশেরও সংস্কৃতিবান মানুষের দৃ্টি আকর্ধণ করছিল, তখন প্রয়োজন 
ছিল ডাবিং ও সাবটাইটেলের মাধ্যমে বাংল! ছবিকে ভারতের বুহতর 
বাজারে পৌছে দেওয়া যে পদ্ধতিতে তাজ ইতালি ও ফ্রান্সের ছবিকে 
ইউরোপের ব।জারে জনপ্রিয় করে তে।লা হয়েছে । 


অবশ্য “গুপি গ।ইন বাঘা বাইন” ও "অতিথি" ইংর[জ সাব টাইটেল সহ 
ভারতের বেশ কয়েকটি শহরে মুক্তি পেয়েছিল । কিন্তু চিরাচারত বাজারে 
অস্বাভাবিক সাফলোর জগ্ই 'প্রযোজকর! এই উদ্যেগ নিয়েছিলেন 
এবং এ ছুটি বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে এই ধরণের প্রয়াসের ইতি 
ঘটেছিল । এই ব্যাপারটা যেহেতু বাজার সৃষ্টির (99159 [১:0780101 ) 
উদ্যোগ তাই সেটা সময়সাপেক্ষ ও পরিকল্পনামাফিক হওয়া প্রয়োজন 
কারণ রুচি সৃষ্টির এই প্রয়াসে প্রথম দিকে সফলতা নাও আসতে পারে। 
অতএব একটি দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পন! নিয়ে ষাট দশকের থেকেই পরিকল্পনা 
নিয়ে রাজ্য সরকারের এগিপে আসা উচিত ছিল। শ্তধুমাত্র রাজ্য সরকার 
কর্তৃক “পথের পাচালী” নিমীণ বাংল। চলচ্িত্র-শিল্পে কি প্রচণ্ড জোয়ার 
এনেছিল তা৷ পুর্বে আলোচিত হয়েছে অতএব সময় মত স্ট,ডিওগুলির 
আধুনিকীকরণ, সাবটাইটেলিং মেশিন ক্রয়, উন্নত মানের ছবিগুলি নিম্মাণে 
এবং সুস্থ সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসারে সরকার তংপর হলে বাংল! চলচ্চি্ 
শিল্পের এই হূর্গতি হতনা । আর এটা ঘটলে যে বাইরে নতুন বাজারই 
সৃষ্টি হত তাই নয়, সেই সময় অর্থনৈতিক সঙ্কটের দরুণ সমাজে ও শিল্পে 
যে অবক্ষয় সরু হয়েহিল উন্নতমানের ছবিগুলি তার পাশে চ্যালে্জস্বরূপ 
কাজ করত এবং দর্শকের সচেতন অংশের কাছে সমাদৃত হত; সত্যজিং 
রায়, খত্বিক ঘটক এবং ম্বণাল সেনের ছবিগুলির বেলায় যা ঘটেছিল ( পরে 
আলোচিত )। 


যাই হোক, উপরোক্ত পন্থাগুলির কোনটাই কাধ্যকরী না হওয়ায় এই 
সঙ্কট ঘনীভূত হল । ছবি তোলার খরচ বেডে যাওয়ায় গ্রযোজকরা! শিল্পগুণ- 


ট চিত্রবী ক্ষণ 


সমন্থিত ছবি করার ঝ,কি নিলেন' ন! ৷ ফলে একমাত্র সত্যজিং রায় ও মৃণাল 
সেন বাতীত অন্ত প্রথম শ্রেণীর পরিচালকরা কাজ পেলেন না। সত্যজিৎ 
রায় ভার আন্তর্জাতিক খ্যাতির সুবাদে দেশে বিদেশে যে বাজার সৃষ্টি করে- 
ছিলেন তার জোরে টিকে গেলেন । স্বণাল সেন বাংলায় ছবি করার সুযোগ 
ন! পেয়ে অন্ত ভাষায় ছবি করে পরিচালক হিসেবে নিজের অস্তিত্ব বজায় 
রাখলেন । “ভুবন লোম'-এর অস্বাভাবিক সাফল্যই তাকে আবার বাংলার 
চি্জগতে ফিরিয়ে আনল । আর খত্বিক ঘটক ১৯৬৩-র পর থেকে 
( “সুবর্নরেখা"র নির্মাণ কাল ) ১২ বছরে মাত ২টি ছবি করার সুযোগ 
পান--একটি এফ, এফ, সি-র পয়সায় অন্যটি বাংলাদেশে । অন্যরা সেই 
সুযোগও পেলেন না। এইভাবে শিল্পগুণসমন্থিত ছ'বর সংখ্য। ক্রমশঃ হ্রাস 
পাওয়ায়, এসব ছবি বাংল! চলচ্চিত্রে উন্নত মান বজায় রাখতে এবং 
দর্শকদের মধ্যে ভ।ল ছবির প্রতি স্পৃহা সৃষ্টিতে যে অগ্রণী ভূমিকা শিচ্ছিল 
তা গুরুতর পে ব্যাহত হল। এটা 'প্রশংনীয় যে প্রথম শ্রেণীর কেনও 
পরিচালক যে (একজন বাদে) যে এই সঙ্কটের মুখেও ঠাদের নিজদ্ব মান 
থেকে নেমে শুবুমাজ্র পরিবেশক, প্রদর্শক ও প্রযোজকদের খুশী বরার জন্বা 
ছবি বরেননি; এজন্য চারা সুস্থ ও সচেতন সংস্কৃতিপ্রেমী প্রতিটি মানুষের 
ধন্যাব।দাঠ | 


সাংস্কৃতিক সঙ্কট 

বিস্ত অর্থনৈতিক সংবট তো একা আসে না, ভারতে ধনতন্ত্রের স্বাভা- 
বিক বিকাশ না ঘটায়, জাতীয় বুর্জোয়াদের সাংক্ধ তিক বিকাশও ক্রমাগত 
ব্যাহত হচ্ছিল এবং যেটুকু বিকাশ ঘটছিল তাও আবার নয়া সাআজ্যবাদী 
ইয়াংকি কালচার দ্বারা দুষিত হচ্ছিল । এইভাবে যে সাংস্কৃতিক সঙ্কট 
ঘনিয়ে উঠছিল তার ?& পূর্াভাষ তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত পরিচালকদের 
দেউলিয়াপন।র মধ্যে লক্ষ্য করা গিয়েছিল এবং ধনতান্ত্রিক সঙ্কটের যুগে 
সেই একই লক্ষণ দ্বিতীয় শ্রেণীত্বক্ত পরিচালকদের ছবিতেও পরিলক্ষিত হল । 
সঙ্কটের যুগে প্রথম শ্রেণীর পরিচালকদের যখন করবার কিছুই ছিলনা 
তখন একমাত্র দ্বিতীয় শ্রেণীর পরিচালকরাই এই সঙ্কটের মোকাবিলা করতে 
পারতেন কারখ সেই সময় জনপ্রিয়তার নিরিখে তাদের ছবিগুলিই ছিল 
শীর্ষে । কিন্তু দেখা! গেল, অসিত ফেন-এর মত দুএকজন পরিচালক ভালো 
সুযোগ পেয়ে বোস্বাই পাড়ি দিলেন। ধারা রইলেন তারা বুঝলেন না 


যে তাদের জনপ্রিয়তার মূল কারণ াদের গল্প বলার সহজ ভঙ্গী, পরিচ্ছননতা- 


বোধ ইতাদি য| হিন্দীছবির বিকল্পরূপে পরিগণিত হচ্ছে এবং উন্নতমানের 
ছবি নির্নাণের মাধ্যমেই তার বাজার রক্ষা করতে পারবেন । অর্থনৈতিক 
সন্কটরজনিত সাংস্কৃতিক সংকটের ছায়া! তাদের ভাবন। চির দেউলিয়। 
পনর মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেল । 


& সময়ে তরুণ মন্ভূমদার “বালিকা বধূ নিরাশ করলেন। এঁ ছবি 
সফল হওয়াতে আরও কয়েক জন পরিচালক বালিকা বহু” ফর্ম,লা 


এপ্রিল '৭১ 


প্রয়োগ করে ছবি করলেন। এর পরে 'নতুন পাতা? বা “মেঘ ও রৌই্ত্" 
ছবিতে হখন আবার সেই একই জিনিষ অর্থাং কিশোরের সলজ্জতা, 
কিশোরীর ভানপিটেমি অথবা বাচ্চাদের মুখে পাকা পাকা! কথার পুনরা- 
বৃতি ঘটল তখন তা দর্শকদের কাছে একঘেয়ে হয়ে পড়ল। 


পরবর্তাকালে একদ! নফল তরুণ মন্তুমদারও যখন এ একই ধরণের 
বিষয়বস্ত নিয়ে 'ভ্রীমান পৃথ্বিরাজ' করতে গেলেন, তখন তার পেশাদারী 
যোগ্যতাও বিষয়বস্তর অভিনত্বহীনতাকে ঢাকা দিতে পারল না। ছবিটি 
প্রশোদকর মুক্ত হওয়1 সত্ত্বেও এবং ছবিটিকে ছোটদের ছবি বলে প্রচার 
চালিয়েও, “বা'লিক' বঞ্ুর' অদ্ধেক সাফল্যও অর্জন কর! গেল না । 


তপন পিংহও উচ্চ খরচ মেটাবার জন্য তার নিজস্ব পথ থেকে বিদ্যুত 
হয়ে বোগ্বাই থেকে চিত্রতারকা আনিয়ে হিন্দী মিশিত বাংল! গঠন ও 
ংলাপের জগাখিহুড়ি ব্যবহার করে ভারতের হিন্দীভাষি অঞ্চলের বাজার 
ধরবার প্রয়াস চালালেন ৷ *»এই ছবি করতে গিয়ে তিনি হিন্দী ছবির 
বাজারী রুচির প্রলোভনকে পরিপূর্ণরূপে বর্জন করতে পারলেন না। 
তিনি বিস্মৃত হলেন যে অবাঙালী দর্শকদের রুচিবোধসম্পন্ন মানুষের কাছে 
বাংলা ছবির কদর উ্নতম[নের বিষয়বস্তু, অভিনয় ও পরিচালনার জন্য । 
অনাদিকে তিনি হিন্দী ছবির বাজারী রুচির দর্শককেও তুষ্ট করতে পারলেন 
না কারণ তিনি চিরাচরিত রুচিবোধসম্পন্ন দর্শকের বাজার ও জাতীয় স্তরে 
সার খ্যাতিকে পৃরাপুরি জলাঞ্জ'ল দিতে প্রস্তুত না থাকায় তার ছবিগুলি 
হিন্দী ছবিগুলির মত পরিপূর্ণভাবে বিকৃত রুচিকে গ্রহণ করতে পারছিল 
না। তার মনোভাব ছিল শ্ামও রাখি ও কুলও রাখি ফলত তাকে 
দু-কুলই হারাতে হয়েছিল । তা ছাড়া হিন্দী ছবির সঙ্গে প্রতিযোগিতা 
করে এভাবে বাংল! ছবি করতে গেলে যে অর্থলগ্নী করার ক্ষমতা ও রিলিজ 
চেন পাওয়ার প্রতিপতির প্রয়োজন হয় তাও ঠার ছিল না। 


এতদ্সত্বেও পুবভারতে “হাটে বাজারে” ও “সাগিনা মাহাতো'-র 
সাফল্যের মূল কারণ হল যেসব বাঙালী দর্শক হিন্দী ছবি দেখার 
অভ্যাস গড়ে তৃলেছিলেন তারাও ছবি ছুটি দেখেছিলেন । বোস্বাইয়ের 
চিত্রতারকাদের নাম দেখে বেশ কিছু অবাঙ্ডালী দর্শকও যে এই দুটি 
ছবি দেখেছিলেন তা বলাই বাহুল্য । কিন্তু পরবর্তীকালে এসব 
তারকাদের উচ্চ অঙ্কের টাকা ও তদুপরি তারিখ দেওয়ার অস্ৃবিধ। 
এই প্রয়াসে বাদ সাধল। লাভের মধ্যে এটাই হলযে এ পরিচালক 
বৃহত্তর হিন্দীভাষী অঞ্চলে বাজারী রুচির কথ। মনে রেখে ছবি 
করার ফলে তার ছবির মানের অবনতি ঘটল । “কাবুলিওয়ালা, 
পরবর্তাকালে “নির্জন সৈকতে'"র পরিচালককে 'রাজা'-র মত নিকৃষ্টমানের 
ছবি করতে দেখ! গেল, এর ফলে রুচিবোধসম্পন্ন দর্শকদের মধ্যে ঠার 
জনপ্রিয়তা ধীরে ধীরে কমতে থাকল । ঠার শেষ কটি ছবির ব্যবসায়িক 
অস্গাফল্য ষে ছবির গুপগত অবনতির সঙ্গে সম্পর্কযুদ্ত তা বাংলা ছবির 
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দর্শক মাত্রই স্বীকার করবেন, তরুণ যন্ুমদার দেরীতে হলেও ব্যাপারটা 


বুঝেছিলেন, তাই 'ভীমান পুথখবিরাজ'"এর পুনরাবৃত্তি না থরে তিনি 
“সংসার সীমান্তে ও “গণদেবতা'র পথ বেছে নিলেন । 


জসৎ উদ্দেস্টের ছবি 

অর্থনৈতিক ও সাংস্কতিক সংকটক।লীন 'এ সময়ে পশ্চিমবঙ্গে যে 
গণজাগরণ দেখ। দিয়েছিল তাতে ভীত হয়ে এক ধরণের প্রযোজকদের 
প্ররোচনায় কিছু ছিতীয় শ্রেণীর পরচালক এমন সব ছবি নিমাণ করেন 
যার উদ্দেশ্ট ছিল মানুষকে রাজনীতিগতভাবে বিভ্রান্ত করা। সমসাময়িক 
ছবি করবার অছিলায় তার! কিছু উপরিবাস্তবতা (কথাবার্তায়, বেশতৃষায় ও 
পাষিপার্ছিক দৃশ্ব সৃষ্টিতে ) দেখিয়ে মূল বাস্তবকে বিকৃত করছিলেন যেমন 
মুষ সমাজকে দেখাবার নামে লুম্পেন চরিআদের হাজির করছিলেন । 
এইসব ছবি নিম্নাণে সম্ভবত টাকার অভাব হত না কারণ বাস্তবের 
বিকৃততীকরণ ছাড়াও ছবিগুলিতে প্রতিক্রিয়াশীল বক্তব্ও থাকত। এসব 
পরিচীলকদের কাছে তখন বাংলা চলচ্ছিত্রের স্বার্থ গৌণ হয়ে পড়েছিল । 


সংকটে মা উত্তযোত্তর বৃদ্ধি 

ইতিমধ্যে সংকটের॥মূগে তৃতীক্ন শ্রেণীর পরিচালকদের অযোগ্যতা আরও 
প্রকট হয়ে উঠল, দুর্ধল চিত্রনাট্য ও পরিচালনা! এমন স্তরে পৌছাল যে 
সফল সাহিত্যও বার্থ চলচ্চিত্রে পরিণত হল। ছু-একজন অভিনেতা” 
অভিনেত্রীকে কেন্দ্র করে ছবি তোলার যে অভ্যাস কয়েকজন পরিচালক 
গড়ে তুলেছিলেন, তা সমস্ত প্রক্রিয়াটিকে ত্বরান্বিত করল, এইভাবে গুরুত্ব 
পেয়ে উসব অভিনেতা অভিনেত্রীরা তারকায় পরিণত হলেন । অবস্থা এমন 
্লাডাল যে তারকাদের নির্দেশেই এসব পরিচালকর! কাজ করতে লাগলেন । 
পরিচালক তরুণ মন্ত্ুমদার ঠীর আলোচনায় এর উল্লেখ করে বলেছেন, 
“তারকার! যখন সাধারণ লেভেল থেকে উঠে অসাধারণ হয়ে উঠল, তখন 
ছবির আর সব অংশীদার নিজেদের অপ্রয়োজনীয় মনে করতে লাগলেন । 
তাদের দাম কমার সঙ্গে সঙ্গে ছবিরও সামগ্রিক দাম শিল্পগত উৎকর্ষের 
দিক থেকে কমে গেল।* তরুণ মন্ভমদার অবশ্ট এই স্টার সিস্টেম গড়ে 
ওঠার জন্য প্রদর্শকদের দায়ী করেছেন। এটা নিশ্চয়ই সত্য কিন্তু তৃতীয় 
শ্রেণীর পরিচালকরা নিজেদের অযোগ্যতা৷ ঢাকতেও যে এইসব তারকাদের 
ব্যবহার করতেন তাও সমানভাবে সত্য কারণ দ্বিতীয় শ্রেণীর অনেক 
পরিচালকই তো৷ স্টার সিস্টেমের কাছে আত্মসমর্পণ করেননি তাই বলে কি 
তাদের ছবি মুক্তি পেত না আসলে প্রদর্শকর! এই ছুই জি পরিচালকদের 


তফাংটা বুঝত । 
সেই সময়ে (সত্তর দশকের গোড়া থেকেই ) তৃতীয় শ্রেণীর পরিচা- 


লাকরা! সংকটের কারণ নির্ণয়ে ব্যর্থ হয়ে ভুলের পর তুল করে যেতে 
লাগলেন । হিন্দী ছবির সাফলো প্রতলাভিত হয়ে তার! ছিন্দী ছবিকে 
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অনুকরণ করতে বসলেন । এইভাবেই ধাংল! ছবিতে মোটা দাগের 
শ্রেমের গল্পের যে ধারা ছিল তার অবসান ঘটল এবং তার জায়গায় এল 
াট দশকের হিন্দী ছবির অনুবরণে যৌনতা! সর্ধস্ব ও প্রতিহিংসামুলক 
ছবিগুলি । এই অনুকরণ-ছবিগ্লিও বিশেষ সুবিধা করতে পারল ন' 
কারণ প্রথমত যেসব স্কুল রুচির দর্শক যার। বাংলা ছবিতে চড়া সুরের 
মেলোডামা, অতিনাটবীয়তা অথবা ভারাক্রান্ত সেন্টিমেন্ট ভ।লবাসতেন 
অথচ বিকৃত রুচির নাচ-গান পছন্দ করতেন ন! সেইসব দর্শক এই ধরণের 
ছবির পৃষ্ঠপোষকতা করতেননা ; অন্থাদিকে বাংল! ছবির সেইসব দর্শক 
ধারা আগে থেকেই বিকৃত রুচির হিন্দী ছ'ব দেখার অভ্যাস গড়ে 
তুলেছিলেন এবং ক্রমে ক্রমে পরিপূর্ণভাবে হিন্দী ছবির দর্শকে পরিণত 
হয়েছিলেন এইসব ছবি তাদেরও তৃষ্ট করতে পারলনা কা'রখ সত্তর দশকে 
হিন্দী ছবিতে বিকৃতির মাত্রা অনেক পরিবঞ্গিত হয়েছিল-_“সঙ্গম'-এর 
মুগ পার হয়ে ক্রমে ত1 'ববি'-র যুগের দিকে এগিয়ে গিয়েছিল যখন আর 
'বোল রাধা বোল সঙ্গম হোগা কি নেহি' প্রশ্ন করার প্রয়োজন হত না 
বরং সরাসরি বললেই চলত “হাম তুম এক কামরা মে বন্ধ হো” । অর্থাং 
যৌনতা ও নগ্নতা প্রদর্শনের ব্যাপারে এবং অঙ্্ীল গান ও সংলাপ বাবহারে 
তংক।লীন হিন্দী ছবি যেরকম নিল'জ্জতা দেখাতে পারছিল এখানে 
তৈরী সেই অনুকরণ-ছবিগুলি ফ্েই অনুপাতে ছিল অনেক রক্ষণশীঞ ; 
ফলে “প্রেম করেছি বেশ করেছি' গানের মধ্য দিয়েও বিকৃতির চ।হিদা 
মিটছিল না। অবশ্য এই সব চিত্র নিষম্াতাদের অগন্ক পথও খোলা 
ছিল ন! কারণ মানের অবনতিও ধাপে ধাপে করতে হয়, হঠাং করায় অনেক 
অসুবিধ! ও নু"কি থাকে বিশেষত পশ্চিমবাংলার মত স্থানে যেখানে এঁতিহ্া- 
শ!লী সংস্কৃতি বিদ্যমান এবং যেখানে প্রচুর রাজনীতি-সচেতন মধাবিত্ত 
মানুষ আছেন । এই ভুল পথে পা বাড়ানোর আগে এ পরিচালকদের 
এসব চিন্তা করা৷ উচিত ছিল। 


ভায়োলেন্স দেখাবার ব্যাপারেও হিন্দী ছবি ছিল বাংল৷ ছবির চেয়ে 
অনেক পটু কারণ অনেক দিনের অভ্যাসের ফলে এটার প্রদর্শন হিন্দী 
ছবির আয়ত্বাধীন হয়ে গিয়েছিল কিন্ত যেখানে “ফরিয়াদ” মার্কা অনুকরণ- 
গুলিকে /1190001151) মনে ছোত । একজন দর্শক বাংল! ছবির নায়কের 
অসি চালনাকে ডাব কাটার সঙ্গে তুলন! করেছিলেন । 


ছিল্দী ছবির ভ্রেমাগত জনপ্রিয়ত। বৃদ্ধি 

ষাট দশকে যেখানে উন্নতমানের বাংল ছবি অন্য ভাষাভাষী অঞ্চলের 
উন্নতরুচির দর্শকদের দি আকর্ষণ করছিল, সেখানে সত্তর দশকে এসে 
ঠিক উল্টে। এক স্রোত দেখা! গেল- হিন্দী ছবি বাংল! ছবির দর্শকের অগ্থ 
এক অংশকে টেনে নিচ্ছে আগের চেয়ে অনেক ব্যাপকভাবে ৷ শুধু বাংলা 
ছবিগুলির নেতিবাচক ভূমিকাই যে দর্শককে হিন্দী ছবিগুলির দিকে ঠেলে 
দিয়েছিল তাই নয়, হিন্ী ছবির কর্ণধাররাও দর্শককে টেনে নেওয়ার জন্য 


চিঅবীক্ষণ 


যথেষ্ট ব্যবঙ্গায়িক তংপরতা দেখিয়েছিলেন । আর এইভাবে নতুন বাজার 
সৃষ্টির মাধ্যমেই হিন্দী ছর্ধি ধনতা গ্রিক বাবার মুদ্রাশ্ষীতিজ্জনিত অর্থ- 
নৈতিক সঙ্কট কাটিয়ে উঠতে পেরেনছল ! অবশ্থট এই যঙ্কট থেকে হিন্দ: 
ছবিও রেহাই পেতন! যদি না৷ আগে থেকেই তার অনান্যি আঞ্চলিক 
ভাষার চেয়ে হৃহক্তর বাঁজ।র থাকত। ভারতে হিন্দীভাধী মানুষের 
খ্যা সবঠৃহং হওয়ায় গোড়া খেকেই হিন্টী ছবির এই প্রাথমিব সুবিধা 
ছিল। আবার পশ্চিম ও উত্তরের অ হন্দীভ।ষী তাঞ্চলে হন্দী »হুজ্জবোধ্য 
ইওয়।য় তার বাজার বাড়াবার বিশেষ সুবিধা হিল । 


আর এই বৃহৃতর বাঙ্জার থাবার ফলে হিন্দী ছবিগুলির আঞ্চলিক 
ছবিগুলির চেয়ে অর্থলগ্রী করার অনেক বেশী ক্ষমতা ছিল, তাই হিন্দী 
ছবিকে সারা ভ।র৬ব্য।পী সাআআঙ্জাবস্্।বের জডেল সুযোগ এনে দিয়ে" 
ডিল। পশি মধ, মতার। ও দঞক্গণ ভারঠ বাত ত ভ।বতেশ তনা!না 
নে াঞ্চপিক ভাষায় &।খ লিটিত ততনা বন্তহই ৪লে গেহএব ধানে হন 
ছ'ব প্রায় |বশা গাতহন্ছিতায় নিজেদের বাদ, এহিউত লবীপত 7 কিন 
ইয়েছল। পরবতর্কালে যেসব হ।নে আগ লি ভাবায় ছবির বাজার 
ছল, সেইডব স্বানেও হিন্দ ছবি তব শিব ভাষার ছাধগুলির বিনিগয়ে 
কিভাবে [নজেদের বাজার প্রতি &ত ণরছ্ভে »ক্ষম ৬ল তা পরবতখ আলো” 
৮নায় প্রকাশ পাবে। 


এরা পধমীয় ছবি শিষ্নাণ অব্যাতত রেখেছিলেন পেননা এরা 
জ|নতেন ভারতের প্রহংসংখাক মানুষ অশিক্ষিত বা অর্দুশিক্ষিত হওয়ায় 
ন।নারবম অশিক্ষণ, কুশিক্ষা ও কুস্স্ক'রে ভুগছে । ফলে এসব ধর্মীয় 
ছবিতে ধখন দেব-দেব র অলৌবিক ফ্রিয়াক্লাপ ক শট্রে মাধামে 
দর্শবের কাছে উপদিত বরা হত তা তাদের পাছে খুব বিশ্বাসখোগ্য হয়ে 
উঠত এবং ঘাভাবিক কারণেই এইসব ছবির বাজার ছিল । অবশ্য হিন্দ: ছবির 
কর্ণধাররা এটাও জ!নতেন য়ে এই»ব ছবির মারা প্রধান পূঙ্গপোষক ত্ীরা 
যে শুধু অশিক্ষিত অদ্ধশি-ক্ষত তাই নয়, তারা অর্থনৈতিক দিক থেকেও 
পেছিয়ে পড়া শ্রেণী | অন্যদিকে ধাদের নিয়মিত ফিনেম। দেখার সঙ্গতি অ।ছে 
শহরের সেই মধ্যবিত্ত ও উচ্চ-মধ্যবিত্ত শ্রেনীর বাছে এইসব ধরায় ছবি 
সেরকম আমল পাবেনা কারণ হারা যে শুধু অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত তাই নয়, 
বড় শহরে বাস করার ফলে তাদের মধ্যে এক ভিন্ন মানসিকতা কাজ 
করছে । তাই ধর্মীয় ছবি করা ছাড়াও এর পাশাপাশি এরা মূলত 
শহরের মানুষদের অন্য ধরণের হিন্দী ছবির প্রতি আকর্ষিত করার ওপর 
জোর দিয়েছিলেন এবং তা ঝরতে প্রচণ্ড বাবসাঁয়িক তৎপরতা দেখিয়ে- 
ছিলেন । ৮. 

১) এঁরা ভাষার গৌঁড়ামি মুক্ত ছিলেন । এ'রা! ভারতের বিভিন্ন- 
স্থানের জনপ্রিয় গানের সুরকে ও সফল আঞ্চলিক ছবির গঞ্জ কিনে নিয়ে 
হিন্দী ছবিতে বাবহার করতে আরম্ভ করেন ফলে এ'দের অর্থল্্নী অনেক 


এপ্রিল +৭১ 


নিরাপদ হয়ে পড়ে । তাছাড়া বিভিন্ন অঞ্চলের অভিনেতাসঅভিনেত্রী ও 
ব্যবসায়িকভাবে সফল পরিচালকদের নিয়ে আসার মত আধিক ক্ষমতা 
এ'দের বরাবরই ছিল । এইভ।বে বিভিন্ন স্থানের একটা পাচমিশেলি কৃত্রিম 
সংস্কৃতির উদ্ভব এর! ঘটিয়েছিলেন যাকে আমি এখানে হিন্দ ফিল্ম কালচার 
বলে অভিহিত করছি । এই কালচার শহরের ও শিল্পাঞ্চলের পেছিয়ে পড়া 
শ্রমিক ও মধ্যবিত্ুশ্রেণীর প্রসাদ লাভ করেছিল। এর সঙ্গে কেন্দ্রীয় 
চারকার বিবিধ ভারভীর ম!ধামে কন্দী ফিলোর গানের অবাধ প্রচারের ধে 
সুযোগ করে দিলেন তা সমস্ত ব্যাপারটাকে সাহাযা করল । 


২) যে কোনও অর্থনৈতিক সঙ্কটের মুখেই পুৃ*জিবাদীর। কারিগরি 
উন্নতির মাধামে স্টাদের সঙ্ট কাটায় । এক্ষেত্রে 2ুহত্বর বাজার থাকার 
জন্য রঙিন ছবি করার অধিক খরচ ধহন করবার সামর্থ হিন্দী ছবির ছিল। 
যে 0 :নারও।9 হিন্দী ছবিই রুডীন হয়ে নিষিত ঠতে পাবশ | তার সঙ্গে 
উগ্রত.।। নব যব্রগাততি ও বায়বন্ছল সেট-সেটি, বাধহ।রের ফলে হিন্দ হাব 
মাণাবর ব।ছে অনেক আবর্ষণায় হয়ে উঠল । দর্শক যে পলায়নী 
মনেনুক্তি থেকে এইসব মেক-বিলিভ ছবিগুলি দেখতে যেত উপরোক্ত 
পরিবর্তনগুলি ছিল ত।রই আবাশিক পরিপূরক | এখানে অবস্থা এটা উল্লেখ 
বর। প্রয়ে!জন যে উদতমানের যব্রপ।াতি আমদ।নির বানরে ও কালার 
র-স্টব, দেওয়।র ব॥াপারে বোন্বাই ও মদ্রাজের হিন্দী ফিশার করবারতা 
আঞ্চলিক ছবিপ্চলির খেকে অনেক বেশী সুমেগ সুবিধা পেত। এমন 
কি, সত্যজিৎ রায়ের মত পরিচালককে পধ্যস্ত 'কাঞ্চনদজ্ঘ।'র জন্য বাপ 
র-স্টক পেতে প্রচণ্ড বাধা বিপতির সম্মুখীন হতে হয়েছিল। 


৩) কেনও শিল্পমধামে যখন সঙ্কট দেখা! দেয়, তখন উ।চত সেই 
শিলের মানকে স্থিতাবস্থ। থেকে বার করে এনে, ত।র মানোন্নয়ন ঘটয়ে 
দশকের রূ'চর মানোন্নয়ন ঘটানো অগ্তথায় মনের অবনতি ঘটে দশবে-র 
রূ'চও বিকৃত হয়ে যায় । বোগ।ই মাক] ছাবগ্জল খিতীয় পথটি বেছে 
নিয়েছিল কারণ তারা জানত যে ধনতগ্রের অমোঘ নিয়মে সুন্টি অবক্ষয় 
দর্শকদের বৃহদংশকে, এই সব বিকৃত রুচির ছবির প্রতিই আকন্বিত ঝরবে। 
পেটা বরতে গিয়ে হিন্দী ছবির কর্ণধারর! সমস্ত রকম পিছুটান বর্জন 
করেছিলেন এবং ধ রে ধীরে হিন্দ! ছবিতে সেক্স ও ভায়োলেন্সের প্রাধান্য 
এনেছিলেন য।র সম্বন্ধে পুরে উদাহরণ সহ কিছু সংক্ষিপ আলোচন। করেছি । 
দেশের ছ)ত্র, কিশোর, তরুণ, যুবক ইত্যাদিদের মধো যে অবক্ষয় দেখা 
দিয়েছিল, তার ফলে এরা সহজেই হিন্দী ফিলের শিকার হয়ে পড়ল, 
ইয়ে পড়ল হিন্দী ফিল্ম কালচারের বশবত । এইভাবে এ ধরণের 
হিন্দী! ছবি এক আ্রেণীর "২০৪৫৬ 1৬190 দর্শক সৃষ্টি করল । 


৪) হিন্দী ছবির কর্ণধারদের হতে (সাদা ও কালোয় ) অনেক অর্থ 
থাকার ফলে তারা দাদন দিয়ে এবং বেশী ভাড়া দিয়ে যেসব হলে শ্ুধূমাজ 
আঞ্চলিক ভাষার ছবি প্রদগ্গিত হত সেগুলিকে ক্রমে ক্রমে কল্সা করে 


৯৩) 


ফেলল। যাঁর ফলে আঞ্চলিক ছবিগুলি মুক্তি পেতে বহু বিলম্ব হতে লাগ 
এবং অর্থ বিনিয়োগ বিরাট ঝুকির ব্যাপার হয়ে গেল । এইভাবে তারা 
আঞ্চলিক ভাষার ছবিগুলিকে কোণঠাসা! করে ফেলল । 


৫) এইসব হিন্দী ছবির বাছ্জেটের একটা বড় অংশ ছবির প্রচার ও 
বিজ্ঞাপনের জন্য ব্যয়িত হয় । এইসব প্রচারের উদ্দেশ্ট ছবির অন্তঃসার- 
শনাত! ঢাক! দিয়ে ছবি দেখার আগেই দর্শকদের সামনে গ্য।মারের এক 
কল্পরাজ্য প্রতিষ্ঠা করা, এমন একটা 01825 সৃষ্টি করা যাতে ছবি মুক্তির 
কয়েকদিনের মধ্যেই একট! মোটা টাকার অংশ তুলে ফেলা যায় । 


যাই হে(ক, এই সঙ্কটের যুগেও হিন্দী ছবির কর্ণধারর! তাদের সঙ্কট 
কাটিয়ে উঠতে পেরেছিল কারণ এইসব বুর্জোয়া স্ভ বাবসায়িক তংপরতার 
ফলে আসমু্র-হিমাচলে তারা নতুন বাজার সৃষ্টি করতে পেরেছিল । আর 
হহং বাবসার হিন্দী ছবির সন্কটের বোঝা বইতে হল ক্ষুদ্র ব্যবসার আঞ্চলিক 
ছবিগুলিকে। 


বাংল। ছবির মালের চরমাবনতি 

বাংলা ছবির কথায় ফিরে আসা যাক। হিন্দী ছবির সফলতার 
পেছনের সমস্ত কারণগুলি না! বুঝে, শুধু সেক্স ও ভায়োলেন্স দুকিয়ে অন্ধ 
অনুকরণের ফল দাড়াল যে সেন্সরের তারিখ অনুযাক্ী নিয়ঞ্জ করে যেভাবে 
বাংলা ছবি মুক্তি পাচ্ছিল দর্শক সমাগম না হওয়ার জনা ঠিক তেমনি 
নিয়ম করে দু-এক সপ্তাহের মধ্যেপ্রুসেগুলি উঠে যেতে লাগল তখন এসব 
পরিচালকদের উচিত ছিল & আত্মঘাতী৷ পথ থেকে ফিরে আসা কিন্তু তবু 
এই ধরণের বেশ কিছু ছবি নিগ্রিত হতে থখ।কল। 


যদিও প্রথমদিকে হিন্দী ছবির সঙ্গে পাল্লা! দেবার জন্যই এই ধরণের 
ছবি নিন়িত হয়েছিল কিন্তু প্রদর্শক-পরিবেশক-প্রযোজকদের প্ররোচনায় 
অসদুদ্দেষ্তে এই ধরণের ছবি নিত্রিত হতে থাকল। ছ্িভীয় শ্রেণীর 
পরিচালকদের পরবর্তীকালের এক অংশ যেমন প্রতিক্রিয়াশীল বক্তবা 
'সমন্থ্িত বিভ্রান্তিকর ছবি নিমাণ করছিলেন ( পূর্বে যার উল্লেখ করেছি ) ঠিক 
তেমনি তৃতীয় শ্রেণীর পরিচালকদের এক অংশ অপসংস্কৃতিমূলক চলচ্চিত্র 
নিষ্নাণ করতে লাগলেন যার উদ্দেশ্ট ছিল ধার! হিন্দী ছবি দেখেন না 
ভ্াদের রূচিকেও বিকৃত করে দিয়ে অবক্ষয়কে দ্রুততর করা । এর জন্য 
কালে! টাকার অভাব হতনা । আর এটা ছিল তদানীত্তন কালের ( সত্তর 
দশকের মাঝামাঝি সময় ) অসুস্থ সাংফুতিক আবহাওয়ার সঙ্গে সামঞ্জসা- 
পুর্ণ । 

সেই সময় সামগ্রিকভাবে বাংলা ছবির মান এত নেমে গেল যে জাত'য় 
স্তরে গৌরবের আসনটি কানাড়ি ও মালয়ালাম ছবি দখল করে নিল। 
এক বছর তে বাংলা ছবি আঞ্চলিক ভাষার পুরস্কারটি পর্যস্ত পেল ন!। 


সঙ্কটের কারণ নিপস্বে ব্যর্থ 
দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর পরিচালকরা সঙ্কট নির্ণয়ে বার্থ হয়ে দুটি ভুল 


৯১৪ 


করেছিলেন । প্রথমতঃ তার1 ভাবেননি যে বৃর্জোয়া অবক্ষয়ের চলচিত্র 
নির্মাণে বৃহং ব্যবসার হিন্দী ছবির সঙ্গে পাল্পা “দেবার মনত অর্থ সংস্থান 
বা বাজার কোনটাই ভাদের নেই ; দ্বিতীয়তঃ ভারা দেখেননি যে অর্থনৈত্তিক 
সামাজিক অবক্ষয়ের দরুণ যদিও এক ধরণের বিকৃত রুচিগ্প দর্শক সৃষি 
হচ্ছিল ধারা! বাংল! ছবির চেয়ে হিন্দী ছবিকে অনেক আকর্ষণীয় মনে 
করছিলেন কিন্তু ক্রিয়ার 'প্রতিক্রিষ্লাঞ্জনিত কারণে এক বিরাট লংখ্যক উন্নত 
রুচির দর্শকও সৃষ্টি হচ্ছিল যাদের আমি পূর্বে মননশীল ও রুচিবোধ সম্পন্ন 

বলে অভিহিত করেছি । তীার1 এটাও বিস্মৃত হয়েছিলেন যে দেশের মানুষ 
রাবীজ্রিক আবহাওয়ায় বেড়ে উঠেছেন ; ধীর মাইকেল, নজরুল, সকান্ত 
রচিত কাবোর অথব1 বঙ্কিমচক্্র, শরংচক্ত্র ও মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 
স।হিত্যের আত্বাদ গ্রহণ করেছেন, ধারা বনু বছর ধরে বাংলার নাট্য 
আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষকতা করে চলেছেন এবং সর্বোপরি ধারা সত্যজিং 
খত্িক স্বণালের ভিতর দিয়ে বাংল। চলচ্চিত্রের ক্রম বিকাশ দেখেছেন-_ 
ঠাদের সকলেই বিকৃত রুচির কাছে আত্মসমর্পণ করতে পারেন না । আর 
পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি সচেতন মানুষের পক্ষে এট! আরও বেশী করে সত্য । 
ঘটন। প্রবাহের মধা দিয়ে এটা দেখা গেছে যে মুস্ুঠে ছিতীয় অথব! তৃতীয় 
শ্রেণীর পরিচালকর! বাংলার কৃষ্টি ও সংদ্ষতির পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছিলেন, 
যে মুস্ৃতেই তাদের ছবির জনপ্রিয়তা কমতে শুরু করেছিল । এই বিষয়ে 
সবচেয়ে নিরাশ করেছিলেন দ্বিতীয় শ্রেণীর পরিচালকরা কারণ ক্ঠাদের 
কোনক্রমেই অযোগ্য বল! চলে না। 


উন্নত কুটির দর্শক ক্ষ 


উন্নত রুচির দর্শক যে সৃষ্টি হচ্ছিল তা সেই সমাজে যে ছুজন প্রথম 
শ্রেণীর পরিচালক কাজ করার সুযোগ পেয়েছিলেন তাদের উত্তরোত্তর 
জনপ্রিয়ত! বৃদ্ধি থেকেই বোঝা যায়। সত্যজিং রায় খুবই উন্নতমানের 
ছবি করার ফলে পঞ্চাশ দশকে সাধারণ দর্শকের কাছে অনেক ক্ষেত্রেই 
দুবোধ্য ছিলেন কিন্ত শিক্ষার প্রসারের সাথে সাথে ঘাট দশকেই সত্যজিং 
রায়ের ছবি যে জনপ্রিয় হয়ে উঠছিল তা পূর্বেই বলেছি। পরবত্র্ণকালে 
সামাজিক অবক্ষয়ের কাছে আত্মসমর্পণ না৷ করাতে & গতি অব্যাহত রইল 
এবং সত্তর দশকে ভার সবকটি ছবির ব্যবসায়িক সাফল্য সেই কথাই প্রমাণ 
করে। ম্বণাল সেনও কভার ছবির বিষয়বস্ততে সমসাময়িক ঘটনাবলীকে 
স্থান দিয়ে ও নতুন আঙ্গিকের মাধ্যমে ত1 প্রকাশ করে বাংল! চলচ্চিত্রের 
সামনে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করলেন । ম্বণাল সেনের ছবিতে সোচ্চার 
রাজনৈতিক বক্তব্য থাকার ফলে ক্রমেই ঠার ছবি রাজনীতি-সচেতন 
মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করল । এইভাবে তিনি নিজের ছবির বাজারই শুধু 
বাড়ালেন না, তিনি অর্জন করলেন আত্তর্জাতিক স্বীকৃতি । এই সময়ে 
বাজারে খত্বিক ঘটকের নতুন কোন ছবি না থাক! সত্বেও দেখা গেল, ভার 
পৃরানে ছবিগুলি অস্বাভাবিক জনপ্রিক্নতা অর্জন করেছে । কোনও বন্স 
অফিসের উপকরণ ন! থাকা সত্বেও অগ্রদুতের "স্বাতী? অস্বাভাবিক সাষল্য 


চিত্রবীক্ষণ 


অর্জন করল । এই সময়ের ভেতর এক শ্রেণীর দর্শকের রুচি কি পরিমাণ উন্নত 
হয়েছিল ত৷ খত্বিক ঘটকের বক্তব্য থেকে জানা যায়, *দর্শকের ক্ষেতেতো 
নিশ্চয়ই একট। পরিবর্তন এসেছে, ভালে ছবি সম্পর্কে আগ্রহ অনেক বেড়েছে 
বিশেষ করে কমবয়েসী ছেলেদের মধ্যে-'..*-: "(সাক্ষাংকার| চিত্রবীক্ষণ 
আগস্ট-সেপ্টে, ৭ওসং) ৷ এই প্রসঙ্গে উন্নত রুচির দর্শক সৃষ্টিতে সত্যজিং 
রায় স্বণাল সেনের প্রশংসনীয় ভূমিকার উল্লেখও তিনি করেন। 


এ দুই পরিচালকের উন্নত মানের ছবিগুলির জনপ্রিয়তা এটাই প্রমাণ 
করে যে" পশ্চিমবাংলার চলচ্চিত্র-শিল্পের সঙ্কটের মুখে ওটাই ছিল সঠিক 
পথ । আর এ? শুধু বাংলা ছবির পক্ষেই সত্য নয়, বৃহৎ ব্যবসার হিন্দী ছবির 
চাপপিষ্ট প্রতিট আঞ্চলিক ভাষার ছবির পক্ষেই সতা। 


কানাড়ি ছবি 

এই মানোন্নয়নের মাধ্যমে যখন কানাড়া ও মালয়ালম ভাষায় নিগ্লিত 
ছঘিগুলি শুধু জাতীয় পূরস্কারগুলিই দখল করছিলনা, এ দুই "ভাষাতে 
ছবি নির্মাণের সংখ্যাও উল্লেখযোগা ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল । ১৯৬৫ সালে 
মালয়ালাম ছবি “চেশ্িন' দিয়ে এই ঝোকের সূচনা হয়। তবে সবচেয়ে 
আশ্চর্য করে দিয়েছে কানাড়ি ছবিগুলি । 'বেলমোড্ডা,, “সংস্কার” “ঘটশ্রান্ধ? 
“বংশবুক্ষ' প্রভৃতি কানাড়া ভাষায় নিগ্রিত ছবিগুলি চলচ্চিত্র-সচেতন 
মানুষের কাছে বিশেষভাবে উল্লেখের প্রয়োজন রাখেনা । আর ১৯৫৯ সালে 
যেখানে মাত্র ৫ খানি কানাড়ি ছবি তৈরী হয়েছিল, ১৯৭১এ তা বেড়ে ঈীড়াল 
৪9 খানার, '৫২তে স্ট ডিও যেখানে ছিল একটি সেখানে '৭১এ স্টমডিও 
বেড়ে হল চারটি--সবমিলিয়ে ফ্লোরের সংখা! ১২টি । আর এখানে পঞ্চাশ 
দশকে যে কটা স্ট.ডিও ছিল, সর দশকে এসে তার বেশ কটা বন্ধ হয়ে 
গিয়েছিল এবং এই সমক্ে বাংলা চলচ্চিত্রের মানের অবনতি ঘটেছিল । 
অতএব পশ্চিমবঙ্গের চলচিচত্র-শিল্পের উভগ্নসঙ্কট যে পরম্পর সম্পর্কযুক্ত, 
তা বলাই বান্লা ৷ 


বাংল! চলচ্চিত্রে পরিচালকদের সংকট নির্ণয়ে বার্থত। ও মান অবনমনের 
অন্যতম আর একটি প্রধান কারণ হল যে বাংলা চলচ্চিত্রে নবাগতদের 
আগমন প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, আজও পশ্চিমবাংলার চলচ্চিত্র-শিক্পের 
দিকে তাকালে দেখা যাবে যে শিল্পগুণসমগ্ত্রিত ছবি করার পিক থেকেই হোক 
অথবা ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গ' থেকে ছবি করার দিক থেকেই হোক, তা 
এখনও পঞ্চাশ দশকে কাজ শুরু করা মানৃষগুলির মধ্যেই আবদ্ধ । 


ছবির খরচ অনেক বৃদ্ধি পাওয়ায় আগে প্রথম শ্রেণীর কয়েকজন 
পরিচালক খৃব অল্প খরচে ছবি করে যে ভাবে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ঘ হয়েছিলেন, 
সে সম্ভাবনা বিন হয়েছিল । অন্য দিকে ধনতস্ত্রের সুধু বিকাশ ব্যাহত 
হওয়ার ফলে মধ্যবিতের সংস্কৃতিতে একটা সঙ্কট দেখ! দিয়েছিল ফলে ঘাট 
দশকের শেষ থেকে কোনও প্রথম ব' দ্বিতীয় শ্রেণীর পরিচালকের 


এপ্রিল '৭৯ 


সম।গম ঘটেনি । ছুশএক জন সম্ভাবনাময় পরিচালকদের সন্ধান পাওয়। 
গিয়েছিল ধার! খুব তাড়াতাড়ি বড় হবার স্বপ্ন দেখে নিজেদের ক্ষমতার 
বাইরে ছবি করতে গিয়ে বার্থ হয়েছিলেন অথব! বাবসাক্সিক চাপে আপোখ 
করেছিলেন । বাজার সন্কুচিত হয়ে যাবার ফলে, প্রযোজকরাও তৃতীয় 
শ্রেণীর পরিচালকদের মধ্যেই পৃরোনো মুখ পছন্দ করতেন । 


এর সঙ্গে নতুন এক উপসর্গ দেখ! গেল। সঙ্কটকালে ছবি নির্মাণের সংখ্যা 
ক্রমশঃ হ্রাস পাওয়ায় স্ডিওতে নিযুক্ত কর্মীদের কাজ দেওয়াই মৃষ্কিল 
হয়ে পল । ফলে ট্রেড ইউনিয়নগুলি অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণেই কর্মের 
০/০০101। দেওয়ার জদ্য নতুন কর্ম নিয়োজনের প্রশ্নে বিধিনিষেধ 
আরোপ করলেন। এমন কি জাতীয় ও তান্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন 
পরিচালকদের নিজেদের সহকারী নিয়োগের বাপারেও স্বাধীনতা খর্ব 
করা হল । যদিও একথা ঠিক যে ট্রেড ইউনিয়নগুলির সামনে অন্য কোনও 
পথ খোল! ছিল না, তবু হি] 1700050/ যেহেতু অন্য 17055 থেকে 
আল!দ। চরিত্রের তাই 'প্রতিভাঁবানদের আসার ব্যাপারে নিক্নমের কিছু 
ব্যতিক্রম করার প্রয়োজন ছিল। অথচ এর পাশাপাশি নবাগতদের 
আগমন অব্যাহত থাকার ফলে পশ্চিম বাংলাতে নাটা আন্দোলন ক্রমাগত 
শক্তিশালী হচ্ছিল এবং গ্র.প গিয়েটারগুলি জনপ্রিয়তা অর্জন করছিল । 


এই সময়ে চলচ্চিত্রের মত বায়বছুল একটি শিল্প মাধামে নবাগতদের 
আগমন অব্যাহত ও পপ্রতিভাধরদের সুযোগ দান করবার ব্যাপারে রাজা 
সরকারের এগিয়ে আসা উচিত ছিল। তদানীশ্রন মহীশুর রাজ্যে 
সরকারের অর্থ সাহায্যের ফলেই বহু নবাগত পরিচালকের সন্ধান পাওয়। 
যায় এবং এর ফলেই কর্ণাটকে আজ শুধু ভাল ছবিই নিম্নিত হয় না, বেশী 
খ্যক ছবিও নিত্রিত হয় যদিও কানাড়ি ভাষায় কথা বলেন এমন 
মানুষের সংখ্য! বাংল! ভাষাভাষী মানুষের চেয়ে অনেক কম । 


ফিন্জ সোসাইটি আন্দোলনের দুর্বল 

এই সময়ে ফিল সোসাইটিগুলির উচিত ছিল রুচিবোধসম্পন্ন ও মননশীল 
ছবিগুলিকে প্রচারের মাধাযে জনসমক্ষে তুলে ধরা কিন্ত কলকাত।র অদূরে 

১স্বল সহরের একটি ফিল্ম সোসাইটি ব্যতীত অন্য কোনও সোসাইটিই 
এই গুরু দায়িত্ব পালন করেনি । তারা যেভাবে নিজ অঞ্চলে কয়েকটি 
ভাল ছবি দেখবার জনমত গড়ে তোলেন তা৷ সব সোসাইটির অনুকরণীয় 
হওয়া! উচিত ছিল । সত্যি কথা বলতে কি, ধনতন্ত্রের এ সম্কট চলচ্চিত্র 
আন্দোলনকেও স্পর্শ করেছিল । 


পূর্বতন রাজ্য সরকারগুলির নিক্ষিয় ভূমিকা 

রাজা সরকার কর্তৃক “পথের পীাচালি' নির্মাণ বাংল! চলচ্চিত্রে থে 
জোয়ার এনেছিল তাতে এ শিল্পের নাব্যতা যে বহুদিন বজায় [ছল ত। 
পৃর্বের আলোচনাতেই প্রকাশ পেয়েছে অথচ এরপরেও রাজ্য সরকারগাল 
চলাঁচ্চত্র শিঞ্পের উক্নতির জন্য কিছুই করেনি। পূর্বালোচিত ১৯৬২তে 


৬৫ 


নিয়োজিত সেন কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতেও কোনও কাধ্যকরী 
বাবস্থা নেওয়! হয়নি । অবশ্ঠ ১৯৬৯ সালে মুক্তজ্রণ্ট সরকার এই ব্যাপারে 
কিছুটা অগ্রসর হয়েছিলেন । ঠাদের নিয়োজিত চলচ্চিত্র পরামর্শদাতা 
কমিটি কয়েকটি সৃপ।রিশ করেন কিন্তু সেই সরকারের পক্ষে বিশেষ কাজে 
আর এগোনে' সম্ভব হয়ন। 


পুর্বভন রাজ্য সরচা-রের নৈরাজ্যজনক ভূমিকা 


গূর্ধতন রাজা সরকারের আমলেই বাংলা চলচ্চিত্রের মান সবচেয়ে 
নেমে যায় এবং সংকট গভীর থেকে গভীরতর পধ্যায়ে প্রবেশ করে। 
বাংলা চলচ্চিজ্রের মন নেমে যাওয়ার বা।পারে ধনতান্ত্িক দুনিয়ার 
সীম।জিব অবক্ষয়কে ত্বরািত করতে তদ।নীতন কালের বিষাক্ত 
রাজনোতঞ আবহাওয়াও এবি ৯.পান হিসেবে বাজি ববেছিল । হেই 
রাজনৈতিক আবহাওয়ায় প্রায় বিনা বাধায় অপসংখতির প্রবেশ ঘটোছল। 
একদিকে যখন ম।নন'য় মন, বিধি'র পার্টিকে গ্রাযাগড হোটেলে আপ্যায়ন 
করতেন, “বারবধু'কে (নাটক) সার্টিফিকেট দিতেন অথবা পুরস্কার বিতরণী 
সভায় পরিচালবদের অ।রও 'অমাদুষা'শএর মত ছবি করার উপদেশ দিতেন 
তখন বোঝাই যায় খে তারা দেশে অমান্ষের সংখ্যাই খু্ধ করতে 
চেয়েছিলেন, চলচ্চিত্রের উন্নতি নয় । 


পূর্বতন রাজা সরকার চলচ্চিত্রকে কোন দিন শপ মাধ্যম হিসাবে 
ভাবেন নি বরং ফ্াদের দৃষ্টিভঙ্গী খেকে একে পণা হিসাবেই ভেবেছিলেন 
নতুবা বোন্বাই থেকে নায়ক আনবে খপকাতায় বো।ই মার্কা হন্দী 
ছবি তলার কথা ভ!বতেন না-- সৌভ1গাবশত: পরিবল্পনটি কধকর! 
হয়নি । ংলা ছবি প্রদর্শনের জন্বা অহতঃ শতবর। ১০ ভাগ জ্ময় 
বাধ্যতামূলক করার প্রস্ত/ব অগবা ছ।ব 'নম্(ণের জন্য ২৫ লক্ষ টাকার 
1$০011116 1) গড়বার প্রতিশ্রাত, সোনার বাংলা গড়বার আর সব 
কটা প্রতিঙ্রতির মত বক্তৃতার জালেই নিবদ্ধ থেকে গিয়েছিল । অবশ্য 
কিছুই করেনি বললে মিথ্যা হবে-_ সোনার বাংলা গড়তে না পারলেও, 
“সোনার কেল্লা” নামে একটি ছার &।রা নিমাণ করোছলেন। কিন্তু এব 
পথের পীচালি' যে জোয়ার ১৯৫৫র পরবর্তী বাংলা চণচ্চিত্র জগতে 
এনেছিল, এক 'ফোনার কেল্লার সে অস্তনিহ্িত ক্ষমতা ছিল না। সেই 
সময় প্রয়োজন ছিল চলচ্চিত্র শিঞ্পের জন্বা অর্থপপ্রীর সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র 
সাংস্তিক মনের উমাতির জঙ্া প্রচেষ্টা চালানো । কিন্তু দেরকম গঠনমূলক 
ব্যাপার তো দূরের কথা এঁ সরকার মেয়াদের শেষদিনগুলিতে হঠাং 
বংলা ছবির ভালোবাসায় গদগদ হয়ে ব্যাপকভাবে বরমুক্তির আদেশ 
দিলেন । বাংল! ছবির স্বার্থ নয়-_-এ সরকারের শেষদিনগুলিতে রাজোর 
অর্থকোষকে শ্রন্বা করে দেওয়ার ঘে বৃহত্তর পোড়া মার্টি নীতি অবলম্থিত 
হয়েছিল, এই বদাগ্তা ছিল তারই অংশ বিশেষ । 


১৬ 


বর্তমান রাজ্য সরকারের ভূমিক] 
বর্তমান সরকার যে চলচ্চিত্র শিল্পের সংকট মোচনে আগ্রহী, সেটা 
তাদের কাজকর্মে লক্ষ্য কর! গেছে ৷ স্তীরা এটা উপলদ্ধি করেছেন যে এই 
কট শুধুমাত্র 11:081909-রই নয়, 47 এরও বটে এবং এই ছিমুখখী সংকট 
পরম্পর সম্পর্কধুক্ত । তাই বর্তমান সরকার নিজদ্ব ছাব প্রযোজনার ক্ষেত্র 
প্রথম শ্রেণীরপে উল্লেখিত পরিচালকদেরই অগ্রাধিকার দিয়েছেন । 
সবুকারের প্রযোজনার ম্বণাল সেন তার “পরশুরাম” ছবি শেষ করেছেন 
এবং উৎপল দত্তের “ঝাড় সমাপ্রির মুখে, ত। ছাড়া সত্যজিং রায় ও রাজেন 
তরফদারও সরবার বর্তৃুক প্রযোজিত ছবি পরিচালনা! করতে রাজী 
হয়েছেন। তবে অনেক প্রথম শ্রেণীর পরিচালক যখন অলস দিন 
কাট।চ্ছেন তখন একজন সফল ন।টাকারকে দিয়ে ছবি করানে।র ব্যাপারটা 
গত ঝ।রণেই অনেক সম মত পোষণ করছেন না। | 


তাছাড়! সরকার শিশুদের জন্য আলাদা ছাব হওয়ার প্রয়োজনীয়তা 
ধ্ঈ'কার বরে এই বহর প।৯টি শিশুাচত্র নিশ্রাণ করতে মনগ্থ করেছেন। 
এখানে একট! কথা বলা প্রয়োজন যে শঙ্বাচত্র করার সময় সরঞারকে 
অবশ্যই নজরে র।খতে হবে যে এসব চলচ্চিত্রের মাধামে বিজ্ঞান বরোধা 
অথব। বৈজ্ঞা।নকভাবে প্রমাণিত নয় এমন কোনও ধ|রণা ধেন শিশুদের 
মগজে প্রবেশ না করে এমন ক সে ছাব খুব বড কোনে! পরিচালখ, ছ।এ। 
পরিচালিত হয় ত€ও যেমন অন্যান্য ছবি প্রযোজনার সময় সরকারের 
লক্ষা প্ল/খ। উঠচত সেইসব ছ.ধতে “শলের জন শিল্পার কচকচানি না গাণে, 
তাতে যেন ম।নুষের জীবন ও সংগ্র।মের কথা শিক্পসম্মতভাবে গ্রতিফালত 
হয়। 


প্রথম শ্রেণীর ছাব নমিত হওয়ার পর মুক্তির ব্যাপারে হল মালিখ,পা 
যাতে অসুবিধা সুটি করতে না পারে সেইজন্য সরকার ইতিমধ্যেই একটি 
আর্ট ধিয়েট।র গঠনে উদ্যোগী হয়েছেন । 


আবার ভ।ল ছা মুক্তি পেলেই তো হবে না তাকে বাবসা য়িকভাবে 
সাফপামণ্ডিত করার জনা চাই সত্যিকারের ভালো দর্শক, কেউ যদি 
শুমাত্র সত্যজিং রায় ও মণল সেনের ছবির বাবসায়িক সাফল্যের মাপ- 
কাঠি দিয়ে এদের সংখাকে বিচার করেন তবে তিনি ভুল করবেন কারণ 
এদের আস্তর্জাতিক খাতির সুব।দে দর্শ. এ এমন এক অংশ এদের ছবি 
দেখতে ভীড় করেন, রাজেন তরফদারের ছবি মুক্তি পেলে যাদের খু'জে 
পাওয়া যায় না অথবা ধরা হরিসাধন দাশগুপ্টের নাম পর্যস্ত শোনেননি | 


কিন্ত বিগত কয়েক বৎসরে পশ্চিমবঙ্গের সমাজ সংস্কৃতিতে যে অবক্ষয়ের 
বীজ রোপিত হয়েছিল, ত। & ধরণের দর্শক সৃষ্টি হওয়াকে গুরুতররূপে 
ব্যাহত করেছিল । সুখের কথ! এই যে, রুচিবোধসম্পন্ন দর্শক সৃষ্টি হওয়।র 


(শেষ অংশ ৩১ পৃষ্ঠায়) 
চিত্রবীক্ষণ 


পাদ তা। 
চিঞ্রনাট।) 5 বাতেন ভরফদার ও ততরস্পণ অগ্ডুমপার 





চৌধুরা মশাই ও ছি পাল 


ছবি 2 শীবেশ দেব 


গণছেবতা। 
( পূর্বপ্রকাশিতের পন্প ) 


মিঝ। 

দৃশ্য ১৬ 

( গ্রঙণ কর! হয়নি ) 

ঘা ১৭ 

( বিলুর সংস্কৃত বই পড়ার দুশ্বা দিয়ে বাগানো হয়েছে) 
চৃশ্ট ১৮, স্থান--"ভাঙ। কাপীষন্দিয়ের ভেতর । 

নময় --বাজি। 


মন্দিরের মধো কালী মৃতিত ক্লোজ শট । পুঝোছিত আরতি করছেন । 
ঘণ্টার শব জোরে শোনা ঘযায়। 
কাট 
দৃশ্বা-_১৯, স্বান_ পুরোনো চণ্তীমণ্ডপ ও মন্দির । 
মময়--বাজি। 


ক্যামের। ভাঙ! কালীমনগির থেকে প্যান্‌ করে দেখায় একদল গ্রামবাসী 
ঠাকুর প্রণাম করছে। দুকে চণ্তীমণ্ডুপ। বিতিষ্ন দিক থেকে লোকরা 
চণ্তীমণ্ডপের চাতালে জড়ো হচ্ছে। কারে হাতে ঝয়েছে লঞ্ঠন। একটা 
বড় কেরোসিন ল্যাম্প ঝুলছে মণ্ডপের লিলিং থেকে । মাছুর পাতা 
হয়েছে চাতালে। অনেকে বলে পড়েছে, কেউ কেউ বসার তোড়জোড় 
করছে। 

নীচু জাতের অচ্ছুৎয়। জড়ো হয়েছে নীচে একটু দুরে বীতলায় ! 
একদল বাউড়ির ছেলে লেখানে ছুটোছুটি চিৎকার করে খেলা করছে। 
ভূপাল চৌকিগগার তাড়! করছে তাদের । 
ভূপালহ তাই! এাই ছোড়ার। 1--"যা পালা! যা ঘরকে যা! 

হঠাৎ লে দেখতে পায় সত্তর বছরের বৃদ্ধ দ্বারকা চৌধুরী আলছেন। 
খণ্ডগ্রামের সন্তান্ত মানুষ তিনি । হুরিজনয। একটু দুরে দীড়িয়েই মাথা 
নীচু করে নমস্কার জানায় । 
ভূপাল : (ছাত জোড় করে ) আনেন*"'আলেন একে 


চণ্ীমণ্ডপ থেকে ঘুরে দাড়ায় তবেশ পাল, হুবিশ মণ্ডল, মুকুন্দ, বৃন্দাবন 


এবং জারও অনেকে । লবাই-ই বলে। 
গবাই ১--আলেন! 
-আলেন চৌধুন্বী মশায় ! 
এপ্রিল' ৭৯ 


চোঁধুরী মশাই চটি ছেড়ে হণ্ডপেষ্ষ সি'ড়িতে উঠে মাটিতে ছা ঠেকিছে 
প্রণাম কম্ছেন। এবং উপস্থিত লকলের উদ্দেস্তে হাত জোড় করে বলেন-- 
চৌঁধুষী £ স্রান্ষণদিগে প্রণাম ...আপনাদিগে নমস্কার "-. 
ভবেশ : নমস্কার, নমস্কার -- 
চৌধুরী : ছিরু কোথায়, আমাদের ্রীহুরি ? 


লোকেরা মাঝখানটা ফাক] বেখে বলে পড়েছে । চৌঁধুত্বী মশাই এক 
কোনে গিয়ে বলেন। 
ফা টু 
ৃন্ত-_২ * 
স্বান- ঝোপবঝাড়ের মধ্য দিয়ে গ্রামা পথ। 
সমগ্স _রাভ্ি। 


ঘর্মাক্ত ছিকু পাল হাপাতে হাপাতে ঝোপঝাড়ের মধ্য দিযে হাটছে। 
ক্যামের। তাকে অগ্থসরণ করে 576 04০] করে। ছিরু পালের হাতে 
একট! কাচ মাঝে মাঝে সে ভীত চোখে পেছনে তাকাচ্ছে । 


দুরে 'বায়েন পাড়ায়” কার ঘেন কান্না শোন হায়, ঝাঝানে। 
একজন শন্যঙ্গনকে শাপাস্ত করছে। 
ছিরু পাপ ফ্রেমের বাইরে চলে যায়। 
কাটুটু 
ঈত্য-_-২০ (ক) 
স্থান _বায়েন পাড়া 
সময় বাত্রি। 
পাতু: (ছুর্গার বন্ধ জানালার উদ্দেস্ট্ে) মর্-মর্-মর্‌ তু""বুন্‌ হইচে:* 
সোহাগের বুন্‌.. গলায় দড়ি দে! 
কাট টু 


দুষ্ট _ ২১ 
স্বান-_খিড়কি পুকুরের পাশের গ্রামা পথ। 
সময়-_নাত্রি। 


সনে 


ছির পাল ক্যামেরার ব!দিক দিয়ে ঢোকে। 
রাস্তায়, হাপাচ্ছে, ঘাম ঝঞণছে শরীয়ে। 
দিকে তাকিয়ে হাতের কঞ্চিটা ফেলে দেয়। 


ঝোপ ছেড়ে এখন সে 
শেষবারের মত বায়েন পাড়া 


ক্যামেরা ট্রলি করে ছিরু পালকে অন্থসরণ করে চলে। পুকুর ধার 
থেক বালনের শব পেয়ে সে দাড়িয়ে পড়ে, খিড়কি পুকুরের দিকে তাকায়। 
কাটুটু 
দৃশ্য --২২ 
স্বান_ অনিকদ্ধেয্ড বাড়ির দিকের খিড়কি পুকুঝ। 
সময়-বাজি। 


১৭ 


পানা আর জ্ঞাওলায় ঢাক। খিড়কি পুকুরট। বেশ বড়। পুকুক্ধের অন্ত 


পাড়ে পল্প বাসন মাজছে। একটা কুপি জলছে পাশে । 
কাট টু 
দৃহ্ক--২৩ 
স্বান--খিড়কি পুকুষের পাশের গ্রামা পথ । 
সযয়-বাস্রি | 

ছিরু পাল পল্পর দিকে পণ্ড দৃষ্টি নিয়ে তাকায়। 


কাটটু 
দৃষ্ত--২৪ 
স্থান অনিরুদ্ধের বাড়ির দিকের খিড়কি পুকুর । 
লময়--য়াজি। 
কুপির আলোর পন্পব মিড. ক্লোজ শট়। ঝালন মাঞ্জার তালে তালে 
পল্পুর শনীপে ঢেউ উঠছে। 
কাট টু 
দৃহ--২৫ 
স্থান-_-খিড়কি পুকুবের পাশের গ্রামা পথ। 
সময়__বাত্রি। 
ছিরু পাল চারদিকে তাকিয়ে একট! পাথর কুড়িয়ে নেক এবং লেটিকে 
পুকুনেয় জলে ছুঁড়ে দেয়। 
কাট্‌ টু 
দ্---২৩৬ 
স্বান-_অনিকুদ্ধের বাড়ির দিকের খিড়কি পুকুর । 
সময় বাজি। 
পদ্ম বালন মাজতে মাজতে জলে চিল পড়ার শব পেয়ে তাকায় । 
কাট টু 
জলেন্ধ কতগুলে! গোলাকার ঢেউ । 
কাট টু 
বিশ্ঘিত পল্প এবার পুকুরের গুপারে তাকায় তার মুখ শক্ত হয়ে ওঠে। 
কাট, টু 
দুষ্ট ২৭ 
স্থান-_.খিড়কি পুকুরের পাশে গ্রাষা পথ । 
লমক্গ--বাতি। । 
পুকুরের ওপারে দাড়িয়ে ছির পাল। 
কাটটু 
দুষ্ট-_২৮ 
ক্থান-_-অনিরুদ্ধের বাড়ির পাশের খিড়কি পুকুর । 
লমন্ব--বাজি। 


১৮৮ 


পদ বাননপত্রগুলে! ভাড়াতাড়ি ছাতে গুছিয়ে নেয়। তাযপর 
কুপিটাকে নিয়ে পেছনের ছরজ। দিয়ে লে বাড়ির ভেতরে চুকে পড়ে। 


কাটটু 
স্থান-_ খিড়কি পুকুরের পাশের গ্রামা পথ । 
লময়--বাতি। 


কাট টু 

দুখ ---২৯ 

স্থান--খিড়কি পৃকুরের পাশের গ্রাম পথ। 
সময় _রাত্রি। 


ছিরু পাল উত্তেজনায় কাপতে কাপতে ফ্েমের বাইরে চলে যায়। 
কাট্‌ টু 
দৃথ্ত--৩. 
স্থান__-পুয়ানো চণ্ীষণ্ডপ ও মন্দিরতল1। 
সময়--বাত্রি। 


চণ্তীমণ্ডপে এখন দলবদ্ধ হয়ে নান আলোচন! চলছে । হঠাৎ সবাই 
কামেয়ার দিকে তাকিয়ে কথ। থামিয়ে দেয়। 


কাট 

ছিরু পালকে চণ্তীমণগ্ডুপের দিকে আনতে দেখ। যায়। ভূপাল হাত 
জোড় কবে নীচু হয়ে তাকে প্রণাম কষে। 
কাটটু 

একদল লোক চণীমগ্ডপের গপর বলে আছে। 
কাট 

ছির পাল লি'ড়ির তলায় জুতে। জোড়া খুলে রেখে লঙ্ঘ! লম্বা! প1 ফেলে' 
দৃপ্ত তঙ্গিতে এগিয়ে আসে । ভিড়ে বলা একজনের গায়ে পা লাগলেও 
লেভ্রক্ষেপ করে না। ক্যামের1 জুমু কবে একট খুঁটির পাশে দাড়িয়ে 
থাক! দেবু পর্তিতের গপর এগিয়ে ঘাকস। 
কাট টু 
ভবেশ £ এলে বাব1...ছিরু এলো-_ 

ছিরু পাল হরেন ঘোষাল ও নিশি মুখাজির পাশ দিয়ে চলে আলে। 
ওদের ছুজনের গায়েই পা ঠেকে । তীয় মুখতন্লী কষে। ছি আরও 
এগিয়ে এসে লোজ। মাঝখানের ফাক] জায়গাটাতে বলে পড়ে। তারপর 
চারদিক তাকিয়ে পরিবেশটা যেন জাট করে নেয়। 


কাট 


হয়েন £ লোয়াইন। 
নিশি £ মানেট ফি ছল? - 


চিজবীক্ষণ 


হবেন : ( চাপ। গলায় ) শুকর শাবক ! 
মিশিঃ তাক খানে? . 
ছয়েন : অয়োরের বাচ্চ।। 

নিশি লশষ্ধে হেসে ওঠে । 


কাট,টু 
ছিরু পাল নিশিঝ দিকে তাকায়। 


কাটটু 


নিশি হালি খাধিয়ে ফেলে। 


গা টু: 
ছিক পাল 0199৩ 5110৫ 
কাটটু 


ভীত সন্ত্রস্ত নিশি 01956 51)9$ 


কাট্‌ টু 
ভয় দেখানোর দৃষ্টি নিয়ে চোখ ঘোয়ায় ছির পাল। ভূপালের দিকে 
তাকায় এবার 
ছিরুঃ ভূপাল! 
ভূপাল : (হাত জোড় করে ) এজে? 
ছিরু : কিয়ে1...তোদের লেই মানিক জোড় কোথা? 
কাট, টু 
দৃষ্ঠ ৩১ 
স্বান : নদীর পাড়ের বাধ । 
লষয়-_রান্ি। 


(1085 51801 


(91056 51807 


প্যানিং শটে আমরা দেখতে পাই অনিরুদ্ধ আর গিরিশ বাধের চাল 
দিয়ে নেমে আসছে । অনিরুদ্ধ হাতের টচণজালায়। দুরে মযুরাক্ষীর 
ওপরে দেখ! যায় জংশন স্টেশনেয্! খুদে আলো! । 


অনিরুদ্ধ আর গিরিশ বালিভতি পাড়ের ওপরই জুতে। ছুটে! ফেলে। 
জনি : একট! সিগরেট দে তে! 

পিব্িশ পকেট থেকে লিগারেটেন্স প্যাকেট বার কয়ে অনিকে একট! 
দেয় । অনি নিগারেটটা ধপ্বাতে ঘাৰে হঠাৎ একট! বিকট শব শুনে 
খষকে ঘায়। 
কাট টু 

সাইকেলে করে একট ছায়ামৃতি এগিয়ে আসছে । 
কাট.টু 
অনিরুদ্ধ এবং গিদ্ধিশ। 


এপ্রিল ”৭৯ 


কাট,টু 

পাইকেলের লেই ছাগ্নাগৃতি ক্যামেরার দিকে এগিয়ে আলে । 
কাট, টু 

অনিরুদ্ধ তাকে চিনতে পেকে নিগাহযটট। লুকিয়ে ফেলে । 
অনি £ ভাক্তারবাবু নাকি গে! ? 


, লোকটি সাইকেল থেকে নাযষে । নাম জগন ঘোষ, গীয়ের ভাতগর়। 
তীক্স চোখে চশম!, মাথায় টুপি, হাতে একটি সেবিক্কোপ, 
জগন : এই ঘে!।...জোড়। পাঠ1!'**চল্লি বুঝি? 
গিষিশ : এজে ? 
জগন £: যা। এক কোপে খচাং! 


জগন ডাক্তার এগিয়ে যান। 
অনিরুদ্ধ: আপনি? আপনি যাবেন না? 
জগন : ( চকিতে কিরে তাকিয়ে ) আমি !!'""এ ছিরে পালের পে! ধরতে ? 
.হ্১০তকি তাবিল, এই জগন ঘোষকে 1"""যাঁবো, বুঝলি, 
যাঝে।! যের্গিন এ চত্তীমণ্ডণপে বলে ও শালার বিচাঘ হুবে-. 
শেদিন যাবো, তার আগে নয় । 


জগন ডাক্তার এগিয়ে যান। চোখের আড়ালে যাবার আগে হাত 
দেড়ে চিৎকার কষে বলেন-_ 
জগন £ এ শাল! ছুনিয়াটাই টাকায় গোলাম ! 
কাট টু 
দৃখব--.৩২ 
স্বান-_পুরনে চণ্তীমণ্ডপ ও মনির । 
লময়- বাত্রি। 


কামের! এক পাশ দিয়ে উলি করে দেখায় উপস্থিত লোকদের অনেকেই 
ঘেন অধৈর্ধ, বিয়ক্ক, চঞ্চল। 


ভুবশ পাল ও হুরিশ মণ্ডল ফিস্‌ ফিস্‌ করে ছিক্ষ পালের সঙ্গে কথ! 


বলছে। ক্যামের! ছরেনের গপর আসতে দেখ যায় সে যঠীতলার দিকে 
তাকিয়ে মন্তব্য করে” 


হয়েন : লুক্‌...কানিং! 
কাট.টু 
অনিরুদ্ধ আম গিবিশ বঠীল! দিয়ে মগডপের দিকে আপলছে। অনি 
শেষ টান দিয়ে ঝোপে লিগারেটটা ফেলে দেয়। 
কাট, টু 
ছিকু এবং তার সাঙ্গোপাঙ্গ। 


3১৪ 


কাট, টু. 

হয়েন ঘোধাল এবং তার সাঙ্গোপাক্ষ । 
কাট. টু 

অনিরুদ্ধ আর গিরিশ এগিছয় আলছে। 
কাট টু 

দেবু ও তার লাঙ্গোপাঞ্গ। 


কাট টু 


অনিরুদ্ধ আর গিরিশ লোঞা মণ্ডপে উঠে আমে। এবং বসে পড়ে। 
অনিরুদ্ধ £ কৈ-গো, কি খলছেন খপেন। অ.মরা খাটি খুটি খাই-__ আজ 
আমাদের এ বেলাটাছ মাটি! 


বলার স্বরে অতিথ্িক্ত পধুষ্ঠতার আভাম পেয়ে সবাই-ই তুর কৌচকায়। 
ছিকু : মাটিই যদ ভাবিস তো আসবার কিদরকার ছিল? -না এগেই 
পারতিস। 


হুরিশ £ আম এসেছিন তো ঘোড়।দুটো বাধ ! 

ভবেশ : অনেক নালিশ আছে তোদের নাষে। বিচের হবে। 
অনিরুদ্ধ £ অ!*."তা, বিচেবটা কে কষ্টরবে?-** আপনারাই ? 
তবেশ £ মানে ? 


অনিরুদ্ধ; নাপিশও জাপনাদের, বিচেবও আপনাদের--কেষন বিচেরটা 
হবে? 
ছিরু : হাবামজাদ]! যত ঝড় মুখ নয়, তত বড় কথা _ 
, হঠাৎ উঠে দাড়িয়ে পড়ে ছুটে এগিয়ে যায় দে অনিরুদ্ধর দিকে। 
অনিরুদ্ধ £ খবদ্দার 1..*খবন্ধাব বুপছি-_ 
ছিরু পাল অনিরুদ্ধর জামা চেপে দয়ে । লবাই হুড়মূড় করে দাড়িয়ে 
হায়। | 
ছিকু : গুতিয়ে মুখের চাখড়। একেবারে-_ 
অনিরুদ্ধ : এ! স্কুতো দেখাইছে !.'"ভুতে। ! এই সিদিন অন্ধিতো খালি 
পায়ে মাঠে লাঙগ ঠেলতে! লতুন মোড়ল হয়েই বুঝি-_ 
ছিক : কিবল্ি! 
অনিক্ষদ্ধকে প্রায় ায়তে শুর করে ছিরু পাল। অনিরুদ্ধ বাধ দেয় 
ভবেশ, ছরিশ, মুকুল, গিরিশ, মধুর ও আরও লবাই চিকার করে গঠে। 
চৌধুন্ী  ( অলহান্তাবে ) পণ্ডিত? পণ্ডিত কোথা গেলে গো? 
কাট.টু 
দেবু কয়েক মূহুর্ত অপেক্ষ। করে এগিয়ে আলে । 
দ্বেবু £ ( লর্জোরে ) খামেন তো! থামেন আপনার ? 


১৬০ 


সবাই চিৎকার থামিয়ে দেবু পণিতে দিকে তাক ।. 
দেবু; বলেন। বসেন লবাই 1. অনি ভাই, গিরিশ--তোষয়াও বোলে! 
এখনি করলে কোন জিনিষের মীমাংলা ছয়? ( ছিক্কে) 
_-তৃষ্নিও বোলো ভাইপো ! 
ছিকু ; কেনে 1... আমি বসব কেনে 1". ছারাষজাদাদের-_ 
দেবু; ছি:!-'"কোথায় দাড়িয়ে কথ! বলছ, একটু হিসেব কবে দেখে !."* 
বোলে! | 
ছিকু প্রতিবাদের ভঙ্গীতেই বলে পড়ে। 
ছিরু ; বেশ, তৰে তৃমিই বলো। 
চৌধুষী £ হ্যা হ্যা সেই ভালো । 
বৃন্দাবন : তুহিই বলো, তুমিই বপে। পঞ্ডিত-_ 


হরেনঃ লাইলেন্স! সাইপেন্স !'"*নো টকৃ। ওয়ান ম্যান! (দেবুকে ) 


বলো! ওয়ান টাইম টকু। 
পরিবেশট। শান্ত হয়|. দেবু পণণ্ডতত কয়েক সেকেও্ড অপেক্ষা করে 
বলতে শুরু কঝে-_- 


দেবুঃ স্ভাখো অনি ভাই, গিরিশ 1***তোষরা ভালে করেই জানে... 
আজ থেকে প্রায় চা পুরুষ আগে-*.আমাদের এই শিবকালী 
পুরে কামার, কুমোধ, ছুতোর কিতাতী এসব ধলতে কিছু 
ছিপনা।। এটা ছিল আমাদেএ সদ্‌গোপদেশ গঁ।-**চাবীদের 
গা... ঘাবাস্ট ছু-এক ঘর বামুনের কথ। আলাদা। আমাদের 
কারা." গায়ের সববার সৃবিধের কথা ভেবে .. প্রথম তোষাপের 
পূর্বপুরুষদের এখানে নিয়ে আসেন-_ 

কাট টু 

দৃশ্য ৩৩ 

স্থান_চণ্তীমণ্ডপ ও মান্দর | ফ্ল্যাশব্যাক দৃশ্য 

লময়__দিন। | 


পঞ্চাশ বছয় আগের চগীমণ্ডপ। একদল কামার, ছ্ুতোর, ত্তাত্বী 
পণ্িবার পরিঞ্জন নিক্পে চণ্ডীমণ্ডপ থেকে একটু দূরে খোল। জাগায় দাড়িয়ে 
আছে। 

গায়ের হাতব্বর বুদ্ধ রামনিবাম ঘোষ তাদের উদ্দেশ্য করে বলছেন-- 
ঝামবাবু ; ভালে করে তেবে স্তাথ-_লরচ্ছয় গায়ে থেকে গায়ে লোকের 

লব কাজ কনে দিতে হবে তুদিগে। 
হাদয় : আজে। আচ্ছা! । 
ঘামবাবু? ছুট বলতে গায়ের বাইঝে যেতে পাঝবি ন কিন্ত-_ 
হৃদয় ; আজে ঠিক আছে ূ 
রামবাৰু ২ মুস্ুতী হছিলাবে ধান পাবি--ধান--যার মার ছিলে মতে1-. 
(শেষ অংশ ২৭ পৃষ্ঠা) 


, চিতবীক্ষণ' 





রবতাও 
ছবি £ বাগনম্ন্যান 


দ্বিতীয় সুত্র £ €ওয়াইজ্ড 
স্রবেরী' (১৯৫৭) 
অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় 
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“জাত্মজগ্র বেজন বিমুখ 
বৃহ জগণ্ড হতে, সে কখনে! শেখেনি বাচিতে” 
-ববীজ্জলাথ 


ইতিপূর্বে ১৯৭৭ সালের শাবদ লংখা। 'চিত্রবীক্ষণে আমি উল্লেখ করেছি 
বার্গম্যানের 'সেভেম্থমীপ”, *ওয়াইন্ড স্ট্রবেরী* এবং *সাইলেন্স'_ এই তিনটি 
শেষ্ঠ ছবির এঁকাস্থত্র হচ্ছে নীরবতা। “সেভেম্থসীল? ছবির ব্যাখা 
সেই সংখায় কর! হয়েছে, খৃুস্টীয় তত্বে সামৃছিক বিনাশের আগের যে 
“নীরবতা”_-সেই সময়টুকুর একটি ছবি-_স্থইডেনের বারোশ শতকের 
সামাজিক ধর্মীয় ও বাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে-_ বাগম্যান দিয়েছেন। এবং 
তাতে দেখা যাচ্ছে .বার্গম্যানেন্ নিজেব় শিল্পীচ্িত্রে অন্ত ন্দ, দেখা 
যাচ্ছে যখনই খ্রীস্টীয় ধর্মীয় গ্রসংঙ্গ ছেড়ে “মানবিক? চরিত্র বা প্রসংগে তিনি 
এসেছেন তখন তার এক অসাধাএণ মহিম।-যার প্রকাশ 'সেভেম্থপীলে'র 
স্কোবার-এর চঝিজ্রে। * 


বাগম্যান 'সেভেম্বমীলে'র মধাযুগীয় পরিবেশ থেকে আমাদের “ওয়াইল্ড 
্ট্রবেরী'র আধুনিক যুগে নিয়ে আসেন-_গ্রথম ছবির মত গুরুত্বপূর্ণ ছবির 
মাত্র আটমাস পরে রচিত এই ছিতীয় ছবিতে-_-যা এক অসামান্য চলচ্চিত্র 
প্রতিভার পরিচয় । “ওয়াইল্ড স্ট্রবেরী” ছবিতে তিনি এক প্র।কৃ-বৈনাশিক 
নীরবতাকালীন বুদ্ধেএ অধস্থা থেকে আমাদের নিয়ে আসেন আইম্টাক 
বোর্গ নামক এক প্রবীন বৃদ্ধের মানসলোকের নীরব এক সত্যান্বেষণের 
স্মৃতি-ভারাক্রান্ত সংগ্রামে । 


আইস্]াক ধোর্গ (যার চরিভ্রে ইডেনের বিগত কালের একজন শ্রেষ্ঠ 
পরিচালক ভিন সীস্ট্রম অমামান্য অভিনয় কঝেছেন) বুদ্ধিজীবী জীবনের 
সবোচ্চ চুড়ায় পৌঁছেছে এমন একজন পুত ডাক্তার ছিসেবে যেদিন 
দুরবতী বিশ্ববিদ্তালয় কর্তৃক বিশেষ সম্মানে ভূষিত হবেন, তার আগেব বাজি 
থেকে স্মতি ও মনের মধ্যে তিনি নিজের সত্যিকার মৃপ্যায়ন করতে 
চাইলেন-__আত্মনুসদ্ধান। চেখভের পাঠক এই ঘীমটির সংগে 4. 
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চেখভের গল্পের থীমের মিপ খুজে পাবেন। এই গল্লের বুদ্ধ নায়ক 
প্রোফেসার সেপানোভিচ, তিনিও দেশ বিখাত বৈজ্ঞানিক এবং আত্মান্- 
সন্ধান বত । যদিও দুজনের আত্মান্রসন্ধানের রূপ এক নয়। কিন্ধু দুজনেই 
কর্মজীবনের সফপতাঝ প্রান্তে এসে অগ্গভব করলেন, তারা এক মুত 
আইসবোগ বা মুত প্রো: স্টেপানোভিচকে বন করছেন। বাইরের 
সাফল্য ও অনংখ্য মানুষের কাছে লব্ধ বুদ্ধিজীবী জীবনের কীতির উঞ্জ্বল- 
তাব আড়ালে তাদের আত্মা মুত ব মৃত প্রায়, কেননা তারা যা কিছু 
করেছেন তা! কীতি স্থ(পনের লোভে, এক শুষ্ক আত্মতৃথ্ি তাড়নায়, 
প্রেমহীন বুদ্ধিবাদের ঝৌকে, মানুষকে ভালোবাসতে পাবেন নি। জীবনে 


খু 


এক দিকের সাফল্যে চুড়ায় বলে লক্ষ্য করছেন আসল জায়গাট। শুন্য 
“আমি তাবছি আমি কে_ কেন এখানে বসে আছি ।...আমার খ্যাতি. ও 
সমাজে আমাধ উচ্চ নিংহাসন টিকিয়ে বাখতে ? আজ আমার উত্তর 
হচ্ছে আমারই বিদ্রপের হালি 1...যৌবনে কী ভাবে নিজের যশ, খ্যা্ি, 
বুদ্ধিপীবীর মধ্যে আমার স্থান ইত্যাদি ব্াযাপারকে কত বাড়িয়ে বাড়িয়ে 
দেখেছি 1'*"আর আজ-..-অন্ত আর কারুর দোষ নেই__কিক্ছ দুঃখের সঙ্গে 
বলছি, আজ আর আমার যশের প্রতিও কোন ভালোবানা নেই । এই 
সব তো আমাকে ঠকিয়েছে।”***আমি হেরে গেছি ।৮- এই হচ্ছে 
চেখভের বুগ্ধ নায়কের আত্ম উপলদ্ধি। চেখভ ইঙ্গিত দিয়েছেন এতব্ড 
বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক স্টেপানোভিচের জীবনের শেষ কটি দিনের একমাত্র 
আলোকিত দিক হচ্ছে পালিত। কন্] কাটিয়ার প্রতি তার মানবিক সহ 
ও প্রীতি । অর্থাৎ মানুষকে ভালোবাসার ক্ষমতা যদ্দি চলে যায়, সমস্ত 
কীতি, পাণ্ডিত্য নিয়ে ও মানুষ মৃত । 


বাগম্যানের “ওয়াইল্ড স্ট্টবেরণ” বুদ্ধ নায়ক বোর মেই একই উপলব্ধির 
মধ্যে আমাদের নিয়ে চলেন । কিন্তু চিত্রময়তায়, €মেটাফর'গুলির বিশেষ 
চয়নে, যুক্তির বিগ্তাসের ধারায়, পাশ্বস্থ চ.রজগুপির চিন্রায়নে-_ মাটকীয় 
পরবিশ্থিতির বিস্তাসেও চেখভের গল্প এবং বাম্যানের ছবির স্বাদ অবশ্যাই 
ভিন্ন। এবং তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ, চেখভ যেখানে কাটিয়ার প্রতি বৃদ্ধ- 
নায়কের মানবিক স্সেহ ও প্রীতির মধ্যে মুক্তির ইশারাট্রকু, ফুটিয়ে গল্পকে 
যেন “ওপেন এগ্ডেড? অবস্থায় শেষ করেছেন, বাগথ]ান সেখানে বধোঠের 
পরিপূর্ণ মুজির চিত্ররূপ উপহার দিয়েছেন। 


এই ছবিতে বাগম্যানের পৰ্রিচালক ছিলেবে কৃতিত্ব ছুটি ক্ষেত্রে 
চলচ্চিত্রে এক্সপ্রেশনিষ্ট চিত্রকর স্থির জাছু--এবং শ্বপ্রের ব্যবহারের মধো 
যুগান্তকানী প্রথভ্গকারী সজনশীলতা । প্রথমেই বো যে ছুংহ্বপ্ন দেখেন, 
যেখানে কয়েকটি 'গ্রতীক'কে চাবির (৫5) মত আশ্চর্ভাবে ব্যবহাএ 
করে বোগেঁর অন্তলে কের গহন-প্রদেশে বার্গম্যান নিয়ে যান-_এক 
জণশুন্ত নগরপথ, মধা দুপুর তবু জনশূন্/'__€ এবং মধারাত্রি ছলে বোগের 
খাতিময় জীবানের প্রতিচ্ছবি হিসেবে এটি এত তীব্র হতনা ) একটা ঘড়ি 
তার কাটা নেই (মৃতার ইঙ্গিত), একটা চোখে ঠপি বাধা চলমান ঘোড়া 
( বোগের প্রেমহীন জীবনের কর্মধারা ?) এবং সেই ভাঙ্গা ঘেড়ার গাড়ী 
থেকে পড়ে যাওয়] শবাধার, তার মধো একজন মুত মানুষের হাত, মৃতের 
হাতের মধ্যে বন্দী বোর হাত, তীব্র ভীতি ও সেই নাটকীয় চরম 
উদ্ঘ1টন--মৃত মান্থষটি আলপে বোর্গ নিজে--এ ভার আত্মার মৃত দেহ-. 
যা তিনি শরীরে বহন করে চলেছেন। সমস্ত পঝিবেশে ছায়াহীন আলো, 
শব্ধ ও ক্যামেরাকে যেভাবে ব্যবহার কঝা হয়েছে তা বিশ ত্রিশ দশকের 
বিখ্যাত জার্মান এক্সগ্রেশ নিস্ট পরিচালকের লাধ্য ছিল না। ঘুযস্ত বোগ, 
...... গচিঞ্বীক্ষণ 
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ঘে-কিন] পরের দিন জীবনেষ শ্রেষ্ঠ পুরস্কান্থ নিতে যাবে, তার এক ভয়ংকর 
, আব্মদর্শন ! 


এই মৃত আত্মার দর্শনের পয তিনি বুঝতে পারেন, তার আসল ম্বরূপ। 
গাড়ীতে পুত্রবধূর দংগে যাজাকালীন, পুত্রবধূর যুখে তাঁর সমালোচনায় 
রাজের তুংহ্বপ্নর মর্ম কিছুট। বুঝতে পাবেন। পুত্রবধূ বলে বোর্গ একজন 
অহংবদী, শুধু বোর্গ নিজে নয়, বোর্গর! সবাই, তার পুঅও-_যে চায় না 
তার স্ত্রী পুত্র লাভ করে। তাদের গাড়ী পথপার্থে সেই গ্রামটিতে পৌছায়, 
যেখানে বোর্গ তার কৈশোর ও প্রথম যৌবন কাটিয়েছেন, যেখানে ঘটেছে 
তীর প্রথম প্রেম । গোটা সিকোয়েন্সটি একটি “মেটাফন? সদৃশ, শুধু 
দূরবর্তী স্থণ্ডে বিশ্ববিষ্ালয়ে জীবনের শ্রেষ্ঠ খেতাব নেবার পথের মধেই 
নয়, যেন জীবনের চরম প্রান্তে পৌছবার পথেও বোর্গ হঠাৎ একবার দেখে 
নিতে চাইলেন জীবনের যাজাপথের আদি দিকচিহগুলি। গাড়ী ঢুকল 
ঘন গাছ গাছালির মধ্যে । যেখানে বলে দিবা ত্বপ্পে দেখলেন সেই লুপ্ত 
শেষ-টৈশোরকালের বন্ধুদের বান্ধবীদের আত্মীয় স্বজন, সেই কৈশোরের 
পরিবেশ সেদিনের খৃ'টিনাটি এবং জারা'কে_ তীর প্রথম প্রেম । আবিকল 
সেই পঞ্চদশ বা োড়শীর চেহাবায়। দেখলেন কেমন করে সার তখন 
তরুণ বোর্গকে ভালবানত, আর বোর্গ তাকে তার শীতল হৃদয়ের ওদা সীন্যয 
দিয়েছে, কেমনভাবে এই উদদাসীগ্ত সারাকে ছুঃংখ দিয়েছে, এবং ঠেলে 
দিয়েছে সাঙাকে বোর্গের অন্ত ভাইয়ের কাছে, লারা যাকে ভালবাসেনি। 
সার! আহত, সার! সমগ্র পরিবারের উপহাসের বস্ত,কীদছে দরজার বাইরে। 
এবং বোর্গ, আজকের বুদ্ধ বোর্গ যেন দেখছেন তার পাশে সেদিনের সারা 
কাদছে_-আজকের প্রা বোর্গ সমবেদনায় কাতর, চাইছেন লান্বন! দিতে 
এই দুঃখী মেয়েটিকে, ঝুঁকে পড়ছেন কিছু বলতে-****কিন্ধু হায় মাঝখানে 
এক অসীম বাবধান, কালের ব্যবধান-ুপ্রায় পঞ্চাশ বছরেক্স ব্যবধান । 
এই পিকোয়েম্দটি, উক্ত শট্টি বিশ্বচলচ্চিত্রের এক-চিহ্নসদুশ মাইলস্টোন। 
ইতিপূরে এমন স্ৃতি বা শ্বপ্রের দৃশ্থের যুগাস্তকারী দিক চলচ্িত্রগত বাবহার 
কেউ করেন নি (যদ্দিও বিগতকালের একটি স্থুইভিশ ছবি “মিস জুলি'তে 
এই ধরণের একটি বাবহার ছিল, কিন্তু লেটি যেন নিতান্তই প্রকরণগত, 
প্রথম শৈল্পিক বাবহার বার্গম্যানের_ একথা! বলেছেন বেশির ভাগ 
চলচ্চিত্র এতিহামিক | ) 


এই ব্যবহার পরঙ আশ্চর্ধের এই জন্যে যে এটাই স্বপ্ন দৃশ্য গঠনের 
একমাত্র চেহার! হওয়! উচিত ছিল-- অথচ এটাই কেউ এতকাঙ করেন 
নি। বস্ততঃ আমরা যখন হ্বপ্র দেখি তখন আমর! আমাদের বঙমান 
মাননিকতার ( তা চেতন অবচেতন যাই হোক না) মধা দিয়েই দেখি। 
পঞ্চদশ বছরের প্রথম প্রেষের নায়িকাকে তার ফ্রক পরা চেহারায় দেখলে ও, 
হদ্দি আমাক বয়স হয় বর্তমানে পয়ন্রিশ, আমি আমার এই পরত্রিশ বছরের 
বয়লের অভিজ্ঞতা, মানসিকতা, মূল্যবোধ ও পরিপন্ততা দিয়েই স্বপ্নে 


তাকে দেখব। অর্থাৎ স্বপ্ন দেখাফালীন "এই আমি'কে হদি চলচ্চিত্রে 
€001751385 করতে হয়, এই স্বপ্ন দেখা আগাকে যদি দৃশ্বাগতগাৰে 
উপস্থিত করতে হয় তবে আমাকে আজকের পদ্জ্রিশ বছরের মানুষ হিসেবেই 
দেখাতে হবে । যেষন পয়ভ্রিশ বছরের কোন স্বপ্নে আমার অবচেতনা 
কিছুতেই আম্বার সতেরো বছয়ের অবচেতনায় ফিবে যেতে পারেনা, 
তেমনি এই বর্তমানের কোন বাদির দেখা দ্বপ্নে যে-আমি স্বপ্ন 
দেখছি মে-আমি কিছুতেই আবার কিশোর হয়ে যেতে পারিনা । অথচ 
এতকাল ধঝে চলচ্চিতে স্বপ্রনশ্বগুলিতে এই অযৌক্তিক কাণ্ডই হয়ে এসেছে-_ 
দুজন স্থইডিশ চলচ্চিত্রকার (প্রথমে মিস্‌ জুলি-তে 4১16 510150165 ও পে 
যথার্থ শৈল্পিক ভাবে আলোচা ছবিতে বার্গম্যান )) এতদিনের একটি 
ভ্রাস্তিকে এত সহজে নিবাকরণ করলেন । * 


আমরা! এই ছবিতে আইন্যাক বোগ দুষ্ট হ্বপ্ন ও দিবান্বপ্রে সংগে 
(যেটি লু্ধ প্রেম সম্পকিত') ববীন্দ্রনাথের 'লিপিকা” গগ্যকাবোর একটি 
বচনার গভীর মিল লক্ষা করি, শুধু সেখানে যে চিত্রকল্পগুলি আছে তার 
ংগে মিলই নয়, সেখানেও দেখি কবি বুদ্ধ বয়সে তীর পচিশ বছর বয়সের 
একটি অভিজ্ঞতাকে স্মরণ কঝছেন এবং আমর দেখছি এখানে কবি নিজে 
বুদ্ধ, কিন্তু তার সেই পচিশ বছরের “অভিজ্ঞতা”টি তেমনি তরুণী । 
বোর্গের ছুটি স্বপ্রের দশ্তেই দেখি ( প্রথমটি দ্িবান্বপ্ন ) বোর্গ তার কৈশো- 
বের লীলাভূমি যে বাসস্থানের দিকে যাচ্ছে তা আজ গাছ গাছালিতে 
পূর্ণ। ববীন্দ্রনাথের লিপিকার সেই ঝচনা_'প্রথম শোক”--এর প্রথম 
ছবিটি হচ্ছে, 'বনের ছায়ান্তে যে পথটি ছিল, আজ সে ঘামে ঢাক।, 
শ্মতির রাজ্যে যাত্রা এছুটি ছবিই নস্টালজিয়] উদ্রেক করে-_যেন ঘাস বা 
গাছগাছালি নয়, কালের বিস্তৃতিকে মাড়িয়ে চলা । ম্ববীন্দ্রনাথের উক্ত 
কবিতাটি, রবীন্দ্রপাঠক জানেন, তীর বৌঠান কাদম্ববীব অকালমৃত্যুর 
শোকের ন্মযণে লিখিত, যখন বৌঠানের বয়স ছিল পচিশ ছাবিবশ, কৰিব 
বয়স পচিশ। কৰি ঘখন কাবতাটি পিখছেন তখন তিনি প্রায় বুদ্ধ, 
'প্রথম শোকের" মৃত্তিতে কিন্তু সেই পঁচিশ বছরের যুবতী অসামান্ট মহিলাটি 
মৃতি হচ্ছেন। কবি লিখছেন, “আমার তো! সব জীর্ণ হয়ে গেল, 
কিন্ত তোমার গলায় আমার পঁচিশ বছরের যৌবন তে মাম 
হয়নি”... বলল “আছি সেই অবধি ছায়াতলে গোপজে 
বশে আছি- আমাকে বরণ করে নাও।” কাবতায় আমরা 
যে ছবি পাচ্ছি, সেখানে দেখি বৃদ্ধ কবি যেন তার পাঁচশ বছর বয়সের 
চেনা-জান! সেই তক্ুণী কাদন্বরী দেবীর সামনে দাড়িয়ে, যার বয়স 
যেন পচিশ ছাব্বশে এসে থমকে গেছে । কৰি কিন্তুবৃদ্ধ। 


আমার এই আলোচনার উদ্দেশ্য যে বাগম্যান স্বপ্দৃশ্ গঠনে চলচ্ছিত্ 
তাবায় যে নৃতন দিগন্ত উন্মোচন করেছেন, তা৷ চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে নৃতন 
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মাও লে তং বলেছেন, “মান্য যখন শুধু নিজেকে নিয়ে বান্ত তখন 
সে এক, যখন সে তার পরিবারের পাচজনকে তালোবামে তখন সে 
একাই পাঁচজন, ধখন সে গ্রামের একশ মানুষকে ভালোবামে তখন লে 
একাই একশ, যখন পে সমগ্র জনগণকে ভালোবাসে তাদের জন্ক ভাবে-- 
তখন সে একাই অসংখ্য । মান্থষের স্বাথপব না হওয়াই তো স্বাভাবিক” 

কিন্তু তবু দেখ! যায় একালে ম।ন্তষের স্থার্পরতাই বরং স্বাভাবিক 
ঘটনা। কেনন! শোষণ ভিত্তিক সমাজে মান্য বোঝে নিজের কড়ি 
গিজ্জে বুঝে ন। নিলেই ঠকবে, এই সমাজ ব্যবস্থা একটা মান্তষকে শুধু অন্য 
মাছষের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়। এবং এই প্রতিযোগিতামূলক 
সমাজের উপন্রি সৌধে জমে ওঠে স্বার্থপরতা ও আত্মমগ্নতার রূপ চর্চা। 
ইদানীং দেখা গেল, এমন কি বিপ্লবের পরেও, নৃতম উপরি সৌধেও, 
আগেকার উপরি সৌধের আত্মমগ্র শ্বার্পরতার ভূতগুলি আবার জেগে 
উঠতে পারে, স্থৃতরাং অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তনের বছকাল পরেও 
দরকার পড়ে নৃতন বিপ্লবের, আত্মিক নৈতিকতার ভিতটিকে বারবার 
নাড়! দিয়ে বৃত্ত মানবমুখী করার, যার নাম “সাংস্ব(তক বিপ্লব । 


লি 


শি 


উ. ১/০০৫-৫০৩৫ 
ূ ০৮ 


111691 3১৪1৮ 


এবং তখন মনে হয়, *গওয়াইন্ড স্ট্রষেরী'য় আইসাক বোর্গ যে লহজ 
শিক্ষাগুলি লাভ কযেছিলেন তার যন্ত্রণাময় আত্মান্লন্ধানের মধ্যে লেগুলি 
খুবই প্রাসংগিক। বিনয়, মানুষকে ভালোবাসার ক্ষমতা, মানুষের কাছে 
ক্ষমা চাওয়ার মত শক্তি_এগুলি আজে! মৌলিক মানবিক নীতি। 


অধশ্থই এছবি একটি বাক্তিকে কেন্দ্র করে। কেন আইসক বোগের 
মত এত বড় পণ্ডিত ডাক্তায এত স্বার্থপর হয়, তার সামাজিক প্রেক্ষাপট 
বাগণম্যান বিশ্লেষণ করেন না। 


কিন্তু বার্গমযানের কাছে কি এতট1 আশ! করা দুরাশা 'নয়? এবং 
তারই মধ্যে যা পাওয়। যায় তাও কি অনেক নয়, যেহেতু যেটুকু বলা 
হয়েছে ত1 এমন শৈল্পিক ভাবে সাথক যে আমাদের মর্মে প্রবেশ কলে। 
এ ছবির কাব্যিক স্থধম1 ও সাংগীতিক গঠনের কী কোন তুলন। সম্ভব ! 


“ওয়াইল্ড সট্টবে্ধী” ৰাগর্ম্যানের শ্রেষ্ঠ মানবিক ছবি। 


“নীরবতা পধ।য়ের তৃতীয় ছবি “সাইলেন্স নিয়ে পবে আলোচনার চ্চ্ছা 


বইল।॥ 
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গণদেবত। ( চিত্রনাট্য ) 
(২০ পৃষ্ঠার পয ) 


হাদগ় ৫ থে আজে. ....১.*. 
রামবারু £ না না, ভালো করে ভেবে দ্বাখ--পরে আবার কথা ওলটাস 
নি যেন! 
হৃদয় £ আজে ছি ছিঃ তা কি হয় বলেন! 
র/মবারু £ তহিলে. নে, এইখানে পেঞ্জাম কর্-আজ থেকে এই [নয়ম 
বহাল রহিল। 
হাদয় এবং তার দলবল এগিয়ে এসে চণ্তীমণ্ডপের একটি পাথরের 
ওপর প্রণাম করে । কামের টিল্ট ডাউন করে দেখ|য় সেই পাথরের 
ওপর থোদাই করা আছে। 
"্যাবচ্চন্দ্রার্ক মেদি নী" 
দেবু $ ( গোঁ ৬০০৫ ) চণ্তীমণ্ডপের সেই পাথরটা আন্ধে। তেমনি আছে। 
কাট টু 
দৃশ্য-_-৩৪ 
স্বান__পৃরনো চণ্তীমণ্ডপ ও মন্দির । ফ্লয।শ ফরওয়াত । 
সময়- রাত্র | 
দেবু--কিস্তি নিয়মট1 তোমর] দুজনে মিলে ডেঙে দিলে । 
কিকরলে- নিজেরাই ভেবে দেখে। ।"--**"আজ তোমরা 
ভাঙলে-....কাঙ আরেকজন..." -পরশ্ড আরেকজন..... 
তারপর আরেকজন......এই কত্তে কত্তে একদিন দেখবে 
চণ্তীমণ্ডপের বনেদটা শুদ্ধ, ভেঙে চৌচির হয়ে গ্যাছে !-.. 
কিন্ত তাতে। আর হতে দেওয়। যায় না । গায়ে তোমাদের 
পাট রাখতেই হবে ! 
হরেন £ হিয়ার-_হিয়ার !:"'হিয়ার-_হিয়ার ! 
দেবু বিরজির দৃষ্টিতে হরেনের দিকে তাকায় আর হাত তুলে তাকে 
থামতে বলে। 
হরেন থেমে যায়। 
দেবু ঃ (বসতে বসতে ) এই আমাদের কথ। ! 
হরিশ £ ঠিক! 
ভবেশ $ এই কথা !! 
অনিরুদ্ধ ঃ ( এক মুষ্নূত থেমে ) ও !."'তাহলে আমাদের কথাটাঁও বলি? 
চৌধুরী £ বলে! !-_নিশ্চয়ই বলবে ! 
অনিন্ম্ব'ঃ দেখেন, কাজের বদলে ধান-_-০েকথা আমরাও জানি । 
"সে ধান যদি না পাই? 
ছিরু : “না পাই? !.-"না পাই মানে? 
অনিরন্ধ £ পাই না !*""বাকি পড়ে থাকে ! 
হয়ে যায়! 


কিন্ত 


শেষবেশ 'বলোহুরি হরিবোল' 


এপ্রিল +৭৯ 


ছির ঃ কে? কেদেয় না, শুনি? 

অনির্ধ ঃ$ কেনে? নাম বুলতে হবে ? 

ছিরু £ আলবাং হবে! সভার ভেতর কথাটা তুললি--নাম বলতে হবে ন! 

ৰ জানে 

অনিরুদ্ধ £ বেশ, তাহলে বুলছি। (হঠাং ছিরুর দিকে আঙ,জ বাড়িয়ে ) 
এই তুমি দাও নি! 

ছিকু £ এশা ? 

অনিরুদ্ধ £ বলো !.".বুকে হাত রেখে বলে।- দিয়েছ তুমি গেল দু'দন ? 

ছিরু £ আর সেধার যে তুই ঘর ছাইবার লেগে তু হ্যাণুনোটে আমার কাছ 
থেকে টাকা ধার লিলি--তার ক' টাক! উত্তল দিয়েছিস 
স্তুনি? | 

অনরুদ্ধ £ তারও তো! একটা হিসেব আছে 1.." ধানের দাম হাগুনোটের 
পিঠে উত্তুল, দিতে হবেতো,__না কি? (সবার দিকে 
চেয়ে ) কি বলেন আপনার! ?..'বলেন ! 

দেবু ঃঠিক কথা! (ছিরুকে ) আগেই করা উচিত ছিল ! 

চৌধুর' £ বাবা ছিরু, এ কিন্তু তোমার মেনে নেওয়া উচিত বটে! 

ছিরু £ ( রুষ্ট স্বরে ) ঠিক আছে, ঠিক আছে? 

দেবু £ ( অনিরুদ্ধকে ) আর কোথায় কি পাবে বলো আমরা নিজেরা 
দাড়িয়ে থেকে আদায় করে দেবে] । 

ভবেশ £ ব্যাস্‌, আরতো। কোনও কথ নাই ? 

আঁনরুদ্ধ ও গিরিশ কোন উত্তর দেয় না। 


অনিরুদ্ধ ও গিরিশ এক মুহ্'ত দুজনের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় করে হঠাং 
উঠে ঈীড়ায় । 
অনিরুদ্ধ £ আজ্ঞে আমাদের মাপ কতে হবে ! 
এই কথা শেষ হতে না হতেই চিংক!র শুরু হয় চারি দিক থেকে 
_কেন? 
-হোয়াই ? 
--বোসো ! বসে কথা কও ?... 
চৌধুর। £ আহা আন্তে,--..- আস্তে"... 
হরেন £ (লাফিয়ে উঠে ) দিস্‌ ইজ ব্যাড! -_অত্যন্ত ব্যাড ! 
কি ভাবিস তোরা আপনাদিগের ? 
অনিরুদ্ধ $ ( হাত তুলে ) তাহলে শোনেন ! 
হরেন $কি? কিভ্জুর? 
মুকুন্দ £ শোনবার আছেটা কি? 
অনিরুদ্ধ £ ( গল! চড়িয়ে) শোনেন শোনেন:"-বুলছি। ধার নিয়ে কাজ 
'-'আর আমাদের পোষাইচে- নাক ! 


৭ 


সভা] বিক্ষোভে যেন ফেটে পড়ে । 


_ছোয়াট? 
কেনে? 
--হ্ঠাং একথা ? 
রমেশ £ আপনাদের চোদ্দ পুরুঘের যা পুষিয়েছে হঠাং আপনাদের 
পোষাইছে ন। কেনে? 
অনিরুদ্ধ কথ! বলতে শুরু করলে ধীরে ধীরে ক্যামেরা চার্জ করে 
তার ওপর । 
আনরুদ্ধ £ দিন কালটা ভাবেন! জিনিষপতর কতে! আক্র। হইছে সেটা 


ভাববেন তো ? আগে আগে গায়ের সব কাজ করতা ম-_ 
আপনারাও আমাপিগে সব কাজ দিতেন 1..." 
দ্যান? যখন যেখানে যেটা সম্তা পান অযনিতো। শহর 
বিকে কিনে নিয়ে আসেন ! কৈ সে বেলাতো৷ অনিরুদ্ধ 
গিরিশদের কথা মনে পড়ে না ! ইদিকে গায়ের জমি...... 
দিনকে দিন গিয়ে ঢুকছে কষ্কনার বারুদের গভ.ভে 1...... 
আমাদেরও কাজ কমছে !."*". ৰ 
(০? ৬০/০০) এই তারিনী দাপা-এই সিদিন অব্দি ছিল চাষা! 


কাট টু 
ক্যামের! ভৃমূ করে এগিয়ে যায় একটু দূরে বসা তারিনীর দিকে। 
তা।রন:'র পাশে উচ্চিংড়েও আছে । এতক্ষণ সে সভার কাজ দেখছিল নীরবে । 


কাট 

দৃশ্থা--৩৫ 

স্থান_-একটি জংশন স্টেশন । 

সময়--দিন : 

কামের! জুম্‌ ব্যাক করলে দেখা যায় তারিনী স্টেশনের প্র্যাটফরমে 

গ।ন করে ভিক্ষে চাইছে । 

কাট্‌ টু 

দৃশ্ট-_ ৩৬ 

স্থান__পৃরনো চণ্তীমগ্ডপ ও মন্দির 

সময়- রাত্রি 

অনিকদ্ধ £ (বলে চলে) তাহলে? তাহলে আমরা কাদের কাজ করব? 
পেটে দোবেো কি? বলি) আমাদেরও তো! নিজেদের 
কিছু চাই-_ন। কি? | 


ছিরু ২ (উপহাস করে) ঠ্েঁ হে, তাতো চাই-ই! আজকাল জ্ুতে। 


হিরু £ তারপর ধর্‌ পরিবারের লেগে সেমিজ চাই, বডিন চাঁই-_ 
ভবেশ আর হুরিশ বিজ্ঞপের স্বরে সশব্দে হেসে ওঠে। 
কাট টু 
আনরুদ্ধ £ (গর্জে ওঠে) ছিরু মোড়ল! ! হিসেব করে কথা 
| বলে দিলাম ! 
ছিরু £ ঠে ছে, হিসেব আমার করাই আছেরে বাপু! (পকেট থকে 
হাগুনোটের কাগজটা বার করে )- পঁচিশ টাকা ন' আনা 
তিন পয়সা । আসল দশ, বাকিটা সদ । বিশ্বেস না 
হয় তো দেখে নিতে পারিস। বলি, শুভংকরী টুভংকরী 
জানিস তো? 
ভবেশ আর হরিশ আবার হেসে ওঠে সশব্ে । 
হঠাৎ অনিরুদ্ধ উঠে দীড়িয়ে চলে যেতে উদ্যত হয় । 
ছিরু £ ( দীড়িয়ে) এ কি? চলে যেস্ছিস যে! 
চৌধুরী $ ( ছিরুর হাত ধরে ) বাব! ছিহরি__ 
চকিতে ছিরু পাল কুৎসিং চিৎকারে ফেটে পড়ে যেন, বৃদ্ধ চৌধুরী 
মশাইকে বলে-_ 
ছিরু £ আপনি থামেন তো৷ ! তখন থেকে খালি ণছ-্হরি” ছি-হ.র' এছ-হ রি? 
( সামনের দিকে চেয়ে ) আনরদদ্ধ 
কাট টু 
তনিরুদ্ধ ঝক্যামের।র দিকে পেছন করে অঙ্জবারে মি।লয়ে যায় । 
কাট্‌ টু 
অনিরুদ্ধর যাবার পথে কয়েক মুছ্ুত তাকিয়ে থাকে ছিরু পাল। 
তারপর দ্বারক1 চৌধুরীর দিকে ফিরে অবজ্ঞার সুরে বলে ওঠে 
হিরু £ যত্তো সব-."--বুড়ো হাবড়ার"-***" 
বাকি কথাগুলো বিড় বিড় করে বলে। 


ছিরু £ ( বলতে বলতে ) কি বলবেন, '*- "বলেন ! 
কাট্‌ টৃ। 

ক্লোজ শট, দ্বারকা চৌধুরী স্তত্ভিত । 

কাট টু 

ক্লোজ শট । ছিরু পাল। 

কাট টু। 

ক্লোজ শট্‌। দ্বারকা চৌধুরী । 

কাটটু। 

ক্লোজ শট । দেবু পণ্ডিত । 

কাট্‌ ট্ু। 

রোজ শট । হরেন, শস্তু ও আরও কয়েকজন । 
কাট টু । 


ক্লোজ শট । ভবেশ ও আরও কয়েকজন । 


চিত্রবীক্ষণ 


কাট টু। ও 
ক্লোজ শট--গিরিশ, হীরা ও আরও কয়েকজন । 
কাট ট্রূ। | 
প্লোজ শট্‌-_হারক। চৌধুরী স্তম্ভিত, পাথরের মত দীড়িয়ে । অপমানটা 
তিনি সন করতে পারছেন না, কিছুক্ষণ স্ব হয়ে রইলেন, যেন নিজের 
কানকেই বিশ্বাস করতে পারছেন না। 
দিয়ে উঠে দাড়ান । হাতজোড় করে সভার উদ্দেশ্টে বলেন । 
চৌধুরী £ ত্রান্সণদিগে প্রণাম-'.-""আপনাদিগে নমস্কার---"-" 

তারপর ধীরে ধীরে চলে যেতে শুরু করেন । এবং একটু এগিয়ে 
অফ ভয়েসে ভাক শুনে থেমে দাড়ান । 
দেবু 8 ( ০ ৬০1০৪) দাড়ান ! 
কাট্‌টু। 

দেবু ভিড়ের মধ্য দিয়ে চৌধুর, মশাই এর কাছে এগিয়ে আসে । 
ছিরুর দিকে তাকিয়ে তাকে তিরস্কার করে, বলে-__ 
দেবু 2 ছি হি ছি,_বি ভেবে তুম? -যাকে যা খুশি তাই বলছ' 

( চৌধুরীর দিকে তাকিয়ে ) আপনি যেক়েন নধ,--'-."আমি 
হাত জোড় করছি:.: 

চৌধুরী মশাই একটু বিচলিত হয়ে পড়েন যেন। চোখ ভিজে ওঠে, 
ঠোট কাপতে থাকে । | 
চৌধুরী £ .না বাবা !---এ বুড়ো হাবড়াকে আার'.২ 

চৌধুরী মশাই কথ! শেষ করতে পারেন না । মাথ! নাড়তে নাড়তে 


মগুপ ছেডে ধীরে ধীরে বেরিয়ে যান । 

দেবু পণ্ডিত অসহায় ভাবে দাড়িয়েই থাকে। 

এই কয়েক মুতের স্তন্ধত! হঠাৎ ভেঙে খান্‌ খান্‌ হয়ে যায় । 
বিপরীত দিক থেকে শোন৷ যায় জোর কামনার আওয়াজ । 
কাট্‌ টু । 

আমরা দেখতে পাই পাত বায়েন আর তার বৌ ছুজনেই বিলাপ 
করে কাদতে কাদতে আসছে । 


পাতু ঃ শোনেন !...শোনেন বাবুরা! দ্যাখেন--দ্যাখেন আমার কি 


পাতু বায়েন ক্যামেরার দিকে পিঠ ফেরালে দেখা যায় তার পিঠ ভন্তি 
কালশিটে আর ঘা । কেউ বুঝি তাকে প্রচণ্ড মেরেছে । 

সভায় এ দৃশ্ের স্বদু প্রতিষ্িয়া ভয় । 

-ঞকি! 

_-কি করে? 

--কি করে হল, পাতু ? 

_-এমন করে মারলে কে £ 
ক্লোজ শট্‌। 


এপ্রল "৭৯ 


ধীরে ধীরে তিনি লাঠিতে ভর. 


পাতু 8 দোষের মধ্যে দোষ । শুধু বলেছিলাম--“আপনার! ভদ্দযলোক, 
আপনারা যদি এমন করে আমাদের ঘরের মেয়্যাদের 
দিকে নজর দ্যান--” 
পাতুর বৌ ১ সব এ সব্বনাশী কালামুখীর নেগে গো-_ 
পাতু 8 (ধমকে ) খ্যানও ও 1" চোপ যা থর যা। এক সাপুটে খুন 
করে ফেলে ছুবে। বল্লাম-_ 
পাঙ্র বৌ £ (নির্ভয়ে) উ-_খুন করে ছুব1"+-কৈ, তাকে পারিস না? 
ৰ নিজের বূন? যখন সন্জেবেলা পাছাপেড় শাড়ি পরে""" 
ঠোঁটে অং মেখে" "'ঘরের দোর বন্ধ করে নিত্যিদিন ছম্‌"”" 
ছম্‌...ছম... | 
পাতুর বৌ কোমর ছুলিয়ে তার ননদকে নকল করতে চায় । ক্যামের! 
চার্জ করে ওর ওপর । 
কাট টু। 
দৃশ্- ৩৭ | 
স্থবন__দুর্গার ঘরের ভেতর ॥ 
সময়-_ রাত্র। 
ফ্ল্যাশ ব্যাক । 
এক জোড়া রঙিন মল্‌ পরা পায়ের ওপর থেকে ক্যামেরা প্যান করে 
দেখায় মেঝেতে ছিরু পাল মাতাল হয়ে বসে। মল পরা পা ছুটো হচ্ছে 
দুর্সার। পাতুর বোন। একটা মনভোলানেো! গানের কলি শরীর দুলিয়ে 
দুলিয়ে যে গাইছে । 
ছিরু পালের এক. হাতে মদের গ্লাস। কামার্ড চোখে সে তাকিয়ে 
আছে দুর্গার দিকে, মাঝে মাঝে তার পাটা ধরতে চাইছে ছিরু পাল। 
দুর্গা পাটা সরিয়ে নেয় । ছিরু প্রাল যখন পুরে! মাতাল হয়ে পড়ে, ছুর্গ। 
পা! দিয়ে তার কাধে ঠেলা দেয় আর হেসে ওঠে। 


দু-তিনবার চেষ্টার পর এক সময় হুর্গার পাট? ধরে ফেলে ছিরু পাল । 
আর ঝুকে পড়ে পায়েই চুম্ব থেতে থাকে । ছূর্গা চিৎকার করে হেসে ওঠে। 
কাট টু 
লো আযঙেল ক্লোজ শট । রুক পর্যস্ত খোলা! ছুর্গণ । 
দুর্গা ৪ (খিল্‌ খিল্‌ করে ) এাই ! ---*-. সুসসূড়ি লাগে! এই! 
কাট 
ছিরু দুর্গার পায়ে হুম্ব খেতে খেতে ওপরে ওঠে। 
কাট্‌ টু রঃ 
দুর্গা একটু পিছু হঠে রসিকতা করে বলে 
ছুর্গী 2 হ্যাং 1.....'জানোয়ার কুথাকার ! 
দরজার বাইরে কড়া নাড়ার শব শোনা যায় । 
পাতু $ (০ ৮০1০০ ) এযাই..'এ্যাই দুগ গ1.-"দরজ! খুল্‌-_ 
দরগা ঃ কে? 


২৯ 


পাতু £ হারামজাদী । আবার ঘরে লোক ঢুকায়েছিস 

ছিরু ঃ এ্যাই! .'কোন্‌ শাল! ্যাচ।য় রে 

পাতু £ আমি শালা! ট্যাচাই রে ।."'--ক্যানে? 

হিরু £ (টলতে টলতে উঠে ) হারামজাদা 1... 

দুর্গ £ শোন...যেয়োনা...শুনছ... ূ 
ছিরু ঃ ছেড়ে দে !...রো'জ শাল হুমকি বাধইছে । দেখ।ইছি মজা ৷ 


কাটটু। 

দৃনয-_৩৮ 

স্বান-_পৃরনো চণ্তীমণ্ডপ ও মন্দির 

সময়-_রাত্রি 

ক্যাশ ফরোয়ার্ড । 

পাত £ ইখানে সন্লে রইছেন 1...বলেন....বলেন ইয়ার কি বিচের হবে ? 
মূহুর্তের জন্ত সবাই নীরব হয়ে যায়। 
ছিরু পাল যেন অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়ে । 


দেবু £ এসব বিচার এখানে হয় না পাতু ! নিজের ঘর শ।সন করন! কেনে ? 
পাতু £ করব !...লিচ্চই করব !...কিস্তু পণ্ডিত ঠাকুর 


পাতু স্বলন্ত দৃষ্টিতে ছিরু পালের দিকে তাকায় । 
কাটটু। 
ছিরু পালের ক্লোজ-আপ শট । “ওর মুখের ওপরই পাতু বায়েনের কথ। 
শোনা যায় । 
পাত £ (9? ৬০1০৪) ভদ্দরলোকের শাসন কইরবে কে ? 
কাটটু। , 


পাতু £ আমার বুন লচ্ছা'র...বজ্জাত...ঠিক আছে ! কিন্ত যখন তখন ছুতোয় 
নাতায় গরীব গুব্বোদের ঘরে দুকে ফাটি...নস্টি... 
এই সময় দেখা যায় অনিরুদ্ধ আবার ফিরে আসছে। পাতুর কথায় 
কান না দিয়ে সে সোজ! এসে হাজির হয় ছিরু পালের সামনে এবং একমুঠো 
টাক! ছুড়ে দেয় তার দিকে । 
অনিরুদ্ধ ঃ এই নাও !...পঁচিশ টাকা দশ আনা !...এক পয়স|! বেশি 
রয়েচে- পান কিনে থেয়ো ! আর দাও আমার হযাগুনোট । 
এই বলে সে হ্যাগুনোটট। ছে"! মেরে নেয় এবং গিরিশের দিকে তাকায়-_ 
অনিরুদ্ধ £ এসে! মিতে 


৩০ ' 


হঠাং দেবু পণ্ডিত এসে তার পথ রোধ করে। 
দেবু ঃএকি? চল্লে নাকি? 
অনিরুদ্ধ £ হা" 1...ষে মজলিশ (ছিরুকে দেখিয়ে) উদ্নর মতন লোককে 
শ[সন কতে পারে না--সে মজলিশের সঙ্গে আমার বুনে! 
সম্পক নাই! 
সে দেবুকে ঠেলে বেরিয়ে যায় । 
দেবু £ অনি! 
যেখানে মাটিতে ব।উডিরা বসেছিল সেই যষ্টাতলায় গিয়ে অনিরুদ্ধ 
চিংকার করে বলে-_ 
অনি £ এই, ও5....৩$. সব 1...ভদ্দর লোকের সঙ্গে গা ধেঁঘাহেষি কইরে 
ভদ্দরনোক হবার সাধ হইছে--না ? ভদ্দরনে।ক । 
পাতু £ হা” হা! ইথানে কুনো বিচের হবে না ! উঠে পড়! 


বয়েকজন বাউাড় সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ে । কয়েকজন আবার তাদের শান্ত 


করতে চেষ্টা করে। একটা গগুগোল সৃষ্টি হয় । 
কাট টু 

চগ্তীমণ্ডপের লোকজনের শট্‌। 
কাট 


অনিরুদ্ধ চণ্ডীমণ্ডপের দিকে ফিরে চিৎকার করে, রেগে মখ ভেঙিয়ে 
বলে-_ 
অনিরদ্ধ ঃ হায় হায় মজলিশ রে !...ছিরে পালের গোয়াল ! ধুনে। দাও... 

ভ।লে! বরে ধূনে। দাও-_ 

সে মাটিতে থুতু ফেলে এবং সঙ্গীদের ছেড়েই চলে যায় । 
কাট্টু 

সবাই হতচকিত স্তত্তিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে । অভাবনীয় ধৃষ্টতা দেখে 
সবই হতবুদ্ধি যেন ! দেবু নিজের চে।খকেও, বিশ্বাস করতে পারে না। 
ক্যামের! ধারে ধীরে ভ্কুম্‌ করে এগিয়ে যায় ছিরু পালের ওপর । রাগে 
স্বলছে তার চোখ । প্রতিহিংসার দৃষ্টি তার চোখে । 

ওর মুখের ওপর একট! শব্দ ভেসে ওঠে। 

খীশতশ, !...খীশ-শ.!.. খীশ -শ. ! 
কাট্টু। 


( চলবে ) 


চিত্রবীক্ষণ 


পশ্চিমবজের চচ্চিজ পিছু ছটভে ফেল 
(১৬ পৃষ্ঠার পর ) 


জন্ত যে সাংস্কৃতিক পরিবেশ প্রয়োজন, তা এই সরকারের সুস্ক সংস্কৃতি 
প্রতিষ্ঠার বৃহত্তর কর্মসূচীর সম্পূরক । নয় দৃশ্বা ও ক্যাবারে নৃত্য সম্বলিত 
চলচ্চিত্র ও নাটকের যে জোয়ার কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের সমাজ 
সংস্কতিকে কলুষিত করছিল, বর্তমান সরকারের ্রচার[ভিয।নের ফলেই 
তাতে এখন ভাটা দেখা দিয়েছে । 


শ্ুধম।ত্র রুচিবোধসম্পন্নই নয়ন চলচ্চিত্রের দমধাদার দর্শক সৃষ্টিতেও বর্তমান 
সরকার সচেতন । 0810005 171]27 17550181৮78 সংগঠিত করা, ফিল 
খোসাইটিগুলির কেন্ত্রীয় সংস্কার ফেডারেশন অফ ফিলা সোস।ইটিজবে 
অর্থ সাহ।য্য দান এবং ফিল সে।সাইটি পত্রিকা ও লিটল ম্য।গা।জনগুলিতে 
প্রণ1।শত চলচ্চিত্র বিষয়ক প্রবন্ধ গ্তালর একটি নিব।চিত সংকলন প্রকাশন।র 
জগ্চ অনুদ।ন সরকারের এই প্রচেষ্ট।র পারিচয় বহন করছে। 


পুধতন রাজ্য সরকার বছরে ১২টি ছবির জন্য ১৫ লক্ষ টাকা খন 
দেওয়।র যে প্রতিশ্র/ত দর়ৌছিলেন, ব$ম।ন সরকার তার পরিবর্তে বছরে 
৩০টি ছবিবে, (সদা বালে! জন্ত ১ খেকে ২ লক্ষ টাক এবং রঙীনের জন্য 
১"৫ থেকে ৩ পক্ষ টাকা অনুদান দেবেন বশে গভির করেছেন, এই অনুদান 
&াদেরই দেওয়! হবে ধারা প্রমাণ করতে পারবেন যে একটি ছার খরচের 
শতরুর। অন্তত ২৫ ভগ বায় ঠার। করে ফেলেছেন । 


তাছণড়। দুঃস্থ শল্পীদের সাহাযা দেওয়া থেকে আরম্ভ করে ৩০ লক্ষ 
টাকা বায়ে টেকনিশিয়ান ২নং স্টডও আধুনিকীকরণের কাজ সুরু হয়েছে । 
এ ছাড়া বেলেঘাটায় একটি 1শশ্ুচিত্র প্রদর্শন-প্রেক্ষাগার |নমাখের পুর্ণ 
বযবস্থ। করা, কালার ।ফ্। লেবরেটার নিমাণ কর! এবং টেকানশিয়।ন ১নং 
স্টডিও আধগ্রহণের পরিকল্পনা সরকারের ধিবেচন।ধান রয়েছে। 
এই সরকার ইতিশধযেই রাজা ভিত্তিতে একটি ফিলাস ডিভিশন গঠনের 
জন্য যন্ত্রপাতির অর্ডার দিয়েছেন । 


তবে সরকারকে সেই সঙ্গে নতুন দুষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন পরিচালক ও কলা- 
কুশলংদের আত্মপবাশের সুযোগ দেবার ব্যাপারে নজর রাখতে হবে কারণ 
নবাগতদের স্রোত অব্যাহত না৷ থাকলে যে কি হয় তা পূর্বেই আলোচিত 


হয়েছে । তবে এবাদণরেও সরকার উদাসীন নয় বলেই মনে হয় কারণ তারা 


ইন্তিমধ্যেই নবাগতদের ছ্ব'রা নিষ্সিত বেশ কিছু শর্ট ফি কিনে নিয়েছেন 
যদিও শর্ট |ফছ। কেন।র বাপরে মতান্রও আছে । আশ! করব যে 
গঠিতব্য রাজা (ফিল্াস ডি।ভশনবে: নব।গতদের জন্যই সাধারণভাবে সংরক্ষিত 
রাখ হবে। শ্যাম বেনেগ।ল ও সণযাকে এখানে ছবি করার জন্য আমন্ত্রণ 
একটি সৃচিন্তিত সিদ্ধান্ত কারণ বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে প্রথম শ্রেণীর পরি- 
চালকদের যে অভ।ব দেখ! দিয়েছে এরা তা পৃরণে সমর্থ হবেন । তবে 


এপ্রিল ?৭৯ 


. উচত। 


এইগুল্লি সাময়িক ব্যবস্থা! হওয়া উচিত কারণ নবাগতদের আগমন ঘটলেই 
স্থানীয়ভাবে বহু প্রতিভার সন্ধান মিলবে যা আবার পশ্িষবাংলার 
চলচ্চিত্র শিল্পকে গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত করবে । 


মোদকর অব্যাহতি 


বর্তমান সরকারের এই বিষয়ে অবশ্ঠই কিছু করণীয় আছে। যেসব 
বখংলা ছবি চেতনা ও বৈজ্ঞানিক চিত্তা বিকাশে সহায়তা করবে সেইসব 
ছবিগুপ্পকে প্রমোদকর থেকে অব্যাহতি দেওয়া উচিত। কোন ছবি 
এই অব্যাহতি লাভের উপযুক্ত তা বিবেচনার ভার একটি স্থায়ী কমিটির 
উপরে নাস্ত করা যেতে পারে । ইদানিং কালে কর্ণাটক সরকার যেমব 
অঞ্চলে কুড়ি হাজারের কম মানুষ বাস করেন সেইসব অঞ্চলে সমস্ত 
ক-1টবশি ছবিকে প্রমোদকর থেকে অব্যাহতি দেওয়।র যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, 
অখবা যেভাবে মহারাস্ট্র সরকার মারাঠি ছবিকে প্রমোদকরের একাংশ 
ফিরিয়ে দিচ্ছে এখানে তার কতটুকু গ্রহণযোগ্য তা ভেবে দেখা উচিত। 
আর সরকার প্রযোজিত সমস্ত ছবিই 'প্রমোদকর মুক্ত হওয়া উচিত। 


চলচিচঙ নির্মাতাদের কর্তব্য 

শু+মাত্র সরকারী অর্থ সাশায্যেই এই শিল্পের সংকট মোচন হবে এরকম 
আশা কর! বিরাট ভুল। চলচ্চিত্র নির্মাতাদের ব্যপ্তিগত ও সমন্টিগত 
উদ্যোগও নিতে হবে । কর্ণাটকে যেভাবে পরিচ।লকরা সমবায় গঠনের 
মাধামে তাদের আর্তিব স্মগ্যার সুরাহা করেছেন, সেই দৃষ্টান্ত এখ।নেও 
অনুসরণ বরা মেতে পারে । এটা বিশেষভাবে নবাগতদের ভেবে দেখা 
তবে সঙ্কটের মূল কারণগুলি উপল করে হিনী ছবির সঙ্গে 
পাল্লা দেওয়।র সমস্ত রকম প্রত্ৃতি পরিতা!গ করাই হবে তদের প্রাথমিক 
ব্ডব্য এবং মেটা করতে বেশ কয়েকটি নতুন বাবস্থা নিতে হবে। 


রৃঙীন ছবির নির্মাণ গ্রসজে 

ইদ।নিংকালে বাংল! ছবিতে রঙ বাবহা'রের আধবা দেখা যাচ্ছে। 
এর ফলে ছবির খরচ খ্িগ্ুণ ব। তিনগুণ বৃদ্ধি পাচ্ছে । এই উচ্চতর ব্যয়ভার 
বাংলা ছবি ভার সীমিত ব।জ।রে কতট। বহন করতে পারবে তা নির্মাতাদের 
ভেবে দেখা উ/৮৩ 1 এক্ষেত্রেও পরের সেই [ইন্দী ছবির সঙ্গে পাল্লা দেবার 
মানসিকতা কাজ করছে বলে মনে হয় মেটা পশ্চিমবঙ্গের চলচ্িত্র-শিল্পের 
ভবিম়াতের পক্ষে বিপজ্জনক । 


স্ট্রাইকার" ছবিট রন হয়ে নিয়ত হলেও তা ভাল চলেনি। 
“দেবদাস' রঙ্খন হয়ে নিগিত হওয়ার প্রয়োজন ছিল কি? এই ছবিট 
ধ্লারা দেখতে যাবেন দের বৃহদংশহই শরংচন্দ্রের কাহিনাটির চলচ্চিত্রপ্পপ 
অথব। ঠাদের প্রিয় অভিনেতা-অভিনেত্রদের তভিনয় দেখতে যাবেন। 
আর শু[মাত্রর রীন হবার আকর্ষণে ধারা যাবেন ঠাদের সংখ্যা এতই নগণ্য 
যে তার ছবির এ দ্বিগুণ অথবা! তিনগুণ খরচ পৃষিয়ে দিতে পারবেন না । 


৩. 


অবন্ক আঙ্গিকের প্রয়োজনে যদি কোনও ছবি রতীন হয়ে নিত হয় 
তা ভিন্ন কথা । এটা বুঝি যে 'কাঞ্চনজঙ্গা, রঙীন হয়ে নিমিত হওয়াই 
উচিত হয়েছে তার সঙ্গে এও বুঝি যে "পথের পাঁচালি; ব1 “কঙ্গকাতা ৭১, 
সাদাকালোয় নিষ্িত হওয়াই সঠিক হয়েছে । বিস্ত বর্তমানে অনেক প্রথম 
শ্রেণীর পরিচালকদেরও র্ঠীন ছবি কর] অভ্যাসে দীড়িয়ে যাচ্ছে । 


অতএব যান্ত্রিক ভাবন! পরিত্যাগ করে দর্শকদের মধ্যে যে রুচির 
০0181158610) ঘটে গেছে ( পুর্বে আলোচিত ) তা৷ উপলদ্ধি করতে হবে, 
কারণ এই ধরণের ছবি ক্রমাগত নিগিত হতে থাকলে তা বাংল। ছবির 
দর্শকদের 0100০9] 18010 এ পরিবর্তন আনবেই এবং তা ভবিষ্যতে কম 
বাজেটে সাদা কালোয় ছবি নির্মাণের পক্ষে অপ্ুরায় সৃষ্টি করবে । ধীরা 
রঙীন ছবি বরে সাময়িক সফলও হচ্ছেন ঠাদেরও ব্যক্তিগত স্বার্থের চেয়েও 
সামগ্রিক স্বার্থের দিকে নজর রাখতে হবে, কারণ অভিজ্ঞতার দ্র! দেখা 
গেছে যে শিল্পে সংকট দেখা! দিলে তা ক1উকেই ছাড় দেয় না, ন।মা-দামী 
সকলকেই তা স্পর্শ করে। 


বিবয়বন্ত নির্বাচন 
বিষয়বস্তু নিবাচনের ব্য।পারে পারিচালকদের নজরে রাখতে হবে যে 


সেগুলি যেন মানুষের বৈজ্ঞানিক চিন্তা ও চেতন! বিকাশের সহায়ক হয় 
কারণ এইভাবেই বাংল ছবির মানোন্নয়ন অবা।হত থাকবে এবং তা হিন্দী 
ছবির বিকল্প হিসাবে গণ্য হবে । 


চলচ্চিত্রের ভাবার সঠিক ব্যবহারের প্রয়োজনীয়ভ। 
পরিচালকদের গল্প বলার সময় মনে রাখতে হবে যে শুধুমাত্র একটি 


চিত্রবাক্ষণে 
ভ্রেখা গাঠান 


জনপ্রিয় সাহিত্যকে শটের পর শট সাজিয়ে হুবহু চঙচচিজরাপ দিলেই 
জনপ্রিয় সিনেমা হয় না। সাহিত্যের মত চলচ্চিত্রেরও একটা নিজস্ব গল্প 
বলার ভঙ্গী আছে । একটি দৃশ্য কোন ৪2815 থেকে নিলে তা দৃশ্থের 
মুডকে প্রতিফলিত করবে অথবা! দৃশ্ঠ থেকে দৃশ্টান্তরে যাবার সময় তা 
কতটা ম্যাচ, করল- এইসব পরিচালককে অবস্থাই উপলন্ধি করতে হবে । 
সাধারণ দর্শক এসবের খৃ"টিনাটি নিয়ে মাথা ঘাম1বেন, কিন্তু সমস্ত ছবিটা 
দেখার পর ভালো লাগা না লাগার অনেকটা এর ওপর নির্ভর করবে । 
সাহিত্যের পাঠক যেভাবে তার কল্পনার জাল বিস্তার করেন অথবা নাটকে 
দর্শক যেভাবে সীমাবন্ধতাকে মেনে নেন সিনেমার দর্শকের সেরকম দায়বোধ 
থাকে না তাই সমগ্র ব্যাপারটা! দর্শকের কাছে বিশ্বাসযোগ্যরূপে উপস্থিত 
করাই পরিচালকদের মূল দা্লিত্ব । আর এই ব্যাপারে আলোকচিত্র শিল্পী, 
সম্পাদক থেকে শিল্পনির্দেশক, অভিনেতা-অভিনেত্রী প্রত্যেকেরই যৌথ 
দায়ি আছে। 


বিজ্ঞাপন 

এই ব্যাপারেও হিন্দ। ছবির মত গ্র্যামারেরজ্র।জ্য গড়ে তোল।র লী।ত 
পরিহার করে বাংলা ছবির দর্শকের কথা মনে রেখেই 'প্রচার নীতি ঠিক 
হওয়া উচিত । 


বাংলা চলচ্চিত্রের একজন দর্শক হিসাবে সংকটের কারণ বিশ্লেষণ 
করলাম । সবশেষে এই আশা করব যে এই শিল্পের সঙ্গে জড়িত আরও 
অনেকেই এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিক দুিভঙ্গী নিয়ে অগ্রণা হয়ে সংকটের গভীরতর 
দিকগুলি নিয়ে আলোচনা করবেন । 


চবরঙ্চিত্র বিষয়ক 
যে কোনে ব্রেখা 


চিত্রবীক্ষণ 


কলকাতায় বেলজিয়ান ভবির 
উগ্সব 
অতুল লাহিড়ী 





এপ্রিল মাসে কলকাতায় বেলজিয়ান ছবির এক উংসব হয়ে গেল। 
এই উৎসবের উদ্যোস্ত। ছিলেন কলকাতার কম্নচঞ্চল ফিল্ম সোসাইটি সিনে 
সেন্টুণল, ক্যালকাটা, সহযোগিতায় ছিলেন নয্লাদিল্লীর বেলজিয়ান 
দূতাবাস । 


এট উৎসবকে উপলক্ষ করে সিনে সেন্ট ল, ক্যালকাটা! এক সাংবাদিক 
সম্মেলনের আয়োজন করেছিলেন । এই সম্মেলনে বেলজিয়ান দূতাব(সের 
ফার্টঁ সেক্রেটার? মাদ।ম ক্রিস্টিনা ফ্ুনেস-নোপেন বক্তব্য রাখলেন । 
প্রশ্ন এবং উত্তরের মধ্য দিয়ে জানা গেল মোটামুটি বেলজিয়ান চলচ্চিত্রের 
অগ্রগতির সূচনা ১৯৫২ সাল থেকে যখন বেলজিয়ান সরকার চলচ্চিত্র- 
শিল্পকে উদর অনুদান দিতে এগিয়ে এলেন সক্রিয়ভাবে | এই কারধক্রম 
আরে বিষ্ঠৃতি লাভ করল ১৯৬৪ সাল থেকে যখন ফরাসী এবং ফ্লেমিস 
সাংস্কৃতিক মন্ত্রক আরো। সক্রিয়ভাবে এগিয়ে এলেন চলচ্চি্াশক্মকে সহ।য়তা 
করতে । বছরে ঝাহিনাচিজ্রের সংখা। এক থেকে বেডে ঈাডালি ছ-সাতাটতে । 
বেলজিয়ান চলচ্চিত্রাশলের ক্ষেঙে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে যৌথ প্রযোজনা 
এক গুরুতপুর্ণ উপাদান, এ তখ্যটিও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক । 


উৎসবের উদ্বোধন করলেন রাজ্যের পঞ্চায়েত, কারা ও সমষ্ি-উন্নয়ন 
মন্ত্রী প্রীদেবব্রত বন্দোপাধ্যায় ৷ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন 
মাদাম ক্রিস্টিন। ক্ুনেস-নোপেন । তিনি ভাষণ দিলেন বাংল ভাষায় এবং 
বললেন বেলজিয়ান দূতাবাস সিনে সেপ্টাল, ক্যালকাটা আয়োজিত এই 
উৎসবের জন্য ব্রাসেলস থেকে ছবিগুলি বিশেষভাবে আনিয়েছেন । 


উৎসবে ছ'টি ছবি দেখানে! হয় “বার্থ, “রশদেত এ'ত্রে”। ভারলোরেন 
মানদাগ', “লে ফিলস্‌ দ্য মর এস্ত মর্ত', “ভক্তি' ও “মালপারতুস? | 


“বার্1” ছবিটি গী দ্য মোপার্গর কাহিনী অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে । 
কুড়ি বছরের তরুণী বার্থা শৈশব থেকেই মেনেনজাইটিস রোগে আক্রান্ত । 
চিকিংসার সুত্রে এক ভাক্তারের সঙ্গে তার পরিচয় । বার্ার অবশ মান- 
সিকতা৷ ও বিচিত্র আবেগ ডাক্তারের পরীক্ষা নিরীক্ষার বিষয় হয়ে ওঠে। 
বার্থার মার উপরোধে তাদের বিবাহ--পরবর্তীকালে তাদের বিবাহিত 


এপ্প্রিল :৭৯ 


জীবন বিচিত্র জটিলতার শিকার । বার্ধার ডাক্তার স্বামী ক্লান্ত জীবনের 
সন্ধানে বাইরের জগতে সময় কাটায় । অসহায় বার্থা অসহায় প্রতীক্ষায় 
রাত কাটায় । স্বামীর প্রতি তার ভালোবাস! তীব্র বিচিত্র আবেগে ভরপুর 
অথচ স্বামী তার প্রতি কোনে। আকর্ষণই অনুভব করেনা । এবং একদিন 
ডাক্তার বার্থাকে ছেড়ে চলে যায়। বার্থার প্রতীক্ষার শেষ নেই, অর্থহীন 

দীন প্রতীক্ষা । এ প্রতীক্ষ। যেন স্বত্যুর প্রতীক্ষ। যা! আত্মহননের মতো । 


; প্চালক পি, লেছাক্স অদ্ভূত কুশলতার সঙ্গে বার্থার যন্ত্রণাময় জীবন 
তুলে ধরেছেন । ধুসর কাব্যের মত এ ছবি তুলে ধরেছে বার্থার তরুণী 
জীবনের জটিল ব্যর্থতা ৷ 


আন্দ্রে দেলভ্রা বেলজিয়ামের সবচেয়ে নামী পরিচালক । তার 
রদেভু এ “ত্রে ছবিটি এর আগে কলক।তায় দেখানো হয়েছে । এক 
কল্পকাহিন'র আবরণে ছবিটিঞ্তুলে ধরেছে ছায়াঘেরা রহস্যময়তা যা! পরি- 
চালনার আশ্চর্ন কুশলতায় দর্শককে ধরে রাখে সহজেট । 


১৯১৭ সালের ঘটনা । লুক্সেমবার্গের জুলিয়েন প্যারিসে বিভিন্ন বাদ্য- 
যন্ত্র বাজনা শিখছেন । একদিন তার পূরানো বন্ধু জা'ক তাকে আমন্ত্রণ 
জানায় ত্রেন।মক এক ছোট্ট জায়গায় নতুন বছর কাটানোর জন্য | 


জ্ুলিয়েন উপস্থিত হয় ব্রে-তে । (খানে তার বন্ধু জ্যাকের দেখ! 
নেই । তাকে আমন্ত্রণ জানায় এক মহিলা । তারা ছুঙ্জনে একসঙ্গে রাত 
কাটায় । পরের দিন সকালে মহিলারও দ্রেখা মেলেনা। জুলিয়েন তার 
বন্ধুকেও খু'জে পায়না । জিনিষপত্র গুছিয়ে জুলিয়েন ত্রে-র বাড়ী ছেড়ে 
চলে যায় । এই হলে ছবির কাহিনী । 


“ভারলোরেন মানদাগ? ছবিটির পরিচালব এল, মনহেইম । পোলাগ্ডের 
এব তরুণ টমাস দেশ ছেড়ে সীমাস্ত অতিক্রম করে চলে আসে 
বেলজিয়ামে । সেখু'জে বেড়ায় এক মহিলাকে যে মহিলা তাবে এবং 
তার মাকে সীমান্ত অতিক্রম করতে সাহাযা করেছে । এই অনুসন্ধানের 
পথ বেয়ে সে হাজির হয় আন্টওয়ার্প শহরে সেখানে তার সাথে এক 
মহিলার প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওচে এবং পরিচয় হয় কিছু বিচিত্র মানুষের 
হাঙ্গে যাদের মধ্যে রয়েছে প্রচরো টে।র, ভাড়।টে সৈন্য এবং মাতাল 
লোকজন । ওদের সঙ্গে পরিচয়ই তাকে; বাচিয়ে রাখে । অবশেষে 
টমাস দেখা পায় সেই মহিলার যার খেখজ সে এতদিন করে চলেছে। 
কিন্ত তখন টম্।সের বেবোবার জ।য়গ! নেই। 


“নে ফিলস দ্য মর এস মর্ত' পরিচালন। ধরেছেন আক্দ্রিয়েন। সালা 
বেন আহমদ এরবাই দক্ষিণ তিউনিশিয়া থেকে এসেছিলেন শ্রাসেলসে। 
ত্রাসেলসে একমাঙ ত।কে চেনে তার বন্ধু শিয়ের। এরবাই বিচিত্র 
পরিস্থিতিতে আত্মহত্যা করে । পিযমের এই ঘটনায় অত্ান্ত বিচলিত । 


পিয়ের বুঝতে পারে যে সে তাকে চেনার চেষ্ট! করেনি । তার 
টিউনিশীয় বন্ধু সম্পর্কে কিছুই জানেনা । পিয়ের তার বন্ধুর স্বৃত্যুর রহ 
উন্মোচন করার জগ্য হাজির হয় দক্ষিণ টিউনিশিয়ার সেই গ্রামে । পিয়ের 
সম্ভবত তার বন্ধুর অভিজ্ঞতাকে বুঝতে চায়; যেন বিনিময় করে নিতে “চায় 
পারস্পরিক অস্তিত্ব । | 


এইচ, কুমেল নির্দেশিত “মালপারতৃস' ছবিটিও এর আগে কলকাতায় 
দেখানো! হয়েছে । এছবিটিও বিচিত্র রহগ্যময়ত। তুলে ধরেছে কাহিনীর 
বিস্তারে । এছবির নায়ক জন, তার মাথায় আঘাত করে তাকে পতিতালয় 
থেকে তুলে আন হয়েছে তার বাড়ীতে । তার পুরানে! ঘরে ঘ্বম থেকে 
উঠে সে দেখে যে তার এ পৃরানো ঘর অবিকল রূপান্তরিত হয়েছে তার 
কাকার প্রাসাদে । এই প্রাসাদের নাম মালপারতুস। জন ভাবে সে 
পালিয়ে যাবে কিন্তু তার বোন তাকে বোঝায় যে তার কাব" স্বৃত্যুশয্যা য় 
এবং তাদের উপস্থিতি সম্পত্তি পাব।র পক্ষে অত্যন্ত জরুরী | 


বুদ্ধ ভদ্রলোক মরা যায়; জন সম্পত্তির উত্তরাধিকার হয় কিন্তু অন্তা 
সকলেই এই বুদ্ধ ভদ্রলোকের উইল অনুযায়ী এই প্রাসাদে বসবাস করার 
অধিকার সম্পত্তি ভোগের জন্য । এরপর বিচিত্র সমস্ত ঘটনা ঘটতে থাঁকে 


চিত্রবীক্ষণে 


লেখ পাঠান । 


চিত্রবীক্ষণ 


এবং একজন ক্রশবিদ্ধ হয়ে মারা যায় । জনের বোন প্রাসাদ ছেড়ে চলে 
যায়। জন মালপারতুদের রহস্য উম্মোচন করতে চেষ্টা করে--জন 
এদিকে আবার প্রেমে পড়ে যায় ইউরেলিয়া নামে একটি মেয়ের । যখন 
তারা দুজনে দুজনকে সোহাগে ুগ্ধন করতে থাকে তখনই আমরা দেখি 
জন একজন ডাক্তারের সঙ্গে কথা ধলছে ধিনি বলছেন জন হাসপাতালে যে 
ডায়েরী লিখেছে তার প্রশংসার কথা ৷ জনের স্ত্রী তাকে হাসপাতাল থেকে 
নিয়ে যায় বাড়ীতে । জন বাড়ীতে আসে, ঘরে প্রবেশ করে, ঘরের দরজ। 
বন্ধ হয়ে যায়--তখন জন দেখে সে সেই মালপারতুস প্রাসাদের পুরানে' 
বারান্দায়-_-তার সামনে মুখোমুখি টে আসছে জন স্বয়ং নিজে । 


মরিস বেজার্তের ছবি “ভর্তি” ১৯৬৯ সালে ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে 
পুররত। পুর্ণাঙ্গ এই ব্যালে-ছবিতে বেজার্ড ভারতীয় অধ্যাত্মব।দ এবং 
পশ্.িম ছুনিয়ায় বাজ।রী সভ্যতার ছন্দ্র তুলে ধরেছেন । তিনটি কাহিনীর 
সুত্র ধরে ছবিটি এগিয়েছে__রাম-সীতা, শিব-শক্ত এবং কৃষ্ণ-রাধ। | 
একজন পশ্চিমী শিল্পীর চোখে ভারতীয় অধ্যাত্মবাদ-__ বিষয়টি ভারতীয় 
দর্শকের কাছে যথেষ্ট আকর্ষণপুর্ণ । এবং এব্যাপারে কৃতিত্ব পরিচালক 
সহজেই দ|বী করতে পারেন । 


আপনার লেখা চাইছে । 
চলচ্চিব্র-বিষয়ক ঘে কোনো 


লেখ! । 


চিত্রবীক্ষণ 
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